] ও [পেকমেবাদবিতীয়ং | রা ৮ 


হী 





- তভ্সরোধিন প্ঁনকা 


“প্র ব! ধকমিগম রি ক্বাসী্াগ্াং কিকনাসীহুদিদং রাহ | চদেশনিতাং কানমনগ্ং পশবং খতস্বা্রিরবহবমেকষেবাদিভীগ্‌ 
শণধযা।পি সব্বনিয়ন্ব, লর্বা শ্বরং নন্ববিৎ সর্বিশক্তিমদ ধাবং পূর্ম প্রতিষমিতি | একসা তলোবোপাসনর। 
প।র্রিকমৈঠিকক এভগ্তবতি। জশ্িন্‌ প্রীতিষ্তনা প্রিকারধাসাধরঞ্ তছপালনসেৰ*। 


সম্পাদক 


আক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


- ১ সপ্পারপট উচট স ৮7 


একবিংশ কল্প 
প্রথম ভাগ 


১৮৪৫ শক 


কলিকাতা 


৫৫নং আপার চিৎপুর রোড 
আদিব্রালসগ।জ যন্ত্রে 
শ্রণগোপাপ চন্তরবগ্ডা থর 


মুদ্রিত ও এক।শিত । 


০ 


ঙ তি 
সাঁল ১৩৩০ খুঃ১৯২৪। লঙ্বং ১৯৮০1 কলিগতাষ ৫০২৪ । 


তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


একবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ। 


১৮৪৫ শক, ত্রাঙ্ছগসম্থংৎ ৯৪। 


বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী। 


বিবাহ--ই্ীমতী মঙরী দেবা 


বিষয়। লেখক পৃষ্ঠ। | 
অগ্রলি ভ্ীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর * ২৩৭; ২৭৩ ৩৩৯ 
আখাত (কবিত।) উনির্শলচক্্র বড়াল বি-এলু ১৯৮ 
"আট ও সাহিত)” ( সমালোচন। ) কাবাবিশ।র? কথক আ্রহ্মচন্্র কবিরত্ব। ৩৩ 
আট ও সাহিত্য ( সমালোচন।) বঙ্গবাঁসী'হইতে উদ্ধৃত রর ৫৯ 
ট ও সাঞ্িত্য (সমালোচন! ) মাধবী হইতে উদ্ধ, তত শ্রাবণের প্রচ্ছদ 
আট ও সাহত্য (সমালোচন। ) সাহিত্য সম্বাদ হইতে উদ্ধত ভাদ্র প্রচ্ছদ 
শার্ট ও সাহিতা (সমালোচন। ) ধন ঠর হইতে উদ ঠ কাণ্তিকের প্রচ্ছদ 
অ।্ট ৪ সাঠিতা ( সমাগো'চন! ) ঢাঁকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধ 'ত অগ্রহায়ণের প্রচ্ছদ 
শট ও সাহিতা (সমালোচন।) এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধ তত পৌষের প্রচ্ছদ 
আর্টের কেন্ত্র ও সেকাপণের উপন্যাল গক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ৪ ৪১ 
আর্টের লক্ষ্য ও সেকালের উপন্যাম শ্ক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর ৬৫ 
আজ্মদান ও নিশ্চেষ্টত। শ্ীদেবেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় এষ-এ ৮ ১৭ 
আধুনিক চীনে ভ্আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ কবি গুপাকর ৮* 
| ডক! র স্যার রামকুষ ডি ভাগাগকরের ধশবা।খ্য।ন হইতে 
আমাদের ধর্মার্গের বাধ।বি 
বসান ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত রঃ ১৫৩ 
আমাদের শিক্ষা-সমস্যা শ্ীসত্যরঞ্জন চৌধুরী ৮০ ২৪৬ 
'অরর্ধাসঙ্গীতের অসন্কীর্ণত। »হিতেন্জনাথ ঠাকুর ১১২ 
আয় ব্যয় (১৮৪১-১৮৪৪) ৩৩ 
আলবাকুণি ও ভারত শীগৌরীনাখ চক্রবর্তী কাব্যরস্ ৮১) ৯৯ 
আশ্রয় (কবিত1) জবিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যার এদ-এ ২০১ 
আশ্রমে শক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ৩৫৪ 
ঈশ্বর- পুরুষ মহান গুক্ষি ঠীন্ছনাথ ঠাকুর ১১৯ 
ঈশ্বর অন্তর্যামী জীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৭ 
ঈশ্বর মঙ্গলষয় উীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর -** ২ 
ঈশ্বর ও মানব (সমালোচন[]) পরচারিকা-_- আযাের প্রচ্ছদ 
উৎসবের উদ্বোধন গ্রক্ষি তীত্রনাথ ঠাকুর ৮০, ৩*৯ 
কবি ও কাব্য শ্রুবিমলচক্জ গঙ্গোপাধায় এম-এ ১২৯ 
কবিতা-সষ্টি (কবিতা) উ্ীবিমলচস্জর গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ ৮৪ 
কামনূপের ভীগ সঙ্গ প্রবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী ৮৪ ২৫) ১৫৩ 
কামরূপের প্রাচীন নার্ভ আপাম-পর্ধাটক শ্রীবিজয়ভুদপ ঘোষ-চৌধুরী ২৪5 
কেকটী শষের ব্যুৎপ্ি ৬হিতেন্্রনাথ ঠাকুর ১০১ 
বিশোরীচাদ মিত্র জীমন্মথনাথ ঘে।য 'এম-এ ২০৫২7 হ৫% 7 ৩৫১ 
“কাপ্ত কবি রঙ্জনীকাস্ত* ( সমালোচন! ) শুন্রেশচন্দ্র সাংখ্যবদান্ত্র তীর্থ ৩০৬ 
, কুড়ানো গান” 
গ+* আমার - কর ভবে পার শক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃীন্ ১৬৯ 
থুঈধন্মু সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা ভ্চিভ্তামণি চট্টোপাধ্যায় রঃ ১৪১ 
গান (থে আলোর রবি জাগিল প্রভাতে ) শ্রনির্খবলচন্্র বড়াল রর ্ 
গান (এই সত আমায় ঘিরে) শদীন সেবক ৫% 
গ্রন্ত-পরিচয-_ 
নায়রত্বের মিয়তি ২৪ 
মনেধ মানুষ ; জিসক্ষাতত্ব ; দবান্থাধশ্ম-গৃহপঞ্জিক!; ৩১ 
জমন্তগবদদ্ধীতা (»লতে ভ্রনাথ ঞ্াকুর প্রকশিত ) ১৪৩ 
দেবী প্রতিমা র ২৩১ 
গার্হস্থাসংবাদ বিবাহ _- 
গ্রদুক্ত ডাক্তার প্রসরকুমার আচাধা--জীশকি ছেবী ্ ৬১ 


ব্ষিয়। লেখক । পৃষ্ঠা । 
গো-রক্ষা ভীচন্্রকাজ তত রঃ ৩৫৬ 
চতুর্বতিতষ মাঘে।ৎসব-সংবাদ রঃ ৩৩৫ 
চিত্ত কোথায় (গান) ভীনির্মল্জ বড়াল | ৫ ৯৩ 
ছাই (কবিত1 ) শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ রর ৮ 
, জগতের ভৌতিক অবস্থা শ্রজ্যোতিরিস্্রনাথ ঠাকুর ন 
* জাতীর সঙ্গীত-স্বরলিপি__ 
মস্রপ্তক, জড়, ক্রু ভীসরলা দ্নেবী * ২২ 
জাগে। সবে জাগো--( সরলিপিসহ ) € শোগাযাত্রার গান )--শ্ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৬৫ 
টষ্টী নিয়োগ পত্র (গ্রযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এবং শ্রুকত বণীশ্রনাথ ঠারুরধ মগাশযদ্ধরকে) ১২৩ 
তত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার ১ ৬২ ১১৭ 
ঘ দিন যাঁবে ( কবিত ) ীঅন্ররেণু দেবী ১৮২ 
ধর্দসাধনে স্মৃতি শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ১৬৯ 
হরিতর ডাক্ত'র স্যাঠী রামরুষ জি ভাগডারকরের ধর্শব]াখ্যান হইতে 
্ 
টিভির রি শ্ীজোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর কতৃক অনুপ্দিত টি ৯১ 
নববর্ষে ( কবিতা ) ক।বাধিশারদ কথক শ্রছেমচন্ত্র কবিরত্ ** ১ 
নববর্ধে উদ্বোধন শক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর রঃ ১ 
নানা-কথা--- 
জাপানে ভূমিকম্প গ্রীস, 5. চ. ' ১৯৪ ১৭৬ 
চিন্র-শিজ চি, ম. চ. ০৪ 4 
নালন্ন। চিস্তামণি চট্রাপাধ।ায় ২.ব 
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত-_ 
প্রথম প্রভাতে স্মরণ করি গো; মোর প্রাণ মন ভরি" পুজিব তোমায়; পুণ। প্রভাতে চরণ পুজিব; মোর! এই জীবনে ; 
পর!ণ জাগরে-_জাগ আননে ; জীবন মরণের সীমান। ছাড়ায়ে ; দিনঃ ৩১ ৮" 
ব্্মঙ্গীত-স্বরলিপি-__ 
নিরঞ্রন নিরাময় করছ শ্ীসতাকিঞ্কর বন্দো পাধ্যান্ ১৮৮ 
বেদগান, স্বরলিপি-_ 
* শৃস্ত বিশ্বেখনৃতস্য পুজ। শ্রীমতী ইন্দির| দেবী ২৩2 
বেল! বছে যার-_( স্বরলিপি ) ভীহ্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৬ 
পুরাণ-পরিচয় জীগিবীশচজ্জ্ বেনান্ততীর্থ ১২ 
পুরুযোন্তম ও ধর্শ শক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর *** ২৭ 
পুজার বাতি ( কবিত1) জীনির্শলচন্দ্র বড়াল পু [৫২ 
প্রভাতী শ্ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ২৪7 ৭৯) ৯৩) ১৪৭) ১৮৯? ২০৫ 
রমন! (কবিত।) ৮ঞীবেক্্রকুমার দত্ত ১২3৪১ 
ডাক্কার স্যার রামকৃষ্ণ প্গি ভাগারকরের রাজা প্হ 
্রার্থনাসমাজের আগেকার ও এখনকা॥ ্প- 
শ্রীজ্যোতিরিস্্নাথ ঠ|কুর করুক অনুদিত ৩ 
ক ডাকার স্যার রামকৃষ্ণ জি ভাগ্ারকরের ব্যাথান হইন্ডে 
. বর্ধমান কালের ধর্মজাগৃতি | 1 ্‌ ৃ 
& প্রীজেযোতিরিক্্রনাপ ঠাকুর কক অনুগত ৩৫ 
বার্থ অন্বেষণ ( কবিত) কথক-_গ্রীহেমচত্্র কৰিবত্ব কাবাবিশ।রদ ও 
বিকাশ (কবিত1) প্িবিমলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যান এম-এ ১৬ 
বিদা।সাগর-স্থৃতি (কবিত1) শ্হিরগ্দী চৌধুরাণী ১৩৪ 
ব্রহ্মা কি অসীম গীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ১২৮ 
ত্রাঙ্মধর্মের অভিব্যক্তি শ্বীকামিনী বান রি ৩৪১ 
ব্রাহ্মধর্শগ্রহণ ( সমালোচন! ) পরিচারিক! হইতে উদ্ধৃত আফ।ডের প্রচ্ছদ 
ভারতী ( কবিতা) গীবিমলচন্দ্র গঙোপাধ্যার এম-এ হী ১০৮ 
ভারতীয় রন্ধীত ও শ্বর-সন্বাদ শ্বাণী দেবী ৩২৭ 
ভাস্কর বার শ্রীনতীশচন্্র দিনা স্ততৃষণ ১৫৭) ১৯৮) 
ভোরের হাওয়া (কবিত। ) শ্লীবিমলচজ্জ গঙ্গোপাধায় এম- 4 ১৫৩ 
, অহজ্গ্রহ শ্ীঞ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ৯৭ 
. ৬৮মনমোতন থোষের পঞ্জ 2 ৪৯ 
- অহহিসসাগমে লীন সেবক-_ তত ১৮৮ 
. আহিয়ঃ জেন বইসতী শচন্্র সিদধান্ততূষগ ২১৬) ৩১৭7; ৩৪৭ 
স-দেশ শীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৫ ৩৪৫ 
মুমলদানধর্ণের প্ররূতি  শ্রীচি্াসণি চট্টোপাধ্যায় ৮৯, ২৮, 
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বিষগ্ন । | লেগক। | পৃষ্ঠ।-। 
পরমণীর মান ও তেটের অধিক।র শ্ীক্ষিতান্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৩৭ ১৬৬ 
রামপুরের পথে ভিনুষম! দেবী *** ২৯১ 
গাখাঠজাচার্যা । শ্ীশদ্ষ£নাগ মুখোপাদ্যায় তি ১৩৯ 
্ সার নারায়ণ গণেশ চন্্বরকরের মবাঠী প্রবন্ধ হচ্চে রা 
ভ২ হযুত বামন গোপাল ভকারকর ৃ 
জ্যোতি পিজ্রনাগ ঠাকুন কক মনুপিত ২০৯ 7১৩৮ ১ ২৮৩7 ৩১২ 
গন্ধ এ সিংতল পণ্ডিত প্রবর ৬কালীবর বেদাস্তবাগীশ " ১৩৭ 
লিঙ্গাম 5 পর্খ-শান্ শ্লীকাণীপ্রসর বিশ্বাস -** ২৪১ 
শিক্ষা-মমলা কথক- খ্রঃহেমচন্দ্র কবিবনহ্র কাবাপিশারদ ৫, ৭ ৭৬ 
হ্াগন লীনুষষা দেবা ১১৯ 7 ২৫৪7 ২৮৬) ৩২৪; ৩৪৮ 
হঃম্ধগবদগীত। অগুমোহধায় (লোকমানা টিলকরু 5 টগ্পনীধ অনুবাদ ) হকি তীন্দঘনাথ চাকু ২৮) &৭; 
শমদুবগদগীত। নবমোষ্পাযর (পোকমানণা টিলকক্ত টিপ্লনীর অনুবাদ) শ্রীক্ষ গন্্রনান ঠাকুর ”*৪ ৮৪ 7) ১৯১ 
হীমদ্তণবণগীতা দশমোঙ ধ্যান (লোকমানা টিলকরুত টিপ্রনার অনুখাদ ) হ্াঙ্চতান্রনাথ ঠাকুর হি 
হ।মদ্দ 'বদগী তা একাদশোইধ্যায় (লোকমাণ্য টিলককঠ টিনার মভুণাদ ) হী ক্ষতীন্নাথ ঠাকুর - ১৯ 


শ্রীনদুণবণ্গী 21 থদশোচধাযাছ ও বরয়াবশোহ্বান (পেকমনা টপককুত টিপ শীব মঞ্বাও) প্রীক্ষ তীন্রনাগ ঠাকুর ২১৮ 
শন [বাগীতা চতুর্দশ ইন্যায় হইছে সপ্তদগোহধা|ন (লোকমানা টিলকরুণ উগ্পনী আগুবার ) | 


র হ।ক্িহশ্রনাথ ঠাকুর" *** ২৫৭ 
শ্রীনদুগবল্শী 51 অঙাদশোহপার (লোকনান্য টিণকরুত টিপরশীৰ অগুখাদ) আাক তীঙ্বনাথ ঠাকুর *** ২৯২ 
স্মন্তুগণপ্গাতার ভুমিক। প্রতি_(তলাকমানা টিলককত) ক্ষ হীদ্রনান ঠাক? কতক অনুধত ৩২৮ 
শ(ক-ম'বাদ-_ 
৬নারায়ণচগ্্র বিদারক; ৮বিমল। দাল: ০০ ৩২ 
৮রপিক লাপ রায়; নারায়ণ গণেশ চন্দবরক1র ৮০৪ ১ 
»পরশুত রামতুজ দত্ত চৌধুরী রঃ ১৪৬ 
»হৃকুম!র পায় চৌধুরী; ০ছূর্গাচরণ সান্া।ল : ১৭৩৬ 
৬৮ অশিনীকুমার দন্ত; * উইলিয়ম পিরার্ন; ৬পাঁচকড়ি বন্দোপাধা য় 5০৯ ২৩২ 
*ন্নমালী চন্দ | রঃ ৩০৮ 
৬হরেঞ্চভ্্র সিংহ: *ঠলীলাবতী মর; * সী ৩৩৮ 
৮ মপ্রময্মী দেবী; ৬ সিশ্ষিনাথ চট্টোপাধায় | ক ৩৫৮: 
শোতাযারার গান (স্বরলিপি সহ )-( প্রাণে মনে প্রাতিখনে ) আপিশ্মলচজা বডাল বি-এল -*" ১১৫ 
»সন্যেন্্নাথ ঠাকুরের পঞ্জাধলা ্ত৪; ৭১7 ১৯৩7 ১৪৩7 ১৬৩) ২২৮) 
সত্যে শক্যের উপলান্ধি শীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যা্স 2 ৩১১ 
সন্ধায় শক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর .-৭ ৩৭7 ১৩৪ 
ৃন্দর ওব বিশ্ব ( কবিত।) আনিম্মণচগ্দ্র বড়াল ৮০, ৬৫ 
সৌবজগতের গঠি আছে কি না শ্রাজ্যোতগিজ্জনাথ ঠ'বুর *** ৩৯ 
সংখাণ _- ট ৃ | 
৬ সংতাপ্রনাথের শোক সভা, অমুতানকে ভান । সাধতনারক সন্মিলন | হর ৩২ 
জরাকর মনাজের দংসব ৫ ৯০ 
আ[ঠাযা প্রফুলরচর্দেপ দান ঃ ই ৩০৮ 
»দেবগবিজয় বহর [ঢ2োন্োচন 2 ৩৩৭ 
পুজাপান রবীন্দ্রনাথের চীনয!ত। না ৩৫৮ 
বঙ্গীয় সাহতা সম্মিলন _ পঙ্গদশ আধবেশন ঠক ৩৫৮ 
স্বাস্থ্যের পথে কণ্টক পু আব্বন্দ(বন সহ! 5৬৪ ৃ ২৩০ 
শ্বঠশা:শ্র পুর'ণ-গ্রসঙ্গ এসিরীশচন্ত্র বেদাস্ততীর্থ ৮০০ দ্ 
হাল ছেড়ে। না ভুলে (কবিতা) শ্ীমম্মথনাথ শষ্টাচার্ধা ৭১ 
ইন্দু গুচিন্তামণি চট্রোপাধা।য় ৯৮ ১৯ 
হিন্দু মহাধভ। শ্রীন্বরেশ5চ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ ৮ ১৬৮২ 
হিন্দুুল ও অধিন্মুভাব শ্রীক্ষি ভীক্্নাথ ঠাকুর | ৮৪৪ . ৮৬ 
হেমচগ্্র-পাঠাগার জচিত্তামণি চট্টোপাধ্যায় |... ৩২৬ 


রর নি চি টি 2০১8 8... রী 





“স্তন তল্জালিলনখ আনখপ্রান্থণ ফাহ্লাবধি দি ণঞঙ্গলব্শশশ। লঞবৰ লিন্দ স্বাললপলন” সিন লজ্জার যব 81 হন+৬, 


জপ্যম্যাঘি দম্লিঘন্ণ লঞ্াম্মহা লিল লন্ম্ালিননুঘুষ ঘুখলদালিলটিালি। বব্ধতয লত্খ খীঘাললনা 


খাবলিন্ধান তপন ঘসন্মব থি লন্সিল দীলিদ্ধাধ্য দিয়ন্দযাহয আজলজ্া লনা জলদি » 


সম্পাদক 


শ্রীধত্যক্্রনাথ ঠাকুর 
চিনির ঠাকুর 


ংশ কল 


রম ভাগ 


1 এ 


৪১ শক 





৫৫নং আপ পুর রোড 
আদিতাধীজ যঙ্্রে 
১ শরণগোপাণ্বন্ধী ছারা 
মুদ্রিত গশিভ ৃ 


টি] 


লাল ১৬২১! খৃঃ ১৯২৪ । দ্বৎ)। কলিগতান্ড ৫২০ । 


তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


বিংশ কল্প, প্রথম ভাগ। 


১৮৪১ শক, ব্রাঙ্গপ্ধৎ ৯০ । 


বর্ণানুক্রমিক বিষয়সুচী | 


বিষয় লেখক 
অধান্ষমভা ১৮৪০ শক, ৪ঠ1 ফাল্ধন 
অধ্ক্ষমড1-১৮৪১ শক ৭ই ভাদ্র ৮০, 
অনন্ত ও অমুতের উপলব্ধি শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ঠা 
অন্তর্জগতে ব্রঙ্গজ্রানের অভিবাক্তি ডাক্তার সার গোপালকুষ্ণ 'চাগডারকর :*. 
অধাক্ষসভা--১৮৪১ শক ৪51 মাঘ 
অবিশ্বাস ( কবিতা) শ্রীমতী নির্শলিহাসিনী দেবী 
৮ অক্ষয়কুমার দত্ত ( উদ্ধৃত) 
আদর্শ বা দাদ। ঠাকুর | শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধায় কবিরতব 
আনঙা-সন্ধা। নামে (কবিতা ) গ্রীনির্মপচন্ত্র বড়াপ বি-এল রি 
আনন্দ রহে। (কবিত1) শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আয় বার (১৮৪ শক) ৪ 
আপামের নদ-নদী শ্ীবিজয়ভ্যণ ঘোষ চেধৃরী *** 
৬মাচার্ঘ্য শিবনাথ শাস্বী মহাশয়ের শ্মৃতিলভার প্রার্থন। শীপত্যেন্দনাণ ঠাকুর 
৮মাচার্য্য শিবনাথ শাসী উক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৭ 


আদব্রাহ্গলমাজের গৃহবিক্রয়ের গ্রস্তাব সন্বন্ধে পত্র রায় সাহে শ্রীরমিকশাল রায় * 
' আনুমানিক আয় ব্য ৮৪১ শক 


ঈপ্বরকে ন! জানার ফল শরক্ষিতীন্ত্রনাঁথ ঠাকুর ১5, * 
উৎকলে শক্কিপূজ। শ্রীতীন্দ্রনাথ রায় ৮, 
'- উৎসবের প্রাণ শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
উৎসবের উদ্বোধন প্ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 
উন্নতি-প্রসঙ্গ-_ দে 


বাঙ্গালির মহা প্রাণভা, ৬চনকান্ত তর্কাপস্কার মহাশয়ের শ্মতিরক্ষা, মহাসণরের শাশ্ছি, বাঙ্গালীর সম্মান, 
কালের লোক, আমুর্রেদ। সমজ-সংশ্কার সমিতি, রাজনারায়ণ বন পৰলিক লাইবেরি, হুগলি সঙ্গীতবিদাালয, 
লাধাগণ গ্রন্থ!গ।র, জাঠি:51 ও বাঙ্জননাজ, ধাাার বাদিনমাল,। মুসখন!ন করত শিল্দুমান্দরের ভি খিগ্।গল 
রাম্মনৈতিক জ।তিভেদ, বিগ্রবিদাালয়ের পনীক্ষায় ফী বৃদ্ধি, 
ব্রান্মনশ্মিলন, স্বী-শিক্ষা। যুদ্ষশান্ত্ির উত্সব, মু্ছাথগ্ন আইনের ফল, ধর!ধ।মে সগরাজা, 
হিন্দু শ্বেহকায় কিনা, বিলাতে ভারতবাসী, প্রাঙ্গদমান্জের অবনতির কারণ, 
ধবাদ পরে বিজ্ঞাপন, সংগচ্ছধবং 
্রন্বাধীনতা, পাঠাপুস্থক কমিটি, জমীদার ও প্রজা, বাঙ্গালী মুসলমানের ম'ঠ্তাধা, 
দেবোত্রর ও সেবাত, অনশন, ভারতের দারিদ্া ও আমাদের করুব্য 
বিলাতে ধর্মঘট, ভ।রতে কুষ্ঠরোগ) আাদিলমাজের প্রচ্গাব, 
আদিসনাজগৃহবিক্রয়ের গ্রশ্তাব, মহশ্মুদীয় শপে আপত্তি 


খধিকবি রবীন্দ্রনাথ ( কবিতা! ) শীজীবেন্্রকুমাঁর দত্ত 

কর্ণাটের পূর্ব গৌরব শ্ীকালীগ্রসন্ন বিশ্বাস 

কবে ( কবিতা) শ্রীবিধুমুখী দেৰী 
কামরূপের পুরাতব শ্রীবিজয়তূষণ ঘোষ চৌধুরী ** 
কালিদামের সময় নির্দেশ শ্রধনপতি বন্দ্যোপাধ]ার এম-এ, বি-এল 
কিবাতাজ্জুনীয়ে দৌপদী-চরিত্র ্রীস্থারেশচন্্র চৌধুরী 

বোগ্জাগর উপলক্ষে উদ্বোধন জক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর 

কৈকেয়ীনমন্থরা শুর্পন| শ্রীহেমচন্্ মুখোপাধ্যা্ কবির 

গান ( ওগোঁতোমায় বিন! ) শ্রীনিশ্দলচন্্র বড়াল বি-এল 

গান (তোমার চরণ ) শ্রনির্ঞাচন্দ্র বড়াল বি-এগ 


»গাঁন (সহসা আননা বীণা) শ্রীপঞ্চানন রা রি? 


পৃ্ঠা। 


নন 


৪৫৬ ৯২] 


৩১৭ 

২০০ 

৬৬ 

১০, ৪৮, ১০৭, 
ত 

৬৩ 

৫৫ 

২৬১) ২৭১ 
১৬৯ 


৬৬৬ ১৭৩ 


৭৫. 


** ২২৬ 


চ৫ 


9*-)৪ 


৯১৮১০ *, 
১€৮-১৬১ 


১৯৭ -:51 

১৮৫ 

২1৭) ৬৮৭ ১৭: 
৬৮ 

১১৫, ১৫৬, ১৮০ 
৭৮১, ২৯৭১ 58৩ 
৭১১ ৯১৫, 
১৪৫ 
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বিষয় লেখক 

গার্স্থ্য-সংবাদ-_. ০০৪ 
€ জীষতী হুরম1 দেবীর বিবাহ, প্রীম্ী সবিতা! দেবীর বিবাহ ) 

গীতাধ্যায় সঙ্গতি (টিলক কৃত) হ্ীজ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর ন্‌ 


গীতা-রহুস্য (টিলক কত ) 
গীতা-ন্তোত্র (:শ্বরলিপি ) 


প্রস্থ পরিচয়__ 
মাধবী, ধ্যানলোক। পিতৃ-বিলাপ কাবা সাহিত্যকল্পলত। ও হৃকখামঞ্জয। 
শিবাজী, 
দাস আমি, পূর্ণ যোগ, কাবাসাহিডে আছি”র বথা, রী 


বাইওকেমিক তিকিৎস| বিধান, বাই'ওকেমিক মেটিরির! মেণ্ডক' এবং ঘাউওকেমিক গারন্ব চিকিৎস) 
(প্রমভক্ষি, চক্ব্িকা, নিতাসহচর, জীছুর্গানামমালিকা, চণ্তী-চরিতামৃত, আযুর্ধেতত্ববিজ্ঞান, : 
তপোবন, গান, আইন ও আদালত, ৬শিবন থ শাস্ীক্ আত্মচরিত 

পল্লী-ছায়া, গায়ত্রী। হুনীতিবিকাশ 


ঘাত.প্রতিঘাত ও ত্রাজ্মসমাজ শ্ীচিস্তামণি চট্টেপাধ্যায় ৮০০ 
চিন্তালহরী--. রি 
ধপ্মের মূল মন্, ধপ্ের আড়ন্বর, ব্রহ্ষচকরে.বন্ধণক্কি শ্ীক্ষিতী নাথ ঠাঁকুর ৪ 
চিরাশ্রয় (কবিতা) শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত ৫ 
ছোট আর বড় প্াক্ষতীন্্রনাথ ঠাকুন্ন 
জননী আমার (কবিতা) শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 
জননী জন্মস্ূমি ( কবিত1) শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত ঠা 
জাতীয় জীবনের অনার ভিত্তি শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত রঃ 
তাশ খেলা (গান ) রামদাস বাবাজী ( নদীয়! ) রঃ 
তান্ত্রিক বর্ণপরিচয় গ্রগিরীশচন্্র বেদাস্ততীর্ঘ সি 
দান প্রাপ্ত ও প্রতিশ্রুতি হা 
নববর্ধের অভিবাদন পু 
নববর্ষের উদ্বোধন ভীক্ষিতীজ্বনাথ ঠাকুম রঃ 
নববর্ষে প্রার্থন। শ্রীমতী মনীষ। দেবী 
নরবর্ষ (স্বরলিপি ) শ্রীমতী প্রতিভা দেবী রঃ 
নান! কফথা--- রর 


জনৈক ব্রা্ধ বন্ধুর পর, শব্দের গতি, 

(মিসরে আবিষ্কার” “'জীভগবৎ কথ!” ও “মা”, 

ধারওয়ায়ের পত্র, মধাভারতবধাঁর ব্রাঙ্গসমাজ, চট্টগ্রামে ত্রাঙ্মধর্গী প্রচার, বিক্রমপুরে ব্রাঙ্গধন্ধশ্রচ 
নাস্তিকমতের প্রমাণ চাই শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ৮৯5 
নৃতন ব্রঙ্গসঙগীত্ব__ ৫ 

মন জাগে। মঙ্গল লোকে । নমি নমি চরণে মমি ; আছে হুঃখ আছে মৃতু; 

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ; সদাথাক আনন্দে সংসারে; 


আমি যখন তার হুয়ারে। জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পরিচয় ( কৰিতা ) শ্ীনীবেজ্কুমার দত্ত ৪18 

পুরাতন ও নূতন শ্রীযোগেশচক্্র চৌধুরী 

প্রসাদজীবনীর সন্ধানকথ। শ্ীমতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যার 

প্রকৃত শিক্ষা শ্ীধোগেশচগ্র চৌধুরী 

| চীন বাজ্বগৃহে বৌদ্ধচিহ্ু শ্রীঅতৃলচন্জ মুখোপাধ্যায় 

(গ্রে ীগোরীনাথ চক্রবর্তী শাস্ী 

বঙ্গলাহিত্যে বর্ধমান শন্থরেশচন্ত্র চৌধুরী 

ৰটকৃষ্ণ পালের শ্বৃতিসভা 
_খরাবর পাহাড়ের নৃতন প্রস্তরলিপি শীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বহিভগিতে ঈশ্বরজ্ঞানের অভিবাক্তি ডাক্তার সার গোপালরু ডাগারকর 

বন্ধের অভাব জ্রীবিপিন বিহারী দত্ত ঠা 

বাঙ্গালা ভাষার নিজন্ব শীগিরীশচন্ত্র বেদান্ত তীর্থ 
. বাস্াথসী-কথা শ্রীঅতুলচজ্ মুখোপাধ্যার 

বিদ্যাসাগর ( রুবিতা) শ্রীরসময় লাহা রা 
“বিবাহ মনল (গান) ভীক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর রঃ 


জজ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর ৫০, ৭৮, ১৩০, ১৭২, ২১০, ২৫৩, ২৮৬/৩০৩,৩২৮ 
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বিষয় লেখক পৃষ্ঠা । 

বিবেকে ব্রচ্ধজ্ঞানের বিকাশ ডাক্তার সার গোপালকঙ্ ভাগারকর *** ০৭ ২৩১ 
বিশে শাস্তি ( কবিত। ) ীপঞ্চানন রায় দঃ ১০ ১৪৬ 
বিশ্ব-সাহিতোর ক্রমবিকাশ জীহেমচন্্ব মুখোপাধ্যায় কবিবন ২ 
ব্রহ্ধচক্রে ঈখ্বরজ্ঞান ডাক্তার সার গোপালকৃষ্ ভাগারকর :.. ২৬৭ 
ব্রহ্ম বাদী নিউম্যানের সহিত ব্রাঙ্গসমাত্ের পত্রবাবহার হ্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯৭ 
ব্রাঙ্মধর্ের ইংরাজী অনুবাদ (১ম অধায়) আ্রীমতী ইন্দিরা! দেবী বি-এ ১০৫ 
ব্রাহ্মধর্থ্বের ইংরাজী অনুবাদ (দ্বিতীয় অধ্যায়) শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বি-এ ১৮৯ 
বৌদ্ধ ও খৃষ্টধণ্ প্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ১২৯ 
ভবানীপুর ব্রাঙ্গসশ্মিলন সমাজের গুহ-প্রতিষ্ঠায় উদ্বোধন শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৫ 
ভৌগোলিক পরিভাষা গঠনে প্ডিতঙ্গিগের অভিমত রি ৯৪ ১৮৭ 
হ্রম-সংশোধন দার দর ২৮ 
মদ্যপানের অপকারিত। শ্রীস্থরেশচন্দ্র চৌধুরী নর ৪ ৬৬ 
মহাঁভারতীয় নীতিকথ। কুমার শ্মনাথরুষ্ দেব ৮০, ৮** ২৬, ৩৩, ১১৬, 
মহর্ষির অভিযেক ( কবিতা ) “শ্ীজীবেক্্রকুমার দত্ত ও ৩৪১ 
মামেকং শরণং ব্রজ শ্রীক্ষিতীজ্্রনাণ ঠ।কুর ২৬১ 
মাঘোতৎসব (কবিত! ) জীপথানন রায় ১৪০ ৩০৯ 
মৃর্তিপূজ শ্রীস্ুরেশচন্দ্র চৌধুরী রঃ রি? ১২১ 
মৈত্রীসাধন শ্রীক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর ০০০ ১৯০ ৩২৬ 
রবীন্দ্রনাথের উপাধিবিদর্জন | ৮৪ 
রাজভক্তি কবিরাজ-_ভ্রীগিরিজাপ্রীস্ন সেন বিদ। ভৃষণ আনতে রয।কর ৬৪ 
রাজা রামমোহন রা ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বস্থু টু ২৩৪ 
রাণাতের-স্থৃতিকথা জীজ্যো ভিরিন্্র ঠাকুর ২৪, ৪২, ৬৯, ১৪০, ১৬২, ২১৫, ২৫১, ৩১২,৩২৪ 
রাম ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাতবর শ্রীনির্শলচন্দ্র বড়াল বি-এল ৮০০ ৮৯, ১২৮ 
লাইব্রেরি” আমাদের জীবনে অঙ্গ শ্রীক্ষিতীব্রনাথ ঠাকুর *** ৬৩ 
লিঙ্গায়ত-ধর্শাস্ ল্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ৪ ১২৫ 
শব্গবঙ্ধগা ৮হিতেজ্দ্রনাথ ঠাকুর **. রি ২৯ 
শক্তি-ভিক্ষা ( কবিতা ) শ্রীনির্শলচন্জ্র বড়াল বি-এল *** ৮১, ১৪৬ 
শুভমুহুর্ত ( কবিত1) জ্রীম তী নির্দলহাসিনী দেবী ০০, ০০ ১৪৫ 
শোক-সংবাদ--- £ নি 2 

»/কুষ্ণতাঁটিনী দাসী, »উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮য়ার রাজেজচজ্্র শাস্তী বাহাছুর। ২৮, ৫৫ 

৬রাষেন্স হুচ্দর জ্রিবেদী, *মনোরগন গুহ ঠাকুরতা, ৬রায় বৈকুষ্ঠনাথ বাহাছুর, ৬ভ্রীনাথ বন্দোপাধাক়, ৮৫ 

৬এবজগোপাল নিয়োগী, ৬পঞ্চানন ভষ্টাভার্যা, ৬অযৃতলাল সরকার, ৮শিবনাধ শাস্ত্রী । ১৯৮ 

 লংবাদ-_- 
€ মাননীয় ডাক্তার সার নীলরতদ সরকার--ইউনিভারনিটির ভাইশ চান্দেলর ) ছ্৮ 
গমালোচন। ৩৪৬ 

লমাট অশোঁকের কন্তা সংঘমিত্র! প্ীহরিদেব শাস্ত্রী ১৭, ৩৯, 
সম্রাটের ঘোষণ। | ২৭৯ 
মাড় (কবিতা) শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী ২০ 
লান্ধোপাসনার উদ্বোধন শীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ৮৯, ১১৭ 
তবরলিপি-_ 

তোমার চরণ যদি নামে ভ্টীমোহিনী সেন গুপ্তা ২৭৭ 
স্বদেশ-সঙ্গীত (গান ) শ্রুনির্শলচন্্র বড়াল বি-এল্স ৫৯ 
ভ্ৰীশিক্ষার অভাব ও তাহার কুফল শ্রীরামচন্ত্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ *.. ১১৩ 
রা (উদ্ধৃত) কুমার শ্রীঅনাথকুষ্ণ দেব ৮৯০ ৫৪) ১৩৬ 
হন্বিঘার জীসারদারঞ্জ- দত্তগপ্ত ৪ ২৪ 


২ ১ মস ধাঁ 
৮ ৭১৯৮8 
স্্খ ২ 


প্রথম ভাগ। 
বৈশাখ ত্রাক্ষসন্থৎ ৯ । 


৯৬৮ সংখ্যা 





'তজ্সরোধিনীপ্রবিকা ৰ ্ 


১, নি এ আগ্ীজাচ্ছল ভিলা গখনপ্তগৰ । লঙ্ধ লিন ালললন্। ছি অলি হবব$ঝ দা িবীঞ 
সগ্জ্যাঘি হঞ্খলিষন্গু অঞ্ধা স্ব হাঞাবিণ শঞ্খছমিগত্খুষ দুষ্থলগগমিল দিলি । হয লী খীঘা বালজঃ 
থাংরিনীতিবাখা ঘলস্থমমি। লিন দিবা িবয্াায হাখলত। লতুঘাওলঙীহ 





নববর্ষের অভিবাদন । 

এই পুণ্যক্লোক ভারতভূমিতে, 
এই অগণিত জনগণধারিণী পৃথি- 
বীতে এবং অনস্ত আকাশের 
ভিতর দিয়! পরিধাবিত এই ব্রহ্ধ- 
চক্রে, যেখানে যে সকল মহাত্বা- 
গণ অতীত কালে জন্মগ্রহণ 
করিয়া বিশ্বত্রক্ষাণ্ডকে ধন্য করিয়া- 
ছেন, বর্তমানে ধাহার! জন্মগ্রহণ 
করিয়া জগতের মঙ্গলমাধন করি- 
তেছেন এবং ভবিষ্যতে যাহারা 
জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে পবিত্র 
করিবেন, ততীহারা _ প্রত্যেকেই 





৮৭ ্য হইতে নিঃসৃত এক 
বিক্ষুলিঙ্গ। তাহাদের 
প্রেমালিঙ্গনে আহ্বান 

করিয়া এবং _ প্রণাতিসহকারে, 


অভিবাদন করিয়া নববর্ষের 
কার্যে নবোৎসাহে প্রবৃত্ত হুই- 
লাম। ভগবান আমাদের শুভ- 
কার্য্যের সহায় 


নববর্ষে প্রার্থন৷ | 
(প্মতী মনীষ! দেবী) 
আজ এই শুভ নববর্ষের প্রথম দিনে, হে পর- 
মেশ্বর আমরা সত্যন্থন্দর তোমার পুজার জন্য এখানে 
আসিয়াছি। আজ আমাদের" হাদয়কে পবিত্র করিয়া 
তোমার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছি-তুমি 
এসো,-তোমাকে আমর! শ্রীতিভক্তির পুষ্পপত্রের 
দ্বারা পুজ|.করিব। তুমি এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সকল 
জীবের প্রতি প্রেম, করুণা, নিত্য অজঙ্ম বিতরণ 
করিতেছ--তোমার প্রেম, তোমার করুণ! যেন 
কখনও না ভূলি। হে দেব, হেনাথ! আমর! যেন 
তোমারই ছায়ায় দাড়া ইয়! তোমারই মত সমগ্র বিশ্বে 
আপনাকে বিলাইতে শিখি । হছে স্বপ্রকাশ তুমি 
তোমার (প্রেমময় মৃত্তিতে আমাদের হাদয়ে প্রকাশিত 
হও। হে জ্ঞানময়, তোমার অনন্ত জ্ঞান দ্বারা আমা- 
দের হাদয়কে আলোকিত কর। আমাদের কথায়, 
আমাদের ভাষায় তুমি আসিয়! অধিষ্ঠিত হও । 
হে অস্ৃতময় পূর্ণপুরুষ ; তোমার নাম-গানে পাপী 
তরিয়। যায়, তোমার সংস্পর্শে মৃত ব্যক্তিও সঞ্জাবিত 
হয়। হে সর্বব-শক্তিমানঃ আমাদের এমন শক্তি 
দাও, যেন তোমার নামগানে কখনও অবহেল। ও 
আলস্য না আসে। প্রভু, ভগবান, তুমি আমাদের 
চিরসঙ্গী হইয়া থাক । প্রতি বগুসর, প্রতি মাসে, 
প্রতি দিনে, প্রতিক্ষণে তোমারই নাম লইয়া যেন 
তোমার সহবাসঙ্জনিত স্ুখ অনুতব করি । হে নাথ, 
তোমার সেই আনন্দময় অম্বতনিকেতনের পথ যেন 
পরিত্যাগ না| করি, এই আশীর্ববাদ দাও । তো” 
চরণে আমাদের .ভক্তিপুষ্প উপহার দিতে” 
-পর্প প্রণাম গ্রহণ ক” 
স্টারস 


২ তত্ববোধিনী পত্রিকা ০১ 


মববর্ষ। 
 দেবগিরি-াঁপতাল। 
নববর্ষ ফ্িয়ে এল অভিনব সাজে 
আজিকে হৃদয় তন্ত্রী নৰ সুরে বাজে 
কত লোক বায় আঁসে কত শোকানন্দে 
পুরাতন বায় চলে রেখে বায় গন্ধে 
তিথির রজনী যায ছায়। তার ফেলে 
আঙ্গি তব নামে সকলে নয়ন মেলে। 
হুর, কথ! 'ও স্বরলিপি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী। 


২ ণ ১ ২ ৩ 
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॥রা -পা। মা -গায গ গা। পাশীধা। নার্পা। পাশা পয মা পা। 
সা * রে « আর কে ছু দয় ত * স্ত্রী ম ৰ 


১০] গু ৯ 
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চি. গু ক ছ ১ 
[া(পাগা। পা শাধা। পধা -র্সা। পাঁর্পা 11 পাঁর্সা। না ধা -না। 
ক ত লো * ক যায ৬ ৪ আসে ক ত. শো কা ৭ 
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বৈশাখ, ১৮৯ ঈশ্বরকে নামান ফল ৩ 
উদ্বোধন ।  [ ঈশ্বরকে মা জানার ফল। 
জর্মানির শ্রেষ্ঠতম কৰি মৃত্যুকালেও “আলো-_ ৰ | ( শুক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 


আরও আলো” বলিয়। তাহার হৃদয়ের জ্ঞানালোক ; ঈশ্বরকে জানলে অর্থাৎ ঈশ্বর জাছেন জেনে 
ও 


মঙ্গলভাবের উত্নার নির্ভর করে থাকলে কি 
পাইবার গভীর পিপাসা প্রকাশ করে গেছেন। এই | তা সলভাত থাক 
পিপাসা প্রত্যেক মানুষেরই ভিতর অন্লবিস্তর | রকম নির্ভয় হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া ঘায়, দে 
রঃ ৰ কথা আমি গেল বারে বলে' এসেছি । এবারে 


পরিমাণে দেখা ঘায়। কিহ্তা আমরা সংসারের | ঈশ্বরকে না জানার ফল কি, সেই বিষয়ে দু'চার 
সখ, ভোগবিলাস কিছু বেশী ভালবাসি, তাই | কথা বলতে ইচ্ছা করি। ঈশরকে না জানার মানে 
বার্থ, কুসংস্কার প্রভৃতি রকম-বেরকমের পাধাণ- ; এই যে, ঈশ্বর আছেন'বলে' বিশ্বাস না কর] অথবা 
পাথর দিয়ে হৃদয়ের কবাট বন্ধ করে রেখেছি__- | আছেন কিন! সন্দেহ করা । ঈশ্বরে যার বিশ্বাস 
হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে ভয় পাই, পাছে স্থখের | থাকবে না, তার আত্মা মাছে বলেও বিশ্বাস থাকতে 
স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে বায়। কিন্যহায়! আমরা | পারে না, কাজেই পরলোক মাছে বলেও তার! 
জানিনে যে, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিতে | বিশ্বাস করত্তে পারে না। ঈশ্বর নেই, আত্মা 
পারলে সুখের মাত্রা কত গুণ বেড়ে যাবে । আমরা | নেই, পরলোক নেই, এই রকম এ-নেই, ও-নেই 
তে৷ প্রত্যেকেই মায়ের ছেলে বটে। সকালবেলা | বলবার জন্য, নেই নেই স্পষ্ট করে না বল্লেও থাক! 
প্রথমেই যদি মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখি, তার পায়ে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশের জন্যও, সংক্ষেপে এই মতকে 
প্রণাম করে বদি কাজ করতে আরম্ত করি, তাহলে | নাস্তিকমত বলে! যারা এই মত্ত ধরে, থাকে, 
১ প্রাণের ভিতর কি আনন্দ আসে, কি অনুপম সখ | তাদের নাস্তিক বলে। 

হয়। আমরা সংসারের নানারকম প্রলোভনে | একজন নাস্তিকের বিষয় বেশ ভেবে দেখ! যাক । 


ডুবে গিয়ে ভূলে গেছি যে আমাদের জননী-হুদয়-' সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না. আত্মাতে বিশ্বাস 
কবাটের বাহিরে এসে দীড়িয়ে আছেন। স্বার্থের | করে না, পরলোকে বিশ্বাস করে না। ভেবে দেখ, 


মোছে হাদয়ের অন্ধকারকে ভালবেসে বাহিরে | সে বেচারী নির্ভর করে কার উপর € তার মতো 
জননীকে দাড় করিয়ে রেখেছি! খোলো-_ খোলে! | কি দুর্ভাগ্য আর কেউ জাছে 1? এরকম লোকের 
--সরিয়ে ফেল. পাথরের বাধা -জননীকে ভিতরে | বিষয় ভাবলে তে। আমার খুবই কষ্ট হয়, হুঃখে চোখে 
আসতে দাও, তার প্রসন্ন মুখ দেখে জীবনকে ধন্য ৰ জল আসে । তার কাছে এই প্রকৃতির শক্জিগুলো 
কর। তার মুখের জ্যোতিতে হৃদয়ের অন্ধকার অন্ধ শক্তি__দয়ামায়হীন হয়ে তাকে যেন ছিঁড়ে 








দূর হয়ে বাক। প্রভাতে পাখীদের গানের মতে! | খাবার জন্য উদ্যত । এই বিশাল বিরাট প্রকৃতির 
হৃদয় থেকে নতুন নতুন গান উঠতে থাকুক । এসন । কাছে সে কতটুকুই বা মানুষ! সে প্রকৃতির 
গান উঠুক যে, সেই গান গেয়ে তোমারও যেমন | অথগুনীয় শক্তির সঙ্গে লড়াই করে পারৰে কেন ? 
তৃপ্তি হবে, সেই গান শুনে অন্যদেরও তেমনি, আর লড়াই করে জিততে পারে না বলেই একে: 
প্রাণমন ভরে উঠবে। পাধষাণের বাধ সরিয়ে ফেলে ূ বারে হতাশ হয়ে পড়ে। সকলেই দেখেছে যে 
মায়ের চরণে মা-_মা-__বলে আছড়িয়ে পড়ে ক্ষমা ৷ সমুদ্র বল, পুকুর বল, জলাশয় মাত্রেই মধ্যে মধ্যে 
প্রার্থণা কর। আমাদের মা যে করুণার ধার1--. ফেনার মতো! বুদবুদ ওঠে, আবার এক আধ 
রি কজন লি চি ঞজ্ | মিনিট থেকে আপনিই সেগুলি ফেটে গিয়ে 
পু রি চালিয়ে রী উপাপনাক্ষেত্র | অদৃশ্য হয়ে বায় | অবশ্ট এই সব বুদবুদ 
জননীর অধিষঠঠান। এখানে সাকে প্রত্যক্ষ দেখে | আসবারও কারণ আছে, যাবারও কারণ আছে। 

নাও্--না দেখে গৃহে শূন্যহত্তে ফিরে যেও না-- | কিন্তু সচরাচর লোকেরা সে কারণের কথা! ভাবে 
কিরে যেও না। এসো প্রাণ খুলে মন খুলে হাদয়ে | না! লোকের! ভাবে যে বুদবুদগুলে৷ অমনি এসে- 

হয়ে দিলিত হয়ে জননীর পুজায় প্রবৃত্ত হই। .. (ছিল, আর অমনি চলে গেল। সেই রকম নাস্তি- 


দত আরজ 


ডি হজে চার 








কেরাও মনে করে যে. কত্ধকগুলো। অন্কণক্তির বলে | না-_একটা ন্বপ্রকে বঙগায় রাখ্রার জন্য তার কি 
সে এই সংসায়ে এসে পড়েছে, সঙ্জান জীবের | এত মাথাব্যথা পড়ে' গেল? 

আকারে দুচারদিন সংসারে খেল করবে, আবার নাস্তিক হল আর সংশয়বাদী বল, সে যদি স্টিক 
কিছুদিন পরে সেই সব অদ্কশক্তির বলেই মৃত্যুর; নিজের যুক্তির উপর মতের উপর ফড়াবার চেষ্ট। 
কৰলে পড়বে । এই যে সংসারে জ্ীবনমৃত্যুর ূ করে, ভাহলে ভার ন্থথশান্তি থাকতে পারে না। 
লন্কাই চলঘে, দিনরাত মারামারি কাটাকাটি চলছে, ৷ তার আত্মীয়স্বজন রোগশবয্যায় পড়ে? যন্ত্রণায় ছট- 
মান্নুষ যে তার ত্তিত্তর কেন এল, কোখেকে এলঃ ফট করতে থাকলে একজন আস্তিকের মতে! ভগ- 
কে ত্বাবে পাঠালে, সে কথ! নাস্তিক বলতে পারে | বানের হাতে সমস্ত সপে দিয়ে শান্তিলাভ করতে 
না। সত্যি সত্যি কেমন করে' যে সে জন্মগ্রহণ ৷ পারে না। ইহলোকে বা পরলোকে, কোথাও 
করে' জীবশীশক্কি পেয়ে বেড়ে চলেছে, কোন্‌ শক্তি | তার আত্মীয় যে ভগবানের ভালবাসা হারাতে পারে 
ভিত্বরে থেকে সেই জীবনীশক্তিকে ঠিকঠাক রেখে | না, এ কথ! সে বুঝতেই পারে না, কাজেই আস্তি- 
স্বাকে বাড়বার পথে চালিয়ে বেড়াচ্ছে, সে | কের মতো! সে নির্ভয় হতে পারে না, আর উদ্বেগ 
কথ নাস্ত্িক বলতে পারে না । নাস্তিক এ কথা ৷ অশান্তির মধ্যে বাস কয়ে। তার মনের উপর 
বলতে পারে না যে ছ্দিন পরে সে কোথায় ব। র অবিশ্বাস অশ্রন্ধার বড় বড় পাথর চাপানো থাকে ; 
যাবে--মরে' গেলেই কি শেব হয়ে গেল, ন! অন্ত : ' সে পাথর ফেদ করে' তার হৃদয়ে শাস্তি নানার 
কোন ভাল লোকে গিয়ে তাল ভাব নিয়ে নতুন | কথ ঢুকিয়ে দেওয়া বড় শক্ত । 

জীবন লাভ করবে? ভেবে দেখ, তার প্রাণের ্‌ ভগবাঁবের উপর নির্ভর করা তে! দুরের কথা, 
ভিতরে কত বড় একটা অন্ধকার চেপে বসে . নাস্তিক লোক মানুষের উপরেই কি এতটুকু নির্ভর . 
আছে। লে বে বেঁচে আছে, স্থখে আছে, সেইটাই : করতে পায়ে ? কি করে” নির্ভর করবে? তার 
তার কাছে সন চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়__সমন্যার : কাছে মানুষ বলে তো সত্যি সত্যি কোন কিছু 
বিষয়। তার ভিতরে ধে জ্ঞান, যে ভালবাসা, যে _নেই। মাপ্ুষ__-এ সমস্তই ভো৷ তার কাছে আসলে 
ভক্তি এসে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই সব . জড় পদার্থশুন্য পদার্থ। যার জন্য মানুষ মানুষ, 
জ্ঞান, প্রীতিততত্তি কোথ! থেকে এল, কি উদ্দেশ্ম । সেইটাই নাস্তিক স্বীকার করবে না। জড়পদার্থ 
নিয়েই তারা এল, এ সমস্ত প্রশ্নের ভাল রকম | কিন্া ফাকা জিনিসের উপর কেউ কখনও নির্ভর 
উত্তর সে দিতে পারে না। যা কিছুসে দেখে করতে পারেনা, আর নির্ভর করলেও সে নির্ভর 
শোনে, সে সমন্তেরই ভিতর নে কেবল যুরই বেশী দিন দাড়াতে পারে না । নাস্তিক বা সংশয়- 
ছায়৷ দেখে ; সংসারের প্রেমভক্তিঞান, এ সমস্ত ! বাদী বলেন কি না যে, মানুষের আত্ম! নেই, আর 

যে জীবনকে সজীব করবার জন্য, উন্নত করবার ূ থাকলেও তা জান! বায় না-_মানুষ' কেবল চোখ : 
জনা দড়িয়ে আছে, সে কথ! সে মনে করতে পারে | কান হাত পা এই সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে যে অনুভব 
না, কেননা ত্তার কাছে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য ব| | পাওয়। যায়, সেই সমস্ত অনুতবের সমগ্ঠি ব| একত্র 
ফল মৃত্যুর বাহিরে আর কিছুই নয়। এই রকম ূ জড়ো করা বা সংগ্রহ করা মাত্র। কাজেই যে 
তাবতে ভাবতে ধশ্মগ্ঞান বল্লে আমরা যা ঝুঝি, . নাস্তিক নিজের যুক্তির ঠিক ভিতরকার কথ! তলিয়ে 
সেটা আর নাস্তিকের মনে ঠাই পায়না । তার , দেখবে, সে এ ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সংগ্রহের উপর 
কাছে যখন এই শরীর, এই সংসার কিছুদিনের নির্ভর পুরো! বজায় রাখতে পারে না। শোকের 
স্বপ্নমাত্র, মৃত্যুর পর যখন তার মতে কোন কিছুই র অবস্থায় সে কারে! কাছে সহানুভূতি আশ করতে 
থাকে না, তখন ধর্ভ্তানের ভিতি, ন্যায় অন্যায়ের পারে না; মনের ভালবাসা কারে! কাছে প্রকাশ. 
ভাবগুলোও তার কাছে ষে কিছুদিনের স্বপ্রমাত্র। | করতৈ পারে না-স্জড় ইন্স্রির্র তো প্রেমের ষহানু- 
তখন সেই ভুয়ো নিনিস-্যযের স্বনধ বলায় রাখবার | ভূতির আদান-প্রদান করতে পারে না। ?স্তিক 
জন্য লে দিনয়াত পরিশ্রম করতে রাজি হতে পারে  সত্রীপুত্রের ভালবাস! বল, বাপমায়ের' ন্েহ-প্রৈদই" 
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বল, হই মনের সঙ্গে নিতে পারে না--স্তার মতে | জর ভয়ানক, অবস্থাতে পড়তে হয়, তা উপরের কথা 
স্্ীপুত্র-বাপমা সবই যে বলতে গেলে জড় ইক্জরিয়ের | । থেকে কেমন স্পষ্ট বোধা! খাচ্ছে । 


অনুভব মাত্র। সচেতন মানুষ অচেতন জড় বস্তুর | এখন বেশ ভাল করে, বোধা যাচ্ছে যে, 
কাছে কোন কিছুরই আদানপ্রদান করতেও পারে | নাস্তিক বর্দি বলে যে, মানুষ মাত্রই আত্মাহীন 


না, করবার প্রত্যাশাও রাখতে পারে না। 

নাস্তিক মতটী ঠিকভাবে ধরলে মানুষের যে 
শান্তি থাকতে পারে না, নাস্তিকের জীবন যে মন্গ- 
কারে ঘিরে ফেলে, একথ! আমাদের দেশের লোক 
তো! ছেলে বুড়ো! সকলেই জানে, আর সকলেই 
স্বীকার করে। মহাস্তারতের কথা কে নাজানে ? 
সেই মহাভারতের ভিতর ভগবদগীতা নামে এক 
বিখ্যাত ধশ্মোপদেশ ঢোকানো জাছে। সেই 
গীতাতে অল্লকথায় নাস্তিকের দুর্দশার কথা খুব 
স্পষ্টভাষায় বলা আছে--দমুর্খ ও অশ্রদ্ধাবান সংশ- 
যাত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সংশয়াত্মার ইহলোক 
নাই, পরলোক নাই, কিছুমাত্র স্থখ নাই। *% 
নাস্তিক মতট। এ যুগে আমাদের দেশের চেয়ে বিলা- 
তেই বেশী প্রচার হয়েছ্িল। বিলাতে ডেবিন্ত 
_ হিউম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত আমরা যাকে 
সচরাচর নাস্তিক মত বলে” বুঝি, সেইমত প্রচার 
করবার বড় পক্গপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনিও 
নাস্তিক মতের পরিণাম বিচার করে? শেষকালে 
নিরাশার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে বল্লেন--“মানুষের 
বুদ্ধির অমিল আর অসম্পূর্ণ তার বিষয়ে ভেবে 
আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; আমি যুদ্তি, 
বিশ্বাস কোন কিছুই মানতে চাইনে, সবই ছেড়ে 
দিতে প্রস্তুত হয়েছি । আমি কোথায় আছি-_কে-ই 
ব! আমি? আমি কি করে'ই বা এলুম, আর 
আমার শেষই বাকি হবে? কারই বা দয়া চাইব, 
আর. কারই বা শাস্তি ভয় করব? কারাই ব৷ 
আফাকরে ঘিরে আছে ? কার উপরেই বা আমার 
আর আমার উপরেই বা! কার প্রভাব পড়ছে ? এই 
সব. প্রশ্নে আমি আকুল হয়ে'পণ্ডছি ; আমার বোধ 
হচ্ছে যেন অন্ধকার আমাকে গিলে ফেলতে 
আসছে; আমার হাত পা যেন শিখিল হয়ে 
আসছে।” শ' নাস্তিক ম্ ঠিক ধরতে গেলে কি 
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কতকগুলো ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সমস তাহলে সে 
নিজেও একজন আম্মাহীন ইন্দিয়েরু অনুভবের সম 
হয়ে পড়ে । হাত-পা প্রস্ততি ইন্দ্রিয়গুলেো তো 
সব জড় পদার্থ । হাত-পাণ্ডলে৷ কেটে ফেলে দিলে 
তার! কিছুই জানতে পারে না। সে গুলোর মম্ব- 
ভবগুলোও কাজেই জড়পদার্থরই অনুভব । এইট 
রকম তর্কের ফলে দীড়ায় এই যে, জড় ইঞ্জিয়ের 
অনুভবঞ্চলো। আছে, কিন্তু সেই অনুভবগুলে। জান- 
বার নোঝবার লোক কেউ নেই। অনুভব আছে, 
অনুভব বোঝবার লোক নেই _ একথা শুনে তোমর! 
খুব হাসবে-_হাসবারই যে কথা । এখন অন্মভব 
করবার লোক থাক আর নাই থাক, নাস্তিকদের 
যুক্তি ঠিক বলে" ধরলে আর কিছু হৌক আর না 
হৌক, পৃথিবীতে ভাল বলে” সাধু বলে' যা কিছু 
আছে, সবেরই গোড়া কেটে দেওয়া হয়; কর্তব। 
বলে কোন কিছু থাকতে পারে না, তক্ভিপ্রীতি 
কথার কথ। হয়ে? পড়ে, ভাল কাজের উপর ঝোক 
চলে যায়। 

কোন্‌ মত ধরে' চল্লে মানুষের ভাল হয়, 
সেইটাকে মাপদগ্ু ব! ধাড়িপাল্লা করলে, না বলে' 
উপায় নেই যে, আব্মিক ও নাস্তিক মতের প্রভেদ-_. 
আলো ও অন্ধকারে প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকের প্রতেদ । 
দেখ। যায় বটে যে, অনেক মান্তিক লোক অর্থাৎ 
যারা বলে যে তার! ঈশ্বরে, শাস্সাতে ও পরলোকে 
বিখাস করে এমন অনেক লোক অপত কাজে 
অন্যায় কাজে ডুবে আছে; আবার অনেক নাস্তিক 
লোক শাস্তিকের উপযুক্ত ভাল কাজ থেকে একটুপ্ত 
নড়েচড়ে নি। এ সত্যি হলেও হতে পারে। 
কিন্তু এখানে কথ। হচ্চে এই যে, এ আস্তিক লোক 
মুখে বলে বটে যে সে ঈশ্বর প্রহৃঠিতে খুব বিশ্বাস 
করে, কিন্ঠু তার কাঙ্গেই পরিচয় পাওয়া যায় সে 
সে সত্যিসত্যি শর প্রভতিতে বিশ্বাস করে না। 
আর যে নাস্তিক ভাল কাঞজ্জ করে, সে আসলে 
কাজেতে আন্তিকেরই পথ ধরে? চলেছে। ঠিক 
যে নাস্তিক, তারতো৷ কোন কাজই থাকতে পারে না, 
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কেন না, সে তো কতকগুলো জড় ড় ইনদ্িয়ের অনু- 
দ্বের সমষ্তি বা সংগ্রহ মাত্র; কাজেই সে নিজে | 


কোন কাজেরই কর্তা হতে পারে না । আর, যদি; 
বসে কর্তা হতে পারে বলে স্বীকার করাও যায়, 
তবুও তার পক্ষে উচুদরের ভাল নিঃম্বার্থপর কাজ 
কর! সম্ভব নয়--এর একটু আভ়ান আগেই দিয়ে 
এসেছি। জড়বন্ত' ছাড়া যখন কেউ কিছু নয়, 
তখন সেই জড়বস্তর জন্য সে নিজের স্বার্থ ছাড়তে 
যাবেকেন? সে কেন সেই সর জড়রস্তর ক্গতি 
করে'ও নিজের ভোগবিলাস সাধন করবে না? 
নান্তিকদের যুক্তির ফলে এই রকম সর্বনাশকর 
মতে এসে পড়তে হয় বলে? অজ্ঞেয়বাদীদের একজন 
নেতা বলেছেন যে “আস্তিক মত ভুল হলেও (সই 
অনুসারে কাজ করলে জগতের ভালই হয়” । % 

এতক্ষণে এটা বোধ হয় বোঝ! গেল যে, 
আস্তিক মত ধরে? কাজকণ্ম করলে ভালই হয়, 
আর নাস্তিক মত ধরে' কাজকণ্ম করলে খারাপই 
হওয়া সম্ভব। 'এও দেখ। যায় যে, পৃথিবীর অধি- 
কাংশ লোকই আস্তিক অর্থাৎ কোন-না-কোন এক 
ভাবে ঈশ্বরে, আতক্মাতে আর পরলোকে বিশ্বাস 
করে। নাস্তিক লোক জগতে ক'টা? নাস্তি- 
কের সংখ্য। হয়তো! আঙ্গুলে গোনা যেতে পারে। 
এখন, নিজের যদি ভাল চাও, পরিবারের যদি ভাল 
চাও, সমাজের, দেশের যদি ভাল চাও, তবে এসো, 
আমর! ভগবানের রাছে এই প্রার্থনা করি যে, 
বেনাস্তিক মতের এমন ভয়ানক কুফল, সেই 
মতের প্রভাব থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করুন, 
তার প্রেমের বঙ্ম দিয়ে আমাদের সর্বদা ঢেকে 
 শ্নাখুন। 





গাঁন। 
 (রাগিণী-_কাফি-সিদ্ধু ) 
( শ্রীনির্বলচন্ত্র বড়াল বি-এল ) 
ওগো। তোমায় বিনা কাটবে যেদিন 
ব্যর্থ সেদিন জানি 
তোমার সনেই যোগে আমার 
পর্ণ জীবনখানি ! 
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যেদিন আমি 0 মোছের ঘোরে 
আধার ঘরে রইবে। পড়ে 
রাখবে! তোমাঘ দুরে দূরে 
এসে! হজ হানি! 
তোমায় বিন! গেহ আমার 
দগ্ধ মরু শুন্য আধার 
সেই আধারে কেমন করে 
রইবো৷ বল প্রি আমার ! 
ভাইতো'সকল পরাণ আমার 
থুয়েছ এ পায়ে তোমার 
বেদন-কাদন নীরবে সহি 
পরাণ-প্রিয় মানি !! . 


ছি ফেক 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । 


.. (পুর্বানুবৃত্তি) 
( গীতারহদ্য-_চতুর্দশ প্রকরণ ) 
( শ্রাজ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্বাদিত ) 


ভগবান অর্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, 
খ্যমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞানানুসারে আম! অমর ও অবিনাশী 
হওয়ায় “ভীনম্মপ্রোগার্দিকে আমি বধ করির” তোমার এই 
ধারণাটাই মিথা! | কারণ, আম্ম। মরে না, যারেও ন1। 
মনুষ) যেরূপ আপনার বস্ত্র বদলায় সেইরূপ আম্মা এক 
দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে যায় এইমাত্র; কিন্তু সেইজনা 
সে মরিয়াছে ষনে করিয়। শোক করা উচিত নছে। 
ভাল; "আমি বধ করিব” এই ভ্রম স্বীকার করিলে 
যুদ্ধ কেন করির এইরূপ বি বলো তাহার উত্তর এই যে, 
শান্্রত প্রাণ যুঙ্ধ হইতে পরাবৃত্ধ ন। হওয়াই ক্ষাতরধর্থ । 
এবং যখন এই সাংখ্যমর্থে গ্রথমতং বর্ণাশ্রবিহ্তি কর্ণ 
করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হুয়। তখন ভূষি হি 
তাহা! না কর তাহা হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে) 
অধিক (ক, যুদ্ধে যরাই ক্ষতিয়ের ধর্ম। অতএব ফেব 
রখ শোক কর্রিতেছে1? “আমি যারির”। “সে বরিবে 
এইু নিছক কর্পদৃহি ছাড়ির দিয়া, আফি কেবল 
আপনার শ্বধন্্ করিতেছি এই্‌ বুদ্ধিতে তুছি আপন 
প্রবাহপতিত কার্ধয কর। তাহা হইলে কোন পাপ 
তোষাকে স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গাছুসারে এই 
উপদেশ হইল। কিন্ত চিত্বশুকির জনা প্রথমতঃ কর্ম 
করিয়ণি চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্থ ছাড়ি! 
সর্যাষ গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসায়ে শষ্ট বিৰে- 
চিত হয়, ত্ববে এই সংশয় খারা বার হে উপরদ্ধি 
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হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঘুদ্ধ না করিয়া একেবারে তখনই | মন্দ ইহা স্থির করিবার অন্ত সেই কর্মের বাহা পরিণা 
সন্ন্যাস গ্রহণ করা কি ভালে! নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাত্রম | অপেক্ষা কর্তীর বাপনায্মক বুদ্ধি, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা 
করিয়। ত্ভাহার পর বাদ্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে) | প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই কশ্থযোগতত্বের প্রধান তব 
যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে এইরূপ মম্বাদি ম্বাতি" ূ ( গী. ২. ৪৯)। কিন্তু বাসনা শুদ্ধ কি অশ্রদ্ধ ইহাস্থির 


ফারপিগের আদেশ, এ কথ! বলিলে চলিবে না । কারণ। । 


হখনই হউক সন্নাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহ! হইলে 
যখনই সংসারে বিভৃষ্ক! হইবে তখনই বিলম্ব ন। করিয়! 
সরযাস গ্রহণ করাই উচিত; এবং এই কারণেই উপ- 
নিষদেও *্ক্রঙ্গচর্যযানেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ধ। বনাঘা” এইনপ 
বচন আছে (জা. ৪)। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গভি 
ব্য, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রির্র দেই গতিই প্রাপ্ত হয়। 

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাত্র সূর্যামগলভেদিনৌ | 

পরিব্রাড যোগবুক্তশ্চ রথে চাতিমুখো৷ হতঃ ॥ 
“হে পুরুষব্যাত্র | হুর্্যমণ্ডলকে ভেদ করিয়। ব্রঙ্গলোকে 
ভুইঅন গমন করেন) এক যোগযুক্ত সন্নানী, আর 
'এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হইয়! মনে”, এইরূপ মহা- 
ভারতে ( উদ্যো. ৩২. ৫) উক্ত হইয়াছে । কৌটিল্যের 
অর্থাৎ চাণক্যের অর্থশান্ত্রেও এই অর্থের এক গে্লোক 
আছে-- 
বান্‌ যজ্রসংবৈস্তপস! চ বিপ্রাঃ শ্ব্গৈষিণঃ পাত্রচষৈশ্চ যান্তি ! 
ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শুরা: প্রাণান্‌ সুযুদ্ধেযু পরিত্যজস্তঃ ॥ 
“স্বচ্ছ, ত্রাঙ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের 
বার! ও তপস্যার ঘার। যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি 
যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ" সেই লোককেও ছাড়ায়! 


যার” ৮ অর্থাৎ মধু তপন্থী বা সঙ্ক্যাসী এবং নাঁন। | 


বাগবজদীক্ষিতেরাও যে গতি প্রাণ্ড হম, রণক্ষেত্রে 
নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতি লাভ করে, (কোটি, ১০. ৩. 
১৫০-১৫২ এবং মভা) শাং ৯৮- ১০৯ দেখ)। ঘুদ্ধরূপ 
প্রর্গের ছা ক্ষব্িয়ের নিকট কচিৎ উদঘাটিত হয়) 
মুদ্ধে মরিলে বর্গ ও জযপান্ত করিলে পৃথিবীর রাজ্য 
পাওয়া! যাগ” (২. ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের 
তাৎপর্যাই এই । অতএব, সঙ্গ্যাস গ্রহণ কর কিংব 
ঘুদ্ধ কর, ফল একই? ইহাও সাংখামার্দ অনুসারে 
প্রতিপাদন কয়! যাইতে পারে। রিস্ত বাই বলন। 
কেন, ঘুদ্ধ করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই, 
নার্গের যুক্িবাদের ঘারা! সম্পূর্ণরূপে লিদ্ধ হয় না। 

খামার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পরে 
স্গবান্‌ কর্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ত 
করিলেন; এবং গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যস্ত 
এই কর্মযোগের£--অর্থাৎ কর্ম করিতেই হইবে এবং 
তাহা! মোক্ষের অন্তরায় ন। হই বরং কর্ম করিয়াঞ্ 
কিরূপে মোক্ষলাত হয় তাধার বিভিন্ন প্রমাণ দিয় সংশর- 
নিবৃদ্ধিপূর্বাক মদর্থন কছিয়াছেন। কোন কর্প ভালকি 


কর! শেষে ব্যবসার়া ্বক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ার, নির্বাচন- 
কারী বুস্ধি-ইন্দ্রিয়কেস্থির করিতে না পারিণে বাসনাও 
গুদ্ধ ও সমহয়না। এই জন্যসেই সঙ্গেই ইহাও উক 
হইয়াছে যে, বাসনার্জক বুদ্ধিকে শুদ্ধ কাঁরিতে হইলে, 
সমাধির দ্বার] প্রথমে ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধি-ইঞ্জ্িয়াক স্থির 
করা আবশ্যক, (গী. ২, ৪১)। জগতের সাধারণ 
ব্যবহার দেখিলে, অনেক লোক ন্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য 
স্থখ লাভ করিবার জন্যই বাগযজাদি বৈদিক কাম্য 
কর্দের নৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য 
তাহাদের বুগি--আদ এই ফল প্রার্তি হইবে, কাল 
আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে--এইরপ চিস্তাতে£ 
অর্থাৎ শ্বার্পেতেই নিমগ্ন এবং সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও 
চঞ্চল হইয়া থাকে এইরূপ দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু 
এই-সব লোকেরা, দ্বরণন্থখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা 
বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য স্থখ লাভ করিতে পারে না ॥ 
তাই, কর্মযোগমার্গের রহস্য অজ্জু'নকে বলা হইয়!ছে যে, 
বৈদিক কর্শের এই কাম্য উদ্যোগ ছাড়িয়। নিষ্কাম 
বুদ্ধিতে কর্ম করিতে শিখে? কর্ম করিবার অধিকার 
তোমার আছে? কর্ধের ফল পাওয়া কিনা পাওয়া” 
ইহা কখনই তোমার আয়ত্তাধীন নহে (২,৪8৭); 
ফলদ।ত। পরমেশ্বর এইরূপ মনে করিয়া, কর্দের ফল 
| পাওয়া যাক কি না-যাক্‌ ছই সমান, এইরূপ সমবুঞ্জিতে 
কেবল কর্তব্য বলিয়! যাহার! কর্ণ করে তাহাদের পাপ- 
পুণ্য কর্তীকে ম্পর্শ করে না। ত্বতএব এই সমবুদ্ধিকেই 
আশ্ররর কর); এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপম্পর্শ না 
লাগে এইক্সূপ কর্থের যুক্তি বা কৌশলকফেই যোগ ৰলে 
এই যোগ মাধন করিলে, কর্ম করিয়াও তোমার মোক্ষ 
লাভ হইবে , মোক্ষের জন্য কর্ণসন্্যাসই করিতে হইবে 
এরূপ নহে ;-্ইত্য।দি (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান হখন 
অঙ্জুনকে বলিলেন যে, যে ব্যক্কির বুদ্ধি এইকপ সম 
হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা বায়) ( ২. ৫৩), তখন 
অঞ্জন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন যে, “স্থিতগ্রজ্ঞের আচরণ 
কিরূপ হইবে তাহ! আমাকে বলে।”। তাই, হিতীয় 
অধ্যায়ের শেষে স্থিতগ্রত্জের বর্ণনা! কর! হইয়াছে এবং 
শেষে স্থিতপগ্রজ্ের অবস্থাকেই ব্রাঙ্মী স্থিতি বলে এইরূপ 
বপিয়াছেন। যার কথা, অজ্জ্বনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার 
জন্য গীতার যে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে তাহা এই 
জগতে জানীপুক্রষের গ্রাহা “কর্খবত্যাগ” ও “কর্নাধন” 
(যোগ ) এই ছই নিষ্ঠা হইতেই আরম্ভ বর! হইয়াছে; 
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জন্য এবং 'মনুযোর কর্তব্য যজ্গ, করা, এই কায়ণে এই 
ক্দের ফলে বন্ছুবোর বন্ধন হয় না। এখন ইহ! সত্য 
বে, যে ব্যক্তি পুর্ব জানা হইছে তাহার নিজের কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে ন।; এবং লোবকধিগের নিকটে 
তিনি কোন বাধা পান না। কিন্ত ইহার ভ্বার! সিদ্ধ ছ্ছ . 
না! যে,কর্্ম করিবে না। কারণ, কর্ণ হইতে কেহ নিষ্কৃতি 
পায়না বলিক্। এইরূপ অনুমান করিতে হয় বে, স্বার্থের 
জন্য না করিলে ও সেই কর্ম লোকসংগ্রহার্থ নিক্ষাসবুদ্ধিতে 
কর! আবশ্যক (গী, ২৭ ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষা 
রি জনকাদি জ্ঞানী পুকুর পূর্বে কর্ম করিয়াছিলেন 
বং আহিও করিতেছি ।. তাছাড়া! ইহা ও মনে রেখো যে, 
লোকদংগ্রহ কর অর্থাৎ নিলেয়-আচযণের দ্বারা. লোঁক- 
দিগকে ভাল দৃষ্ঠান্ত: দেখাইর! তাহাদিগকে উন্নতির 
৮ন1 করিয়াছি। পথে লইর1 যাওয়া ভানী পুরুষদিগের অন্যঙর, মুখ্য, 
ভতীয় অধ্যায়ের আরস্তে. অঙ্জ্ন প্রশ্ন করিজাছেন | কর্তব্য। মঞ্জধা বন্ধই জানখান হউক না কেন, গ্রস্ক" 


এবং যুদ্ধ কেন করিতে হইবে হার উপপন্তি প্রথমে [ 
ষে, “কর্রযোগমার্গেও কন্মাপেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হর | ঠির ব্যবহার তাহ! হইতে অপনারিত হুর ন:১ ক্ত- 
|. 


সাংখ্যনিষ্ঠ। অন্থুসারে কথিত হইগাছে। কিন্ত এই উপপা 
অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখপই যোগ কিংব। কর্মযেগ- 
মার্ান্সারে জ্ঞানের কথ! বগিতে আরম্ভ করিয়াছেন; 
এবং এই. কর্মযোগের স্ব্ন/চরণও কিরূপ শ্রেন্নঙ্কর ইহ! 
বলিয়! তাধার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান স্বীয় উপ- 
পশুকে এই পর্বযস্ত লহম্ম। চলিলেন যে, কন্দযোগমার্গে 
কর্শাপেক্ষ! কর্মের ৫প্ররক বুদ্ধিকেই বখন শ্রেষ্ঠ বলিয্ব! 
মান) হয়, তখন স্থিতপ্রজ্জের ন্যার তুমি নি বুদ্ধিকে' সন 
করিয়! কর্ম কর, তাহা হইপ্জে কোন পাপই তোমষাকে 
স্পর্শ করিবে, না। এক্ষণে দেখা যাক পরে, আরও.কি |. 
কি প্রশ্ন বাছির হয়| দ্বিতীক অধ্যায়েই গীতার সমস্ত 
উপপাদনের মৃলথাকার তৎসত্বন্ধে একটু বিশ্বত আলো- 


তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতগ্রজের ন্যার | এব কর্ণত্যাগ করা ত দুরের কতা, কর্তব্য বলিছ। 
সম করিলেই হইল) ঝআমাকে জুদ্ধের ন্যার নিষ্ঠুর | শ্বধর্মাুসারে আবশ্যক- হইণে কর্ম করিতে কমতে বদি 
কর্ম করিতে কেন তবে বঞ্ধিতেছ ? ইছার কারণ | মৃত্যুও হর তাছাও শ্রেরক্কর (৩. ৩*-৩৫ )5 তৃতীর অধ্যাগ্নে 
এই.ষে, কর্াপেক্ষ। বুদ্ধিকে- শ্রেষ্ঠ বলিলে, “বুদ্ধ কেন ভগবান এই গ্রকার উপদেশ করিয়াছেন ভগবান. এইকপ. 
করিবে:1-বুদ্ধিকে সম রাখিয়া -উদানীন হুইয়। কেন বসিয়া : প্রক্কৃতিকে সঙ্গত কণ্ের কর্তৃত্ব দিয়াছেন: দেশিয়! মন্তুযোর ... 
থাকিবে না,” এই প্রশ্নের নির্ণয় হয় ন1.) বুদ্ধিকে সম | ইচ্ছ) না থাক্ষিলেও মহুষা পাপ কেন করে, অর্জুন বখন 
রাখিরাও.কর্মমসন্ধ্যাস। করিতে পান! হায় ন! এরূপ নহে । | এইগ্ণ প্রশ্ন করিলেন, ভখন ভগবান এইকপ উত্তর দিয়... 
তারপর, সম বুদ্ধি পুক্লষের, সাংখাফার্গানুসারে  কর্্থ ত্যাগ | অধ্যায়. সমাগত করিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি বিকার. 
কাঁরতে বাধা কি ?. এই প্রত্রের উত্তর ভগবান, এক্ষণে | বলপূর্বক মনকে ত্র্ঠ করে, অতএর ইন্জিয়দংঘম, করিয় 
এইরাপ দিতেছেন যে, পূর্বে ভোঙাকে সাংখ্য ও যোগ | প্রত্যেক. . হন্ুয্যের-আপগন মনক' বশে রাখিতে হইবে । . 
এই ছুই, নি্ার কথ! বলিয়াছি- সত্য.। কিন্ত'ইহাও যনে | সারকখা, হ্বিতপ্রজ্ের ন্যার বুদ্ধি সমতাপ্রাণ্ত হইলেও - 
রেখো-যে,কোন মঙ্জযোর পক্ষে কর্ব-একেবারে ত্যাগ কর! | কর্ম 'কাহাকেও ছাড়ে না; অতএর স্বার্থের, জন্য, না, 
অসম্ভব যে পর্ধ্যস্ত. মুষ্য দেহধারী হই! আছে সে পর্য্যন্ত | হউক, অন্তত: গোকসংখ্রছের কান্যগ নিষ্কামপবুন্ধিত়ে: 
প্রকৃতি হ্বভারতই তাহাকে. কর্ণ করিতে -প্রবৃত করিবে; | কর্ করিতেই'ঘইবে, এইরাপে কর্তযোগের 'আবশারুত। .. 
'£বং প্রস্কৃতি যখন: এই কর্মকে- ছাড়িতে পারে না) সিদ্ধ 'করিয় “আমাতে সমস্ত কর্ম পণ কর” €৩১৩*-৩৯):. 
তখন ইন্ত্িক্সংঘমের দ্বার! বুকিকে স্থির ও .সম. করিকা | এইকপ পরমেশ্বর পর্ণ পুর্ব্বকংকৃম্ম করিবার, ভক্তিমার্গ 
কেবগ কণ্দেজ্িছের ছারাই আপন কর্তব্য কর্ম, করিতে ) বিষয়ক তথ্বেরও এই অধ্যায়ে প্রথম উল্লেধ হইরাছে। . 
থাকাই অধিরু শ্রয়দ্ূর । এহজন্য তুমি কণ্ম-কর; কর্ন তথপি এই-বিচান্:আলপোচন! তৃতীয়, অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 
কাঁরলে তোদধার খাওয়]-পর্যযস্ত ১পিৰে 'না (৩+৩-৮-) | না হওগার, চতুর্থ অধ্যাও .তাহারই আলোচনার জনয: 
পরমেশ্বরই কর্মের স্থটটি, করিয়াছেন $ মন্ুযা. নহে) | আরম্ভ কর: হইয়াছে । এখন পর্ম্য 'যাছ।  প্রতিগাদন. 
এক্ষমেব যখন জগৎ ও প্রজা স্টি করিলেন 'সেই | করা হইয়াছে তাহ! কেবল অঞ্জুনফে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
সময়ে তিনি 'যজ্ঞে'রও স্থপতি করিয়াছিলেন এবং তিনি | করিবার নিষিত্ত নুতন রচিত- এইরূপ. লন্দেছ যেন 
প্রজাদিগকে বলিক্লাছিলেন ঘে, এই হজ্ঞের দ্বারা তুমি | কাহায়ও মনে ন! হয়? এইজনা-চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্ে 
আপনার সমৃদ্ধি করিয়। লও । এই যজ্ঞ হখন কন্ম ব্যতীত. | এই কর্শাযোগেক় অর্থাৎ ভাগবত বা নাক্গায়ণীষই: ধর্শের 
সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কর্মথই বলিতে হগ্স।-| শ্রের্ভাযুগবাতী পরস্পর প্রদত্ত হইয়াছে । জী. খন 
অত এব, মনুষ্য ও কর্শ, ছুই-ই - একলজে- উৎপক্ন : হইয়াছে, | জর্ছুনকে.. বলিলেন ফেে হিতে কিংবা: বুগারতে, . 
এইরূপ বলিতে-হইবে। : কিন্ত এই বর্খ ফেল ধজ্েরই | 'দামিহ এই. কর্মাতযাপাধার্দ বিধস্বানকে। বিবন্বান: নন্থক্ে।.. 






হইয়! যাওয়া উই যোগই( কম্মঘোগমাগ) মামি এক্ষনে 


গীতাধ্যায়-সঙ্গতি : 


তোমাকে পুনর্ধার বলিলাম; তখন মঙ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন ! 
যে, বিবন্বানের আগে তুমি কি করির। আসিব? সেই. 


প্রশ্নের 'উত্ত দিবার সনম, সাধুপিগের সংরক্ষণ, দু- 
দিগের নাশ এবং ধনের স্থাপন! করাতেহই 'আমার 
অনেক অবতারের প্রয়োজন) এবং এইরূপ এ লোক- 
সংগ্রহকারক কর্ম আমি কর্রলেও আদার তাহাতে 
আসার্তি না থাকায় তাহার পাপপুন্যার্দি ফল আমাকে 
স্পর্শ করে না। এইপ্রকারে কম্মযোগের সমর্থন করিয়।, 
এবং এই তত্ব জানিয়াই জনকার্দিও পুর্বে কম্মাচরণ 
করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিম্না তুমিও সেইর্পই 
কর্ণ কর, ভগবান অজ্জুনকে পুনর্ক/র এইরূপ উপ- 


দেশ করিলেন ৷ তৃতীয় অধ্নায়ে মীমাংসকদিগের-এই যে. 





শপ স্পপরপ্প্রর পি এ সস পর 


কর্মমীপেক্ষ। বুঙ্গি শ্রেই এইরূপ 
বারংবাত বপায়, এই ছুই মার মধো শ্রেঠমাগ কোন্টি 
তাহ! বল। এক্ষণে আবশাক ৷ কারন, ৪ই মার্গেব যোগাত। 
সম্মান বাঁপলে, হহার মর যাগার “বমার্গ ভাগ মনে 
হইবে পে তাহাই স্বীকার করিবে, কেবস কম্মবোগকে 
স্বীকার করিবার কোন কারণ: থাকিবে না। অঞ্জনের 
মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়া! পঞ্চম অধায়ের আরঙে 
অজ্জ্ণ ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও 
যোগ এই ছুই শিষ্ঠা স্থন্ধে মিশ্রিতভাবে আমাক না 
বলিয়া এই ছুয়ের মধো শেষ্ঠ মার্গ কোন্টী, তাহা 
নিশ্চয় করিয়া আমাকে যদি বলো, তাহা! হইলে সেই: 
অনুসারে চলিবার সুবিধা হয়”। ইহার উত্তরে ভগবান 
স্পষ্টরূপে ইহু! বলিয়া অজ্জুনের সন্দেহ দূর করিলেন যে, 
ছই মার্গ ই নিঃশ্রেযস্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষপ্রদ হইলে ৭, 


সিন্ধান্ত বল। হইয়।ছে যে, “যজ্ঞের জন্য অন্ঠিত কর্ম বন্ধন ৰ তন্মধ্যে কশ্মযোগেরই মহত্ব অপিক-__“কর্মযোগো! বিশি- 


হয় না” তাহাই পুনর্বার বলিয়া যজ্ঞের বিস্কৃত' ব্যাপক 
ব্যাখ্যা এই ভাবে কর! হইয়াছে যে, কেবল তিণ-ত্ুল 
দগ্ধ কর! কিংবা পণ্ড বধ করা একপ্রকার যন্ক সত্য, 
কিন্তু এই দ্রবামঘ় যন্ত হাঁলকা-রকমের এবং সংযমাগ্রিতে 
কামক্রোধাদি ইন্সিয়বৃর্তিকে দগ্ধ করা কিংব। “ন মম, 
বলিয়া, ব্র্গেতে সমস্ত কর্ম আহুতি দেওয়া উচ্চ পৈঠার 
ষজ্ঞ, সে উচ্চদরের যজ্ঞের জন্য ফলাশ! ছাড়িয়া কম্ম কর 
অজ্জুনকে এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিগেন। মীনাংনক- 
দিগের ন্যায়ানুসারে যক্ঞার্থ অঞষ্ঠিত কম্ম শ্বতত্ত্র্ূপে বন্ধন 
ন। হলেও, যকজ্জের কোন না কোন ফল পাহতেহ 
হইবে । তাই, যজ্ঞও লিক্কাম বুদ্ধিতে করিণে, তাহার 
জন্য আনুষ্তিত কম্ম এবং শ্বমং যত এই ছুহই বন্ধন 
হয় না ।.শেষে বলা হইয়াছে ষে, সর্ধভূত আপনাতে ব! 
তগবানে আছে এই. জান যে. বুঙ্গি হহতে. হন়্ঃ তাহারই 
শান সাম্যবুদ্ধি, এবং এই জ্রান উৎপক্ন-হইলে সমস্ত কর্ণ 
তন্ম হইয়া তাহাদের কোন বাধা কর্তীয় অশে ন।। 


"সব্বং কর্মাথিনং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে”- জ্ঞানে । 


সন্ত কম্মের লয় হয়) কন্ম স্বনং বন্ধন হয় লা, অন্ঞান 
হইতেই অজ্ঞ/নের উৎপত্তি) এহ্‌ঞজন্য অল্ঞান তাগ 
করএবং কম্মযোগকে আশ্রয় করিযা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, 
অজ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেওয়৷ হহয়াছে। সার কথা, 
কম্মযোগমাগ্গের সিদ্ষির জন্যই সাম্যবুদ্দিবূপ জ্ঞান আগ 
শ্যক; এই. অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা করা 
হইয়াছে। 


ূ 
ূ 





ূ 


ফ্যতে”-৮(৫. ২) । এই পিদ্ধান্তেরই দ্রচীকরণার্থ তগবাম 
আরও এইরূপ বপেন যে, সন্নাল বা সাংখ্নিঠার দ্বারা 
যেমোগপাভ হয় তাহা কম্মযোগের ত্াবাও যে লাভ 
হয় শুধু তাহ। নছে; কম্মমোগে মে শিক্কাম বুঙ্গির কথ। 
বলা হহয়াছে তাহ। প্রাপ্ত না হুহলে সন্যাণ সিদ্ধ শখ 
নাও এবং তাভা প্রাপ্ত হইলে পর, ঘযোগমাগের কণ্ম 
করিয়াও ব্রদ্ধলাভ ন। হহয়া যাঁর না। ইহাব পর, 
এ বিবাদে লাভ কি--যে, সাধ্য ও "যাগ ইহাব। দ্ডিন্ন? 
চলা) বল।, রেখা, শোনা, আদ্াণ কর! ঠতা।ণি শত শঙ্ত 
কম্ম ছাড়ব বলিলেও যদি তাহা ছাড়া না যায়, 'ঠনে 
কম্মত্যাগের সন্কর ন। করিয়া, তা ব্রদ্ধাপণ নুদ্ধিতে : 
করাহ বুগিমানের মার্গ । তাই, তন্ব্ধানী পুরুষ নিক্ষাম 


ৰ বুক্ধিতে কর্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দারাই শান্তি 


ূ 
ূ 
ৰ 
ূ 


(ভহয়! মে বাকি 


ও মোঞ্চণাভ করেন । ঈথর তোমাকে কম্মকর এ 
পাপ৪ও বলেন না, আর কণা তাগ কর এ কথাও বলেন 
প্র্ষত্তির খেলা 7 এবং বন্ধন নেব ; 
সমব্ কিংবা 'সন্নণাক্সাটুতাম্া" 
মহ কদম ভাভান বাধা 


এহ সমস্য 
এছ কারণে 


না। 
ধশ্ম 
কম্ম করে, 
গয় না? মাঁধক কি, বকুব, চঞ্জাশ, রাঙ্গণ। গর, হাতা 


হহনড়ে হে 25 


ইহাদের সন্বন্ধে যাহার বাদ্ধ গম 


স্বভূহান্ত/ত আটকা িপূণারন্ধ কাজি! আপনান 
ব্যবহার কাপতে প্রনুত্ত হয়ে, তাঙার খানে বাঁসিয়া 
আছে মেহখানেহ শর কনিবাণদপ নাোখলাত হয়, মোক 


পধাভের গথথ তাকে আর ককোগ।9 যাতে হন না, 


কম্মযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্খ কেন করিক্টে | অথবা নান কাএতেও হগ্স নাঃ সে মুক্ত হহগাহ আছে, 
হইবে, তাহার কারণনমূছের বিচার তৃতীর ও চতুর্থ | এহক্প এই অধ্য।দের শেবকণা। 


অধা।য়ে কর! হইয়াছে সত্য) কিন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই (বসয়উ আর আখাহর! চপিয়াছে। 


সাংখ্যজ্ঞানের কথ] বলিক্পা তাহার পর, কর্মে গের | এবং এহ অধ্যায়ে কর্মযোগে পিজধির পন্য শাধশ্যক 






প্রথম 
ক্লোকেই, ভগবান আপনার মত ম্পই করিরা বলিয়াছেন 
থে, খে ব্যক্তি কম্মফলের আশ! ন| রাখিয়া কর্তব্য বলিয়া | 
ংসারের প্রাপূ কশ্ব করে সে-ই প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত 
সন্লাসী; অগ্িহোব্রাদি কন্ ছাড়িয়। যে চুপ করিম! 
বসিয়। পাকে সে প্রকৃত সন্লাপী নহে । তাহার পর, 
ভগবান 'মাক্মনাতস্থোের এই প্রকার বর্ণন করিগ্নাছেন যে, 
কম্যোগমার্গে বুদ্ধিকে স্থির করিবার জন্য ইন্্রির 
নিগ্রহূপ যে কর্ম করিতে হয়) তাহ! সে আপন। হইতেই 
করিবে; তাহ! না করলে তাহার দোষ অন্যের উপর 
দেওয়। যাইতে পারে না । ইহার পরে, এই অধ্যায়ে 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ যোগ কিক্ুপে সাধন করিবে, তাচার 
পাতঞজল দৃষ্টিতে, মুখ্যর্ূপে এই অধ্যায়ে বর্ণনা আছে। 
ঠথাপি যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামার্দি সাধমের দ্বার 
ইন্দিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেও কার্য্যনির্বাহ হয় না) 
সেই কারণে পরে সেই বাক্তির বৃত্তি “সর্বভূতম্থম্ধত্মানং 
সব্বহতানি চাম্মনি” কিংব1 “যে! মাং পশ্যতি সব্বং চ ময়ি 
পশ্য তি” (৬ ২৯, ৩৯ ) এই প্রকার সর্বভতে সম হওয়। 
চাই, এইরূপ আম্মৈক/জ্ঞানেরও আবশ্যকত! এই ছঅধায়ে 


] 
বর্ণিত হুইয়া'ছ । ইতিমধো অজ্জু্নের এই সংশয় উপস্থিত 








সপ্ত শি 





ইল যে, এই সাম])বুদ্ধিকপ যোগ এক জন্মে সাধ্যন। 
হইলে পুনর্ধার অনা জন্মেও একেবারে আরস্ত হইতেই 
স্বর কগিতে হইবে--এবং পুনর্ধার সেই দশাই হইবে-- 
এবং এই গ্রকার যদি চকু ক্রমাগতই চলিতে থাকে, 
তবে এই যার্গের দ্বারা মনুষ্য কখনই সদগত্তি লাভ 
করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান 
প্রথমে বলিলেন ঘেঃযোগমার্গে কিছুই বার্থ যার না. প্রথম 
ক্গন্সের সংস্কার থাকিয়। গিয়া, অন্য জন্মে তাহ! অপেক্ষা 
অধিক অভ্যাস হুইয়! থাকে এবং ক্রমে ক্রমে শেষে সিদ্ধি 
লাভ হয়। এইরূপ বলিয়! ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে 
অঙ্জুনকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, 
কশ্বযোগনার্থই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ-নুসাধা হওয়ায়, কেবল 
(অর্থাৎ ফলাশা না ছাড়িয়। ) কন্দ্ম করা, তপশ্চর্যা করা 


এবং জ্ঞানের দ্বার! কর্শী-সন্গাল করা--এই সমস্ত মার্গ 


তাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিফ্ষাম কর্ম | 


যোগমার্গসের আচরণ কর। 


তান্ত্রিক বর্ণপরিচয়। 
( শ্রীগিবীশচন্ত্র বেদান্ততীর্ঘ ) 
শান্দ্ে বর্ণের উপাদান বাগ্দেবতার চারিটি অবস্থা! 
নর্শিত হইয়াছে । এই অবস্থাচতুষ্টয় পরা, পশ্যন্তী, 
মধ্যম। ও বৈখরী এই চারিনামে অভিহিত হইয়াছে। 
কাদিমততন্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেখিতে 


পাওয়া যায়। 


৪ 
প্র হ  প  সপ সপত সপ সত 


২০ কঙ্প, ১ তাগ 





--২ সি ৯+ ১০ি শীীশিটি শি শশী পিসী শসা শিপ নিপা পসপাসপসপ এপাশ 


যথ1--প্রথমত আত্মার ইচ্ছাশক্তির 
অর্থাৎ আন্মপ্রণোদিত মনের আঘাতের দ্বারা মূলা- 
ধার চক্রে পরানামক উত্তম নাদ উৎপন্ন হয়। অন- 
স্তর উঠা বায়ুর দ্বারা উদ্ধীদিকে নীত হইয়া স্বাধি- 
টান চক্রে বিজন্তিত হয়, অর্থাৎ আত্মবিস্তার করে। 
এবং পশ্যন্তী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তথ! হইতে মন্দ 
মন্দ গতিতে উদ্ধদিকে যাইয়া অনাহত চক্রে বুদ্ধি 
তন্তের সহিত যুক্ত হয়। তখন উহা! মধ্যম! নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে । তথা হইতে উদ্ধগতিতে 
কদেশস্থ বিশুদ্ধ চক্রে গমন করিয়। “বৈখরী” নামে 
অভিহিত হয়। অনন্তর কণ্তালু প্রভৃতি স্থানে 
যাইয়া তথা হইতে ক্রমে স্থানের গুণনিবন্ধন 
ক্টাদি সংজ্ঞাযুক্ত অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণা- 
বলীরূপে অভিব্যক্ত হয় । &% 

শরীরের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ মেরুদণ্ড অবস্থিত 
আছে, তাহার মধ্যে সুযুন্না নামক নাড়ী অবস্থিত, 
তন্মধ্যে বক্জানাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রিনী নাড়ী এবং 
তশ্মধ্যে ব্রহ্ষনাড়ী অবস্থান করিতেছে। গুহ দ্বারের 
দুই অঙ্গুলি উদ্ধে এবং লিঙ্গমূলের দুই অঙ্গুলি নিন্তে 
কন্দমূল নামক স্থান। উহা। মেরুদণ্ডের অধঃসীমা । 
কন্দ এবং স্থযুন্ন। এতছুভয়ের সংযোগস্থলে চতুদ্দিল 
মূলাধার চক্র বর্তমান । লিঙ্গমূলের সমদেশে স্যু্া 
নাড়ীর মধ্যে যড়দল স্বাধিষ্টান চক্র অবস্থিত। 
উহার উদ্ধে নাভিমুলের সমদেশে দশদল. মণিপুর 
নামক চক্র অবস্থিত। তদৃর্ধে হৃদয়ে দ্বাদশ দল 
অনাহত চক্র, তদুর্ধে ক্টদেশে ষোড়শদল বিশুদ্ধ 
চক্র, এবং জরদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞা! নামক চক্র 
অবাস্থত। প্রদর্শিত ছয়টি চক্রের মধ্যে মুূলাধার, 
স্বাবিষ্ঠান, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই চারিটি চক্রের 
সহিত বর্ণনিষ্পত্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ 
মূলাধার চক্র হইতে বর্ণ প্রক্রিয়ার সুন্মমতম ব্যাপার 
আরব্ধ হয়, অনন্তর সুষমা নাড়ীর মধ্য দিয়! বিশুদ্ধ 
চক্র পধ্যন্ত বায়ুর প্রেরণান্ুসারে ক্রমে প্রদর্শিত 
অবস্থাচতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, পরে মুখমধ্যে স্ুম্প্ট 
বর্ণভাব ঘটিয়। থাকে । চক্রের বিস্তৃত বিবরণ ষট্চক্রু- 
নিরূপণে ড্রক্টব্য । 





" স্বাস্মেচ্ছাশ।ক্রা'ঘাতেন প্রাথবাযুস্বরূ পতঃ । 
যুলাধারে সমুৎপরঃ পমাখ্যো নাদ উন্মঃ॥ 
সএব চোদ্ধতাং নীতঃ স্থাধিষ্টানবিজ্ত্িতঃ। 
পশ্যপ্তাখ্যামবাপ্ৰোত্ি ৩টথবোদ্ধং শনৈং শনৈঃ ॥ 
অনাহতে বু! তত্ব সমেতে! মধ্যমাভিধঃ | 
তথা তয়োক্ুদ্ধগংতো বিওদ্ধে কখদেশ ওঃ 
বৈখ্ধ্যাথাস্ততঃং ক$-শীর্যতাম্বোষ্টদস্তগঃ । 
জিহ্বামূলাগ্রপূতস্থস্তথানাদাগ্রতঃ ক্রমাহ ॥ 
কতান্বোস্ঠকস্থঃ কঠোষ্টঘয়তক্তথা 
সমুৎপনানাক্ষগাণি ক্রমাদাদিক্ষকাবধি ॥ . 
কাণীচরণকৃত যটচক্রটীকা ২১ -শ্লক। 


বৈশাখ, ১৮৪১ 









সপ পরসররনর” ওর পি স্ -.. 


 মহাবৈয়াকরণ ভর্তৃহরির গ্রস্থ ্রশ্থেও বৈধরী প্রস্তুতি! 
সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_“বৈখর্য্যা : 
মধ্যমায়াশচ পশ্যন্তাশ্চৈতদদণ্ডতং” 
বাকাপদীয়ের টাকাকার “পুণারাজ” মহাভারতের 
প্রমাণের দ্বারা বৈখরী প্র্ৃতির উৎপত্তি প্রণালী 
বর্ণনা করিয়াছেন। বৈখরী অবস্থাই মানবদিগের 
ব্যবহারোপযোগী ; অতএব বৈয়াকরণের গ্রন্থে প্রথ- 
মতঃ বৈখরীই পঠিত হইয়াছে । উহার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, প্রয়োগকত্তীর অর্থাৎ 
যে বাকা উচ্চারণ করে, তাহার প্রাণবায়ুর ব্যাপার- 
নিবন্ধন বৈখরী বাক্‌ প্রবৃত্ত হয়। কণপ্রন্ৃতি স্থানে 
বায়ু বিরূত হইলে অর্থাত তন্তত্স্থানে আঘাত করিলে 
“বৈথরী” বর্ণরূপ ধারণ করে । কেবল বুদ্ধিকল্লিত 
বর্ণকারের অন্ুপাতিনী বাক্‌ প্রাণবুক্তিকে অর্থাৎ 
স্থানবিশেষে বায়ুর আঘাতকে অতিক্রম করিয়া 
( অপেক্ষ। না করিয়। ) মধ্যম! অবস্থায় প্রবৃত্ত হয়। 
ইহার পরবর্তী অবস্থা পশান্তী। এই অবস্থায় 
কা্যকারণের বিভাগ অর্থাৎ উপাদান হইতে 
কার্যের স্বতন্ত্রতা বিবেচিত হয় না, এবং পৌর্ববা- 
পর্য্যক্রমেরও অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই আবার 
অন্তরে ( মূলাধার চক্রে ) স্বরূপজ্যোতীরূপে অর্থাৎ 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্যোতিশ্ময়ী পরারূপে অবৰিনশ্বর- 
আ্কাবে অবস্থান করে । উহা আগঙ্কক মলের সহিত 
নিরন্তর মিশ্রিত হইয়াও চন্দ্রের অন্ত্যকলার শ্যায় 
অর্থাত অবিনশ্বর অমাকলার ন্যায় *% অতান্ত অভি- 
ভূত হয় না। উহার স্বরূপ দৃষ্ট হইলে পুরুষের 
অধিকার নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিহিত কম্মী করিবার 
আর প্রয়োজন থাকে না। ণ* যোড়শকল পিরুষে 


পা পপ পম ৭, পপ পপ পপ এগার 


« চন্দ্রের ষোড়শ কল! ; তন্মধ্যে পঞ্চদশ কল! ক্রিয়া- 
শীল, ইহাদের হাস বুদ্ধি আছে; এবং ইহাদের ক্রিয়া 
হইতেই প্রতিপদার্দে তিথির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
অমানায়ী যোড়শকল! নিতা!, ইহার হাসবৃদ্ধি নাই । উহাই 
জগতের আদার শক্তি বলিয়। বিবেচিত হইয়াছে। 

+ “স্থানেষু বিরৃতে বায়ৌ কৃতনর্ণপরি গ্রহা | 
বৈখরী খাক্‌ গ্রয়োকুণাং প্রাণরন্ধি-নিবন্ধিনী ॥ 
কেবলব্ব [পাদানক্রমক্রপানুপাতিনী | 
প্রাণবৃত্তিমতিক্রম্য মধ্যম! বাক্‌ প্রবর্ততে ॥ 
অবিভাগাত্ত, পশ্যন্তী সব্বতঃ সংস্বতক্রমা 
্বরূপক্দোতিরেবান্তঃ সৈষা বাগনপাস়্িনী ॥ 
সৈষ। সন্ধীর্যামানাপি নি তামাগন্থকৈ মলৈঃ 
অন্ত? কলেৰ সোমস্য নাত্যন্তনভভূ্রতে 
ভস্যাং দৃ্টন্বরূপায়ামধ কারে! নিবর্ততে 
পুরুষে যোড়শকলে তায়াছরম্বতাং কলাং। 

অশ্বমেধপর্ব ৷ 








তান্ত্রিক বর্ণপরিচয় 


১, ১৪৪। ূ 
দেবতা নিজের একটতুর্থাংশের দ্বারা মানবদিগের 


৯ 


অবস্থিত পরা বাক্‌ অমৃত কলা বলিয়া কথিত 


হইয়াছে । % 
পুণারাজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাগ - 


নিকট প্রত্যবভাসমান হন, অর্থাৎ একমাত্র বৈখরীই 
বণাকারে অভিব্যস্ত হইয়া লোকব্যবহারের উপযোগী 
হইয়া থাকে (“সৈষা ত্রয়ী বাক চৈতন্যগ্রশ্থি- 
ৃ বিবর্তবদনাখ্োয়পরিমাণ! তুরীয়েণ ভাগেন মনুষোধু 
| প্রত্যবভাসতে” ) । মহাভারতের টাকাকার নীলক 
| পাণিনীয় শিক্ষাগ্রস্থ্ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতি 
| পান করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শাস্া কোনও 
৷ একটি বিষয় বুদ্ধিস্থ করিয়। তাহা বলিবার অভি প্রাথে 
র মনকে নিযুক্ত করে, অনন্তর মন কায়স্থিত অগ্রিকে 
আঘাত করে, আহত অগ্নি বাযুকে প্রেরণ করে, 
৷ অগ্সিপরিচালিত বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণসময়ে মন্ত্র 

ধ্বনি উত্পাদন করে। অতএব নিত 








* যোড়শকল পুরুষের চা নিরাতগান 
আল কথিত হইয়াছে । শ্বেতকেতুকে তাহার পিত।! 
ূ বলিয়াছেন, হে সৌম)! পুরুষ ষোড়শকল ( অর্থাৎ হুক 
| অগ্রের সুক্সতম অংশ মনে শক্কিসঞ্চার করে, অন্সাবোপ- 
(চিত মনের সেই শক্তি যোড়শভ।গে বিতকু, তাহাউ 
পুরুষের কলা অর্থাৎ অংশ বলির! বিবেচিত হইয়াছে । 
| মনেতে অবস্থিত যোড়শভাগে বিভক অন্নোপচিত শক্ষি- 
| যুক্ত জীববিশিষ্ট পুরুষ ষোড়শকল বণিয়া কথিচ্চ 
হইয়াছে ।) তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত আহার করিনা, 
কেবল দল পান কর, জল পান করিলে অনাহার নিবন্ধন 
প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা নাই। অনন্তর শ্বেতকে? 
তাহাই করিলেন এবং পিতার নিকট উপস্থিত হই 
বলেপেন, আমি কি বলিব) তাহ! আদেশ করুন । পি! 
| বলিপেন__তুমি খক্‌ যু ও সাম বল। তখন শ্বেতকেছু 
বলিলেন পিতঃ! আমার কিছুই যনে পড়ে না। পিতা! 
বলুপন বাছা! যেমন প্রচ্ছলিত বৃহদগ্ি [পির্বাপিত 
হইয়া খদ্যোতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং আঁধিক 
দহন করিতে পারে না, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলার 
মধো পঞ্চদশ কলা অনাহারে বিনষ্ট হইয়া একটি মাত্র 
কলা অবশিহ্ আছে? স্ুঠরাং তন্ব(র। তুমি বেদ স্মরণ 
করিতে পারিতেছ না; অতএব আহার কর অনস্তর 
তিনি আহারান্তে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলে পিতা 
যাহ! দিজ্ঞাস|! করিলেন, তাহাই বপিতে সমর্থ হইলেন । 
তখন পিতা পুত্রকে বুঝাইয় দিলেন যে বিপুল অগ্নির 
থদেটাতপরিমাণমাত্র অবশিষ্ট একটি অঙ্গার তৃণের ঘারা 
বদ্ধিত হইলে ধেমন অনেক বস্ত্র দগ্ধ করিতে পারে, 
তেমনহ তোমার একটিমাত্র অবশিষ্টকলা অনের দ্বারা 
উপচিত হওয়ার এখন তন্ার। বেদ অনুভব করিতে পারি- 
তেছ। হেসৌম্য! মন অনমর, প্রাণ জলময় এবং 
বাক তেজোমর। 





সস 





৯১ 


কি গনী 


২* বন্তং ১. 





বাযুই শব্দের উৎপাদন করিয়া থাকে যেহেতু : বিন্দুর পরিণাম বৈরী অবস্থা ।, উহা দেখানতন্তরে 


পরিশ্রান্ত ব্যক্তি কোনও বিষয়ে বলিতে ইচ্ছা | 
করিলে সে বাহ্য বায়ু উদরস্থ. কারে, সেই বায়ু নাভি : 
দেশে যাইয়া প্রাগাপানের গ্রন্থিস্থ্টনে অপান বায়ুর | 
সঙ্কিত মিলিত হয়।, অন্তর মনের সহিত মিলিত: 
হয়, তৎপর মনোভিহত দেহস্থ মগ্মির দ্বারা আহত 
হইয়া পলতগতিতে উদ্ধদিকে উখিত হইয়া কণ্ঠ, 
প্রস্তুতি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়.। অনন্তর বেগের । 
তার্তম্যানুসারে. মন্দ-মধ্যম-তীত্রভেদে, ভিন্নধ্বনি 
উত্পাদন করিয়া মুখচ্ছিডরে উপস্থিত হইয়া নানা- 
জাতীয় শব্দ অভিব্যক্ত করে. 
| ( অশ্বমেধপর্বব ২য় অধ্যায় টাকা ) 
প্রপঞ্চদারেও মূলাধারসমুত্পন্ন পরা বাক্‌ 
হইতেই ক্রমে বর্ণাভিব্যক্তি বর্ণিত, হইয়াছে, এবং 
প্রাণীদিগের. মুখমধ্যে বৈথরীর অবস্থান কথিত। 
শইয়াছে। অধিকন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 
বর্ণগুলি বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়! স্থযুন্ন! নাড়ীর | 
রক্ষে র দ্বারা নির্গত.হইয়। কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ঘন্তিত । 
( জাঘাত প্রাপ্ত) হইয়া মুখগহবরে অভিব্যক্তি : 


ূ | 
প্রাপ্ত.হয়। & এই সম্বন্ধে প্রপঞ্চসারের টীকাকার : 


সবপৃহীতনাম। পদ্মপাদাচার্যয আরও কিছু নিগুঢ় | 
তানের খবর দিয়াছেন । তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন | 
যে-স্জগতের মুলভূতা পরিণামিনী মায়াশক্তির 
আধারম্থরূপ: চিদ্বাত্বাই: মুক্বধার পদকাচ্য | নই 
চিদাছ্মা সর্বব্যাপী হইলেও. মলদ্বার ও.লিঙ্গ এত- 
দরয়ের মধাস্থলে তাহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়! 
সেই. স্বানও'মূলাধার,ল্পমে কিক 'হইয়াছে। তথ 
১ইতে প্রধম আবিভূতি হয় ধে চিদাডাস মায়া- 
এক্কি, তাহা জগতের. উদৃভ্রবন করে; অতএব 
ভাবনামে অভিহিত হইল্লাছে। তাহাই পয়াখ্য 
অর্থাৎ পরানামক বাঁক, উহা৷ চৈতন্যাবভালবিশিষ্টতা- 
নিবন্ধন প্রকাশিকা মায়াশক্তির নিষ্পন্দাবস্থ। | 
প্শান্তী প্রভৃতি সমম্পন্দাবস্থা । তাহাদের মধ্যে 
সামানা স্পন্দস্বন্তাব শব্দের প্রকাশরূপিণী অর্থাৎ 
প্রকাশকারিণী বিন্দুতদ্বাত্মিক। অর্থাৎ গুকার ঘটক | 


পার, পে লস সা পপর লা সস সস. এ+  সপ৮-৮ 
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* মুলাধারাৎ প্রণমমুদিতে। যস্ত ভাবঃ পরাখ্য: 
*শ্চৎ পশ্যন্তাথ.হাদয়গে। বুদ্ধিখুইমধামাখাঃ 
ৰক্কে বৈতধ্যথ রুরুদিযোরস) জন্তোঃ স্থযুন্না- 

. বন্ধ স্তশ্মাদভবতি পবন-প্রেধিতো বর্ণসজ্ঘঃ ॥ ২1৪৩ 
সমীরিতাঃ সমীরেণ ্ুযুষ্নারন্ধ_নির্গতাঃ ও 
ব্যক্তিং প্রয়ান্তি বনে কথািস্থানঘটিতা: ॥ ৩1৫৯ । 


শপ প 
5 


বাক্তিস্কানতাৎ 


| 
ন্‌ 


মূলাধার চক্র হইতে ক্রমে ক প্রভৃতি স্থানে অস্ভি- 

ব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা বাকের. সামান্য বস্থা ।* 
এই সামান্য শন্দ হইতেই বিশেষ শব্দের নিষ্পৃত্তি 
হইয়া থাকে । পবন কর্তৃক শব্দের প্রেরণ! কথিত 


হইয়াছে ; পবনশব্দে সমস্ত গ্রেরক্বর্গ অর্থাৎ, পর্ব" 


বর্ণিত মন গ্মি প্রভৃতি, সমস্তই অভিপ্পেত হইয়ছে।. 
অথব! সু্ন। পরা পশ্টান্তী মধ্যম! ও বৈখরী, এই 
পঞ্চপদী অর্থাৎ পঞ্চাবস্থাপন্ন বাকের অভিপ্রায়ে 
মূলাধার হইতে উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে । সুতরাং 
এই মতে সুন্ল্. এবং পরা দুইটি অবস্থা । ইহা” 
দ্বারা সপ্তপনী বাক্‌ অর্থাত বাক্মিষ্পত্তির, সাতটি- 
অৰস্থও সূচিত হইয়াছে । এই সপ্টাবস্ছা গণনা, 
প্রথয়াবস্থা শুন্যা, দ্বিতীয় সংবিত, তৃতয় সুন্নমাঃ চতুর্ 
পরা, পঞ্চম পশ্যন্তী, ষষ্ঠ মধ্যমা, সপ্তম বৈখরী। 
তন্মধ্যে অনুৎপন্ন নিষ্পন্দাবস্থা৷ শূন্যা, উৎপত্তির 
ইচ্ছাযুক্তাকস্থা সংবিত, উত্পত্বস্থা সু্মমা! । অন্যান্য 
অবস্থা পরেই বর্ণিত হইয়াছে । % রর 

ব্যাকরণশাস্ে বর্ণের যে উদাত্বাদি, স্বরবিভাগ' 
দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ণাভিব্য/গ্ররু বায়ুর গতি-বিশে- 
ই তাহার কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে । যথা-_- 
বায়ু উন্গন্তির তালু প্রভৃতি স্থানের উর্ধভাগে গত 
হইয়! “উদাস” স্বর উত্পাদন করে। নীচজাগে গভ 
হইয়া “অনুন্ত্তে” স্যর এবং বক্রগতির ছারা “ম্বরিত 
স্বর অর্থান%দি উদাত্বানুদান্ত [মশ্রন্র . উৎপাদন, 
করে। ৭" স্থৃতরাং... তন্ত্রশান্সে বন্ুষন্বন্ধ: যাবতীয় 
সুঙ্্ম তব্বেরই অমলোচন! হইয়াছিল, তাহা! বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। 


ছ' মূলংজপন্থুলভূত। পরিপানিনী মারাশ কিঃ ১ ভল্যা 
আধারন্ভৃত শ্চি্ধাত্ম। মুপ্াধারং সব্ধগতস্যাপি: .তল্যান্ডিল.... 
গুদমেঢুনঞ্্োেহপি, মুলাধার$, অঙ্াৎ 
প্রথমমুদি তশ্চ তক্তাভ/সঃ ভাবশ্চ যঃ জগন্ভাবয়তীভি 
ম[য়াশক্তিভাবঃ | নল পরাখ্য্চেব তদধভাসবিশিষ্ট তা 
প্রকাশিকা মার নিষ্পন্দঃ পর! বাগিতার্থঃ | সম্পন্দাযস্থাঃ 


। পণ্যন্ত্যাদ্যাঃ তব সামান্যম্পন্দ প্রগাশরূপিশীং বিস্টু- 


ভক্াক্সিকামপ্যাক্মমূপাবারাধিকঠান্তদভিব্জামানাং শব্খ- 
পামান্যাখ্সিকাং বৈখরীমাহ বজ্তইতি ....১* ০০৯০০ 
সামানাশন 4 বিশেষশবনিষ্পভিমাহা  তল্পানিতি । 


তন্ম।দ বৈথধ্যাস্মকভাবাপিত্যর্থ । পবনশকেন' প্রেপ্নক- 
বত সব্বোহপ্যাক্রহ | অথব! সুঙ্্। পরা পশ্যন্তী মধাম। . 
বৈখরীতি পঞ্চপদ্দীং বাচমাশ্রিত্যাহ মুলাধারাদিতি | সপ্ত- 
পদ্ভপি বাগনেনৈব সুচিতা। শূগ্ভ-সংবিৎ হুক্ম্দীণি 
সপ্তপদানি। তত্রান্থৎপন্না নিম্পন্দ। শুন্তা বাক । উৎপিং- 
সঃ সংবিং। - উত্পত্তাবস্থা ুশ্মা। মুলাধারাৎ প্রথম 
মুদতেতি বিভাগঃ ॥ 2 হি? 
1 উচ্চৈরুম্মার্থগে। বাছু রুদাত্বং কুরুতে স্বরং 
. নীচৈর্গতোংহদাত্রঞ্চ ্বরিতং তি্যাগাগতঃ ॥- 
( প্রপঞ্চলার ৷ ৩।৬।) 


বৈখাথ, ১৮৪১ আদর্শ বা দাদা-ঠাকুর ূ ৩ 
. হআাদল্ণ ্‌ সেবা । কেন? ্‌ 0 
মহা। থেকে কিহবে? 
সেবা। চাও কি? 
মহ।। চাই ধর্মারঞ্জন । 


র্‌ রি লেবা। তার পক্ষে এ উত্তম স্থান । 
৮০ ঞ্ 
তৃতীয় অঙ্ক-__তৃতায় দৃশ্য । মহা। আমার বিখাস-_না । 











সান-_ব্রহ্ষচথ্যাশ্রম। কাল-_প্রভাত। সেবা । কেন? 
সেবা। ভাই, এবার আমাদের কঠোর পরীক্ষা মহা। এও কি একটা আশ্রম? আর এ রকম 
সগ্মুখে । আজ দীনের সহায় ধর্শের প্রতিশিধি। বিপন্নের | কখনো গুরু হয় | 
রক্ষারর্তা আমাদের গুরুদেব ধন্দাস রায়ের বড়যন্ত্ে সেবা। কেনহবে না? 
কারাদণ্ডে দণ্ডত হয়েছেন । মহা । প্রথমতঃ দ্যাখো, এখানে একখানি ঠাকুরঘর 
১ম। আমর! এর প্রতিশোধ নেব। ধনদাস ক্লাস্কে | পর্যন্ত নেই । 
উচিত শিক্ষা দিব । সেবা। গুরুদেব বলেন, ঠাকুর সব জারগায় আছেন, 


দেবা। আমাদের কাজ মেক্সপ নম । আমরা : তোমার বর্দি ইচ্ছা হয়, একথানি ঠাকুরধর করে নিতে 
ক্রোধ করব না। প্রতিহিংসাবৃত্তি আমাদের হারে স্থান | পারো । .ভাতে তে তার কোনে! নিষেধ নেই । গুরু- 
পাবে না। মনে কর দাধাঠাকুরেগ আদেশ । আম | দেব বলেন সকলের জনো সমান রাবার (ভিন 
দের উদ্দেশ্য শুধু জগতের কণ্যাণ। আমর! হাইকোর্টে | ধর্মেই সার সত্য মানেন । 
আপীল করব। তোমরা নিশ্চিন্ত হও। নঠায়খম্মের মহা। আরে! দ্যাখো, উনি ব্রাহ্গণ নন-কায়স্থ। 
প্রঙিনি।ধ বৃটিশ রাজ্যে কথনে। [িদ্দোখ ব্যঞ্জির সাদা | আমরা বামুনের ছেপে, কারস্ব কি কখন গুরু হোতে 
হর না। পারে ? র 

২ । আমরা অর্থ কোথাদ্ পাব? সেবা ॥ কেবল কি যজ্ঞোপবীত না থাকলেই খ্রাঙ্গণ 

সেব.। পে গন্য চিন্তা নাহ । এ গ্রামের স্ণকেই । হয় ন1?  ধিনি ধাশ্সিক তিনিই ব্রাহ্মণ 
দাদাহাকুরের গন্য সব্বস্বাস্ত ধ'তে আন পার 3৩ ূ মহা । ওর স্ী আছে। উনি সংসারী মানুষ। 
নয় । যে দিনান্তে এক মুি.অন মাত (শপ করে? আনে, দেব । গৃহত্যাগী হয়ে ভন্ম মাথলেহ বুঝি থুব 
.সও তার আধমুষ্ত য়ে দাধাঠাকুরের সাহায্য করবে। | ধারক হয় তোমার বিশ্বাস? দ্যাখে। উনি গৃহে থেকেও 
কোনো চিন্তা নাহ, শান্তর শাকে মুগ করে আনতে | সন্যাসী ॥ গুরুদেব আদশ-গৃহস্থ 
পারখ। তোমরা তোমাদের কঞ্তব্য কাধ্য কর । দ[ধ1- মহা । কখনে। - দেখলাম ন। মাপা জপ করতে, 
ঠাকুর উপাস্থৃত না থাকা যেন তার কাধে;র কোনো ; একটা আদন করতে, সন্ধ্যাপৃদাও তো করে না। এ 
ব্যাঘাত ন। হয়। কেবল মুখে দদ1ঠাকু্জের উপর শুঞ্চি | আবার কেমল ধন্ম ? 
কৰুলে হবেনা । তাপ উপর কাধ্য কর্গ, দেহ এক৩ সেবা। ওর কিরে মাধনভঞ্ঞন যে পব দহন হয়ে 
গেছে। বাইরে তাকে নানা কদ করতে শেখে, কি 
দেনে। ভিতথে তার সাবন চলছে । 

মই | ডনি অনেক সমরে ক্রে।ব করেন। 

সেবা । সেটা ক্রোধ নয়) ০৩ |. ক্রোব9 যা 
তেগও তা। একটার গাতি ভর্দিকে, মার একডার 
গতি শিয়দিকে । গুরুদেব যে ভান-কান্ত ওণশ।শ। | 

মহা। আচ্ছা লোকটা হে এক১ পাগলাছে বরণের 
ভাগ, সেট। অধ্থাকার করবার থে। পেহ। আমার দেন 
৪ট। একটু কেমন কেমন লাগে । | 

সেবা । তা বুঝেছি; প্রধাপের তুলেই দব্বাগেকা। 


শুক্জি গেখানে। হবে । 

সকলে । আমর! অবশ্য তার কাঞ্জ +ঞব। 

সেবা? বল সকলে নয় সাচ্চদানশ্ন । 

সকলে । অয় পচ্চদানব্দ। 

[সব । শবে যাও শাহ, মনে রেখো আনাদের 
প্রঠারের বিষয়, সার্বভোমিক প্রেম করুণা মৈতী। 
উদ্দেশ্য বশ্বের কল্যাণ । যাগ তোনাপের বাছতে 
শক্রু.-হাদয়ে ধম্মের তেজ, নাথার উপরে ভগবান । যাও 
সেখকগণ, অদন্য উৎসাহে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। 
বল আবার জয় সচ্চিদানন্দ । 

'স্বকলে । জয় সচ্চিগানন্দ । . (সকলের ্রস্থনি) ৃ বেশা আধার! আমর। বড়হ হতঙঠাগা,। কাছে ফেক 
সেধা । কি মহাতত, মি বে গেলে লা ? লোকটাকে চিনতে পারলুন না.। মহ:এ্রত। এহ মাকাপের 
মহা। আদি আর. এখানে থাকব. নণি।, দিকে চাও দেখি, কি ধেখছ ?, 
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বছহা!। দেখছি, বেশ উজ্জ্বল, হূর্যযালোকিত আকাশ। 

সেবা । আর কি দেখছে ? 

মা । বিরাট মহিষামর, প্রশান্ত । 

সেবা । আচ্ছা, এই আকাপে বখন ঝড় উঠে তখন 
দেখেছে! ? যখন এর মাঝে কষঃমেখমাল! দৈত্যসৈন্যের 
মত গর্জন করে, বিছ্যাৎ ঝলসিয়! উঠে তখন দেখেছে! ? 

মা । দেখেছি-। 

লেবা । তবে জেনে রাখো, গুরুদেবের চরিস্রও এই 
আকাশেক্সি যত। এতে গর্জন আছে, বর্ষ সানী 
আবার প্রশান্ত ভাব আছে। 

মহা। এ এফ রহস্য! 
সেবা! । হ1 রহস্যই বটে। এ বোঝ! বড়ই কঠিন। 
লোকজ্রেষ্ঠগণের চারত্র বোঝ! সহজ নয়। এ চিনির 
পাহাড়ের মত) পিপড়ে একটু খুঁটে নিয়ে মনে করে 
খুব নিয়েছি । দাদাঠাকুরকে অত অল্লে বোঝ! বায় 
না। আমি দেখেছি বখন তিনি কোনো অন্ভাপী 
ব্যথিতকে সাম্বনা দান করেন, তখন তার আকৃতি 
সরল শান্ত । যখন তগবংকথ। বলেন তখন দিব্য 
'জ্যাতির্বয় বুর্তি। যখন কারেও শামন করেন তখন 
হুর্য্যের ন্যার দীপ্ত তেজোমর খরতর মুর্তি। আর 
যখন ছেলেদের সঙ্গে মেশেন, তখন তাকে বেষন দেখি, 
অহন আর কোনে! সময়ে দেখি না। সেভাব কিযে 
মধুর, তা! বল্‌্তে পারি নাঃ কেবল অনুভব কর্‌তে 


পারি। তখন তিনি আধ পাগল, আধা বালর।, 


আহা কি জুব্দর! কিন্ুনার! 
মহা । আচ্ছা! তার জীবনের উদ্দেশ্য কি? 
সেব।। সর্ধবর্ধীবের কল্যাণ, অলা শ্্রদায়িক সার্বভৌম 
ধর্থগ্রচার, আদর্শ-গৃহস্থ-চরিতর প্রদর্শন । 
মহ । এখন বুঝলাম। একখানি মেঘ কেটে গেল। 
সেব।। চল এখন, অনেক কাঞ্ট আছে। 


মহা । চল । 
( উভযের প্রস্থান ) 
চতুর্থ অঙ্ক। 
প্রথম দৃশ্য । 
স্বান--খনদাস রায়ের বারী ।---কাল গপরাহ্ধ। 
( ধনগাস রুপ্রশধ্যাক্স শান্সিত ) 

ধন। উঃ জলে' গেল! জলে গেল! পুড়ে গেল! 
ছাই হয়ে গেল! আমায় কে জাগুনের ভিতরে ফেলে 
দিয়েছে! উঃ জলে? গেল! 


তর্ক । কবিয়াজ হশাই, এ কি ব্যাধি? 
কবি। বুঝে পারছিনে। 


ভুলভূষণ কোথায় ? এখনো একবার আমার 
কাছে এলন। । আমার যে শেষ হয়ে” আস্চে ! 

কবি। তাকে ডাক্তে পাঠাঁনে হয়েছে । 

ধন। বড় তয় করে; তোমরা! আমার কাছে এস। 


ধন। 


আরে! কাছে এস। আমার বড় ভয়,--বড় ভয়! আহি 
কিমর্ব? নান! আমার মরতে ভয় করে। উঃঞ 
যেন কার! আদ্চে। উঃকি ভীষণ চেহায়া। আমায় 
তারা ডাক্‌চে। এ অন্ধকারের ভিতরে যেতে বল্‌ছে। 


আমি বাবোনা, বাবোন! । ধর, ধর, আমায় ধর! 


কবি। একি ব্যাধি কিছুই যে বুঝতে পারিনে। 


( পাগপিনীর প্রবেশ ) 
পাগ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি জানি। 
কবি। কফেতুমি? 
পাগ। আমি পাগ.লী-- 
কবি। এখানে কেন এসেছ? 
পাগ। বল্তে। 
কবি। ফি বল্তে? 
পাগ। কম্বোগের কথা৷ 
তর্ক। জাঃ যা বেটা, এখানে গোল করিস্নে। 


একে আল্তে দিলে কে? 
কবি। ভাড়াবেন না। দেখি ব্যাপারট। কি? 
পাগ। স্ভাড়িয়ে দেবে? ত1 দিও; আমি তে তাড়! 
খেয়েই ফিরি । ওতে আর আমার কি হবে? তবে 
বজ্ব, তবে বলব? কি হয়েছে বহাব? 


কবি। বল। 
পাগ। - ধিব, রিষ, এ বিষের জালা । 
কবি। সেকি; বিষকি? 
(কবিরাজের কাণে কাগে পাগলিনী কহিল) 
কবি। এবলেকি! | 


পাগ। হা সত্যকথ! ( সাশ্চর্য্যে ) মিছে বলিনি । কি 
কলুম1 বলে" ফেন্ুম? কাদতে হুবে। এর জ্বন্যে 
আমায় কাদতে হবে। কি করুলুম ! কি করুলুম ! 

কবি । এই--দরোজ। বন্ধ কর। পাথলীকে যেতে 

দিওন। | তুমি এ সব কথ! ফি করে' জানলে? 

পা । কি করে? ভান্লুম্‌? বে শোনো । তবে 
বঝেই ফেলি। যখন একটা বলেছি--সব বল্র। সৰ 
বল্ব। . বলে" শেষে খুব কাদ্ব। তবে শোনো । ওর! 
যেদ্দিন রেতের বেলায় জঙ্গলে বসে' পরামর্শ করছিল, 
তখন আমি যব শুনেছি। 

এ (কবিরাজের কণে কাণে আবায় কছিল ) 

কবি। (চমকিত হইয়া) উঃ! কি ভয়ানক! 
হতেও পারে ॥ আমি অবিশ্বাম করিনে। তুমি কো? 

পাগ। আর্মিকে? আমিকে? আমায় তোষর! 


বৈশাখ, ১৮৪১ 





চিন্ষে না । (ধনগাসকে দেখাইয়া ) এ বুড়োর কাছে 
জিজ্ঞেস কর। | 





কবি। তুমিই বল। 
পাগ। আমি পাগলী পোড়াকপালী। কুলভ্ষণের 
মা। ওঃ 1 
কবি। কফি আশ্চর্য্য! 
( ধর্শধ্বজ চুড়ামণির গুবেশ ) 
ধর্ম । ( পাগপিনীকে দেখিয়া) একে! (গম- 
নোদ্যত ) 


পাগ ।॥ ওকি বাচ্ছ কেন ? যেওন! দাড়াও, দাড়াও । 
ওঃ চিন্তে পেরেছ তৃষি? বএেওন|! দীড়াও। ওর! 
তোমায় চেনেন, কিন্ত আমি তোমায় চিনি । তবে বল্ৰ 
নাকি? 

ধর্ম। ষশাই, আপনার। শীত এটাকে তাড়িয়ে গিন। 

পাগ। তাড়াবে? তাড়াবে? তাড়াতে হবে না। 
নিজেই যাবে, তবে যাবার আগে সব বলে” যাবো । তবে 
€তোমর! শোনো 

ধর্শ । আঃ! মশাই, আপনার! দাড়িয়ে দেখ্‌চেন 
কি? এটাকে তাড়িয়ে দিন; রোগীর ঘরে এ রকম 
গাগুগোল হওয়া তে! ঠিক নম্ন। (ভয়ে কম্পন) 

পাগ। কাপৃছ? ভয়ে কাগ্ছ? মুখ শুকিয়ে 
গেছে! তাকর্াপো। তবে বল্ব? তবে বলি। তোমরা! 
শোনো, আমি 'এই-. 

ধর্দ । এই পাগ্নী (গলাটিপিগ। ধরিবার চেষ্ট। 
করিল; পাগলী চুরিক! বাহির করিল। ধর্শাধবজ সওয়ে 
পিছাইর! গেল।) 

পাগ। আমায় মারবে? তবে এই দেখেছ? 
সার়ো-্মারো এখন । ওকি পেছনে হটে যাচ্ছ যে? 
্াড়াও ওখানে-স্পালাতে চাইবে তে! এই ছুনি বলিয়ে 
দেব। 








তোষর! শোনো, এই ধর্শধ্বজ এখানে এসে | 


৫ 





তর্ক। আশ্চর্য্য! 
দারোগা । আশ্চর্য্য অনেক আছে । আপনারা এই 
পাঁগূলীর ফাছে সব শুন । আমরা, এর জন্যেই সব 
জানতে পেরেছি । রাসবিহারী আর কুলভূষঘণ কোথায় ? 
তর্ক। তাদের পাওয়। যাচ্ছেন! । 
দারোগা । ই, তা এখন পাওয়া বাবে কেন? এক 
দিন এই ব্যাটার মত জালে পড়বেই। 
তর্ক। তাদের কি অপরাধ? 
দারোগা । বেশি কিছু নয়। পরে শুন্বেন। 
তর্ক। সর্বনাশ! সব জেনেছেন দেখতে পাচ্ছি । 
দারোগা! ॥ আমর! এই রকমেই সব জানি মশাই। 
এটাকে নিয়ে চল। (পাগলিনীর প্রতি ) পাগলী তৃইও 





আম্ব। 


( দারোগ' প্রভৃতির প্রস্থ।ন ) 

ববি। ফি আশ্চর্য্য! কি ভয়ানক ব্যাপার! 

যাক এখন রোগীকে একটু খরের বাইরে নিছে যেতে 
হবে। বিষের চিকিৎসা কন্ধৃতে হবে। 

(রোগীকে লইয়া! অপর সকলের প্রস্থান ) 


দিতীয় দৃশ্য । 
কাল. মধ্যাক | স্বান-স্রাতা!। 
€ চেলীর কাপড় পরিহিত, ক্ত্রিম টোপর মাথার দিয় 


ৰরবেশী অর্থোশ্বত্ত ধনদাস রায়ের প্রবেশ, পশ্চাৎ ছেলের 


দলের প্রবেশ )। 
ধন। দ্যাথ্তো, দ্যাখুতো, আমায় কেমন হানি" 


রয়েছে! দ্যাখ্তে | 


৯ম । বেশ মানিয়েছে। খুব মানিয়েছে ! 

ধন। আমার মেরে ফেলবে নাতো? 

হয়। পাগল! তোর ঝুলিতে কিরে? 

গন। টাকা-_টাকা। টাকার থলে। সঙ্গে রাখি। 


আবার ব্রাহ্মণ সেজেছে! ও নমংশূদ্র। ও যাত্রার দলে | ন। হলে, নিয়ে যাবে । মব পুষ্যিপুত্ত,রে নিয়ে যাবে । 


খাকৃত। ও-ই তো আমার-__ 
(ধর্মধ্যজ পলাররনোদ্ত ) 
সকলে। এই ধর্‌ ধরু। 
( দারোগ! ও কয়েক জন কনেইবলের প্রবেশ ) 
দারোগ। ॥ ধার যেতে হবে ন] বাপু। ধর এই 


অলঙ্কার পর। ( কনষ্টবেলের প্রতি ) এই হাঁতকড়ি 
পরাও। কিছে বাপু ধর্মধ্বজ, অনেক রকম ভেক্কীবাজী 


করে” এত দিন ঠকিয়ে এসেছ । তোমার পেছনে পেছনে 


৩য় । যমের বাড়ী যাব? 

ধন। কোথখার? ভ। যাবো, তা যাৰো। আমি 
মে ছেলেমানুষ, একল! (কি করে? যাবো? 

ওম ॥ তোর থলেটা দে। 

ধন। উহ ত] দেব ন1। 

৩য়। কেড়ে নেব। আনতে! দেখি সবাই, ওর 


। থলে” কেড়ে নেব। 


ধন। ও বাবারে, আমার টাকার থলে নিলেরে । 


খুবৃতে ঘুরূতে হঙ়রাণ হয়েছি । এট্রার জালে পড়েছে! | | ও বাবারে । (পলারন, সকলের পশ্চান্ধাবন ) 


মশাইর! একে চেনেন না? ইনি জাতে নমঃশুড্র, পাক! 
রদ্মায়েস, কাশী থেকে এসে এখানে দর্দধবজ সেজে 
ওবড়া্ছেন্গ। | 


( ছুইজন গ্রামবালীর প্রবেশ) 
১ম। বলকি? 
হয়। হা। 


চু থে 





২০ কট; ১য ভাগ 





১ম। তুমি শুন্লেকি করে? 
২য়) আমি লোকের কাছে শুনেছি: 
'আমি আগেও দেখেছি । 

১ম। এগ্রামে খল কি করে?- 

২য় । এখন তে। পাগল হয়েছে। 

.১ম। ধুই হৌক লোকটাকে দেখলে ছঃখ হয়; 

একদিন তো৷ বড়লোক ছিগ। 

হয় । ছুঃখ! অমন পাষগুকে দেখে আবার হঃখ! 
ওর এ অবস্থা হয়েছেঃ বেশ হয়েছে! ওর এমন, সাও 
হবে না! তে। আর কার হবে? লোক্ষট। যেমন . কৃপণ 
'তমনি অত)াচাগী | এমন মানুষ দাদাঠাকুর, তাকে, চক্রান্ত 
করে” সর্বস্বান্ত করেছে । একট! পুধ্যপুত,র রেখেছে_ 
সেট! নাকি নমঃশুদ্রের ছেলে । সব্বনাশ! এ ব্যাটার 
বাড়ীতে কত কায়েত বামুন খেয়েছে । সকলের জাত 
গ্যাছে । ওকে সবাই এখন একঘরে করে রেখেছে। 
ওর শালা আর গুণের পুধ্যিপুত্ত,র মিলে ওকে মারবার 
চেষ্টা করেছে__বহুকষ্ছে এ যার! বেচে গ্যাছে । 

১ম। কিন্ত মাথ। খারাপ হয়ে গেছে। 

২য়। হা, আর দুশ্চিস্তার় এখন পাগল হন্জেছে। বেশ 
৯য়েছে। এ দ্যাখো ও এদিকে আল্চে। 


( ধন্দাস রায়ের প্রবেশ ) 
ধন। হায়। হায়! আমার টাকাঞ থলে! ওগো 


মামার সর্বনাশ করেছে! আমার.থলে নিয়ে গেছে।, 
আমার সব গেছে । (তদ্রলোক দুইজনের শিকটে গিয়া ) 
মশাহ একট। পয়সা দিন্না মশাই । . 

১ী। এই-_-এই-_যাঁ, যা ব্যাট! । 'পাগ্লামী করুতে 
মর যায়গ। পাস্নি ! 


আর ওকে 


' ধন। দাওন। একটা পয়সা! । (হাত ধারণ) 
২য়) তবু আবার! যাব্যাট। (ধাকা দিয়!) 
ধন। ও বাবারে গেছি। ( পলায়ন ) 
১ম। চল এটাকে দেখলেও পাপ আছে ।' 


তৃতায় দৃশ্য/ 


পুন--রাজপখধ । কাক-অপরাহ্ক | 


আাররত্ব । বলকি? তুমি তে। আমায় একেবারে 
মবকি করে দিলে! এতো ভারী আশ্চর্য ! 

শুকরন্্র। তুমি কেবল এক! “আশ্চর্ঘ)* হওনি, 
/দশশ্রদ্দ “আশ্চধ্য" হয়েছে । প্রথম আশ্চর্য্য এই ষে কুল- 
উষণ আর রাসাবহারী এমন ভয়ানক মানুষ! খ্রিতীয় 
হাশ্চধ্য -এই যে এই ধর্ধ্বজ চুড়ামণি একটা আশ্চর্য্য | 
গকমের জোচ্চোর 

ন্যায়। আশ্চর্য)! 


তর্ক । রোসো, *ক্ান্হর্যা* লি এখগো) শেষ হয়নি । 
সব চেয়ে আশ্র্যা গুণি এখনে। বাঁকী আছে। 
ন্যায় । কি আশ্চর্য্য! আরো কিছু বাকী আছে 
নাকি 1 | 
তর্ক। হা! আরো! ক্ছি। ্জারো 'আশ্চর্য পৃ 
তোমর] এই লোকগুলিকে এতধিনে চিন্ুলে না । আমর! 


| সবাই আশ্চর্যয-রকছ গাধা বনে+ গেছি | 


| 


ন্যায় । - দাঃখো ওটা আমি বরাবরই গ্রান্তাম 1. 

তর্ক 1 এ আরে! আশ্চর্যয | জেনে শুনেও এই ধন 
দান বার আর ধর্ধধ্বজের.আবাচম দূর । এ, দেখছি 
সেই “আশ্ছর্যয” গুলি অঙ্চিগ্য ব্রকম আবিষ্কৃত হচ্চে। 
স্ধায়।. মশাই সংসারে থাক্রে ও সব কর্‌তে হয় ॥ 


( নিধিরা্ষের প্রবেশ ও অন্যমনস্কভাবে প্রন্থাতসাদোগ ) 


ন্যায়। ওহে নিধিরাম,. , নিধিরাম, বলি যাচ্ছ 
কোথায় ? ইল, কথাই কইছ ন| যে মোটে | কলিকাল! 
ঘোর কলিকাল! ব্রাঙ্গণ দেখে একেবারে প্রণামট। মা 
করেই চলে যাচ্ছ যে! ্‌ 

নিধি । কৈ, ত্রাঙ্গণ কোথায়? ূ 
ন্যায় । এই যে আমর। কি তবে জড়পদার্থ নাকি ? 
এ সব বুৰি দাঁদাঠাকুরের কাছে, শিখেছ। এই যে 
পরিষ্কার যচ্ধনুত্র গলায় দেখতে পাচ্ছ। স-শরীরে জল-. 
জ্যান্ত ছু' ছুটে! ব্রাহ্মণ দাড়িয়ে মাছি । দেখতে; পাচ্ছ না? 
তুমি কি অন্ধ নাকি ? 

নিথি। এখনে তোমর! ্া্িপন্বর বড়াই কর? 
তোমর! জড়পদারে্ধের চেয়েও নিরুষ্ট। 
তোধামোদ করে? জড়পদার্থ কি ষাট. বছরের বুড়োর 
বিয়ে দেবার উদ্যোগ করে? তোনার মত ব্রাঙ্গণের 
চেয়ে জড়পদার্৫থ অনেক ভালে! ।' ষক্ঞস্ত্র তোমায় উপ- 


'হাস করছে । তোমার গলায় ওটা শোভা পায় না। 


তোমাকে প্রণাম করব? তুমি চণ্ডালের মধম । আমি 

অন্ধ না তুমি অন্ধ 1 মা 
ন্যায়। নিধিরাম, সুখ সামলে কথ! ক্র । যত সব 

| ছোট লোকের আম্প্ধী বেড়ে গেছে । ব্যাট ছোট, 

| লোকের ছেলে, একটু ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে, তাই আর. 

অহঙ্কারে চোখে দেখেন না! ৃ 

ছা আমর! 


নিধি |. গাক্ুর নিজেকে সাম্লাও | 
ছোটিলোকই সত্য।. তাই বলি হু সিয়ার ॥ . ছোট-.. 
লোকের ন্বভাব, জানতো ? নেমকহারাম, যে 


দাদাঠাকুর সকলের কত উপকার করেছে, তার ব্রুষ্ধে 


তর্ক। এআরো আশ্চর্য্য! সংসারটাকে তুমি বত. 
খারাপ বলেঃ ভাবছে! ন্য।য়রত্্র, সে. তত খারাপ নাও হতে 
পারে। 


জড়পদার্থ কি. 


বৈশাখ, ১৮৪১ 


শপ সপ দি - ক এ 


ষড়যন্ত্র করে, তাকে গেলে পাঠিয়েছো, তাকে পথের | 
ভিখারী করেছ । (তোমরা আবার ত্রাঙ্গণ ? 
দের আবার প্রণাম কপব! তোমরা তো ধনদাস রায়ের 
বাড়ী খেয়েছ, ধনদাস রায় তো নমঃশ্দের 
পুব্যিপুত্ত,র রেখে জাতির হয়েছে । তোমাদের প্রণাম : 
কর! তো দূরের কথা তোমাদের ম্পর্শ করলে পাপ | 


০ সপ 





স্পস্পে সর সৎ তি 








আছে । যত সব বদমায়েস-- 

ন্যায়। ( আম্ফাপন করিয়া!) তবেরে ব্যাটা এত 
বড় কথা ! 

নিধি । ( অগ্রসর হইয়।.) কিরে ব্যাট। কি বললি? 
(লাঠি উঠাইল )। 

ন্যায়। ওরে বাবারে গেছি, গেছি । কে আছো! 
রঙ্গ! কর। ব্রঙ্গহত্য। হোন ব্রহ্মহঠয। হোল। 

(সেবাএতের প্রবেশ) 
সেবা । একি_-কিসের গোলমাল হচ্ছে? 


ন্যার। এই-এই-এই-এই 

তর্ক। বাঃন্যায়রত্র তুমি ষে কেবল টিকিই নাড়ছ । 
কথাট। বুঝিয়ে বলতে পারলে না? এুহে বাপু শোনো 
(সেবাবধণের প্রতি ) এই ন্যায়রত্র মশাই নিধিরামকে 
“গালাগাল দিচ্ছিলেন । 

ন্যায় । কি,কিকিকি! আমি গালাগাল দিচ্ছিলাম? 


তর্ক। তাবৈকি? 

সেবণ॥ নিপিরাম, চটে! না । শির হও। আজ 
সবাইকে এক শুভসংবাদ (দিতে এসেছি । 

নিধি। কি স্বাদ? 

সেবা। দাদাঠাকুর জেল পেকে মুক্তিলাভ করে 
আস্‌চেন। ্‌ 

তর্ক। তাই নাকি? তাই নাকি? ঈশ্বর তুমি 
আছে।--পন্য সুবিভার ! কবে তিশি আলবেন? 

সেবা । কাল। 

»ক। সুসম্যাদ 1 মুসনাদ ! যাও সেবাব্রত 


এ কথা রাষ্ট্র করে দাও । চল চল হে ন্যায়রত্ব চল এখন। 
( সকলের প্রস্থান) 
(ক্রমশঃ) 


সম্ট অশোকের কন্য। সংঘমিত্রা। 
! আহবিদেব শাস্বী ) 

ভারতসম্রাট অশোক সাম্রাজ্লাভের পুবেন 

(তার আদেশে উজ্জয়িনা নগরে বাস করিতে বাধ্য 

হইমাছিলেন। ভাহার পিতা ভীহাকে ভালবাসি” 


তেন না বালা তদানীস্তন ভারতরাজধানী পাটনা , 


মহানগরী হইতে বহুদুংর অবস্থিত উজ্জযিনী নগরীর 
৫ 


সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা 





তোমা- | প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


ছেলেকে! 


৭ 


শাসনভার প্রদান করিয়া টাহাকে উজ্জয়িনীতে 
ইহা আড়াই হাঙ্জার বশুসর 
পূর্ব্বের কথা । অশোক উজ্জয়িনীসংক্রান্ত রাজ- 
কাধ্য উত্তমরূপে নির্বাহ করিতেন। তিন 
| শ্রেনী উপাধিধারী একজন গুজরাটী বণিকের দেবী- 
| নাম্বী এক কন্যকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবী 
পরম। স্থন্দরী গুণবতী সুশীল মহিল! ছিলেন । দেখা 
রাজবংশসন্কৃতা না হইলেও তাহার রূপে গুণে ও 
শীলতায় আকৃষ্ট হুইয়। ভাবী সম্রাট অশোক তাহার 
পাণিগ্রহণ করিয়া পরম শ্তখে তথায় কালাতিপাত 
করিতেন। তীহার এই বিবাহবান্রী তিনি পাটলী- 
পুত্রনগরে তাহার পিতাকে না জানাইয়।৷ দেবীর 
সহিত মহাস্থথে রাজকাধ্য নির্বাহ করিতে লাগি- 
লেন। কাব্ুক্রমে তাহার মহেন্দ্র নামক এক পুত্র 
ও সংঘমিত্র। নানী এক কন্যা! জম্মিল। ইহার 
ূ কিছুদিন পরে যখন তিনি ভারতের সম্রাট হইয়। 
| পাটনায় আগমন করিলেন, সেই সময়ে প্রথমতঃ 
তিশি এ পুত্র ও কন্যাটিকে উজ্জয়িনীতে রাখিয়া 
আসিয়াছিলেন। পরে তাহাদিগকে পাটনায় আনা- 
ইয়াছিলেন। তাহাদিগকে রাজধানী পাটনায় 
আনাইয়া উত্তমরূপে ধন্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে 
লাগলেন। তাহার ধন্মনীতি শিক্ষাদানপ্রভাবে 
তাহার! পরম ধাম্মিক স্থনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। 
সমাট অশোক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা 
অভ্যাস করা ইয়াছিলেন। সংঘমিত্রার স্বভাব এতই 
বিনম্শম ছিল ও তাহার ব্যবহার এতই সরল ছিল, 
যে, ঠিন সআাটুকন্যা হইলেও মঠের ভিক্ষুণা 
উপ।বিবারিণী সামন্যবেশ। সন্যাসিনার ন্যায় সর্ণব- 
ূ সাধারণের সহিত কথাবাও। কহিতেন ও দানদরিতর 
| বলিয়া সঞ্চলের নিকটে এঠীরমান হহতেন। ভাতা 
ৃ ও ভাএনা উভরেই সমন্তাবাপন্ন ছিলেন। সকলে 
তাহ।দগকে ভর্ভিশ্রকা ও সন্মান করিত। অহঙ্কার 
ক।হাকে বলে, তাহা তাহ।র। জানিতেন ন|। তাহার। 
সন্বিদিই লেখাপড়ায় নিখিষ্টচিন হইয়। কালবাপন 
করিঠেন। সমু আশোক বৌদ্ধরন্্প্রচারাথ 
চুরাশা হাজ।র রে ( অঠি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমহ্থি ত 
উদ্যানমপ্যবন্থী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ) নিম্ধাণ করাইয়া- 
ছিলেন। এক একটি বিহারে ব্ভ বৌ সন্গা'সা 
বাস করিয়। ধন্মলোচনা ও ধর্মপ্রচার করিতেন । 





পপ সপ সা 
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ূ 





ই৬ কল্প, ১ ভাগ 





৮ তত্বাবোধিনী পত্রিক। 
বৌদ্ধসন্গ্যাসিনীদিগের জন্যও এই প্রকাক্ম অনেক ূ 
বিহার ডিল। তাহাদের অন্নবস্্ বায়তার সম্রাট : হইয়! ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী পুরীকেও হীনপ্রভ 
নিজেই পহন করিতেন । রোমরাজ্যে যেমন ধর্শ- র করিয়। ফেলিল। প্রধান শ্রধান বিহারের প্রধান 
গুরু পোপের প্রাধান্য শ্রত হইয়। থাকে, সম্রাট | প্রধান ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ পাটনা রাজধানীতে মহা- 
অশোকের সময়ে সেই সকল সঙ্গ্যাপী ও সন্ন্যাসিনী- 1 সম্মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতে 
দের প্রাধানা ছিল । সঞআট স্য়ং ইহাদের নেতার : লাগিলেন। তাহাদের পদমর্যাদা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ 
চরণে প্রণত হইতেন ও তাহার আদেশ বৌদ্ধগাথার : বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ 
ন্যায় শিরোধার্ধ্য করিতেন । তিনি ভিক্ষু ও ভিচ্ষুনী- নিজ নিজ দলসহ ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানে আসিয়। 
দিগকেও ঘথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি. বৌদ্ধ- | পৌছিলে রাজধানীর লোকসকল' তথায় গমন করিয়। 
খশ্বেয় পুষ্টিসাধনার্থ দশ কোটী টাকা বায় করিয়া- ৃ তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতে লার্গিল এবং ভাহা- 
ছিলেন। যেদিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশী হাজার : দিগকে শ্ডিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে লাগিল। তীহা- 
বিহারের নিন্মাণকার্ধ্য পমাণ্ড হইয়াছে, সেইদিন | দের উপদেশ বাণী শ্রুবণে কৃতাখ হইতে লাশিল। 
আনন্দসাপরে মগ্ন হইয়া পব্ধত্র এই ঘোষণা করিতে ৰ এইরূপে ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম 


আদেশ দিলেন, যে, “অদ্য হইতে সপ্তাহকাল ূ দিবসে সআাট অনির্পবচনীয় মহাশোভা যাঁত্রাসহ 


পর্য্যন্ত তাহার সমগ্র 'সাআ্রাজ্য মধ্যে প্রতিযোজন | রাজধানীর প্রধান রাজপথে বহির্গত হইলেন। 
অন্তর স্থানে 'মহাদান মহোৎসব হইবে। এই উং- প্রজাবর্গ মহাহর্সের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে 
সব উপলক্ষে তাহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল স্থান | লাগিপ। সকলেই আনন্দে ্রতিশয় উৎযুল্প 
পম্পমালা ও পল্লবাদ্দি দার! স্ুসজ্টিত করিতে হইবে। | হইল। যেখানে মহাদানমহোৎসব উপলক্ষে, 
এবং যাহার যেমন সামধ্য, তাহাকে তদমুসারে এই | মহামগুপ শিশ্মিত হইয়। সৃসভিজত হইয়াছিল, সআ- 
চুরাশী হাজার বিহারের ভিক্ষু-তিক্ষুনী(দগকে ভিক্ষা! টের শোভাযাত্রা সেই দিকেই টলিল। তথায় 
দিতে হইবে। রজনীতে দীপাবলী দ্বারা রাজ্যের | উপস্থিত হুইয়! মহামগ্ডপ মধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে উপ- 
সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে হইবে। হমধুর ৃ বিষ হইলেন । অগ্রাটেয প্রধান প্রধান সামন্তরা্জ 
গীতবাদ্য দ্বার সকলের হদায়ে অসীম আনন্দ, উৎ- | মন্ত্িবর্গ ও প্রজাগণ স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অনুসারে স্ব স্ব 
পাদন করিতে হইবে। এই এক সপ্তাহ কাল । নির্দিষ আসনে উপবেশন করিলেন। সভা এক 
সকলকেই সংষতত ও অবহিতচিত্তে পধিত্রপ্তাবে, | অপূর্বৰ শোন্ডা ধারণ করিল। এমন সময়ে মহা- 
গাধিব্রবেশে ভগবান বুদ্ধদেবের অমুতিময় অমূল্য | মনীষী মৌদগলীর পুত্র তিষ্য নামক প্রধানতম মহা- 
ধর্পোপদেশ শুমিতে হইবে । সপ্তম দিবসে স্জাট | বিদ্বান্‌ “মহাস্থবির” ভিক্ষু তথায় আসিয়া! উপস্থিত 
স্বয়ং পাত্রমিত্র মন্ত্িগণ' লমভিব্যাহারে রাঙ্জরাজো- | হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সম্রাট স্বয়ং 
চিত. শোভাষাত্রার সহিত রাজধানীয় প্রধান রাজ- | সিংহাসন হইত্তে উদিত হইলেন। রাজসভাস্থ 
মার্গে বহির্গত হইবেন। এ দিবসের সমস্ত ভিক্ষু- 


গৃহসমূহ, রাজপথে য়াজকার্যালয়সমূহ স্সজ্জিত 





সকলেই উশ্খিত হইল। জজ্রাট তিষ্যের চরণ- 
[ভক্ষনীদিগকে বিশেষরূপে ভিক্ষা দ্রিতে হইবে । ! কমলোপরি রাজমুকুট-ম্থশোভিত মস্তক অর্পণ করি- 
ভিক্ষা দিয় তাহাদিগকে সম্মানিত করিতে হইবে। ূ লেন। তিষ্যের পদধূলি লইয়া তিষ্যের জন্য নিদ্দিষট 
এইরূপে সপ্তম দিবসের কাধ্য শেষ হইলে: “মহাদ্দান | আসনে তিষ্যকে বসাইলেন | এবং লিংহাসনর নিম্নে 
মহোত্সবের অনুষ্ঠান শেষ হইবে ।” সম্রাটের এই | অন্য একটি আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেই দিন 





আদেশ-বাণী শুনিয়া সকলেই আদেশোচিত কার্য 
করিতে প্রস্তুত হইতে'লাগিল। সম্রাট নিজে ভিক্ষু 
ভিক্ষুনীদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য যেমন ব্যয় 
করিতেন, গৃহস্থ প্রজাবর্গকেও তক্জপ ব্যয় করাই- 


তেন। যথাসঘয়ে সম্রাটের সাদ; প্রঙ্গাবর্গেব 


তথায় সহস্র সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্মুণী উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ধন্মানুস্ঠান ও বিদ্যোপাজ্জ্রন অনু- 
সাঁরে যাহার যেমন পদ. তিনি তদনুসারে সম্মান 
প্রাপ্ত হহয়াছিলেন। তাহারা সম্রাটের- প্রতি 
মহাপ্রদঙ্গ হুইয়। সম্ভাটকে আশীর্বাদ করিতে 


১ধশখ, ১৮৪১ 





বাদি | তাহাদের দেই শনীরীত্র প্রভাবে স্াট 
সেই দিন অলৌকিক দ্বিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 





আমার পরম স্েহাস্পদ পুত্র ও কন্যাকে উৎসর্গ 
করিলাম” । সন্ান্থ সকল লোক সসাগর! প্থিবীর 


সেই দিব্য শক্তির সাহাব্যে তিনি বিভিন্নস্থানস্থিত,চুরাশী | সম্রাটের এইপ্রকার অভ্ভূভপূর্বব অশ্রঃতপূর্বব মহ! 


হাজার ধর্শমতবন মুহূর্ত মধ্যে দেখিতে পাইলেন । 
তখন সম্রাট সঙ্ঘকে অর্থাৎ ভিক্ষু তিক্ষুণী- 
দিগকে জিজ্ঞামা করিলেন, 
ধ্ঘসৈবকগণের মধ্যে কাহার দান সর্ব শ্রেষ্ঠ” ? 
সঙ্ঘ উত্তর করিল, “হে সম্রাট, ভগবান বুদ্ধ- 
দেবের লীলাকালেও আপনার মত দানশীল 
€কহুই ছিলেন না”।. সম্রাট ইহা শুনিয়া পুনর্ববার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, «“এইপ্রকার দান করিয়া কোন 
ব্যক্তি কি বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সেবক হইতে পারে” ? 
খের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিষ্য বলিলেন, 
“রিনি পুত্র বা কন্যাকে ধন্মার্থে উৎসর্গ করিতে 
পারেন, তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধন্দের প্রকৃত 
সেবক। হে সম্সাট, আপনার মত পরম দাতা 
যে, এই ধঙ্দের পরম হিতৈষী, এ বিষয়ে অন্ুমাত্র 
সন্দেহ নাই।” তগুকালে সেই মহামগুপ মধ্যে 
সম্রাটের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্বমিত্র। তথার উপ- 


স্থিত ছিলেন। বিংশতি বর্ধ বয়স্ক যুবক মহেন্দ্র : 
বিধি সম্পন্ন হইল । 
সকলে স্বন্ষ স্থানে প্রস্থান করিলেন। 


উত্তম স্বভাব, তীক্ষবুদ্ধি, ধর্ত্দে নিষ্ঠা এবং নানা 
বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়। সত্ত্াট তাহাকেই সাত্রা- 
জ্যের উপধুক্ত উত্তরাধিকারী: স্থির করিয়া" সদ 
আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধন্্মাচার্য্য 
মহাস্থঘির তিষ্যের এই কথা শ্রধণ করিয়। তিনি 
তাবী সঙ্তাট্পুত্রের মায়! মমতা ত্যাগ করিলেম। 
অস্টীদশ-বর্ধ-বয়ন্ক। যুবতী সংঘমিজ্রাও সেখামে 
বসিয়াছিলেন। সআাট পুত্র ও কন্যা গতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 


মহাস্থবিরগণ কিক্ষুধদ্মকে অতিশয় পবিত্র ব্রত 
বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন। এই মহাব্রত গ্রহণ 
করিতে ভোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? 
পিতার এই কথা গুনিয়। তাহারা বলিলেন, “পিতৃ- 
দেব, আপনার অনুমতি পাইলে আমর! দুইজন 
এই মুহুর্তেই ভিক্ষুষপ্্ম অবলম্বন পুর্ববক জীবন সার্থক 
করিতে প্রস্তুত আছি।” সম্রাট এই কথা শুনিয়া 
প্রভাম্থ সকলকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “অদ্া 
আমি ভগরান বুদ্ধদেবের পবিত্রতম ধর্শা প্রচারার্থ 


“তগবান বুদ্ধাদেবের * 


“নোমানের তিক্ষুধর্ম 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা আছে কি? আদর্শ বৌদ্ধ 


বিল্ময়জনক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া “সআ- 
টের জয় হউক, সআট চিরজীবী হউন,” এই কথায় 
মহাহর্য কোলাহলে দিগন্ত পৃরিত করিল। সমআ- 
টের উপর স্গন্ধি পুষ্পবৃণ্টি হইতে লাগিল । সক. 
লেই সমাটকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। 

লত্রাট কৃতাগ্রলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যকে বলিলেন, 
“হে ভগবন, আপনি আমার পুত্র মহেন্দ্রের শিক্ষাদাতা 
গুরু হউন” | তিষ্য সম্মত হইলেন । তিনি মহেন্দ্রকে 
বৌদ্ধধণ্রে দীক্ষিত করিবার জন্য মহাস্থবির মহাদেবকে 
আদেশ করিলেন। সম্াট-কুমারী সংঘমিত্রাকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহাভিক্ষুনী ধশ্মপালী আদিষ্ট 
হইলেন। তাহাকে বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত করিবার জনা 
মহাভিক্ষুণী আরুঃপালী আদিষ্ট হইলেন । ইহার পর 
ইন্তিহাস-বিখ্যাত “মহাদ্দান” আরব্ধ হইল । সআট 
সকলকে প্রভৃত প্রণামী দিতে আরন্ত করিলেন । 
যাহার যেমন পদ, তাহাকে তদমুসারে দক্ষিণ। 
দিতে লাগিলেন। এইরূপে “মহাদান মহোৎসব” 
ইহার পর সভাভঙ্গ হইল। 
পরদিন 
হইতে সংঘমিত্র। মহাভিক্ষুণী ধন্মপালীর নিকটে 
উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ত 


। কিলেন। তিনি ইতঃপুর্বেব উক্ত ধন্মের সাধারণ 
৷ পাঠ্য অন্যান্য বহু গ্রম্থই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন 
৷ করিয়াছিলেন। মহাভিক্ষুণী 'শায়ুঃপালী তাহাকে 
। বৌদ্ধধর্দে দীক্ষিত করিয়া এই ধর্ের সুষ্মমতত্ব € 
সাধনাপদ্ধতিগুলি 


শিখাইতে লাগিলেন। ভিঙ্ষু- 
ংঘে প্রবেশের নাম “উপসম্পদা”। মহেন্দ্র পিতৃ- 
প্রাসাদ পরত্যাগ করিয়া “উপসম্পদ। মন্দিরে" 


৷ দীক্ষিত হইয়। তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 


মহেন্দ্র তথায় তিন বগ্দর কাল তিষ্যের নিকটে 


অধ্যয়ন করিয়া “অহ্‌ৎ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
এত অল্প কালের মধ্যে এই উপাধি লাভ করা 
বড়ই প্রশংসার কথা । 
এই যে,'সংঘমিত্রা ইহ! অপেক্ষা অল্প কালের মধো 
এই উপাধিটি লাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ইহাতেই বুঝা যায় যে স্ত্রীলোক ধণ্মশান্সর ও ধর্ম 


কিন্তু মহা আশ্চর্যের বিষয় 


২০ তন্ববোধিনী পত্রিকী নিকট 


পরপর». পপ পপ পপ পপ» 


সাধনায় উত্তম রূপে শিক্ষা পাইলে পুরুষ অপেক্ষা । বিশ্ব-নাহিত্যের ক্রঘবিকাশ ও 





অনেক উন্নত হইতে পারে। ধর্মে স্ত্রীলোকের ূ ( কথক-_শীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ) 
বিশ্বাস ও ভক্তি যত দৃঢ় হয়, পুরুষের তজপ হয় ৰ যিনি নিত্যবস্কর অভাববোধের উদ্রেক করা'- 


না। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধর্ানুষ্ঠানে | ইয়া দেন এবং যিনি তাহ! পুরণ করেন, অবস্থা- 
দ্নালোকের যত আগ্রহ দৃষ্ট হয়, পুরুষের তত ূ বিশেষে এই দুই জনই মনুধ্জাতির কল্যাণকারী। 
সাগ্রহ দেখিতে পাওয়৷ যায় না। স্ত্রীলোক ধাশ্মি-।' মানুষ অনেক দিনের মানুষ; এত বড় পুরাতন 
কের জাতি । এ হেন স্ত্রীজাতি যদি ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন ; জগদ্ভাগারের বন্মূল্য রত্বগুলি বাহিরে পড়িয়া 
হয়, তাহা হইলে দেশের ভয়ঙ্কর দুর্দশা অনিবার্ধ্য আছে, সে গুলি এখনো মাল-কোঠায় আনিয়া 
হইয়। উঠে। সংঘমিত্রা এই উপাধি লাভ করিয়া | সঞ্চিত করিতে পারে নাই, এ একট! অকর্ণ্য- 
সকলের মহানন্দ-বর্দন করিয়াছিলেন । তারই লজ্জাজনক নিদর্শন । কতদুর পর্য্যন্ত এখানে 














(ক্রমশঃ) | তাহার দাবিদাওয়া, মানুষ এখনে! তাহ ভালো 
চা করিয়া বুঝিত্ত্রে পারে নাই । তাই বাহিরে এত বড় 
সাড়া । | বিপুল ভাগার থাকিতেও দৈন্যের কারাগারে ধুলি- 

(শ্রীমতী অন্ররেণু দেবী) . : | শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। এমন একদিন ছিল 
এবার আমি খোঁজ পেয়েছি গে! | যখন এই জগতট। কেবল একটা প্রকাণ্ড বিন্ময় 
তূমি আস্বে ওগো! আসবে বলিয়া বোধ হইত; ইহার মধ্যে যে ভাবের উচ্ছাস 
তোমার দেখ! রোজ চেয়েছি গো | আছে, মানবহৃদয়ে তাহার তরঙ্গ পচ্ছছিতে অনেক 
এবে সামনে আমার হাস্বে ; দিন লাগিয়াভিল। তারপর বিম্ময়সপ্তাত ভাবরাশি 
ছুটে ছুটে তোমার তরে ক্রমে ক্রমে একটি অনির্ববচনীয় কমনীয় মাধুরীর 
আবেগ ভরে, ৰ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আকার ধারণ করিয়! 
পাইনি দেখা এক নিমেষের | উঠিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল ;__ 
আখির জলে ভেসে-_ ূ “আনন্দরূপমমৃতং যদ্ধিভাতি” 
এবার তুমি চিরজীবন থাকবে ওগো ূ প্রথমতঃ মান্গুষ কেবল তাহার নিদ্রাপ্রভৃতি প্রাক- 
আমার কাছে এসে; . । তিক প্রয়োজনের সহজ ব্যাপারগুঁলিকেই কায়ক্রেশে 
আজ, হৃদয়পুরে সাড়া দেছে ূ সম্পন্ন করিয়া একটা মুড আনন্দে পরিতৃপ্ত ছিল; 
আস্বে তূমি আস্বে ্‌ | ক্রমে নৃতনতর অভাব বোধের সঙ্গে জীবনটাকে হৃখ- 





আমায় তূমি আপন করে £খ-বেদনাময় করিবার বিচিত্র উপাদান স্ষ্তি হইল। 
এবার ভালো বাসবে। সেই আদিকালে স্থাখ দুখ উপভোগের মধ্যে 
বাতাস যেন বিভোর হয়ে ৷ কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিল না। জীবনে কোনো 
আনচে বয়ে ূ প্রকার ব্যস্ততা অথবা মন্থরতা ছিল না। অতৃপ্তির 
তোমার দেশের সব ভূলানো মধ্যে যে তৃপ্তি অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ রহি- 
গাবেশভর! মায়া, য়াছে, একথা তখনকার লোকের কাছে আদে 
মেঘের কোলে,'পাতায় পাতায় দেখচি শুধু : ভাবিবার বিষয় হয় নাই। সেকালে এই সুর্য্ের দিকে 
তোমার যেন ছায়া ; চাহিয়। শিশু মানব নির্ববাক-বিস্ময়ে স্তম্তিত হইয়। 
গাজ, হদয়বীণার কোন্‌ তারেতে গে রহিত। তারপর একদিন কোনো এক লোহিত- 
করলে তুমি স্পর্শ ? রাগরঞ্রিত মন! প্রতাষে একজন বলিয়া উঠিলেন ;-- : 
গাহিছ্থে সে আজ তার তারেতে গো | “সর্বিউূর্ববরেণ্যং আর সকলে অমনি তাহার সঙ্গে 
ছড়িয়ে শুধু হু । সঙ্গে কৃতাগ্রলি হইয়া মুক-হুদয়ের সতক্তি প্রণতি . 
জ্ঞাপন করিল । | 





রে 
রা. পর পপ সত পল ৯৭৪ গর ক পপ এ. ০ ৯ 





টখ।খ,১৮৪১ 


এই নিত্যকার ম্বখ দুঃখ, আলো! ছায়া, দিবা 
রাত্রিগুলি যে কেবল ভূত্যের মত জামাদেন্ গ্রয়ো- 
জন সিদ্ধি করিতেই এখানে আসে নাই, তাহ! 
মানবহ্ৃদয় ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে । এ সকলের 
প্রয়োজনৈয় খর ছাড়া অন্য এক জায়গায় দিব্য 
মহিমার আলন পাতা রহিয়াছে; যখন সেইখানে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই ইহাদের বিচিত্রতা ও অভি- 
নবন্ধ বিকশিত হুইয়। উঠে। এসকল যতই কেন 
অনেক দিনের হোক না তবু পুরাতন অথবা এক- 
ঘেয়ে বলিয়! বোধ হয় না । মানুষ ভিতর হইতে 
ইহার উপর নব নব বর্ণের মাধুরী ফলাইয়। চির- 
নুতন করিয়া রাখিয়াছে। এ শক্তিটা মানুষের 
নিজের কস্তরের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই 
সকল দিব্যানুভূতি যখন সহ পরিপুণতার ভারে 
বাহিরে উচ্ছূসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন 
অবধি আজ পধ্যস্ত ধারাবাহিক গ্রেমে খড়ি পাতিয়া 
দেখিলে ইহাকেই বল! যায় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ । 

বিশ্ব-প্রকৃতির মগ্মতলে একট৷ প্রকাশ-ব্যাকু- 
লত। প্রতি নিয়তই আকু-পাকু করিতেছে । গাছ, 
পাতা, লতা, ফুল ইত্যাদিকে বাহিরে যে ভাবে 
প্রত্যক্ষ করি এ গুলি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে। 
কুস্থম গন্ধ, বর্ণ এবং পাপড়ীর মধ্যেই তাহার 


বারাণমী-কথা 





২৩ 


৯৯০০ ও ইউস এস, এ ০০৯১-০১০৬০০- পাত 


সাহিত্য উচ্চতম উদ্দেশ্য, মন্হান্‌ লক্ষ, অপরিমেয় 
স্থখ, এবং প্রচুর দুঃখ দিয়া মানব জীবনকে বৈচিত্রা- 
ময় করিয়া তূলিয়াছে। জীবনধারণের পক্ষে 
যে আপিসে যাতায়াত, আহার, নিদ্রা প্রভৃতিই 
প্রচুর নহে, তাহা বুধাইয়া দিয়াছে এই সাহিত্য । 

বহিঃপ্রকৃতি যতই বড় হৌক্‌ না৷ কেন মানুষের 
হৃদয়ের তুলনায় সে অনেক ছোট। মানবঙ্দয় যে 
প্রকৃতি হইতে কেবল গ্রহণ করে তাহা! মহে। সে 
বতটুকু নেয় তাহার শতগুণ দেয়। এই আদান 
প্রদানে প্রকৃতিই জিতিয়া যায়। কিন্তু এত সে 
দেয়, তবু ইহ!কে বাজে খরচ, অথব! অমিতব্যায়িত। 
বল! যায়না কারণ এর গোলাবাড়ীতে যাহা সঞ্চিত 
আছে তাহা অফুরস্ত । তবে এ নেওয়া দেওয়ার 
মধ্যে অবশ্ঠুই একটা “ভাল-মন্দ, ইতর-বিশেষ 
আছে। অনেক সময়ে গ্রহণ করে ভালো, দেয় 
মন্দ। 

এই জমা-খরচের হিসাব রাখে সাহিতো। 
কাহারে! নেমকহারামী করিবঝর সাধ্য নাই। বন্ধ 
পুরাতন কালের আদান-গ্রদান-সম্বন্ধীয় নিকাশ 
তলব করিলেও তাহা এই খাতা হইতেই খতাইয। 
দেখানো বায় । 

আমরা নিতান্ত ভিক্ষুকের মত এই বিশ্ব-নগরে 


সমএ মাধুরী টুকুকে নিঃশেষে রাখিয়া দেয় নাই। | আসিয়া একটি সরাইখানার সন্থীর্ণ-কক্ষে আশ্রয় 
এরূপ হইলে তাড়াতাড়ি কোন এক উজ্জ্বল প্রভাতে | গ্রহণ করিয়াছিলাম। অগ্রদূত সাহিত্য আসিয়! 


ফুটিয়! উঠিম্লা, মধ্যান্ছেই জগতের হাদয় হইতে 
বিদায় লইত। এ ভারে ফুলকে দেখিলে তাহাকে 
নিতান্ত ছোট করিয়াই দেখা হয়। এইটুকু ছাড়। 
ফুলের আর একটি মন্থান্‌ সার্থকতা, চরম পরিণতি 
আছে। সেইটুকু ধর! পড়ে মানব হৃদয়ে । নাহিরে 
সে প্রভাতের আলোর সম-বয়সী হইলেও ভিতরে 
তাহার অনস্ত জীবন, অফুরস্ত মাধুরী ও বিচিত্র 
উদ্দেশ্য । 

অনেক সময়ে দেখ! যায় এখানে যাহার সুত্র 
প্রয়োজন[সিদ্ধি মাত্রই উদ্দেশ্য তাহার মুল্য বড় 
কম; তদপেক্ষা যাহ! বাহিরের জগতের পক্ষে 
নিতান্তই আগন্তক তাহাই পরে হাদয়-রাজ্যে চির 
বসতি লা করে। এই ইন্ড্রিরভোগ্য পদার্থের 
মধ্যে অতীন্্রিয় মাধুরীটুকুকে চিরদিনের জন্য 
বাঁধিয়া রাখে একমাত্র সাহিত্যে । এক কথায় 


গু 


প্‌ 


ৰ সাহিত্যের কাজ । 


আমাদিগকে . রাজবাড়ীর দরওয়াজা পর্যাস্ত পৌঁছা- 
ইয়! দিতে আসিয়াছে । কিন্তু খবর দেওয়! পর্যন্তই 
সেখানে যে দ্বারবান আছে 
এখন তাহার সঙ্গে রফ। কিয়! সেই রাজাধিরাজের 
চরণসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারিলেই আমরা 
কৃতার্থম্মন্য হইব। সেখানেই আমরা “মহতো- 
মহীয়ান” | এইরূপেই সাহিত্যে ক্রমবিকাশের 
চরম পরিণতি । 


বারাণসী-কথ।। 
(শ্মতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যাম) 
(পূর্বের অনুবৃত্তি ) 
দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি ভফারিন বিজের নিকট 
আলিয়। উপস্থিত হইল। এখান হইতে বারাসীর 
মোহন সৌন্দর্য দেখিলে প্রাণ-মন শীতল হর। ব্রিজেজ 


২৬ কলপা। ১ তাগ 





উপর আলিয়। মারি মনে ভক্ত কত কবি, হেমচন্জের কাশী- | নগরী বারাণসী ঢে দেড় ক্রোশ দীর্ঘ অর্ধ ক্রোশ বিশ্বৃত ছিল। 


স্ষোতর যনে পড়িল-_ 

“জয় জয় কাশী অর্চন্ত্রীকার, 

বেনী ুসজ্জিত অসি,বরুণার । 

পদতলে শোে হুরধুনী-ধার, 

কটিদেশে কোটি সোপানের হার। 

নবদদিবাকর কিরণমাল।, 

মন্দির মুকুট ছেউলে ঢালা । 

দিব্যচক্ষে শিব-ব্রিশুল কাশী, 

জর বিশ্বেশ্বর-পুরী বারাণসী 1 

ব্রিজের অপর পারে “কাশী? ষ্টেশন । এখানে গাড়ী 

থাষিল। আমি এখানে অবতরণ করিলাম । ই্রেশনের 
ফটক দিয়! বাছিরে আসিয়া! আমর। ছই জন একখ।নি 
একাতে আরোহণ কগিলাম। পুজার সময় একার ভাড়া 
একটু চড়িয়াছিল। একামঞ্চের দগুটাকে বেশ শক 
করিয়া ধর্িলাম, নতুবা একার 'বিকট আন্দোলনে; 


মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবন1। একাখানি 
 দ্রুতবেগে রাস্তার ধূণিরাশি উড়াইতে উড়াইতে ছুটিয়। 


লিল | রাস্তার উতয় পার্খে বহু দোকান, দ্বিতল ভ্রিতল 
অট্রাপিকা দেখিতে পাহতাম। পুজার বাজারে বহু 
লোক-সমাগম দেখিতে দেখিতে আমর! প্রা অন্ধ 
ঘণ্টায় 'গোধূলির” গাড়ীর আড্ডান্ন আলিয়া পৌছ। 
গল । এখানে নামি কুলির মাথায় মোট দিয়! 
গিপুরাটৈরবীর গরপিতে আমার আত্মীরের বাসার 
পৌছিলাম। পরম্পর কুশল-গ্রশ্নাদির পর আমি একটা 
পরী! রমণীর সহিত মীরঘাটে গঙ্গাঙ্মান করিতে যাই। 
্গানাত্তে বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পর আমীয়টির 
সহিত কাশীসন্বন্ধে অনেক আলাপ হুর। 

কাশী হিন্দুর নিকট পরম পবিস্র তীর্ঘ। এই স্থানে 
পৃর্বব ও পশ্চিম দিক্‌ দিয়া বরুণা ও অসি নামক ছুইটী 
নদী গ্রবাছিত হইয়। উত্তরবাহিনী গঙ্গার সহিত মিলিত 
৪$ষাছে, এইজন্য এই পুশ্যন্থানকে “বারাণসী' কছে । 

এই পুণ্য নগরীর উল্লেখ সর্বপ্রথমে আমর! শুরু 
নক্ুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌধীতকী ব্রাঙ্গণোপনিষদে 
দেখিতে পাই । সেই সময় কাশী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরি- 
চি ছিল। রামায়ণযুগেও যে কাশী অত্যন্ত বিশ্বৃত 
ঞপপদ ছিল ইহার সবিশেব প্রমাথ আছে । আর্ধযজাতির 
আ[গমনেষ্জ পৃব্বে কাশী প্রদেশে এনার্ধ্য জাতির! (দ্রাখিড় 
ও কোল) বাদ করিত। ২৪১০-১০০* খৃঃ পূর্বাসে 
আধ্যপ্রাতিরা উত্তর ভারতবর্ষ জইতে আগমন করিয়া 
এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফাহিয়ানের 
ল্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, খুহীয় ৫ম শতাবীতে 


সর ০ 


৬ঠ খৃষ্টান হিটএন্ৎ-লাঙ, সাঁরনাথে আসিয়াছিলেন। সে 
সময়ে তিনি কাশীতে হিন্দুধর্শের প্রাধান্য দেখি! 
যান । উড়িব্যার “মাদলাপঞীতে, দেখ! বায় থে, রাজ! 
যবাতি ফেশরী বারাপসীর মন্দিরের আদর্শে ৩৯৬ শকে 
ভুবনেশ্বর মন্দির নিম্মাণ করিয়ানথিলেন। 
€ই অক্টোবর, ১৯১৩ রবিবার । অতি প্রতযুধে নিস! 
হইতে উঠিয়। গঙ্গ।-ম্ান করিয়। সর্বপ্রথমে বিশেখর 
মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। অল্প কিছুদূর অগ্রসর গইপেই 
বিশ্বের মন্দিরের সংকীর্ণ গলি। গলিতে প্রবেশ করি- 
রাই দেখি পুষ্পমাপ্যবিক্রেত, মিষ্টাকবিক্রেতার। যাত্রীকে 
অতি সমাদরে “আইয়ে বাবুপ্ণী, আইর়ে মা-জী” বলিয়! 
ডাকিতেছে। ধ্দামি কিছু নিষ্টার ও ফুল খরিদ করিলাম । 
মন্দিরের বহির্থারে দেখি ডান দিক একখানি শ্বেত প্রস্তর- 
ফলকে লেখ! রহিয়াছে :0597861917010 001 091012106 
৮০ 05 22700 19116101 216 150 39568৫ 0০ 6০0 
61309] 0136 61191. এই লিষেষবাকাটী আমার নিকট 
তাল বলিয়া মনে হুইল ন!। সামান্য একখানি গ্রস্ত ফলকে 
এই নিষেধবাকাটী লিখি! সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়া যে 
কি লাঁভ আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ৰাছিরের 
তোরণ অতিক্রম করিয়! আমি মূল মন্দিরের অভান্তরে 
প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম শত শত নরনাদী বিশ্বেশ্বরকে 
দেখিবার আকুলতায় আনন্দের কোলাহুণে এবং ভক্তি. 
গদ্গগদ কণ্ঠে 'হর-হর ব্যোম্‌ ব্যোম্* ধ্বনিতে মন্দিরা ভ্যত্তর 
মুখগিত করিয়া তুলিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণ পিকের 
দরজ। দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরের মধ্যস্থানে 
বিশ্বেশবর-লিঙ্গ | * যনপ্রাণ ভাবে তরির়। গেল । 
'তেজোময়ং সগুণনিগুণমন্ধিতীয়ং 
আনন্দ কনমপরািতমপ্রমেন্বং ৷ 
নাগাস্তকং সকলনিলামাত্মরূপং 
বারাণসীপুরপতিং ভব বিশ্বেশ্বরং ॥ 
বিশ্বেশ্বর দর্শনশেষে অপর পথ দিয়! বাহির হইয়। অন্র- 
পূর্ণা মন্দিরের দিকে চলিলাম। পুজার সময় অন্নপূর্ণ 
মন্দিরে অত্যন্ত ভিড় হয়। এখানে মন্দিরের চতুর্দিকে 
বারান্দায় ত্রাঙ্ষণগণ উচ্চৈঃস্বরে তান-লয়-সংযোগে চত্তী- 
পাঠ করিতেছিলেন। বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ছণগণের মুখোচ্চারিত 
চণ্ডীর প্রতিপ্লোক যেন কত গম্ভীর ও প্র।ণের ভিতর 
কি এক ভাবের সার করিয়া দের, তাহ! বর্ণনাতীত। 
চৈনিক পরিব্রাজক (হউএন্ৎ-নাঙ, এখানে শত হস্ত উচ্চ 
তাত্মঙ্িত বিখ্বেখর লিন দর্পন করিয়া।ছলেন। মেই মুর্তি এখন আৰ 
দেখিতে পাও! বায় না। খধতিহালিকদের মতে ১১১ নালে 


কাশীর রাজ! রাঠোর জয়ঠ।দ যখন সেনাপতি কুতবউদ্দীন কর্তৃক 
পরাজিত ও নিহত হন, বোধ হর তখর মুসলমান সৈন/ এই প্রাচীৰ 


কাশীরাজা ৩৩৩ এক্কাশ (৪*** পি) ও ইহার প্রধান লিঙ্গমৃষ্তি বিধ্বস্ত করঃ[হিল। 


৯০০০ জপ 


্ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের মতে উহ! জনৈক মহারাষ্ট্র বি 


বৈশাখ, ১৮৪১ 
কাশী অন্নপূর্ণার নগরী, এখানে কেহই অভুক্ত অবস্থা 
থাকে না-- 
'জগতজননী অন্নদা আপনি, 
যেখানে খুলেছে আনন্দ-বিপপি 1, 
এই মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারস্তে পুণায় মহা- 
রাষ্ট্র হ্পতি * কর্তৃক নিশ্মিত হুইয়াছিল এবং পরবর্তী 
কালে নাটোরের রাণী ভবানী মন্দিরের সংস্কার সাধন 
করেন । মন্দিরের উপরিভাগে একটা গুদ্বজ ও একটী 
স্তস্ত আছে। মন্দিরের একাংশে সপ্তাঙবযোজিত রথের 
উপর হুর্য্যমূর্তি দেখিতে পাইলাম । 
অন্নপূর্ণ। দর্শন করিয়া অমর! বিশ্বেখবর মন্দিরের 
উত্তর পার্খের গলি দিয়! জ্ঞানবাপী দর্শনে যাই । কথিত 
আছে রুদ্রর্ূপী মহাদেব ব্রিশুল দ্বারা এই স্থানের 
মৃত্তিক। খনন কনিকা! এই কুণ্ডের স্থি করিয়াছিলেন। 
হিন্দুর বিশ্বাস, এই কুণ্ডের জল পান করিলে আত্মজ্জান 
লাত হয়। কালাপাহাড় কাশীর মন্দির ধ্বংস করিবার 
সময় পাণ্ডাগণ বিশ্বে্বরকে এই কুণ্ডে জুকাইয়া রাখিয়া 
ছিলেন: বলিন্ন! অনমুখে গুনিতে পাওয়! যায়। এই 
কুণ্ডের উপরিভাগে একটা ছাদ আছে। গোয়ালিরর- 
» রাজ দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার বিধবা! পত্থী রাণী বৈজাবাই 
১৮২৮ খুষ্টাবে ইহা নির্শাণ করাইয়া দেন ॥ ইহ! চল্লিশটী 
প্রস্তরনির্দিত স্তস্তের উপর স্থাপিত । একটা পাগু। ঠাকুর 
লমাগত যাত্রীকে কুণ্ড হইতে জল তুলিয়। দিতেছিলেন 
এবং তাহার পারিশ্রমিক বাবদ একটা পয়সা! গ্রহণ 
করিতেছিলেন । জ্ঞানবাপী কুণ্ডের মুক্তপ্রাঙ্গণের পূর্ববাংশে 
একটা শ্বেতপ্রস্তরনির্দিত সাতফুট্‌ উচ্চ বুহৎ বৃষত- 
মুর্তি দেখিলাম । নেপালের রাজ। ইহ! নিশ্মাণ করাইয়। 


দিয়াছিলেন। 
বর্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের অনতিদুরে ওরংজেব কর্তৃক 


নির্িত যে মসঞ্জিদ দৃ্ হয়, পূর্বে এই স্থানে আদি 
বিশ্েশখর-মন্দির ছিল। কথিত আছে যে, ১৬৬৯ খৃষ্ঠাবে 
স্ররংজেব এই মন্দির তাঙ্গিয়। 
করেন । 1 


৪৯৪) তব জা গর থর 





ঃ 





বহাদেও কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। 

1 জেনারেল কনিংছামের মতে জাহাঙ্গীর (বশেখর-মন্দির ভাঙ্গিয়া 
সেই স্বানে মসজিদ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ কানিংহাম 
চখের নিকটবর্তী আদি বিশবেশবর মন্দিরের কথাই বলিয়! খাকিবেন। 
শুরংজেৰ কাশীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়াছিলেন কিন। সে বিষয়ে সম্প্রতি 
একটা আলোচন! চলিতেছে। এই আলোচনার মূলে একখানি 
১৬৫৩ ব। ৫৪ থুষ্টান্দে পারনীতে লিখিত “ফারমান' | চট্টগ্রামের উকিল 
০19 0169 (80179195 ) রচয্লিত! শীযুত্ত বাবু রজনীরঞ্রন 
সেন ১৯১১ খুষ্টান্দে নিজ চক্ষে কাশী-পুলিশের সিটি ইনস্পেকটরখান্‌ 
বাহাছর শেখ মহম্মদ তোয়াবের নিকট মুল গ্লিলখানি দেখিয়াছেন। 
পূর্বেঘে এই ফারগানধানি মঞ্গলগোৌরী মহল্লার জনৈক পাণ্ডার নিকট 
হইতে থান, বাহাছর প্রাপ্ত হন। লেফটানান্ট কর্ণেল ভাঃ ডি, সি, 
ফাইলটের ইংরাজী অনুবা নিয়ে প্রদত্ত হইল- 


ূ বারাণমী-কথ! 


মসজিদের প্রতিষ্ঠ! 


২৩ 


স ০ এপ 
চস 


. মস্প্রিদের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে দীড়াইয। আম 
প্রতাহ প্রাতে মুগ্ঠনত্রে পুরাতন বিশবেশ্বর মন্দিরের ভগ্মা- 
বশেষ দেখিতাম। সুন্দর কারুকার্য্য খচিত সেই অংশ 
দেখিয়া কত কথা মনে আসিভ। এই তগ্রন্তুূপ হুইতে 
হিন্দুর স্বাপতা শিল্লোৎকর্ধের একট! চরম নিদর্শন পাও! 


শপ পল 





সপ ই০০০০০০০০, 
সস” পন» 
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উপরোক্ত ফারমানের মূল ভাবার্থ জানিবার জনা আমি শ্রদ্ধাম্পন 
সথপ্রপিদ্ধ শ্রতিহাসিক প্রফেসর এ্ধুক্ত বছুনাথ সরকার মহায়কে চিঠি 
লিখিকাছিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন--'উপাংজীধ 
হুকুম দিয়! কাশীর বিশেশ্বর মন্দির তগ্ন করান; একথা তাহার সয়- 
কারী ফারপী ইতিহাসে লিখিত আছে। সেন মহাশয় যে কাশবন 
উল্লেখ করয্াছেন তাহ। 7০90025100০ 4৯518010 
5০90160 ০ 73916%1এ তৎপর মুস্তিত হর, এবং তাহার 
একখানি বড় ফটে। আমার নিকট আছে। সেখানিতে কাশীয় 
করেকঞ্জন পৃ্জারীকে রক্ষা! করিবার হুকুম দেওয়। হয়; উহার তারিখ 
বানশাহেগ রাজহকালের প্রথম বৎসর, যখন তাহার পুত মুহশ্ 
সুলতান, পর।জিত শুন্ধাকে মুঙ্গেরের দিকে পশ্যাক্ধাবন করেন।' 


২৪ 





২ কল্প, ১ তাগ 


ঘা মনে হয় ঘেন কোন দেঁবশিল্ী এই মির | জা বিশ্বাদ টার উপরেই । তিনি ছাড়া এ সমহে 


গড়িয়া ভূলিয়াছিলেন ৷ ইহ! বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে! 
বিশ্বপে অতিতূত হইতে হয়। হিন্দ স্থাপতালৌন্দর্ষে!র 
গৌরব-স্থতির মহিন! মুহূর্তে জাগির। উঠে । এত মুলার, 

এত সুগঠিত মধ্ধিয় সম়াট এরংজেধ কেন ভাপি্কা- | 
ছিলেন? প্রজার বেদান্তমূলক ধর্মকে ওরংজেবের যত; 
ধর্ণাবিশ্বাসী ফেন যে ত্বপার চক্ষে দেখিতেন তাহা ও একট! 
লহঙ্গ্যার বিষয় । আঞ্িও ইতিহাস পাক্ষ্য দেকস বিন 
বলিস্া-_ভারঙসআাট শুধু প্রজার ক্ষান্ধ 'জিডিয়া' কর 
স্বাপন করিয়! ক্ষান্তু হন নাই, প্রঞ্জার ধর্ম, প্রজার পুজার 
মনির, প্রজার দেবতাকে নু করিতে--তছগিতে-_ 
র্গ বিচূর্প করিতে অগ্রলর হইয়াছিলেন। এত করিয়াও 
কিন্ত তিনি হিন্দু্ঘ ধর্মবিশ্বাসের এক কণিকাও বিলোপ 
করিতে পারেন নাই। 

( কমশঃ ) 


রাশাডের-স্ৃত কথা। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
“করমালা” ভালুকে পীড়া । 
২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রারী ১৮৯১। 
(প্রজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত) 

ভাক্কাক্স ভিতরে: বিছানাম্প বসিক্লাই ছিলেন। ইনি 
জাতিতে মুললমান, কিন্তু ব্যবহারে খুব লৎ ও সুশীল 
তিনি খুব আন্থ। ও বত্বের সহিত ওঁধধোপচার করিতে 
ছিলেন, তথাপি গুর শরীর ক্রমশ খারাপ হইতে 


জাগিল। খুব খাম ছুটিতেছিল এবং মুখও ছ্ায়ের, 


মত রত্তহীন দেখাইতেছিল। এক্ষণে ওলাউঠার সমস্ত 
লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। কঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইয়া পড়িয়াছে। মুখের কাছে কাণ না! আনিলে তার 
যুখের কথা গুন! যায় না। বলিতেছিলেন কি 1_ সমস্ত 
মিন কেবলি বলিছ্েছেন )--“ছুমি ঘাব্রিয়ে যেওনা, তয় 
পেয়োন!, যনোধোগ দিয়ে বোতলের উপরকার অক্ষর- 
গুল! ভাল করে? পড়ে তবে আমাকে ওঁধধ দিতে খাক। 
খাব্রিয়ে গেলে ভুল করে আর কোন খধধ দেবে”্__ 
ইত্যাদি কথ! আমাকে সাহস দিয় দিনের মধ্যে কতবার 
বলিতেন । শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে স্পষ্ট 
গেখ। বাইতেছিল; সেইজন্ত আমার ধড়ে যেন প্রাণ ছিল 
না। কিন্তু গুর সাহসের কথ! শুনিয়া! আমি যেন নূতন 
প্রাণ পাইতাম? কিন্ত এখন কথ। বন্ধ হইয়া বাওয়ার 
আমি একেবারেই সাহস হারাইগাঁন। ধরণী ও জাকাশ 


ছাড়া আমার কাছে যেন জার কিছুই নাই। সেই দয়া- 
অয় পরমেশ্বর এখন কোথায়? আজ পর্যযস্ত আমার 


আমার আর কেহ নাই, এটি তিনি জানেন ন1? 
ইত্যাদি নানা কথ! বলিয়া, আমি আপন মনে কাদিতে- 
7 এবং সেই আবেশভরেই উঠিয়া একবার নাড়ী 
হারা নিকটে ডাক্তার ও কেরাশী বলি ছিলেন। 
“আমি ভিতর থেকে এখনি আস্চি* এই কথা তাদের 
বলিয়! বে দেবালয়ে আময়া নামির়াছিলাম, সেই মছা- 
দেবেরই মন্দিরের ভিতর দেখতার সন্ুখে গিয়া বলিলাম । 
তখন রা তিনটা । ভিতরে এক বৃদ্ধা পৃ্ারণী 
শুইয়াছিলঃ আমি তাকে বাহিরে যাইতে বলিলাম । [কিস্ক 
সেখানফার দীপ মিট.মিট, করিয়া! অলিতেছিল। আমার 
তা' ভালই মনে হইল ॥ কারণ এই সমর আমার বেরপ 
মনের অবস্থা জাথাতে দেবতা ও আমি--আমর! ছাড়া 
তৃতীয় ব্যক্তি যেন কেহ না৷ থাকে ; একটি দীপও ন! 
থাকিলে ভাগ হয় মনে হইতেছিল। পারিতাম বঙ্গি 
নিবাইয়। দিগ্চাম, কিন্ত হাত দিতে সাহস হইল না। ও 
কথা মনে করিলেও অন্তত হর এইরূপ মনে করিয়। 
আমি দেবতার সম্মুখে পাগলের হত বসিয়া! রহিলাম। 
মুখ হইতে কথ। বাহির হইতেছিল না! বলিয়। দেবতার, 
সঙ্ধুখে মাথা রাখির! আন্তে আন্মে-_কিন্তু খুব মন খুলি 
কাফিলাম। খুব ফাদিবার পয, মন একটু হাক্কা হইলে 
(থা যনে হইতেছিল তাই বণিতে লাগিলাম, প্রার্থন! 
| করিলাম এখং সর্বগ্রকারে দীনতার ভাব মনে আসা 
সন্েও আক্রোশের সহিত বলিলাম; “আমর! দীন, 
সক্কটে তোখার ঘারে এলে পড়েছি ; তোমার বাহ! ভাল 
মনে ছয় সেই তাবে আমাদের উদ্ধার কর? হুমি জন্ত- 
ধামী সবাই হলে; আমাৰ উপর তোমার যদি দর! না 
হয় তাহলে বাহিরে ঘষে একট। বড় কুরে। আছে সে নিশ্চ- 
রই দয়া করে তার উপরের মধ্যে আমাকে গ্রহণ করবে” 
এইরূপ কত কথাই বকর বকর কন্দিয়া বকিয়। গেলাম । 
সব রকমে শ্রান্থ হইয়। পড়িবার দরুণ, কি অন্য কারণে, তা 
কে জানে এইরূপ ভয়ঙ্কর কষ্টের অবস্থা সত্বেও, কয়েক 
সেকেু-কাল দেইথানেই আমার চোখ, বুণিয়া আলিল। 
আম স্বপ্র দেখিলাম, যেন কোথাও একট। উচু পাহাড়ের 
উপর দেবালয় আছে আমি যেন সেইখানে গিরাছি। 
দেধালয়ের নীচেই কধ্গান্দীর প্রবাহ-পথ ; তারই ধারে 
স্থানে স্থানে বট-পিপলের বৃক্ষ ;-_-তাহ! বেশ মজবুত 
করিয়! বাধানে!;॥ এবং মাঝে মাঝে বড় ঘাট । এইরূপ 
এক উচ্চ ঘাটের নিকটগ্থ বাধান বটবৃক্ষের উপয়ে ছুই 
হাতে ঠেস দিয়! নীচের মজ। দাড়াইয়। দীড়াইর! দেখি- 
তেছি। সেই দিন কোন একটা বিশেষ বড় পরব ছিল। 
হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও পুরুষ কষানদীতে সান 
করিতেছিল। আমি-যেউচ্চ ও বিস্তৃত বটবৃঙ্গকে- ছুই 


বৈশাধ। ১৪৪১ : 





হাতে ধরিয়া দীড়াইর! টিলাম, সেই বড় গাছটা যেন 
পড়িয়! বাইবে এইভাঁধে' সন্ুখেক্ দিংক ছুইয়। "পড়িতে ! 
লাগিল এবং তাহার ঈরুন গাছের বাধানে। বেদীর মাচী 
ফাটিয়া বাইতে লাগিপ, ইহ দেখিয়া আমি অতান্ত ভয় 
খাইলামূ .এবং ছুই হাতে সেই বটবৃক্ষকে অড়াইর। রি 
খুব চীৎকার কারিয়! নীচের ত্রাঙ্মপদিগকে ডাকিয়। 

স্বরে বলিতে লাঁগিলাম )_-গুগে। ! তোমরা দেখ এই 
খাছ! পড়ে যাচ্চে, কেছ নীচেয় থেকে ওকে হাত দিয়ে 
ঘুর, আটকাও? যদি পড়ে ত হানার লোকের প্রাণ 
বাবে*_--এইরূপ বলিয়া, আমার বতট। শি ছিল, সেই 
শক্তি ব্যর করিয়া গাছটাকে আমার দিকে টানিতে লাগি- 
লাম। আমি গলদ্তর্থা হইলাম, আমার মুখ শুকাইয়া 
গেল। ইতিমধ্যে নীচের লোকের! নদী হইতে তিজে- 
গারে নৌড়িয়। আলিয়া হাজার হাঞজার লোক €সই বট 
বৃক্ষকে হাত দিয়। আট্কাইল। ছুই এক মিনিটের মধ্যেই 
এবৃক্ষ হার বেশ না! ঝুঁকিয়, দৃঢ়ভাবে সেইখানেই 
রহিল। গাছট। আর নীচে পড়িয়। যাইবে ন1, এই 
বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, নীচের লোকের! হাত ছাড়িয়া দিল 
এবং আমারও আনন্দ হইল ) গাছটাকে তখনও জাপ- 
উিয়া ধরিয়। আছি এমন সময় আমাদের শিরেন্তাদার 
আঁসিরা আমাকে ডাকিল । আমি ভীত হইয়! একেবারে 
উঠিজ। পড়িলাম এবং তখনি সেই ভাবেই রোগীর শব্যার 
পাণে আসিলান সত্য) কিন্ত আমাকে কেন ডাক! হই- 

রাছে, অবস্থাট| কি, কিছুই বুবিতে পাগিলাম না। আমি 
পাগলের মতো চারিদিকে চাহিতে লাগিপাম। ইতি- 
মধ্যে ডাক্তার আমাকে বপিলেন, “একটু নীচু হও, 
উনি তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছ! করেন মনে হর ।” 
আমি তখনই নীচু হুইয়! “গর” মুখের কাছে আমার 
কাণ রাখিলাম। তখন ক্ষীণ স্বরে আন্তে আস্তে 
উন বধিলেন--“আমাকে বসিয়ে দেও । আমার বমি 
আসচে ৮ এই কথ! শুনিরা আমি ও ডাঞ্জার ছুজনে 
মিলিয়। ও'কে আন্তে আস্তে বলাই! দিলাম । তখন খুব 
ডোরে.মি হুইয়। গেল । অত্যন্ত ছুর্বণ হইয়। পড়িপেন, 

ঘাড় নেতিগ়। পড়িল । বাণিস উঁচু করিয়া ও তাহাতে 
আন্তে আনতে ঠেল দিয়! রা[খয়া, ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন। | 
সন্ধ্যা কাল হইতে ঠাণ্ডা খান' ছুটিতেছিপ, এক্ষণে তাহা 
বন্ধ হই, কিন্ত হাত-পা-ঠাণ্ড। সেই রকমই ছিল; তাহ 
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আছেন, ভরস! ছেড়ে! না। 


বাড়ীতে ভার করেছি রা 
বিশ্রামঞ্গী ও ননদ সকাপে শীম্ই আসচটেনঈ *» তখন 


সকাল ৫ট1; ডাকার ১ আমি ছুঙ্নে পাশে থাকি 
নাড়ী ধনিয়া বসিয়াছিলাম। আমি নামমাত্র হাত খক্সিয়া 
ছিলাম, কিন্ধ আমার মন. সেখানে ন! থাকার, নাড়ীর 
চণাচল কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না । বরং নাড়ী 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে যনে করিয়া আমি ওর যুখের পানে 
চাহিয়া ডাক্তারের দিকে তাকাইলাম; তখন, ডাক্তার 
“ভয় কোরো ন।”--হাতের ইসারার আমাকে বপি- 
লেন। ৫1৭ মিনিটের পর--এখন নাড়ী নিশ্চই বন্ধ 
হইয়া! গিয়াছে এইর্নপ আমার মনে হইল এবং হয়তো! 
বা একবার ফুকরি॥া কাঁদিয়াও উঠিয়াছিলাম, ইতি- 
মধ্যে ডাক্তার ইছা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বলিলেন £-- 
“ভ্য় নাই, বেদে! না, আমি মিথ্যা বলচিনে। ঘুম ন! 
হলেই খারাপ | এই দেখ, ঘুম এসেছ, এবং হাত-পা. 
একটু গরম হয়েকআসছে।”, তার এই কথা শেষ ন! 
হইতে হইতেই আমি ওর নিত্যকার নাক-ডাকার শব্ষ 
শুনিতে পাইপাম, তখন আমার মন স্থির হইণ। তার- 
পর প্রায় ২* মিনিট বেশ ঘুম হইয়াছিল। রাত্রি হইতে 
যে সকল ইন্ট্রির ও অঙ্গ ঠাণ্ড। হ্হ্য়া গিয়াছিল, এক্ষণে 
যেন জর আমিবার মতো গরম হইয়া উঠিল। নাড়ার 
টোক। অধিক জোরে ও ক্রত পড়িতে লাগিল। তখনও 
ঘুমাইতেছিণেন। এইকর্পু. অবস্থায় পাকা এক ঘণ্ট! 
শিদ্রা। হইবার পর, প্রা 'গটার সময় বিশ্রামদীর গাড়ী 
আমিল। তাকে ও ননদকে দেবিগ৷ আমার ভরসা হইল। 
ডাক্তার বিশ্রামুী শয্যার নিকট আসিবামাত্র, তিনি 
অ৩তে মরাঠা, গোয়।লা হুইগেও আমি তার প! ধরি- 
লাম ও পায়ের উপর মাথা! রাখিয়। ব্লিল।ম--“*এখন 
পর্ম্যস্ত এহ ডাক্তার দয়! করে' ও'কে কোন রকম করে” 
বা!চয়ে রেখেছেন, এখন উনি আপনার হাতে ছেড়ে 
দিচেেশ; এখপ আপনি ও'কে রক্ষা করুন। আপনার 


| কূপ ধরে দেবতাই আমাকে পাহাধ্য করতে এসেছেন, 
৷ এই রকম আমার বোধ হুচ্চে 1 


বিশ্রাম নিকটে 

গিয়। নাড়া দেখিলেন। পেই সময় আধা থুমস্ত অবস্থ। 
ছিল; তাহ ডাক্তারকে পহয়! বিশ্রামজী একটু ঝাহিগ্নে 
গেলেন এবং এখন পর্যন্ত (ক কি উবধাপণি দেও! হহয়াঞে 
তাহার ত৭প্ত কারতে লাগিলেন । ননদ শয্যার নিকট 


ডাক্তার আমাকে বলিলেন, আম যা দেব বলেরাত্র | বসিনাছিলেন। অনেকক্ষণ পরে, উন চোখ মেলি 
থেকে ভাবচি সেই ওঁষধের এক মাত্রা এখন দেও 1” | উপরে চাহিপেন । ননদ ও বিশ্র'নকীকে দেখিয়। চিনিতে 


আমি তুলসীর রদে হেমগন্তেক্চ ওধধটা ঘসিয়। তাহাই 


প(রয়া বাণলেন--*ভেো মর এদেছ 1 দেখ আমার কি' 


হুই তিন আঙ্গুল পরিমাণ চাটিতে দিলাম ॥ নাড়ী অস্থির | অবস্থা ।” এবং মনের মধ্যে একট আবেগ আসিবমা 


ভাবে চলিতেছিল, যেরূণ, হওয়া উচিত তাহ ছল না 

সেহ অবস্থায়, রোগের জোর আরও. বেশী হহল। এ 
সময়েহ উনি ভরল। হারাইলেন এবং আমাকে খপি- 
পেন--এবন আমার অবস্থ। ভান নয়। কোথায় পুণা 
আর কোথা আমি ॥ তুমি িতাস্তহ একপ। !” এহপ্প 
বলিবার পর” আবেগে গুর বুক ভরিয়া! উঠিল,--ও উপি 
বলিলেন £-পভর লাই, 'ঈশ্ব। তোমাকে. ধেখবেন। 
বাড়ীতে হ্ান্প করে? হুগীকে ডকয়ে আনো 1” আমি 
আবার'হেষগঞ্ডের-নারা। চা।টত৩. দিলাম এবং ডাক্তার 
বে খধধ দিরাছিলেন সেই ওউধ খাওয়াইনা। তারপর 
বার্জি পাঁন কর।ইলাম এবং খুব ভরসা দি বাঁ: লাম--. 
“ডাকার. আমাকে বলেন) বার চেয়ে: এখন ভাল 


তর্বলতার ধরুণ ক্ষণকাল মুগ্হিত হহয়া প়িলেন। 
বিএমএ, একটু পাখ।র বাতাস দিয়া চৈতন্য সম্পাদন 
কিয়! বদিণেন “আমি এসেহিঃ আর কোন ভয় নাই, 
য। কিছু সঙ্কট সে কাল ছিল। এখন সেট! কেটে গেছে।,” 
এই কথ বাল তিন [নজের ব্য।গ হইতে বোতগ বাছির 
কারয়। একট গেলাসে বধ গালিসেন এবং ভাহাঙে 
একটু এ পিয়া তাহা পান করিগার জন্য সুখে ধরি- 
শেন । তখন ডপি অস্ত আণে বাঁ দেন ২ আমকে 
বাপরে দেও, আমর। ৫ :শে ধাঁরর, ওক বগাহর। 
বিণান। ভান ডাঠারের হত হহতেগ্রাস আপন হাসছে 
লইয়া) জিজ্ঞান। কসিলেশ $--“পাঁন করব কি 1” ডাক্তার 


বণলেন “৮১ তারপর ঠেটে? কাছে আনিঃ|) কি 


২৬. 


২ ক্স, ১ম ভাগ 





জানি, ফি একটা ওর মনে হুইল। গেলাসট। শব্যার ৷ | 
বাঁছিরে রাখিয়া একেবারে শব্যার় শুইয়। পড়িলেন |; 
* এরূপ কেন করিগেন” ? জিজ্ঞাস! করার, একটু বির- 
ভির স্বরে বলিলেন-_-”আমাকে তোমরা কেউ এ রকম । 
ঠান্ট। কোরো না); আমার ঘা! নিন্ম তা রাখো; এ-ছাড়া ৰ 
আমাকে আর যে 'উধধ দেবেতা আমি খাব।” এই 
কথায়, ডাঃ বিশ্রাম অনেক রকম করিয়। বুঝাইয়া বলি- 


লেন যে, 
বাবহার করিনে । আপনার স্বভাব আমার জানা! আছে। 
কিন্ত হাত-পা ঠাণ্ডা! ভয়ে গেছে ও থেকে-থেকে মুচ্ছ? 
₹চ্চে-_-এর প্রতীকারের জন্য ২* হইতে ৩০ ফোটা 
প।ওয়া দরকার এবং পুণায় যাওয়া পর্য্যন্ত আমার এই 
কথাটা শুনতে হবে; সেখানে গেলে এর বদলে অন্য 
ধধ প্রয়োগ করব ।” এই কথা শুনিয়া, শুধু “রাম রাম? 
বলিয়া নীরবে ও অতি কষ্টে তীধধটা খ]ইলেন । এইরূপ 
'সহদিন এ খানেই কাটাইয়া, তারপয় দিন করমাল। 
হইতে আমরা বাহির হইয়! গরুর গাড়ী করিয়। জেউরের 


ট্রেশানে আসিলাম । ওঁকে গরুর গাড়ীতেই নরম গদি |. 


পাতিয়) রাখ হইয়াছিল । এবং গাড়ীতে একটুও বঝাকানি 
ন। লাগে এইজন্য গাড়ী আস্তে আস্তে চালানো! হইতে- 
(ছল) গাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বিশ্রামজী, আমি, ননদ 
(প্রভৃতি আমরা হাটিয়। চলিতেছিলাম, প্রীতি বিশ মিনিট 
কিংবা! অধ ঘণ্টায় 'ডান্তার নাড়ী দেখিয়! ওধধ 
ছ্লেন। এইরূপ প্রান্ন ১১টার সময় আমর! শানে 
আসিয়া পৌগ্িলাম । সেগানে সন্ধ্য/কাল পর্যযস্ত আড্ড৷ 
করিয়। সন্ধার গাশ্ঠীতে সেকগু ক্লাসের কামরা রিজার্ভ | 
করিয়। রানি দশটার সময় পুণায় আসিয়া! গৌছিলাম |! 
বোষ্বায়ে চিরগ্রীব-বাবা-ভাউজী ক্কুণে পড়ত, তাকে 
পূর্বদিনে তাঁর কর! হুহয়ছিল। তদনুসারে সে ও প্রিন্সি- 
পাল বামন-আবাজী-মোড়ক জেউরের ষ্রেশোনে আনিয়! 
মিপিত হইলেন। তদলুলারেই পুণা! হইতে কীর্তনে 
ও অন্যান্য বাক্তি জেউরায় আসিরাছিলেন; আমা- 
দের পুণাঞ্ 'পীছবার ২ দিন আগে পাড়ার খবর 
সহরময় রাষ্ট্র হয়। সেই জন্য সমন্ত লোক ডীাঘপ্ন 
ছিল। আধঞ রাত্রে পুণার ষ্রেশনে ভাগ পা্ধী 
লইয়! আসিবে, এইরূপ বাড়ীতে তার করিয়াছিলাম |. 
সেই অগ্সারে আমাদের বাড়ীর লোক পান্ধী লইয়! 
ঠেশনে আসিয়াছিল। সেই সময় অন্য বন্ধুবর্গও ঞ্টেশনে 
শাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি.লন। গাড়ী ছেশনে 


পৌডিবামাত্র পানী "আনিয়া গাড়ীর কাম্রার গায়ে ।. 


পাগান হইল এবং যাতে ঝাকানি না লাগে--ওকে 
” আন্তে আস্তে উঠাইরা পান্ধীতে রাখ! গেল এবং কাহা- 
কও সাক্ষাং করিতে না দয়! দরজ। বন্ধ করিয়। পাকী 
আস্তে আন্তে বাড়ীর দিকে রওয়ানা করা হইল । এই 
পীড়ায় এতটা! হুর্বপ হুইয়! পড়ি্নাছিলেন যে মনে একটু 
আনন্দ বা একটু হুঃখের আবেগ আসিলে তখনই মৃস্ছণ 
বইতেন। সেহজন্যই কোন বন্ধু বা! আম্মীক্পকে অনেক 
দন পধ্যস্ত ওর সহিত সাক্ষাৎ কারতে না দেওয়া হন়্ 
এইকজপ ভাং বিশ্রামজী আদেশ করিয়াছিলেন । এই 
পীড। ভাল করি সাপিতে এবং তাহার পর ফাদ্রকণ্খে 
প্রবৃ্ভ হইতে গুর গ্রার ই মাস লাগিয়াছিল। 
১৭ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । | 





"নিতান্ত নিরুপায় না হলে আম এ ওষধ | 


দিতে-' 


| 


মহাভারভীয় নীতিকথা। 


আদিপর্বব । 


ধাহ৷ ভবিতবা, অতি সাবধানে খাকিলেও তাহা 

ঘটিয়া থাঁকে । শ্থৃতরাঁং তাহার অস্থুশোচনা 
কর! অবিধের ৃ | 

এই জগতীতলে অন্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের 

রি গ্রতঠিকুলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ 

দৈবের অপরিবর্তনীক় নিয়ম অতিক্রম কর! কাহা- 

রই সাধ্য নহে) ( অনুক্রমণিকাধ্যার- -ই৮। 


তপস্যার অনুষ্ঠান পাপজনক নহে, অধায়নে পাপ 
নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাব্বতি অবলথন 
, করাও পাপাচার নছে। (এ ৩১। 


ধর্ম। লোকান্তরগতজনের ধর্মই ফদ্বিতীয় বন্ধু। 
অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়াগরাগপূর্বক সেবিত 

অর্থ ওস্া। হইলেও কখন স্থির ও আত্মীর হয় না। 
( পর্বসংগ্রহাধ্যা র-৬৫ | 


যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না! করিয়া! শিক্ষা দান করেন ও 
যে ব্যক্তি দক্ষিণ ন। দিয়! অধ্যয়ন করে তাহা" 

ইসি? দের মধো একজন মৃত্যু বা (বিতেষ প্রাপ্ত হয়। 
€ পৌষ্য পর্বাধ্যায়-৮১। 


মিথা।। মিথ্যাবাদী সর্বত্র অনাদরপীয় হয়। 
( পৌলম পর্বাধ্যায়-১০১। 


যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিরা শুনিয়াও মিথ্যা 
বলে, মে আপনার উদ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন 

0 সপ্ূপুরুষকে নরকে পাতিত করে । আর থে 
ব্যক্তি হথার্থ জানিয়াও ন1 কহে সেও সেই পাপে লিপু হর 
ইহাতে সন্দেহ নাই । (এ ১০৩। 
আঁহংস|। অহিংস! পরম ধর্া। (এ ১১৪। 
লোকে পুভ্রোৎপাদ্ন থার! ধেরূপ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়, 
ধর্ফল দ্বারা সেরূপ সঙ্গতি লাভ করিতে 


গতানুশোচন।। 


পাপ নছে। 


পগুজ। পারে না। (এ ১১৮। 
আত্মশলাঘা। অকারণে আত্মপ্লাথ! অতিশর অন্যায় । 
(আন্তীক পর্বাধ্যার়-১৭১। 


সর্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপার আছে, 
কিন্ত মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় 
দেখি না। « (আন্তীক পব্বাধ্যায় ১৭৯. 
বিপদকালে ধর্মপথ অবলম্বন পৃব্বক প্রত্বীকার চেষ্ট! 
করাই কর্তব্য, কারণ অধন্মান্ষ্ঠন সমস্ত জগতের 
অধন্ম। বিনাশকারী। (খঁ১৮*। 
হিতনাধন। যাহাতে সকপের ছিতসাধন হয়, তাথগাই কর! 
কর্তব্য। | (এ ১৮২। 
যে বাক্কি নৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর 
করাই সর্ধতোভাবে বিধেয়। কারণ সে স্থলে দৈব 

৪দৈব | ব্যতিরেকে তাহার রক্ষ। পাইবার আর কোন 
উপায়াস্তর নাই । (এ ১৮৩। 
ন্যায়পরায়ণ রাজ যর্দিও কদাচিৎ. কোন অপরাধ 
করেন, তাহা আনাহিগের জাবশ্যই সহ্য করা 

রাজ|। উচিত। (55 
রাজ। উচ্ছ্খল লোকদিগের প্রি দণ্ড বিধান করেন 


মাতৃক্রোধ। 


বৈশাখ ১৮৪১ ২৭ 





আলো- অন্ধকাঞ্ষের নিউ দিয়া পরমারাধা যাঞ্ছিত। দেব- 


সাজাও ভয়ে. র. পুনর্ধার ধর্ম ও শাস্তির সংস্থাপন | 


গন্া। হুর এবং ধর্ম হইতে টা সংস্থাপিত হয়। র “যাধবীর” বিভিন্ন স্তবক- 


ভার অন্বেষণ করিয়া লয়, 


(এ ১৯৪। | পরম্পরার তাহাই প্রদশিত হইয়াছে ।* 
| পুস্তকখানি পাঠ কণিকা আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাঁড 


রা ক্রোধ সংঘমী তপস্বীগণের বহরে সঞ্চিত 
ধর্মরাশ লোপ করে। | 
ধর্ম) ধর্মহীন লোৌকদিগের সঙ্গত্তি লাভ হয় না। 
শমগুণই ক্ষমাশীল ঈ্পত্বীগণের সর্ব সিদ্ধিদায়ক । 
কি ইহলোক কি পরলোক ক্ষমাবানের সর্বত্রই 


ক্ষমা। মঙ্গল । ( খ্ী ১৯৫। 
াহ্গণ। ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পুজনীয় 
সনদোহ নাই । নি 


নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃছে বাম করা অবিধে 
স্রীলোকের এবং তাহাতে কীর্তি, চরিত্র ও ধর্ম 
পিতৃগৃহে বাস। নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা! । 
(সম্ভব পর্বাধ্যায়-৩১৯। 
আত্মাকে অবজ্ঞ করিও না। 
যেব্যক্তি নে একপ্রকার জানিয়া মুখে 


আল্মাবমানব| | 
মিথ্য!। 


জন্যপ্রকার বলে, গেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্‌ 


হক্ব নাকর! হয়। (এ ৩২১। 
পাপ 'লোকে পাপ কর্ম করিয়া মনে করে আমার 
হৃষ্কত্্ কেহই জানিতে পারে নাই কিন্ত দেবগণ ও অন্ত- 
ষামী পুরুষেরা সকলই জানতে পারেন । 
পাঁপপুধ্যের সান্সীম্বরূপ হাদযস্থিত আম্ম! সম্ষ্ 
আত্মার থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মন্ধুষ্যের পাপ 
পরিতোষ । নাশ করেন। আরে দুরাতআ্মার আস্মা সন্ত 
নহেন যম সেই ছুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন। 
যে পাপাত্বা আত্মাকে অপমান করিয়।৷ সতা বিষয় 
মিথ্যাবূপ প্রতিপাদন করে, দেবতার। তাহার 
টন মঙ্গল বিধান করেন ন।। (খঁ ৩২১। 
ভাধ্যা। গৃঁহকম্দক্ষা পুত্রবতী পতিপরারণা ভার্ধ্যাই 
বথার্থ ভারা! । 
ভাধা। ([প্রয্দ্থদা! ভার্যযা অপহায়ের সমথারস্বরূপ, ধর্ম” 
কার্যে পিতার স্বরূপ, আর ব্যকির জননী শ্বরূপ, এবং 
পথিকের বিশ্রাম-স্থানন্বক্ধপ । ভারধ্যাবান ব্যনক্ি সক- 
৮ বিশ্বাসভাজন। 
ভার্ঘা! : ভার্ধ্য কর্তৃক সাতিশর তখনি হইলেও তাহার 
ত্বপ্রিয কার্য কর! কদাপি বিধেয় নহে, কারণ রতি 
প্রীতি ও ধর্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্ধ্যার আন্ত ৷ 
স্রীলোক। স্ত্রীলোক স্ান্থ্ার পবিত্র কর্মক্ষেত্র । 
(এ ৩২২-৩। 
(ক্রমশঃ) 


গ্রস্থপরিচয়। 


মাধবী-_জীবতী হেমস্তবাল! দত্ত প্রণীত । যতীশ 
লাইব্রেরী চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১২টাকা। 
 এ্রখানি কবিত! পুস্তক । গুসুক বিভূতিভূষণ মিত মহাশয় 
লিখিত ভূমিকা-নহ। বিভূি বাবু ভূমিকার বলিতেছেন 
“কিরূপে একটি সুযুক্ষ জীবাত্ব! আশা-নিরাশা, স্থখ-ছুঃখ, 
'“হূর্য-বযথা। বিরহ-মিলন প্রতৃতি মানবজীবনের চিরস্তন 


টির তির 


এই কবিতা- 


4 জ্ষরিয়াছি। প্রা অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর 
লাগিল--সদ্াস্ফুট “মাধবী” ফুপের মই সেগুলি মনো হর 
গন্ধ মধুর । 

কবিতাগুলি পড়িলে “আলো ও ছায়া”র কবির 


কথাই মনে পড়ে। শিশুর মতন সরলতা ও আন্তরিকতা 


এই কবিভাগুপলিকে আরো সৌন্দর্যযমঞ্ডিত করিয়াছে । 
আমরা এই কবির পরলোক গমনের সংবাদ পাইন্ব! 
অত্যন্ত ব্যখিত হইর়)ছি । ভগবান গাহার আত্মার কল্যাণ 
বিধান করুন । তবু কবি যাহা! রাখিয়। [গিয়াছেন 
তাহাই বঙ্গসাহিতো ভীজ্ছলমণি-বিশেষ । 


ধ্যানলোকন্তশ্রীদীবে্জকুমার দত প্রণীত কবিতা! 


পুস্তক । প্রযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত 
ভূমিকা সহ। মুল্য বারে। আন । গ্রন্থারস্তে গ্রথকারের 
একখানি ' চিত্র আছে। 'এই ভক্র-কবির ধধ্যানলোকে' 
প্রবেশ করিয়া আমরা আননলাভ করিলাম । কবিতা- 
গুণি বেশ গাস্তীর্ধা ও ভাবপুর্ণ। প্রত্যেক কবিতাতেই 
কক্িহিশক্তির পরিচয় পাওয়া যার। কবির মনও খুৰ 
উদার ও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ । “আহ্বান” শীর্ষক কবিতান্ব 
কবি অসঙ্কোচে সকলকে আহবান কাঁরয়া বলিতেছেন-_ 

“কে মহৎ শত ধন্য পৃজ্য গরীয়ান্‌ 

কে নগণা অতি তুচ্ছ ধুলির সমান 

তিলেক চিস্তিতে আজি নাহি অবসর-- 

এস মোর মুক্র-বক্ষে বিশ্ব-চরাচর ! 


“স্বদেশের প্রতি” কবিতাটি বেশ গস্তীর-ভাবোদ্দীপক £:--. 
“স্তব্ধ কেন দশদিক, শাস্ত কেন দিদ্ধুর গর্জন, 
এতো নহে শান্তিছায়1-_-আসে পুনঃ ঘনায়ে মরণ ।” 

জন্মভূমির প্রতি কবির কি প্রগাঢ় ভালবাসা £-_ 

“তবু মা জগতে সব জন হতে তোম। 
গোপন মরমে ভালে যে বেসেছি ওমা ! 
সকল হাদয় বাহির গানের ছলে 
লুটতে চাছে মা, তোমারি চরণতলে* 


“অপমালা” “নবতীর্থ” “মালাদান” « প্রাথন।” “সন্োগ”, 


প্রস্থৃতি অনেকগুলি কৰিত! বেশ ভাল লাগিল। 
“সাধনাকুঞ্জের” কবির সাধন! সার্থক হউক । 
পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা--- 
শ্রীহবীকেশ দত্ত প্রশীত। মুল্য ১২ টাক। ছাপা & 
বাধাই ভাল। 
আমর! উক্ত পুশ্তকথানি পাঠ করিয়া এই শোক- 
সম্তপ্ত পিতার হুঃখে আস্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করি। 


মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন। 
কবিতাগুপি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের মণ্মস্থলোখিত কাতিগ 
উচ্ছ1স--নুখপাঠ্য ও সুমধুর ভায।য় ব্যক্ত । কতকগুশি 
কবিতা বেশ কবিত্বপূর্ণ। মোটের উপর এরূপ বিশ্ুদ্ধ- 
ভাবের কবিতাপুস্তক আমর! অনেকর্দিন দেখি নাই। 
সাহিত্যকল্পলতা৷ ও সুকথামঞ্জুষ!-- গরাকাহিনী, 
নচিকেত৷ প্রভৃঠি গ্রন্থের রচয়িত। লব্ধ প্রতি শ্রীধুক্ত 
অতুল চস্তর যুখোপাধ্য।য় মহাশর উপরি-উক্ত পুস্তক দ্বই- 


খাদি আমাদের দেশের অয্বরক্ক- বালকতালিকাদিগের 
উপযোগী করিয়া প্রপরন করিয়াছেন। সাহিতাকলপতা 
নামক পুস্তকখানি গদ্য ও পদা এই ছুইভাগে বিতক্ক । 
সুকখামঞুষায় ছুই চারিটী পদ্য খাঁকিলেও গদ্যের ভাগ 
জধিক । আমর। দেখিয়। জ্ত্ান্ত পানন্ন লা করিপাম 
বে, গ্রন্থকার বর্ধমান কালের গতাগুগতিকতার হস্ত 
হইতে আপনাকে রক্ষা করিরা দেশের মধ্যে বাহার 
জানে ও গুণে বরেণ্য হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করি 
ছিলেন, ফেই লকল য়হাস্মাদিগের পুত জীবনকথা অভি. 
সরঙ্গ ভাষার, গলচ্ছলে লিখিয়। দেশের ছোট ছোট 
বালকবালিকাদের সম্মুখে উজ্দ্ল, পবিত্র খাদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন । আমাদের বিশ্বাস, উহরূপ পুস্তকের দ্বারা 
বালকদের হৃদয় শৈশব অবধি গঞ্ক হ্ইরে পরিণামে 
স্রফল হইবে। 

পুহ্বক চুইখানির প্রথমখানি আট বানা আর ত্বিতীয়- 
খানি চারি ক্যান যুল্যে বিক্রীত হইতেছে । প্রকাশক 
শ্রীকালী প্রসন্ন নাঁখ / রিপণ লাইব্রেদী, পটুয়াখালি ঢাক।। 
সন্ভবতঃ প্রকাশকের এই ঠিকানায় পুস্তক হইখানি প্রাপ্ঁবয। 





সংবাদ । 


মাননীয় ডাক্তার শ্রবুক্ত নীলরতন সরকার এবার 
কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যাপয়ের ভাইস্‌ চ্যাদ্দেপার পদে নিমুক্ত 
হইয়াছেন শুণির! আমরা আনন্দিত হইলাম | বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে চিকিৎসকদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই 
সম্মানকর পদ লাভ করিলেন। 


 শোক-সংবাদ। 

৮কৃষ্ণভাবিরী দাস__আমরা নিত্তাস্ত শোক- 
সম্তপ্ট হৃদয়ে জানাইভেছি যে, ইন্ফুলুয়েঞ। রোগে ৮ 
দিন শীত্র তুগিয়া রমণীকুলের গৌরব ৬রুষণভাবিনী 
দাস গত ১৫ই ফাঁন্ধন বৃহস্পতিবার লোবাস্তায়িত 
য়াছেন | ইনি ন্তগ্রসিদ অধ্যাপক স্বীয়; 
হিঃ ডি, এন, দামের সহধর্শিনী ছিলেন । ইউনি' 
ইংরাজী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল, 
্বামীর স্িত ইংলচও বাস করিয়াছিলেন। তঝ্াপি 
দেশীয় সমাজ ও দেশীয় ভাষ|র উপর ইন্টার অপি 


তন্ববোধিনী পক্জিকা 


জেটি লিট টনি নত তিনি ডিও 03 
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অন্য়/গ ছিল । মাতৃরারার পতি আতিক : অনুরাগের 
চি্ধ্রূপ ইনি করেঞখারি পুস্তক বাখিকসা। গিশাছেন 
সমা-সেখচ ও ইহার জীবনের অ্রত-স্বরূপই ছিল। নিজে 
কষ্টকর জীবন যাপন করিয়াও যাহাদের জীবন অন্ধুকারে 
আবৃত, বাছাদের দিকে চাদ্চুয়া দেখিখার ক্ছে নাই, 
সেই সকল পতিত, নিরাশ্রয় রমন্ীমগ্ুলীকে দাতার. ভাজ 
আপনার স্ষেহযর তোড়ে ভীত প্রদান করিয়া) আলিতে- 
ছিণেন। অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যে শিক্ষাস্তার- 
কল্পে তাহার অসামান্য উদ্যম বিশেষ প্রসং শর যোগ্য। 
এমন একজন দর্বগুণালহৃত। রমখীর মৃত্যুতে সমাজের 
যে সমূগ ক্ষতি হইণ তাহ বে নহে পূর্ণ হইবে তাহার 
আশ! খুব জর । মৃত্যুকালে ইছার' বয়স ৫8 বখনর 
হইযাছিল। ভগবান এহ পরহুঃখকাতরা! রমণীকে তাহার 
ম্েহময় ক্রেড়ে গ্রহণ করুন। আমরা ইহার শোকসত্তপ্ত 
পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদন। জানাই- 
তেছি; ভগবান তাহাদের উপর শ।ন্তিবারি বর্ধিত করুদ। 

_৬উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়--গত ১৪ই চৈত্র 
রবিবার সঞ্ধ্য। প্রথয় টার সময় “বস্থমতীর” প্রতিষ্ঠাতা, 
ও স্বত্বাধিকারী শযুক্ত ডপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশর 
৫২ বৎসর বঞ্ঝসে বহুমৃত্র রোগে পরলোক গমন করিয়।- 
ছেন। হার ষত কর্শের একজন একনিষ্ঠ সাধক বাঙ্গালীর 
মধ্যে খুব অন্ন দেখ! যার.। ইনি বাঙ্গালীর গৃহে, গৃহে 
সাহিত্য প্রচাঞ্জতে ব্রণী হহয়াছিলেশ এবং আমরণ সেই 
ব্রত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিরা গিগ্লাছেন।.পিভৃশোক- 
সম্তপ্ত তাহার একমাত্র সন্তান সতীশ চজ্জকে আমর! 
আমাদের, আন্তরিক সহান্ু তি. জানাইতেছ । আশ 
করি (ভুনি। ভাঙার, পিভৃগৌরব রঙ্গ! করিবেন । 


(রাতে টিক 


ভ্রম-সংশোধন | 


নিন, সংখ্যায় তাক্জ্িক বর্ণবিব্রণ প্রবন্ধে কতক 
গুৰা ভূল হইয়াছে । - | , 

২০৬ পৃষ্ঠার ৩য় প্যারার ২য় লাইনে “লকার শ্বীরুত. 
ইইয়াছে» এমত হইবে, নকার নহে) ইহারই ৪র্থলাইনে 
ছুইটি লকারের মধো, ৫ম লকার, এবং অপরটি শব্দ . 
অধিক হইয়াছে । সংস্কতাংশে বাঁমকেখ্বরতস্ত্র, রামকেন্খর 
নহে। ২*৭ পৃঃ সংস্কতওশে। *ব্তিরডু পরিগুদ্ধিং চেতস: 
সারদ। বঃ*এইরূপ হৃইবে। ২০৮ পৃঃ ৩য় লাইন.“ৎবাবহ! ও 
কথ্যবন্ধ1” এমত টি । ২৪ লাইলে “৩ পঞ্চাধন্থব লং 
এনত হুইষে । . 


ূ 
| 
ৰ 


এসেছে আর চলে গেছে--কোথায় গেছে? অঙ্গুরা 


৮ ওপর "চন সি 





[না একসবাদিতীয়খ 


প্রথম ভাগ। 
টজ্্ঠ এাপ্ষদয ২ ৯০ | 


-ত্রোধিনী প্রতিক" কা 
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“জা হকতনি্বল আানীঝান্মল নব খপ।গীনদাতির লিলেটী। নী এ আলললন্া জিব লন্অিহধখখ দক 8খ1নীপল 


খঞ্যত্যাঘি ঞ্ৰলিহন্ল নগ্থান্ববতঞ্মষিণ বঙ্গীমামািনততুষ ্খনদলিলামনি। 
লজ্মিল্‌ গীমিঘাত্র দি হাহ বা লঘু লনতুঘা ল লী 


খাহতিজলতিবাথা খলল্মমমি। 


অনস্ত ও অম্বৃতৈর উপলব্ি। 
( গক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 
একটী বতসর এসেছিল, একটী ৰসর চলে 


গেল। আর একটা নূতন বসরের অভ্যুদয় আমরা 
দেখতে পাচ্ছি। নববর্ষের আশাভরস! উৎসাহের 
অরুণ কিরণ আমাদের নয়নকে মুগ্ধ করে ফেলছে। 
এই যে একটী বৎসর এল আর ঢলে গেল,_ 
কোথায় গেল? এক একটা মুহুপ্ত আসছে আর 


যাচ্ছে-_কোথায় যাচ্ছে? বতসরের পর বৎসর | 


এসেছে আর চলে গেছে--এমন লক্ষকোটী বৎসর 





বলি বটে, এই সকল অতীত মু₹ুত্, অতীত বৎসর 
অনন্ত কালসাগরে বিলীন হয়ে গেছে । কিন্তু এই 
কথার প্রক্কুঠ তন্ব আমর। প্রাণের ভিতর উপলব্ধি 
করতে পারি কিনা সন্দেহ । যে কালের সাগরে 
কোটী.কোটী বৎসর খ্বনায়াসে গ্রবেশ করছে, তার 
কাছে আমাদের এক বৎসর, ১০০ বগুমর, ২০০ 
বশ্ুসর, ১০০০ বগ্ুসর, ১০০০৩ বশুসরই ব| কতটুকু ? 
একটা পরমাণুরও সমান নয় । অনন্ত কালের 
কাছে আমাদের জীবন এত শ্ষুত্র যে,. কোন্‌ কিছুর 
সঙ্গে তুলনা দিয়ে সে স্গুদ্রত। বোঝাবার উপায় 
নেই । একদিকে কালের সাগরে লক্ষকোটা বওসর 
অনায়।সে প্রবেশ করছে, অপরদিকে সেই অস্ত 
_কালসাগরের কুক্ষি হতে লক্ষকোটী বদর উৎপন্ন 


এ চস শসা স্পা ০. সপ পপ পা এ এ ৮ ৩০7 পচ সস ৬০০৪৮ ৯৮২০০০০১১০২, 


« আদিত্রাঙ্ধলমাজে চৈর সংক্রাত্তির উপাসন! উপলক্ষে বিবৃত। 
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হচ্ছে, কালের অভীত হ হয়ে কালের কাল মহাকাল 


সেই অনস্ত পুরুষের মধ্যে আপনাকে না ডুবিয়ে 


দিলে সে তত্ব আমর! ঠিক বুঝতেই পারব ন1। 


সেই কালের কাল মহাকাল অনন্ত পুরুষকে 
জেনে ভীতে ডুবতে হবে। তাকৈ জানবার জনা 
আমাদের দূরে যেতে হবে না। কেবল এক মনে 


আমাদের অন্তরের দিকে আম্মার প্রতি দৃষ্টি করলেই 
আমর! তাকে দেখতে পাব, জানতে পারব । সীমার 


মাঝে অসীম পুরুষকে দেখবার ক্ষমতা, কালের মাবো 


মহাকালকে জানবার ক্ষমতা, মৃত্যুর মাঝে অম্বতন্বর- 


পকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা করুণাময় পরমেশ্বর 
নিজেই আমাদের আশ্মার অন্তরে মুদ্রিত করে 
রেখে দিয়েছেন । এই ক্ষমতা যে মামাদের অস্তারে 
আছে, সেট। কাউকে বলে দিতে হবে না। আমরা 
যে চোখ দিয়ে দেখতে পাই, আমাদের কানে থে 
শোনবার ক্ষমতা আছে, সে কথ কি কাউকে বলে 
দিতে হয়? সেই রকম আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে 
পারি আর না পারি, প্রাণের ভিতরে এমন একট 
শর্তি মাছে, যে শল্তির বলে সীমার ভিতর থেকেই 
অপামের ভাব, ম্বহ্যর ঠিতর থেকেই অম্বতের 


আনাস আমাদের আত্মার অন্তরে জেগে ওঠে। 


এই ভাব, এই ক্ষমতা আমাদের অস্তরে আছে 
বদেই জগতে জ্থানধন্মের উন্নতি সম্ভব হয়েছে । 


একই শীমার ভিতর চিরকাল বন্ধ থাকতে বাধা 


(হোলে উন্নতির নামগন্ধও থাকতে পারত না। মু 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 





ভীত কোন কিছুর আভাস অন্তরে 1 চিরনিহিত ? না 
থাকলে মানুষের প্রাণে অমর হবার আকাঙ্ক্ষা, 
অমৃতম্বরূপকে জানবার কথা, এ সব কোন কিছু 
উঠতেই পারত না । 

সেই অনস্তপুরূুষ আমাদের অন্তরে সীমার মধ্যে | 
তার অলীমভাব বোঝবার ক্ষমতা দিয়েই নিযন্ত | করেনি, সে সময়েও গর্য্য কত কোটা কোটা 


ছননি ; যাতে সেই ক্গমত। ব্যবহার করে সহজে 
অসীমভাব বুঝত্তে পারি সেই কারণে এই আকাশে 
তার অনন্তত্বের ছাপও দিয়ে রেখেছেন। তেবে 
দেখলে, এই আকাশ কি, তা আমরা কেউই বলতে 
পাবানে। এই আকাশের লীমাও জগ! লির্দ্দেশ 
করতে পারিনে। কিন্ত আমর! এই আকাশকে 
ভাগ-ভাগ করে দেখতে পারি বলে, আর 'সেই রকম 
ভাগ-ভাগ করে দেখবার সময় যত্তই প্াগোতে থাকি 
ততই এগিয়ে যাবার অবসর পাই বলে, অন্তূ্থিতে 
দেখতে গিয়ে এই আকাশের কোথাও একটা অভ্ভাব 


গুঁজে পাইনে বলে, সীমার ভিতরে অসীমের আ্সাভাস 


পাই। ?সই সঙ্গেই এটাও বুঝতে পারি যে, এই 
আকাশের সীমা আমর! ধরতে না পারলেও আকা- 








পা পপ না পপ পাস 


সেই মহাকালকে ” উপলব্ধি করতে চ পারি। এই 

রকম উদয়াস্ত কতদিন গিয়েছে, আমরা তা কি 
ভেবে উঠতে পারি? খ্মতীতের দিকে দৃষ্টি করে 
যতই কেন পিছিয়ে যাই না, তার তো। কোন কিনা- 
রাই পাইনে। যে সময় আমাদের পৃথিবী জন্মগ্রহণ 


বসর অন্য কোন সূর্য্যের চ্রারধারে ঘুরে নিজের 
উদয়ান্ত ঠিক করেছিল, সে কথা ভাবতে 
গেলেও বুদ্ধি কল্পনা সমস্তই হার মানে। আবার 
সামনের দিকে এগিয়ে কালের বিস্তৃতি যতই 
ভাবতে থাকি, কোথাও তে। তার সীম৷ খু'জেই 
পাইনে। একথা তো। মনেই করতে পারিনে যে 
যে কালের ধ্বংদ হয়েছে--কাল আঁর নেই। 
এই রকমে কালের মীমার ভিতর দিয়েই আমরা 
মহাকালের মাঝে অসীম ভাবের আভাস পাই। 
আর' সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারি যে, সেই 
মহাকালের অতীত এমন এক পুর্ণপুরুষ আছেন, 
ধার দৃষ্টির কাছে কালের প্রথম অবধি শেষ শধ্যস্ত 


ূ সমস্তই উশ্মুক্ত হয়ে আছে। 
শের তবত্বীত্ত এমন এক পৃর্ণপুরুষ আছেন, ধার | 


এই আকাশের ভিতর দিয়ে, এই কালের 


চোখে আকাশের সীম! লুকিয়ে থাকতে পারে ন1; | ভিত্তর দিয়ে দেই অনন্ত পুরুষকে দেখা দূর করে 


যিশি জঅমস্তু আকাশে এবং আকাশ ছেড়েও যদি 


কিছু থাকে তবে তাতেও ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। | 


(সই অনন্ঞ পুরুষ যে কি তাবে আকাশে ওতপ্রোত 
হয়ে আছেন, কি রকম জনুগ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, 
প্রকৃতিতে সমস্ত আকাশে ইঈথরের বাপ্ডতি হত্বে ভার 
পামান্যমাত্র আভাম পাই। এই ম্নকমে এই ছোট 
স্থানের সীমার ভিতর দিয়েও সেই অনন্ত পুর্ষের 
মহান বিরাট ভাৰ আমার্দের গ্রাণের ভিতর জেগে 
ওঠে । এইখানেই আমরা বলতে গেলে বিন্দুর 
ভি্র দিয়ে সিন্ধুর উপলব্ধি করতে পারি। 

যেমন এই আকাশের বা স্থানের সীমার মধ্যে 
গানস্ত পুরুষের অসীম ভাব বুঝতে পারি, তেমনি 
কালেরও সীমার ভিতর দিয়ে সেই মহাকালের 
' অনন্ত ভাব জানতে পারি । এই কালকে ষে আমর! 
সীমাবদ্ধ তাবে ভাগ-তাগগ করে দেখন্ডে বাধ্য, 


প্রকৃতি দূর্যাচন্দ্রের নিয়মিতভাবে উদয়াস্তের ব্যবস্থা 


করে দিয়ে সেট! যেন স্প্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন | 
কিন্তু আাবার সেই লীমার ভিতর দিয়েই জামরা 


দেখা । তাকে আসলে দেখতে গেলে আত্মার 
ভিতর 'দ্বিয়েই দেখত্বে হবে। আত্মার ভিতরে 
তাকে এত স্পষ্ট দেখা যায় যে, খধির! সেই অনম্ত- 
দেবকে পরমাত্মা এবং আত্মার আত্মা বলেছেন, 
জার আত্মাকে পরমাত্মার হিরগ্নয় কোষ বা সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ আসন বলে উল্লেখ করেছেন। 

যেমন আমরা আকাশ বা কাল আসলে 
কি জিনিস ত৷ বলতে পারি নে, ঞ্লথচ বুঝি 
জানি যে আকাশও আছে, কালও আছে; 
তেমনি আম্মা! যে আসলে কি জিনিস তা বলতে 
না পারলেও বুঝবি জানি যে আত্মা আছে। 
আত্মার স্বরূপ হোল “আমি” বলে নিজেকে 
জানা। আমরা বেশ জানি যে, আমাদের 
ভিতরে আমি বলে একটা জিনিস আছে, ফেট। 
শরীর থেকে সম্পূর্ণ প্থক ঝথচ শরীরকে কাবলম্বম 
করে অনেক কাজ কন্মী 'বরে। এই শরীরের 
ভিতর আত্মা ধে কখন্‌ এল, আর কখন যে এই 
শরীর €েকে বেরিয়ে পাবে ; সুক্মমতম পরমাণুর 


উজান ১৮৪১ 





বিষয় আলোচন! করবার সময় আত্মা তার ভিতর 





২৩৬ 





০ স্সসিী শিসপা পপ ++ াপ্সপসা পা শসা 


ছেন। 


অনুপ্রবেশ করে, কিন্বা' হুদূরতম নক্ষত্রের বিষয় : পরমাস্কার সঙ্গে সমধশ্মা। আগুনের ক্ফুলিঙ্গ যেমন 
| আগুনের সঙ্গে একই ধণ্ম একই গুণবিশিষ্ট, সুখ্যের 
( একটা রশ্মি যেমন সুর্যের সঙ্গে আসলে সমধশ্মী, 


আলোচন। কালে সে পধ্যস্ত শামা নিজেকে সম্প্র- 
সারিত করে দেয়, এ সমস্ত কিছুই ঠিক করে 
আমর! বলতে পারি নে। কিন্তু এইটুকু জানি যে 
আত্মা আছে, আত্মা দেখে, শানে এবং সেই সঙ্গে 
সেজানে বোঝে যে, জ্রু-ই দেখছে, শুনছে । 

আমাদের আত্মা যে সীমাবদ্ধ, এ যে আত্ম। 
নিজের পূর্ববাপর জানতে পারে না, তা থেকেই 
তো বেশ বোঝা ঘায়। তাছাড়া আমর একের 
বেশী চিন্তাও একই সময়ে করভে পারি নে, 
একের বেশী জ্ঞানও একই সময়ে অর্জন করতে 
পারি নে। একটীর পর একটা ধোরে ধাপে ধাপে 
আহ্মাফে উঠতে হয়। আমার ছাড়া আমার মতে। 
কন লক্ষ কোটা আত্মা জগতে বিচরণ করছে-_ 
প্রত্যেকের একটা না একটা বিশেষত্ব আছেই। 
এই খানেই তো আমাদের আত্মায় সীমার ভাব 
বুঝতে পারছি, অথচ ঠিক কোথায় তার সীমা তা 
*ধরবার ফোন উপায় নেই। 

আত্মা সীমাবদ্ধ হলেও সীমার ভিতর দিয়েই 
সেই জসীম অনন্ত পুরুষকে সাক্ষা্ড উপলব্ধি 
করতে পারে। এষযেআত্মা ধাপে ধাপে জ্ঞানের 
পথে ইচ্ছার পথে চিন্তার পথে উঠতে থাকে, 
তার তো কোনই সীম! পাওয়া যায়না । হঠাত 
ফোন ভ্ঞানের ভিভর ঢুকতে চাইলে সে বাধা 


পেতে 'পাঁরে বটে, কিন্ত ধাপে ধাপে চলে গেলে 


ভার কাছে অপস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অনন্ত কশ্মের 
সাজ্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, আছে। এইখানেই সে 
সীমার ভিতর দিয়েই অসীমের উপলব্ধি করতে 


পারে । এই অসীমের উপলব্ির সঙ্গে সঙ্গেই সে র 
বুঝতে পারে যে এই অনন্ত ভগানের পশ্চাতে : ধ্বংস করবার শক্তির অতীত করে দিয়ে প্রকৃতিতে 
অনন্ত কর্মের পশ্চাতে এক জ্ঞানময় ইচ্ছাময় ৃ তার অমৃতভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন । বিজ্ঞান 


পৃ পুরুষ জাছেন, ধা থেকে এই সমস্ত জ্ঞান ও 
কদ্ধের শ্োত অবিরল ধারে নেমে আসছে । 

আত্ম। দেই পরমাত্মাকে নিজের জ্ঞান, শঙ্তি, 
ইচ্ছার ভিতরে  লাক্ষাত. উপলব্ধি করে বলার চেয়ে 
আত্মা! পন্ষমাত্মাকে স্পর্শ করতে পায়ে, ছুয়ে 
থাকে বলাই বেশী ঠিক। পরমাস্মাকে স্পর্শ 


আত্মাও -সেই রকম পরমাত্মার সঙ্গে সমধন্মী । 
আত্মা কেমন করে পরমাজ্মার সঙ্গে সমধন্মী হোল, 
তা সেজানে ন; কিন্থয সে প্রকৃতিতে যে অনন্ধ 
পুরুষের বিরাট চুহান, বিরাট ইচছাশক্তির পরিচয় 
দেখতে পায়, মে বুঝতে পারে যে তার নিজের 
ভিতরে যে জ্ঞান, যে ইচ্ছাশক্তি আছে, সেই জ্ঞান, 
সেই ইচ্ছাশক্ষি এ বিরাট হ্তান, এ বিরাট ইচ্ছ।- 
শক্তিরই অনুর্া, একই ধর্ম বা! গুণবিশিষ্ট । তাই 
সে চে করলে পরমাত্মাকে জেন্নশুনে প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি করতে পারে, তাকে স্পর্শ করতে পারে। 

আত্মা পরমাত্মাকে ষেমন অনন্তপুরুষ বলে 
উপলান্ধ করে, তেমনি ডাকে অমুতস্বরূপ বলে? 
জানতে পারে। মৃত্যু যার আছে, ধ্বংশ যার আছে, 
বিনাশ যার আছে, তারই তো! সীমা রইল । কিন্ত 
অনন্ত পুরুষ যখন অনন্তস্বরূপ, তখন ভার সীমা 
কোথায়, মৃত্যু কোথায় ? আত্মা সেই পরমাত্মাকে 
কেবল জানে অস্ৃতম্বরূপ জেনে ক্ষান্ত হয় না, কিজ্ক 
নিজের অন্তরে সেটা উপলব্ধি করতে চায়, আর 
উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা নিজে অমরণ-ধশ্মা 
বলেই দেই অন্বতস্বরূপের সহবাস উপভোগের 
শক্তি ধারণ করে । বাতে- আমর! প্রকৃতি থেকে 
অনন্তভাব সহজে বুঝতে পারি, সেই জন্য যেমন 
অনন্তম্বরূপে পরমেশ্বর আকাশে কালে তার অনস্তঞ- 


ভাবের ছাপ দিয়ে রেখেছেন, তেমনি তার অস্ৃত- 


ভাবও প্রকৃতি থেকে সহজে উপলব্ধি করতে পারব 
বলে প্রকৃতির শক্তি ও বস্তু সকলকে আমাদের 


সপ্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন শক্তির ধ্বংস 
বিনাশ বা মৃত্যু নেই--তার্দের আকার পরিবত্তন 
হোতে পারে । উত্তাপ থেকে তড়িত হোতে পারে, 
তড়িৎ থেকে উত্তাপ ক্োৌঁতে পারে, কিন্ত্র তড়িত 
বা উত্তাপ, কোন শক্তিরই একটা বিন্দুও 
নষ্ট হোতে পারেনা । দেই রকম একটা 


করবার শক্তি ডিনি দিজেই জাত্মাতে দিয়ে রেখে- | পরমাপুকেও. ধ্বংস ফরবার শক্তি আমানের নেই। 
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্ সথ সপ জর... ». - -স সস শিস সপ “মার জে, 


একটা পরমাণুও ধ্বংস করতে পারলে সমস্ত ধ্বংস ! আছেন। গীতা ঠিকই বলেছেন যে দেহী বা আত্া। 
করবার ক্ষমতা আমাদের থাকত। যখন একটা , অবিনাশী হলেও জীণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন 
পরমাণুর, একটী শল্িরও মৃত্যু বা ধ্বংস হোতে : নৃত্তন জ্ঞানোজ্জ্বল, প্রেমোজ্জবল, ধর্মোজ্বল শরীর 
পারে না, তখন যে আম্মা ইচ্ছার বলে বিশ্বজগঠ ৃ পরি-্ুহ করে। 
”"রিচালনের করুন অপরিবধনীয় নিঘমের জ্ঞান, কিন্কআম্লার প্রাণের কথা এই যে, এইটুকু 
পন করতে পারে, যে মাস্া ইচ্ছার বলে অগুত  পরিবর্থনও বা তার হবে কেন? তাই সে অনন্ত 
পূরুষের সহন।স লাভ করতে পারে, সে আল্লারও : জ্ঞানের অনন্ত প্রেমের আধিকারী হয়ে অমৃত- 
যে সত্যি সত মৃত নেই, ধ্বংস বা! বিনাশ নেই, । স্বরূপকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে । আমর! 
সে কথ! আর দুবার করে বলতে হবে না।  ; দেখি যে মানব জন্ম অবধিই মৃত্যুকে অতিক্রম 
মৃত্যুই যদি নেই, তবে ভগবানের কে মৃত্যু । করে? অম্ৃতন্থবলাতের জন্য তগুপর। এই ভাব 
হোতে অগৃতন্বরূপে নিয়ে যাবার প্রার্থনা! কেন ? | থেকেই সে শৈশব অবস্থায়- নানাবিধ ভীষণ ভীষণ 
আামর। মৃড্ভী কাকে : বলি"? এরঞ্চটুখীনি ভোবে । জীবজগ্ধ থেকে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে- 
দেখলেই আমরী বুঝতে পারব যে, পরিবর্তন | ছিল। দেই আশ্নরক্ষার চেষ্ট। থেকেই সে বুঝতে 
হচ্ছ বলে না জেনে পরিবর্তনকেই আমরা মৃত্য । পারল যে তার অমৃতত্ধলাভ করবার পক্ষে অভযা- 
বলি। একটা গাছের মৃত্যু হোল যখন বলি, | নই শুরুতর বাধা । তখন আবার মানুষ সেই 
ঠার অর্থ এই যে, সেই গাছটা যে ভাবে দীড়িয়ে | অচ্ছানের বাধ ভেঙ্গে ফেলবার জন্য সচেষ্ট হোল । 
চিল, যে ভাবে হেলে দুলে ধরিত্রীর বুক থেকে | জ্ঞানের পথে এগোতে এগোতে প্রকৃতির উপর 
ী আহার সতগ্রহ করছিল, মৃতুঃর পরে আর সে যথেষ্ট মাধিপত্য বজায় করলেও সে স্পফ্টট 
ভাবে কোনই কাজ করে না; তাছাড়া তার শরী- | বুঝতে পারল যে পাখি বিষয়ের জ্ঞান তাকে: 
(বর আকারে প্রকারেও অনেক পরিবর্তন হয়ে | প্রকৃতির উপর আধিপত্য দিলেও তাকে অমর 
গেছে অথচ আমাদের মনে হয় যে, সে এই পরি- | করতে পারে না, স্বত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিতে 
বননের কথা জানে না জানতে পারে না। কিন্গু ৰ পারে না, কেননা এ জ্ঞানের কারবারই হোল 
তার তে। একেবারে বিনাশ হয়নি । এই পরিবর্তন [.স্ততযুকে নিয়ে। প্রতিপদে মৃতাকে দেখে দেখে 
বা মৃতার মধোও এমন একটী'অপরিবর্ধনীয় পদার্থ র মখন সে মৃত্যুর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, মৃত্যুর 


দেখ] যায়, যার বলে সেই মৃত গাছের ধ্বংসাবশেষ | দঙ্গে খেলার উপর তার প্রাণের একটা স্বণ' এল, 


(থকেও অন্যান্য প্রাণীরা জীবন ধারণ করে, নৃহুন | তখনহ সে দেখতে পেল যে, এই শত মৃতার মধ্যেও 
নৃতন প্রাণীর উদ্ভব হয়। এই রকম আমাদের শরী- ; অমৃতপুরুষ শান্তিজল হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। 
[বরও তার নিজের অভ্ঞাতেই প্রতি মুহুর্তেই মুড়া.: তখনই সেই অস্বুতপুরুষকে পাবার জন্য তার প্রাণ 
বা বদল হাচ্ছে, কিন্তু তার ভিতর অবিনাশী আম্মা! : কেঁদে উঠল। তার প্রাণের ভিতর : একটা গতীর- 
আশ্বাভার। হয় না-সকল পরিবর্ধনের মধ্যে আমি : গম্ভীর প্রশ্ন ফুটে উঠল-_যেনাহং নাম্বতা স্যাং 
একজন আছি, এই জেনে স্থির হয়ে ৰসে থাকে । : কিমহং তেন কুর্ধ্যাং--যাতে আমি অমর না হই, তা 
আস্মারও যে একেনারে পরিবঞ্তন হয় না, সে কথ। ! নিয়ে কি করব তার প্রাণের ভিতর একট 
বলিকি করে? প্রঠি মুহর্তে যে আত্মা জ্ঞান ূ পাগলের কান্না এসে জুটল; সে নিজের মনে 
ৰ 
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আপ পা পা পে পা ৭ পপ | শী শপ শী ও 


ভ্রিন করছে, প্রেমে বন্ধিত হচ্ছে, তাকে পরি- 
বর্ধন বলব না তো কি বলব? কিন্ত এখানে : চুলোয় যাক আমার টাকা কড়ি; থাক পড়ে আমার 


2 বলতে লাগল- চুলোয় যাক আমার ঘরবাড়ী, 


পার্থক্য এই মে, আস্মা। উীনতে পারে যে তার এই | স্ত্রীপুত্র, থাক পড়ে' আমার বাপ মা ভাইবোন বন্ধু- 
বদল হচ্ছে, এ বদল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও ৃ পরিজন ; শামি এ সমস্ত নিয়ে মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে 
বুঝতে পারে যে, তার সমস্ত পরিবন্তীনের মধ্যে | থাকতে চাইনে--আমি চাই আমার সেই জীবন- 
এক অপরিবর্তনীয় ্রবসত্য কেন্দ্র হয়ে বসে | বল্পভ প্রাণনাথকে, ধার সহবাসে আমি মৃত্যুকে 


. জয্জ। ১৮৪১ 


প্প্্ঞ সপ পম পরার 


অতিক্রম করতে পারব, মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করতে | আমরা বেশ 


পারবে না। 


এই অম্বতপুরুয়কে পাবার জন্য প্রার্থনার ভাব 
ভারতবাসীর মনে খুবই সজাগ হয়ে উঠেছিল, তাই 
সে সময়ে ভারতের যে উন্নতি হয়েছিল তার তুলনা 
কোথায় এই প্রার্থনার ভাব বৌদ্ধধশ্ধের প্রাছু- 
ভাবকালেও আর এক আকারে সমুদয় ভারত- 
ভূমিকে ছেয়ে ফেলেছিল, তাই সে জময়েও ভার- 
তের যে কি অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল, তা শিক্ষিত 
ভারতবালীকে বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন 
দেখিনে। এই ছুই যুগে ভারতের মনীষিগণ যে 
সকল আশ্চর্ঘ্য পত্যতত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, 
আজও সমগ্র জগত অবনতমস্তকে সেগুলি গ্রহণ 
করে কৃতার্থ হচ্ছে । 

গত বতসর ছুংখ শোক, মহামারী, অন্নবশ্থের 
ছুতিক্ষ, মহাসংগ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যা আমাদের 
চোখের সামনে মৃত্যুর জীবস্ত প্রতিমুর্তি এনে দাড় 
করিয়ে দিয়েছিল । মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রাণ ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছিল-_প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ কেঁদে উঠে 
বলেছিল, এই স্বৃত্যুর প্রতিকৃতি সংসারকে আমি 
চাইনে--চাই সেই অম্বতপুরুষকে, ফাকে পেলে 
মৃত্যু আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে ন]। 
জগতের প্রাণ সেই অস্বতপুরুষকে চেয়েছিল বলেই 
ন্যায়ের ধর্পের মর্যাদা রক্ষার উপায় হোল, শান্তি- 
স্থাপনের সুচনা হোল। জগতের প্রাণের অন্তরে 
অন্তরে অস্ৃতপুরুষকে পাবার প্রার্থনা! জেগে উঠে- 
ছিল বলেই কোথায় রুষিয়া, আর কোথায় আমে- 
রিকা» যে হৃরাপান মানুষকে ভগবান থেকে দুরে 
নিয়ে যায়, সেই স্থরারাক্ষপীকে এক মুকুর্তে নির্ববা- 
সিত করে দিল! ্‌ 

চারদিকে চোখ কান খুলে চললে বেশ 
বোঝা যাবে যে, এই দরিদ্রতম ভারতেরও 
অধিবাসীদের প্রাণের ভিতর থেকে সেই অম্বত- 
পুরুষকে পাবার জন্য এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে 


উঠেছে। এই আকাঙণ জেগে ওঠবার কারণেই 


মহাভারতীয় নীতিকথা 


১৩ 





সস সত -ঁ বি 


বুধতে পারছি যে দ্ুৃতিক্ষ মহামারীর 


| ভিতর থেকেও ভারতবাসী মঙ্গলের পথে উন্নাতিরই 

এই রকম করে” মানুষ ক্রমেই, যিনি | পথে দ্রুতগতিতে ছুটে চলবে। দারি্র্য দুর করবার 
সকল মঙ্গলের নিদান, সমস্ত উন্নতির মুল, সেই | উপায়, মহামারীর প্রতিবিধানের পথ সেই অনন্ত- 
অন্নতপুরুষের সহবাসলাভের জন্য এগিয়ে গিয়ে ূ মঙ্গল পরমেশ্বরই আমাদিগকে দেখিয়ে দেবেন। 
উন্নতির শিখরে উঠতে থাকে । উপনিষদের সময়ে | নববর্ষের মুখে তিনিই আমাদিগকে অভয় দিচ্ছেন__ 


আমর। বেশ দেখতে পাচ্ছি, তিনি মাডৈ মাভৈ 
বলে আমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করবার জন্য 
ভারতবর্ষে নিজের আসন ন্তবপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
দেখ চেয়ে, ভিনি একদিকে পিতার মুর্তিতে আমা- 
দের বর্শহ্র্গ হয়ে দাড়িয়ে সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত 
অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করছেন, আর এক- 
দিকে তিনি মায়ের মুর্তিতে আমাদের কোলে 
নিয়ে সমস্ত আঘাতে শাস্তিঞজল ছিটিয়ে কঠিন 
ব্ধাও দূর করে দিচ্ছেন। 

এস এই বতসরের শেষে, নববর্ষের প্রারস্তে 
তাকে হৃদয়ে রেখে পুরাতনের ছুঃংখশোক সমস্ত দূর 
করে' দিয়ে নববর্ষের নূন আশাভরসা নৃতন জ্ঞান 
প্রেম অবণন্থন করে শিজেকে উন্নতির পথে অম্বত- 
লাভের পথে পরিচালিত করে দিই। মৃত্যারও 
বিভীষিকাতে আমাদের ভয়ের কারণ নেই-_সেই 
আত্মার আম্মা পরমাত্মা অম্ৃতভাগু নিয়ে আমাদের 
অস্তরেই সর্ববদ! জাগ্রত হয়ে আছেন। 





মহাভা রতীয় নীতিকথা । 
আদিপর্ব | 
(পূর্বের অনুবৃত্তি ) 


কুন্ধপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমগুলে আপন মুখমণ্ডল 
ন। দেখে ততক্ষণ মাপনাকে সব্দাপেক্ষা কপ- 
খান বোধ করেঃ কিন্ক যখন আপনার বিকৃত 
মুখ-শ্ী নিরীক্ষণ করে তখন আপনার ও অগ্ভের প্ুপ- 
প্রতেদ ভনিতে পারে। 

বাচালঠা। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে 
মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। 

; যেমন শুকর নানাবিধ সুখাদয মিষ্টাম্ন পরিত্যাগ করিয়! 

. পুরাধমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খ গোকেরা 

: শুভান্তত বাক] শ্রবণ করিলে শুভ কথ! পরিভ)াগ 

পূর্বক অণুতই গ্রহণ করিয়৷ থাকে । 


আত্মদৃষ্টি। 


৩৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২০ কল্প, ১ম ভাগ. 





ংস যেমন সজল ্ হইতে অসার জলীয়াংশ পরি- ষে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষ! 
ত্যাগ পুর্ববক হুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, প্রদর্শন করেন, এই সচরাচর বিশ্ব তাহারই 
পর্তিত | ক্ষম] | 
সেইরূপ পণগ্িত বাকিরা লোকের শুভাশ্ুত আয়ত্ব । 


সাধুলোকেরা অশ্বরশ্িগ্রাহীকে সারথি ন! . বলিয়া 
টা যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যার শিগ্রহ 
করিতে পারেন তাঁহাফেই যথার্থ সারথি 
বলেন। ১ 
যিনি উদ্রিজ ঝ্োধানলে ক্ষমাধারি সেচন করিতে 
পারেন, এই স্থাবর জঙ্গমাস্বক জগৎ ৬৪ 
জয় করা হয়। : 
যেমন সর্প নির্মেক, পরিত্যাগ. করে; তজপ যিনি 
ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতের! 
" তাহাকেই সৎপুরুষ কহেন) 
যিনি ক্রোধাবেশ সম্বরণ পুর্বক তিরস্কার: উপেক্ষা 
প্রদর্শন করেন এবং সন্তপ্ড হইয়াও, অন্যকে, 
তাপিত করেন না, গ্রাহারই সর্বার্থসিদ্ধি হইয়! 































বাকা শ্রবণ করিয়! তাহ1 হইতে শু'ভই গ্রহণ করেন । 
সজ্জনের পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়! অতিশয় বিষঞ্র 
হয়েন, কিন্তু ছুর্ভনেরা পরের নিন্দ| 
করিয়া যপরোনান্তি সন্থষ্ট হয়। 
সাধু ব্যক্তির! মান্য লোকদিগকে সম্বর্ধনা করিয়া] 
যাদৃশ মুখী হন, অসাধুগণ সঙ্জনগণের 
অপমান করিয়া ততোধিক সস্তোষ লাভ 
করে । ক 
অদোধদর্শা সাধু.ও দোষৈকদশ অসাধু উভয়েই 
স্থুখে কালাতিপাত করে, কারণ অসাধু সাধু 
ব)ক্তির নিমন্দ৷ করে কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু 
কর্তৃক অপমানিত হুইয়াও তাহার নিন্ন। করেন না। 


(সম্ভবপর্বাধ্যায়--৩২৮৯। 


সজ্দন ও হূর্ভম | 
সাধু ও অসাধু । 


উপেক্ষ! । 
সাধু ও অসাধু 


ক্রোধ। 


থাকে । 
যে ব্যজি, শত বৎসর ব্যাসিয়। প্রুতিমা-সেব! ব 
যঞ্রানুান 'করেন, আর ধিনি কাহারও উপর 
কথনই ক্রুদ্ধ হুয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে" 
অক্রোধী ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উতরষ্ট। (৩৪৫) 
থে হতভাগ্য ব্যক্তি যকিঞ্চিৎ লাভ-প্রত্যাশায় ধনী- ূ 
গণের উপাসনা করে বোধ হয় তদপেক্ষা 
তাহার মৃত্যু হওয়া উত্তম? 

(সম্ভব পর্বাধ্যায় ৩৫৬ । 
অধর্দ আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দব্শে না. 
বটে, কিন্তু পরিণামে সেই -পাঁপপরায়ণ ব্যক্তি 

সমূলে বিনষ্ট হয় । যদিও অহষ্ঠান-কর্তার তাহার 
ফলভোগ না হয়, তথাপি তাহার পুত্র বা পৌন্রদিগকে ও, 
ভাতা ফলভোগ করিতে হয় । 


শত শত যন্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন শেষ্ঠ, 
এবং শত শত পুত্রোৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য 
প্রতিপাঁপন করা শ্রেষ্ঠ । একদিকে সহস্র অশ্ব- 
মেধ ও অনাদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা! করিলে সহ 
অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। 
সমুদ্রায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্বতীর্থে অবগাহন করিলে 
সতোর সমান হয় ধি না সন্দেহ । যেমন সত্যের সমান 
ধন্মী নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, 
তন্রপ মিথ্যার তুল্য 'অপকৃষ্ঠও আর কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না । সতাই পরব্রহ্ম; সত্যগ্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন 
করাই পরমোতরষ্ট ধর্ম । (এ ৩৩০। 
কাম্যবস্তর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে 
থাকুক প্রত্্যুত ্বতসংযুস্ত বস্তির ন্যায় উহা 
ক্রমশ পরিবদ্ধিত হইতে থাকে । 
যদি একজনে এই, রত্বগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য, 
সকল পণ্ড এবং সমস্ত মহিল। উপভোগ করে, 
তথাপি ভাহার তৃপ্তিলাভ হওয়! দুর্ঘট, অতএব 
শাস্তপথ অবলম্বন বরাই শ্রেয়ঃকল্প। 
অনিষ্ট না কর!। লোক যখন কায়মনোবাকো কাহা- 
রও অনিষ্ট চেষ্টা ন৷ করে তথন ব্রহ্মতুল্য হয়। | 
সত্যফলপ্রদ নিধির নিধিশ্বরূপ ও পরম পুজনীয় 
গুরুদেবকে যে বাকি আদর ন। করে, সেই 
_.. পাপিষ্ট+ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া! পরলোকে 
নিরয়গামী হয় । . | (ও ৩৪৭। 
কন্মফল |. আপনার স্বককৃতি ও ছুষ্কৃতি অন্থসারে সকলে 
স্থখছুঃখ ভোগ করি থাকে। . (৩৫৪ । | 


সতা। 


ধ। 


তোবষামোদ। 


কাম। 


স্েৰ। ) 


যে সকল লোকের! আচারযাঘহার ও কৌলীন্যাদদি | 
লইয়৷ সর্ববদ। (পরান করে, ম্গলার্থী ব্যক্তি | 
সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সং ংসর্ম করিবেন 'নাঁ 
আর যে স্থানে বাস করিলে, আচারব্যবহার' ও“কৌলীন্যা- 
দির গৌরব থাঁকে সেইস্থানে বাস করাই শ্রের়ঃকল । 
( এৎ৩৫৬। 
মিথ্া।। সাক্ষ্যগ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা! কছি- 
ভ্রাই মহাপাপে পর্ষিলিণ্ড হইতে হুয়। ( এ ৩৬৮। 
মিখ্া। রাজাই প্রজাদিগের দৃষান্তস্থল:3. মিথা! 
কছিলে রাজ! অবশাই বিনষ্ট হন। . (৩৬৮) 
ুর্মতি ব্যক্রিরা, যে .আশা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে, 


কাম। 
পরনিন্দা 


টজাষ্ঠ, ১৮৪১ 


২৩৫ 





পারে না এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশ! 


জীর্ণ হয় না সেই প্রাণাস্তিক 
আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ধতোভাবে বিধেয় । 
(এ ৩৮০। 
কাম। তোগতৃষ্ণা। পরিত্যাগ করাই কর্তবা। 
্‌ (এ ৩৮*। 
অক্রোধন ক্রোধ-পরারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট) ক্ষমাবান 
অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ অমানুষ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান মূর্খ হইতে প্রধান। যে ব্যক্রি 
আক্রোশ করিবে তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া 
ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্তব্য, যেহেতু আক্রোষ্টা ক্রোধা- 
নলে মনে মনে দ্ধ হইতে থাকে কিন্তু অনাক্রোষ্ঠা 
তাহার পুণ্যভাগী হয়। (সম্ভব পর্বাধ্যায় ৩৮৫ | 
বাকা-বাণ। লোকের মর্ঘপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়। 
নিতান্ত অবিধেয়। 
বাকা-বাণ:। যে কথায় অন্যে উদ হয়, এমত কথা 
উচ্চারণ কর! অনুচিত। 
 অর্থস্রহণ।. . অর্থহীন ব্যক্তি নিকট প্রচুর অর্থ লওয়! 
অন্যাধ্য । | 
যে ব্যক্তি লোকের. মর্দপীড়ক পরুষভাষী ও বাক্যরূপ 
রো কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে ভাগালে 
অলক্ীক বলে। 
ধর্দ-লক্ষণ। জীবের প্রতি দয়া মৈত্রী দান ও মধুর 
' বাক্য প্রয়োগ২-ইহা, অপেক্ষা ধর্ম আরু লক্ষ্য হয় না 
যাক্র!। পুজা ব্যক্তির পুজা ও দান করা কর্তব্য, কিন্ত 
যাক্রা! অতিশয় নিষিদ্ধ: । (ওঁ ৩৮৬। 
পাপ। সংকর্মের প্রতিকূলতাই পাঁপ। 
পাপ। পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়। 
অতিহর্য। বছুধনের অধিপতি হইয়াও না প্রডু্প 
হওয়] বিধেয় নহে। -" 
সখ ও ছঃখ সকলই, দৈবাধীন, স্বেচ্ছাক্রমে কেহ 
কখন সী বাযুঃখী হইতে পারে না, অতএব 
€ধবই (বলবান্।- এই। কিনা করিয়া কদাচ 
£খে বিষ বা মুখে উল্লসিত হইবে.না। (এ ৩৮৮৯। 
ধর্্-সাধন। তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং 
দয়। এই সাতটা শ্বর্গের ঘবারপ্বরূপ | 
মান ও অপমান । মানে হর্ষপ্রকাশ ও অপমানে সম্তাপ 
করিও না। | 
অহস্কার। অহঙ্কার অতি তয়ক্কর, অতএব ইহা যত্ব- 
পূর্বক পরিত্যাগ করা কর্তব্য | ' (এ ৩৯৫। 
যাচ্ঞা। বরং অভাবে প্রাগত্যাগ করা কর্তব্য, 
তথাপি যাক্কাজনিত লঘুতাশ্বীকার করা অনুচিত । 
(সস্তব পর্বাধ্যায় ৩৯৯। 


ক্রোধ। 


রোগস্বূপ | তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্তব্য কর্ম । 


| পারাযায়।. 


সী ্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও 
এ ৪৮১ । 


যদি একজনকে পরিত্যাগ করিণে কুল রক্ষা হস্ক তাহা 
অবশাই করিবে । যদি কুল পরিত্যাগ করিণে 
গ্রাম রক্ষা! হয় তাহা! করা কর্তব্য ) গ্রাম 
পরিত্যাগ করিলে ষদি জনপদ রক্ষ। হয় তাহ! কর! উচিত 
এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যর্দি আত্মরক্ষা 
ছয় তাহাঁও বিধেয়। (এ ৪৯৫। 

কর্দফল। বথেচ্ছাচারী ছুরাত্মারা সঘংশে জন্মগ্রহন 
করিলেও আপন কর্রদ্দোষে অশেষবিধ ছর্গতি ভোগ 
করে। (ওঁ ৫*৩। 


দৈব। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুৰকার অবলম্বন 
করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে 
(এ ৫২৩। 

দৈব। দৈবনির্বন্ধ অথগ্ুনীয়। (এন ৫৩৩। 

বন্ধতা। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না, 
হয় পর্ববসংহর্তা কৃতান্ত উহ! বিলুপ্ত করেন নয় ক্রোধবশতঃ 
বিন হইয়া যাঁয়। 

যেমন পণ্ডিতের সহিত মুর্খের ও শূরের সহিত 

ক্লীবের বন্ধুত৷ কদাচ হইবার নহে, তদ্রপ ধন- 
বানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওরা নিতান্ত 

অসন্তব ; যাহার। ধনে ও জ্ঞানে আপনার বদৃশ তাহা- 
দিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সথ্াস্থাপন কর! 
উচিত। (এ ৫৬৩। 

রাজার দস্ত। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দন্ত ব| নিয়ত পৌরুষ 
প্রকাশ কর! উচিত নহে। (সম্ভব পর্বাধ্যায় ৬১১। 

কোন কার্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা 
কর। (রাজার পক্ষে) অতীব কর্তব্য, 
কারণ অসম্যক্‌ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও 
কালক্রমে ব্রণকর হইয়া! উঠে। (এ ৬১১। 

শত্রু! শক্ত দুর্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় 
নহে। কারণ সামান্য অগ্লিকণাও সমুদয় বন ভল্মপাৎ 
করিতে পারে । (ও ৬১২। 
বশীকরণ। ভীতব্যক্তিকে ভরয়প্রদর্শন, বীরের নিকট 
বিনরভাব, লুন্ধকে অর্থ দান। সম বান্যুন ব্যক্তিকে বল 
প্রকাশ করিয়। বশীভূত করিবে। 

শক্। পুত্র সথা ভ্রাতা পিতা এবং গুরুও ষদি 
শত্রুর ন্যায বিদ্রোহাচরণে প্রনুত্ত হন তাহ! হইলে তত 
ক্ষণেই তাহাদিগকে বিনষ& করিবে । 
গুরুর শাসন। যণ্দি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্ধ্য ক্যানশূন 


ত্যাগ । 


রাজার কর্তবা 


| নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন তাহ! হইলে তাহারও 
শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। 


৩৬ তব্ববোধিনী পত্রিকা... ক্র, আগ 


পপর 





ফোধ। কোপাক্রান্ত হই কখনও অন্যের অপকারে যদবধি কীর্তি অক্ষু থাকে তাবৎ মনুষ্য সার্থকজগ্ম! 








প্রবৃত্ত হইবে না। (এ ৮৩৬। 
শত্রণ শান্ত বাকা ধর্দোপদেশ ও সন্ধাবহার দ্বারা শরপাগত। শরণাগত লোকর্দিগকে আশ্রয় প্রদান 

শত্রুকে আশ্বন্ত রিবে। (প্র ৬১৭।৮। | করাই সাধুদিগের কাধ্য । (এ ৮৮৩। 

পরোপজীবী। পরপিখ্ডোপজ্জীবী লোকেরা সর্বদা নরক বিপৎথকাঁল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান পুরুষ সর্বদ! 

ভোগ করে। (এ ৬২৭। জাগরূক থাকেন, বিপদকালে কদাচ ব্যথিত 
জ্ঞাতি। যাহার কুলকলম্বস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, | হন ন1। 

মে পরম ন্থুখে কালযাপন করে। (ও ৬৫৫। ( খাগুবদহন পর্ববাধ্যা ৯৩৯ 


অঙ্গীফ্ষার। ধার্শিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ সর্ব 
কালেই শ্বরুত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়। থাকেন। 
(এ ৬৭২। 


বে মুড় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করি! তৃবিয়্যং 


অবলগ্ন করে, সে সমস্ত (লোকের 
তবিধাতপ্রতীক্ষা। | 


অবষানাম্পদ হয়। 
ধর্দ। যে কার্ধ্য করিলে ধর্ানুষ্ঠটান করা হয়, তাহ ( খাগবদহনপর্মমাধ্যায় ৯6৫। 
কাহারও পক্ষে দুষণাবছ নছে ] স্রীলোকের, পুরুযান্তর 'সেরৰ ৪ সপতীর সহিতি-শির়াদ 
( ছিডিত্ববধ পর্বাধ্যায় ৬৭২। করা অপেক্ষা পারত্রিক-বিনাশক "টব্জাতি- 
যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে [. ্রীপক ৪ উদ্দেগজনর কমার কিছুই নাই | . 


পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদ- 
টি পেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া 
তাহার প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ পুরুষ । এ ৬৭৯। 
অর্থ। অর্থপ্রাপ্তি নরকভোগের প্রধান কারণ । " 
অর্থ লাভাকাক্ষায় বৎপরে!নান্তি ছঃখ আছে, অর্থ- 
লাত তদপেক্ষাও হুঃখদার়ক | যদি অর্দের উপর একবার 
স্রেহ জন্মে তাহা হইলে অর্থনাশে ছঃখের আর পরিসীমা 
থাকে না। +% ( বকঘধ পর্বাধ্যায় ৬৮০১ । 
আপদ নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়। রাখিবে, 


(শী ৯৪৯.1 
দীতি। অঙিজীর্ঘ জীবন ভোগ কর! অপেক্ষা 'জীব- 
লোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই। | 
( টচয়খ পর্ঝাধ্যান্থ শ৮১। 
ক্রমশঃ | 


: “আনন্দ-সন্ধ্যা নামে 


সেই ধন খাঁর! ভার্ধ্যা ক্ষ 'ফরিবে এবং কি _ ( &নির্খলচন্ত্র ড়াল বিশ্ঞজ). 
পর্ঘ। তার্ধ্া1 কি ধন ধাহা দ্বারা হউক আত্মরক্ষণে " বোহাস়) ঠত | 
সর্ধথা যত্ববানম হইবে । (এর ৬৮৯ ্‌ 
লোক। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ ৃণ্যলোক লাভ লে 00877887 
' পবন মুখর কর,-্গানে ! 
করিতে পারে ন।। ( চৈত্ররথ পর্বাধায় ৭%৪। নিচাঙিতা ॥ | 
দব। দৈবের প্রতিকুলাচরণ কর! লরলোকের নিন (9758 এর 
অসাধ্য । এসাজন্তয়ে লয়ে থখ্শান্তি :: ..:: 
, অনৃষ্টের ফল অখগ্ুনীয় । ্ানগসারে কেছ কোন এই তান ভর। হত গানটি ৰ 
কর্খের অনুষ্টান করিতে পারে না । . ভরিলও তব প্রাণে! , 1 
(বৈবাহিক পর্বাধ্যায় ৮২১২ । আজি ফুটে ওঠ সন্ধ্যার ফুলে 
দৈব। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবই শ্রেষ্ঠ । পুরু- ্াড়াও রে অকুলের কূলে! 
ষকার নিতান্ত অকিঞ্িৎকর। দুরে যাক্‌ মোহ, দূরে যাক্‌ ভয় 
(বিছ্রাগমন পর্ববাধ্যায় ৮২৭। দুরে যাক- ক্ষোভ, সব সংশয় 
বার্তি। কীর্তিরক্ষণে বত্ববান হও । ». স্মুরে নুরে আজি, ভরুক হদয় 
কীর্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। ছেয়ে যাক ডানে তানে ॥ 


কীর্ডিবিহীন মহুযোর জীবনধারণ কয়! কানা স্প . 
' ম্বনা। মাত্র। |... 


জোষ্ঠ, ১৮৪১ 


পুরাতন ও নুতন | 
&  (শ্রীযোগেশচন্ত্র চৌধুরী ) 

পুরাতন বসর কাটিয়া গেল। অনন্ত কাল- 
সাগরে একটা বুদ্বুদ বিলীন হইল । পুরাতন বত" 
সর তাহার সমস্ত শ্রান্তি ক্লাস্তি লইয়া বিশ্রামের 
আশায় অনন্তের ক্রোড়ে ভূবিয়া গিয়াছে, আর 
নবীন প্রভাতের উজ্্বল আশা-আকাঙক্ষার স্থবর্ণ- 
রেখারঞ্জিত নববর্ষ পূর্ববাশার ঘ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত 
করিয়া আমাদের নয়নসম্মুখে সমুদদিত হইতেছে । 
এই প্রকার কালচক্র অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতেছে। 
এই কালবিঘূর্ণনে আমর] প্রতিদিন নিজেকে নূতন 
করিয়া অনুভব করিবার শ্থযোগ পাই। প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে উষার অস্ফুট অরুণআলোক আমা- 
দিগকে নূতন স্প্ির আভাস প্রদান করে) ঝুঁসথমে 
কুস্থমে সৌন্দধ্যের নৃতন বিকাশ দেখিতে পাই'। 
দেখি--সমস্ত দিনের পর পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ি- 
য়াছে, তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নৃতন কুন্ম-_ 
নববর্ণে নব গন্ধে তাহার বিকাশ । প্রকৃতির মধ্যে 
এই নবীনত! এই সজীবত। রহিয়াছে বলিয়া আমা- 
দের জীবন রমণীয় হইয়াছে। এই সজীবতা না 
থাকিলে আমাদের বদ্ধ জীবন ছুর্ব্বিষহ হইয়া! উঠিত। 
প্রতিদিন আমরা যেমন নিজেকে নৃতন করিয়া অনু- 
ভৰ করি, বসরাস্তে সেইরূপ আত্মীয়স্বজন বন্ধু! 
বান্ধব সকলের সহিত মিলিত হইয়। একবার আমা- 
দিগকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইতে হয়। 
শুধু আপনাকে লইয়াই মানুষের চলে না--পীচ- 
জনকে .লইয়। যে মানবসমাজ মানবজাতি গঠিত 
হইয়াছে । তাই সমাজের জীবন, জাতির জীবন | 
রক্ষা করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে আমাদের একত্র 
হইয়া মিলিত জীবনকে অনুভব কল্তিয়। লইতে হয়। 
আজ এই নববর্ষের প্রথম "দিবসে আমাদের জীবনের 
আহিক গতি ও বার্ষিক গতিকে মিলাইয়া লইতে 
হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন 
হইল আমাদের জীবনের আহ্ছিক গতি, আর 
আমাদের সামাজিক জীবনই হইল আমাদের জীব- 
নের বাষিক গতি । আজ নূতন বৎসরের প্রথম 
অভয় দিবসে আমর৷ ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
উভ্য়ভাবেই পুরাতনকে বিদায় দিয় নৃতনকে 


সাদরে আহ্বান করিয়া লইব। 
ও) 





৩৭ 





জীবনযাত্রা সথনিরববাহের জন্য, জীবনের গ্বতি-. 
শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলে আলস্য ও জড়তাকে 
পরিহার পূর্বক পুরাতনকে বিদায় দেওয়া! আবশ্ঠক 


হয়। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম । পুরাতন 
যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরবর্তমান থাকিয়া 
আমাদের প্রাণের উপর হুর্ববহু পাষাণভার চাপাইয়! 
রাখে, তাহা! হইলে তো আমাদের জীবন দিন দিন 
ক্ষীণ হইয়া উঠিবে, আমাদের গতি মন্দীভূত হইয়! 
আসিবে, আমরা ক্রমে ক্রমে জড়ে পরিণত হুইব। 
বর্তমান যুগে এক নৃতন শক্তি, নৃতন প্রেরণা 
আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছে। জীবনের 
নবতর অ্িব্যক্তির অভিমুখে আমরা ধাবিত হই- 
তেছি। নিজ্জ্রাব পুরাতনকে লইয়া! সে কর্ণের 
জগতে তো! চলা যাইবে না। তাই পুরাতনের 
সহিত নৃতনের যোগের কেন্দ্র শ্মির রাখিয়। পুরা- 
তনের নিশ্মোক নিশ্মহ্ৃদয়ে বিসর্জন দিয়! নৃহনের 
সঙ্গে আমাদিগের চলিতে হইবে। জানি, ইহাত 
হৃদয়ে ব্যথা! লাগিবে, প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইবে ; তবু 
তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতে হুইবে-_-সে যে 
মৃত, প্রাণহীন; সে যে শুধু ভারবন্ধন হইয়! 
দাড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে মোহের বন্ধন 
আছে, মুক্তির অন্তত নাই। তাই পুরাতনকে 
| বিসর্জন দিয়া ১আমান্দিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 
কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নহে, সমগ্র জাতিরও 
জীবনে পুরাতনের নিশ্মোক এই ভাবে বিসর্জন 
দিয় নূতন মন্ত্রের নবশক্তির দীন্ষা গ্রহণ করিতে 
হইবে । হইতৈ পারে, পুরাতন আমার অতি প্রিয় 
ছিল; হইতে পারে, পুরাতনের মধ্যে অনেক 
ভাল জিন আছে। কিন্ত সমস্ত পুরাতনটা যে 
জীর্ণ হইয়া! ভাগঙ্গিয়। পড়িবার উপক্রম করিতেছে, 
তাহা তে। আমরা দেখিতেছি না । পুরাতনের মধ্যে 
অনেক .ভাল জিনিস থাকিলেও তাহাকে লইয়া 
আমাদের জীবনধাত্র। মার চলিতে পারে ন!। 
আবশ্যক মনে কর, সেই সকল ভাল জিনিস পুর।- 
তন হইতে সরাইয়। লইয়া নৃতনের সঙ্গে গাথিয়া 
লও! কিন্তু যে সমস্ত পুরাতন প্রথা, সামাজিক 
বন্ধন অতীতকালের প্রয়োজন সাধন করিলেও বর্ত- 
মানে উন্নতির প্রতিবন্ধক মিলনের প্রতিবন্ধক অভ্র- 


৩৮ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা! 


২* কল্প, ১ম গাগ 


তেদী প্রাচীরয্ূপে দড়াইয়৷ আছে, আজ সেই | উপশ্থিত- আমাদের সকলের একতার বলে বলী- 


অনিষ্টকর প্রথ৷ ও বন্ধননকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 
দিন আসিয়াছে । নির্মমমহাদয়ে সেই প্রথাজীর্ণ 
বন্ধনশীর্ণ পুরাতনকে বিসর্জন না করিলে নূতন 
জীবনীশক্তির প্রসন্নত৷ আমরা লাভ করিতে পারিব 
না। যুগযুগান্তর হইতে বন্ধনের উপর বন্ধন স্বীকার 
করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক 


জীবনকে জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। যুগযুগাস্তর 


হইতে সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাসে আমাদের ধর্র্জীবন ধন্ধ- 
বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; ক্রিয়াকর্ম্ম সকল 
অর্থহীন শ্রদ্ধাহীন শব্দাড়ম্ঘরে পর্যবসিত হইয়াছে। 
আমাদের জীবনপ্রাঙ্গনের চতুদ্দিক্‌ নানাপ্রকার 
জগ্রাল আবর্ঞনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই আজ 
অকাল ম্বত্যু, ছূর্ভিক্ষ, অভাব, দৈন্য, হাহাকার 
চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের সমাজের রন্তু 
শোষণ করিয়া লইতেছে। মহাদেব যেমন সতীর 
মৃতদেহ স্কক্ধে বহন করিয়া ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছিলেন, 
আমরাও আজ সেইরূপ পুরাতনের মৃতদেহ স্কন্ধে 
বহন করিয়া বেড়াইতেছি, তাই আমাদের ক্রন্দন 
সার হইয়াছে, আমাদের অভাব দূর হইতেছে না; 
জীবনসংগ্রামে আমরা জয়লাভের উপযুক্ত বল 
পাইতেছি না। অস্বতের পুত্র হইয়া মৃত্যুকে 
আমর! চিরসহায় করিয়া লইতেছি, তাই জীবন লাভ 
করিবার নিমিত্ত যে সরসতা৷ যে নবীনতার প্রয়োজন, 
তাহা আমরা হারাইয়৷ ফেলিয়াছি ; সমস্ত কল্যা- 
ণের মধ্যে আমরা কেবল অমঙ্গলেরই পরিচয় 
খু'জিতেছি, সৃত্যুরই বিভীষিক। দেখিতেছি। 
ওদিকে পৃথিবীর সমস্ত জাতি মৃত্যুর অশ্মি- 
পরীক্ষার ফলে নবজীবনের অম্তরস পান করিয়া 
বিদ্বে-যজ্ঞ পরিসমাপ্ত করিয়। মহামিলনের মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইতে চলিয়াছে; আমেরিকা স্রারাক্ষে- 
সাকে জাতীয় কল্যাণের পরম অন্তরায় জানিয়! 
চিরনিবাসিত করিয়! দিয়াছে ; সমগ্র জগত নব- 
ভাবে সংগঠিত হইবার পথে চক্রিয়াছে। এই 
নবজাগরণের তরঙ্গ ভারতবর্কেও আলোড়িত 
করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের আর আলস্য করি- 
বার অবসর নাই। নৃতন প্রাণশক্তিকে লাভ করিয়া 
জাগিয়! উঠিতে হইবে । নববর্ষ নৃতন যুগের উপ- 
যোগী জ্ঞানধর্দের ধারা লইয়া আমাদের সম্মুখে 


য়ান হইয়া নববর্ষকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে 
হইবে। জগতের সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্রে ভার- 
তেরও কার্য্য আছে। সেই কনম্মের অধিকার আমা- 
দিগকে আপনার বলে অধিকার করিতে হইবে। 
বাণিজ্য, জড়বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির উন্নতি সাধনের . 
ফলে পাশ্চাত্য দেশ বস্তুতন্ত্রকে পূর্ণতার দিকে লইয়। 
চলিতেছে । কিন্তু এই বস্ত্রতন্ত্রকে অধ্যাত্মতন্ত্রের 
অধীন করিয়া আনা, উভয় তন্ত্রের যথাযুক্ত সম্মিলন 
সাধন করাই আমাদের মুখ্য কাধ্য ; ইহারই জন্য 
আজও ভারতবর্ষ জাগিয়া আছে। এভার আজ 
পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতিকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
দেখি ন7া। ভারতের রাজ! রামমোহন রায়, মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ, 
কবি রবীন্দ্রনাথ, সার জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি বরেণ্য 
মনীবীগণ উয়তন্ত্রের যোগধার। বন্ধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্নজ্জানের সংযোগ 
সাধিত হইলেই বিশ্বে কল্যাণের কল্পতরু প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। | 
পূর্ববগগনে সূর্ধ্যোদয়ের আভাস আমর! উধার 

প্রথম অরুণ-আলোকেই পাইয়৷ থাকি । আমা- 
দেরও সম্মুখে যে নৃতন জীবন সমুপস্থিত, আজ 
তাহার আভাস আমর! চারিদিকেই দেখিতে পাই- 
তেছি। নবধুগের নৃতন মন্ত্র উচ্চারিত হুইয়। আমা- 
দের হাদয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সেই 
নৃতন মন্ত্র প্রভাতসমীরে চালিত হুইয়া। দ্রিকে দিকে 
ভারতবাসীকে নবজ্বাগরণের সংবাদ প্রদান করি- 
তেছে। আজ তাই ভারতের মনীষীবৃন্ জাতীয় 
জীবনের কলঙ্কমোচনে অগ্রসর; যুগযুগাস্তরের 
সঞ্চিত দৌর্ববল্য ও ভীরুত। দূর করিবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর। দেই নূতন মন্ত্র হইতেছে এই যে, 
ঈশ্বরকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া! সত্যকে অবলম্বন 
কর।' সহিষুঃততা ও হাদয়ের বলে জগতে অসাধ্য 
সাধিত হয়, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করিয়া আমাদিগকে নববর্ষে নবজীবনের পথে অগ্র- 
সর হইতে হইবে । যাহা মিথ্যা, যে সকল প্রথা, 
ধর্মবিশ্বাস সত্যের মুখোস পরিয়া আমাদিগকে ভয় 
দেখাইতে এবং আমাদের উন্নতির পথে বাধাপ্রদানে 
উদ্যত হুয়, সেই নকল বাধ! ও ভয় হইতে আম!" 


টা ১৮৪১ সম্রাট, অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা - ৩৯ 


। অপরটি, ০ 











ওত রতি ডিটি 


মুষ্ঠানে রত থাকিতেন। ধন্মরত ছাত্র ও ছাত্রীগণ 
যথায় ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক রাব্রিদিন অধ্যয়ন 
করেন, তাহার নামই মঠ। প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠের 
বায় সআট স্বয়ং নির্ববাহ করিতেন। ছাত্রমঠের ও 
ছাত্রীমঠের ব্যয়ও বড় কম ছিল না। এক একটি 
মঠে দশ হাজার ছাত্র ও ছাত্রী থাকিতেন। তীহা- 
দের অশন-বসন-ব্যয়ভার সঞ্জাট স্বয়ং বহন করিতে 
কুষ্টাবোধ করিতেন ন!। ছাত্র ও ছাত্রীদ্িগকে 
অশন বসন-ব্যয় ভাবনা করিতে হইত না৷ বলিয়া 
তাহার ম্বচ্ছন্দচিন্তে পড়িতে পারিতেন। সংঘ- 
মিত্রা যে মঠে থাকিতেন, সেই মঠে তীহাকে 
দেখিবার জন্তা ও তাহার নিকট হইতে ধশ্মোপদেশ 
শুনিবার জনা ধাণ্মিক গৃহস্থ নরনারীগণ লে দলে 


দের অন্তঃকরণকে মুক্তি দিতে হইবে। সত্য 
রক্ষার জন্য ভারতবাসী যে জাতিনির্বিবশেষে আত্ম- ূ 
বলি দিতে অগ্রসর হইতেছে, সর্বপ্রকার নির্যযাতন | 
ও ভ্রকুটাকে তুচ্ছ করিয়৷ অধ্যাত্মশক্তির অনুপম 
বলের পরিচয় দিতেছে--ইহাই তে! আমাদের নব- 
জীবনের সূত্রপাত; এই শক্তিকেই জীবনব্যাপী 
কঠোর সাধনের দ্বারা প্রাণের ভিতর সঞ্চিত 
রাখিতে হইবে । অগ্রিদাহ পদার্থের ন্যায় অতী- 
তের সকল তুচ্ছ বাধাবিদ্ন নবজীবনের তেজে ভল্্ী- 
ভূত হইয়। যাউক। 

এইউন্নত মন্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে সাধন 
করিলে চলিবে না, আমাদের সকলের মিলিত- 
ভাবেও ইহার সাধন করিতে হইবে। স্বর অতীতের 
খধিগণ ভারতের শ্টামল শান্ত তপোবন হইতে | আগমন করিতেন। সংঘমিত্রার বশ সর্বত্র প্রচা- 
মিলিতভাবে এঁ মহামন্ত্র সাধনের জন্য আহ্বান | রিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সম্াট-কন্য হইয়া 
করিয়। বলিতেছেন-__ ভিক্ষুণীত্রত অবলম্বন করায় অনেক ধনীকুলের 





সংগচ্ছধবং সংবদধবং সংবো মনাংসি জানতাং-_ | ললনাগণ তাহার দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করিয়াছিলেন। 
এক সঙ্গে চলো, এক সঙ্গে কথা কও, তোমর! | তাহারা! শোকদুঃখপূর্ণ নানা চিন্তাগ্রস্ত গৃহস্থজীবন 
পরস্পরের মন জান ।॥ মিলিতভাবে সাধন। করিলে | যাপন করা "অপেক্ষা ইন্দ্রিযসংযম পূর্বক ত্যাগধন্মম 
মনত্রশক্তি শতগুণ বদ্ধিত হুইয়া! আমাদের শিরায় | অবলম্বনকেই মহাশ্রেয়ক্কর বিবেচনা করিয়া দলে 
শিরায় বিদ্যুৎ প্রেরণা আনয়ন করিবে । মিলিত । দলে ভিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এবং 
সাধনা হইতেই আমরা সহজে ভূমা পরমেশ্বরের | বৌদ্ধশান্ত্ অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বৌদ্ধধন্দ্দ প্রচার 
সংস্পর্শ লাভ করিব। করিয়া নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগি- 
হে ভারতের দেবতা, আমাদের অন্তরে তোমার | লেন। শিক্ষিত ধর্মমনিষ্ঠ। নারীর দ্বারাই নারীকুলের 
নাম চিরকাল ধ্বনিত হউক । সত্যের সাধন সার্থক | কল্যাণ সাধিত হওয়াই উচিত। নারীর শিক্ষার 
হউক । .হে কল্যাণময় পরমেশ্বর, তোমার বরপ্রদ | জন্যই নারীকেই শিক্ষিত হইতে হয়। বৌদ্ধযুগে 
দক্ষিণ হত্তকে আমাদের সহায়রূপে প্রেরণ কর। | ও পৌরাণিক যুগে এই নীতিই প্রচলিত ছিল। 
আমাদের প্রত্যেকের হাদয়ে তুমি তৌমীর আসন । অধুনা কালধপ্ন অনুসারে উহু বিলুপ্ত হইয়াছে। 
প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার বলে আমাদিগকে বলী- | এইরূপে সম্্রীট অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ- 
ঘ্ানকর। এই দরিদ্র ভারতভূমি হইতে দৈন্য, | ধর্মের প্রচার যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই 
ছুর্ভিক্ষ, দৌর্ববল্য বিদুরিত করিয়া সুভিক্ষ প্রেরণ । সময়ে মহাস্থবির তিষ্যের আদেশে সিংহল দেশে 
কর। দেন্য দৌর্বল্য দুর হউক। তোমার জয়- | বৌদ্ধধন্ম প্রচারার্থ সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র, সম্রাট 
গান চতুর্দিকে ধ্বনিত হউক। কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া! সিংহলে গমন করিয়াছিলেন । 
সিংহলে যাইবার সময় তাহার! তাহাদের মাতৃদেবীর 
সম্রাট অশোকের কন্যা! মংঘমিত্রা || চরণ দর্শনার্থ উজ্জয়িনীর অন্তর্গত বিদিশাগিরি বা 
্ (শ্রীহরিদেব শান্্ী) চৈত্তযগিরি নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন । এ 
(:পুর্রের অনুবৃত্তি ) *| স্থান বর্তমান ভিলসার নিকটবর্তী । তাহারা তথায় 
তিনি যে মঠে বাস করিতেন, তথায় অনেক | গমন করিয়া মাতৃদেবীর চরণকমলে প্রণাম করি- 
ভিক্ষুণীবার করিতেন। সকলেই অধ্যয়ন ওধর্্মকণ্্া- | লেন। দেবী পুত্র ও কন্যার বৌদ্ধ পরিত্রাজ- 








ময় আকৃতি অবলোকন করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 


ৃ ছিলেন। রাজার অনুচরগণ একটু দুরে আসিতে, 
“সম্ত্রাট, কি তোমাদিগকে রাজভোগে ৰঞ্চিত করিয়! | ছিল, এই স্থযোগে মহেন্দ্র রাজাকে একাকী পাইয়া 


সম্মযাস ধর্ম গ্রহণে. বাধ্য করিয়াছেন 1” তাহারা | 
বলিলেন, “না, মা, পিতা আমাদের ভিক্ষুধর্্ম | 
গ্রহণের পুরেব আমাদের অভিরুচি জানিতে চাহিয়া- 
ছিলেন । পরে আমরাই তাহার অনুমতি লইয়! 
স্ব স্ব ইচ্ছামুসারে এই ধন্ম ও এইরূপ বেশ অব- 
লম্বন করিয়াছি । তিনি বলপুররবক আমাদিগকে 
এই ধর্ম ও এই বেশ গ্রহণ করান নাই” । দেবী 
এই কথ শুনিয়৷ কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তীহা- 
দের সঙ্গে আনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আসিয়াছিলেন। 
টাহাদের সৌম্যুর্তি ও সঙ্গ্যাসী বেশ দেখিয়া দেবী 
বিষাদের পরিবর্তে আনন্দই অন্মুভব করিয়াছিলেন । 
অনেক দিনের পর দেবী পুত্রকন্যার মুখাবলোকন 
করিয়। বড়ই আহুলাদিত হইলেন। পাছে কোলা- 
হলপুর্ণ নগরীতে থাকিলে তাহাদের শাস্তি-ব্যাঘাত 
হয়ঃ এইজন্য তিনি তাহাদের বাসের নিমিত্ত নগ- 
রীর প্রান্তভাগস্ছ, চৈত্যবিহার নামক প্রকাণ্ড মঠ 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহারা তথায় কয়েক 


তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজার 
নাম ধরিয়া! ডাকিলেন,_-“ওহে তিষ্য, কোথায় 
যাইতেছ” 1 এইরূপ রাজার নাম ধরিয়া ভাকান্তে 
রাজ বিস্মিত ও স্তন্তিত হইয়! ধাড়াইলেন, এবং 
মহেন্দ্রের পরিচয়-জিজ্ঞান্থ হইয়া মহা ওৎনুকোর 
সহিত মহেত্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কারণ, 
তিনি সিংহলের সম্রাট ; তাহার নাম ধরিয়া ভাকে, 
এমন লোক কে আচ্ছে? তাহার পিত৷ মাতা ছাড়া 
সিংহলে আর কেহই ছিল না। হরিদ্রাবর্ণবেশধারী 
একজন অপরিচিত যুবক--একটি 'সামান্য লোক: 
তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, অথচ তিনি তাহাকে 
চিনিতে পারলেন না, এ লোকটা কে? রাজা, 
এইরূপ চিন্তু! করিতে লাগিলেন । রাজাকে এই- 
রূপ চিন্তাস্বিষ্চ দেখিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, আপনার 
বিস্ময়ের বা. ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি, 
ভারতের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ।  সিংহলে ধর্ম-:" 
প্রচারার্থ আগমন করিয়াছি । আমার সঙ্গে আমার 


দিন বাস করিয়াছিলেন । তাহারা তথায় যে কয়েক 
দিন ছিলেন, দেবী সেই কয়েক দিন গৃহ হইতে 
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতেন। ত্তাহার৷ 
সন্ন্যাস ধন্ম গ্রহণ করিয়। বুদিন রাজোচিত খাদ্য- 


ভগিনী ও বু তিক্ষু-ভিশ্ষুণী আসিয়াছেন। 

মাজা এই কথা শুনিয়া আপাততঃ স্থির হইলৈন। 
তাহার বিল্রয্ব-ওৎস্ুক্য আপাততঃ কিঞ্চিৎ উপশাস্ত 
হইল. সেই সময়ে রাজার ও মহেন্দ্রের সঙ্গিগণ 
তথায় উপস্থিত হইল । 


দ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই বলিয়! দেবী পুত্র-কন্যাকে 
ও অন্যান্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকেঁও. নানাবিধ খাদা- 
দ্রব্য স্বহস্তে প্রস্তুত: করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন । 
তাহার সংষমনিয়মাপেক্ষী হইয়া প্রথমতঃ এ সকল 
উত্তগোত্তম খাদ্য দ্রব্য তক্ষণ... করিতে অনিচ্ছা 


রাজ। মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন: ইহারা কে? মহেন্দ্র বলিলেন, ইহারা * 
আমার সেই সহচরসণ.। ইহার আপনার রাজ্যে - 
বোদ্ধধর্্দ প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন | রাজার : 
শস্থৃক্য উপশান্ত না হইয়া এক্ষণে ' ক্রম বাড়িতে 


. প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু দেবীর আগ্রহ্াতি- 
শষ্যে অবশেষে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। 
ঠাহার! যে কয়েক দিন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, সেই 
কয়েক দিন নগরীর নরনারীগণ তাহাদিগকে দেখি- 
বার জন্য তাহাদের উপদেশ শুনিবার জন্য সেই 
মঠে আসিয়া! জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। 

তাহার! উজ্জ্রয়িনীতে একমাসের অধিককাল বাস 
করিয়া সিংহলে গমন. করিয়াছিলেন । তীহারা জৈোষ্ঠ 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলে পৌছিলেন। সেই 
দিন সিংহলের রাজা! দেবপ্রিয় তিষ্য চারি হাজার 


লাগিল। -তিনি পুনরায়, মহেশ্টীকে জিজ্ঞাসা করি 


মেন, “আপনাদের 'ভারতবর্ষে এই প্রকার বেশধারী 


লোক কতগুলি আছেন £ মহেন্দ্র বলিলেন, 
“এই প্রকার বেশধারী লোকে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন 
হইয়| সমুজ্্বল হইয়! উঠিয়াছে। পৃথিবীতে বৌদ্ধের 
খ্যার.সীমা নাই। অন্যান্য ধর্াবলম্বীর সংখা. 
হইতে বৌদ্ধের সখ্য অনেক বেশী । গৃহস্থাশ্রমীর 
ংখ্যার হাস হইতেছে। কারণ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির 
আধি-ব্যাধি ও মৃত্যুভাবনায় লোক আর জর্জরিত 


হইতে যাইতেছে না। সেইজন্য সকলেই ইন্দ্রিয়" 


জোন, ১৮৪৯ 


লংধম পুর্ক, তি: শ্রহণ করিতেছে, “বা 

সাংসারিক ধাঁপনার' ত্যাগধর্্দ "অবলম্বন করিতেছে। 
ভারতের লোক ইচ্ছ! করিয়া নিজের চরণে নিজে 
কুঠারাঘাত করিতে আর” ইচ্ছুক হইতেছে না। 
তাহার! দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বন্ধ হইবাক তয়ে দারপরি- 
গ্রহ পূর্বক গৃহস্থাস্রমী হইতে চাহিতেছে না। 
তাহার! ভগবান বুদ্ধদেবের অধুল্য উপদেশানুষায়ী 
কার্য্য করিয়া নির্ববাগমুক্তির গথে অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছে।” ম্লাজা. মহেন্দ্রের এই মকল কথার 
সারবত্তা- হাঘয়ঙ্গম করিয়া! অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন । 
রাজার হৃদয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রোতি. অপূর্বব ভক্তিভাব 
উদ্দিত হুইল। তিনি মহেন্দ্রকে দৈবপ্রেরিত মহা- 
পুরুষ ও সিংহলের মহোপকারক বিবেচনা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ হস্তশ্হিত ধনুর্ববাগ দূরে নিক্ষেপ করিলেন 
এবং মহেন্দ্রের চরণকমলে প্রণত হুইলেন। তখন 
মহেন্দ্র বলিলেন, “আমর! মহাস্থবির তিঘ্য ও সম্রাট 
অশোকের আদেশে ধর্ম প্রচারার্থ এখানে আসিয়াছি 
, এখানে আঙগ্িক়াই আপনার সহিত সাক্ষাতকার 
হওয়ায় ইহা! একটা মহাস্থুলক্ষণ, এইরূপ বিবেচন! 
করিতেছি। ইহাতে ভবিষ্যতে কাধ্যসিদ্ধিই সূচিত 
হইতেছে ।” ৃ 

মহেন্দ্র ও. সংঘমিত্র! ভারতসঞ্াট অশো- 
কের পুত্র ও কন্যা, এবং তীহারা সকলেই 
'ভারতসআ্াট কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইয়াছেন, 
ইহা অবগত, হইয়া সিংহলরাজ তাহাদের সম্মান 
রক্ষার্থ তাহাদিগকে মহাসমাদর পুর্ববক নিজপ্রাসাদে 
লইয়। গ্নেলেন। তর্থায় কোলাহলে তাহাদের 
শাস্তিভঙ্গ হইবে, ইহা বুঝিতে: পারিয়। সিংহলরাজ 
একটি নির্জন সুন্দর উদ্যান মধ্যে তাহাদের বাস- 
স্থান ঠিক করিয়!.' দিলেন। -তাহারা তথায় বাস 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের আগমনবার্তা সর্বত্র 
প্রচারিত হইয়! পড়িল। দিংহলের নরনারীগণ 
তাহাদিগকে দেখিবার জন্য 'ও তাহাদের অমূল্য 
উপদেশবাণী শুনিবার জন্য দলে দলে তথায় আগ- 


মন করিতে লাগিল। সংঘমিত্রার সুমধুর ধর্্দোপ- 


দেশবানী শুনিয়া নারীগণ মুগ হইয়। গেল.। সংঘ- 
মিত্রা একে রূপুৰতী.সআআটকন্যা, তাহাতে আবি 
তিনি শীলা ।সরলকাদধা। | ইল্িয়সংযমাদি ত্রত 
অবলদ্ঘন করায় তাহায় স্বান্্য কমনীয়ঙ উজ্জ্বলতা! 


সম্রাট অগোক়ের কা বংঘমিত্র। : 


ধ$ 
স্লিগ্বাতা পবিষ্রতা দিন দিন ত্বদ্ধি পাইয়া লোকের 
তক্তিশ্রন্া আকর্ষণ করিতৈ লাগিল। তাহার 
ধর্দোপদেশ " শুনিবার .জন্য লৌকিসংখ্যা ক্রমে 
বাড়িতে লাগিল । ন্থৃতরাং সেই উদ্যানটি অপর্য্যান্ত 
বিবেচনা! করিয়! সিংহলরাজ একটি বৃহত্তর উদ্যান" 
ভাহার্দিগকে প্রঙগান করিলেন। তাহারা তথায় 
বাম করিয়া অতি উৎসাহের সহিত ধর্ধ প্রচার কাধ 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাহাদের ধর্মপ্রচার 
প্রভাবে সিংহলের প্রতোক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধ- 
বিহার প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। সিংহলের নর- 
মারীগণ দলে দলে বৌদ্ধধপ্ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও' 
ভিক্ষুনী ব্রত অবলম্বন করিতে ধাগিলেন। এবং 
তাহারা সেই সকল বিহ্বারে বাস" 'করিয়! অধ্যয়ন ও 
ধন্ানুষ্ঠানাদি সতকার্য করিয়া জীবন দার্থক 
করিতে লাগিলেন। : 

: লিংহলরাজকুমারী অনুলী-ও তাহার সখীগণ 
বৌদ্ধ গ্রহণ: করিলেন, ও ভিক্ষুত্রত অবলম্বন 
করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজ্যের অন্যান্য উচ্চ 
সন্ত্রস্ত মহিলাগণও নশ্বর পার্থিব শ্বখভোগ- 
লালস! পরিত্যাগ করিয়া 'বৌদ্ধধধ্ম গ্রহণ-পুর্ববক 
ভিক্ষুনীব্রত অবলম্বন করিলেন।. সংঘণিত্রা সিংহলে 
এই ভিক্ষুনীসম্প্রদায় স্যষ্টি 'করিয়া তাহার পুষ্টি 
সাধনার্থ রাত্রিদিন অব্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে 
লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাহার পরি- 
শ্রম সফল হইল । সিংহলে বৌদ্ধধর্ম সপ্রতিঠিত 
হইল। সিংহল - তিক্ষু ভিক্ষুনীতে সমাচ্ছন্ম হইয়! 
পড়িল। গৃহস্থাশ্রমীর * সংখ্যা ক্রমেই কমিতে 
লাগিল। ক্ষণিক: পার্থিব সুখভোগলালসায় মত্ত 
ব্যক্তিগণ নির্ববাণপথের পধিক হইতে লাগিল। 
মানবজীবনের সার্থকতা ও উৎকর্ষ সাধিত হইডে 
লাগিল। সিংহলাধিপতি বৌক্গধর্ণের প্রসারার্থ 
অক্লান্তভাবে, আস্তরিকতাবে চেষ্টা. করিতে লাগি- 
লেন। তাহার আনুকুল্যে ইহার দিন দিন উন্নতি 
হইতে লাগিল ।.' 

একদা রাজা ও তীহার কন্যা অনুল৷ 
সংঘমিত্রার'. নিকটে. "বিনয় প্রার্থনা করিলেন, 
অয়ি পৃজ্যতমে “ধর্্মনেত্রি যে পৰিভ্রতম ভ্রিভুবন- 
বিরত বোধিবৃক্ষের নিগ্ধঘন পল্লপবের সুশীতল 
ছায়ায় বলিয়া' ভগবান বুদ্ধদেব কোটি কোটি সুধ্যের 


৪২ ; ততবোরিনী পতজিকা. : :. গণ 





প্রকাশ অপেক্গা উজ্জ্বলতম দিব্যজ্ঞানালোক প্রাপ্ত | চিন্তা -করিলেও বিল্মুসাগরে নিমগ্র হইতে হয়, 
হুইয়। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রন্ভাবে ; ভারতই এই প্রকার পুত্রকন্যা। গ্রীসব. করিতে 
নির্ববাণ মুক্তি পাইয়াছিলেন, ন্মাপনি অনুগ্রহপূর্ববক | পারে । | 

আপনাদের ভারতের গয়াধামের সেই পবিভ্রতম | লজ 

মঙ্গলময় মহাপুৃজ্য বোধিবৃক্ষের একটি মাত্র শাখ! | ভাশ খেলা । 

ভারত হইতে সিংহলে আনাইলে সিংহলের মহা- 





কল্যাণ সাধিত হইবে । সিংহুল ধন্য ও পবিত্র নন 
হইবে। এ শাখ। সিংহলে আসিলে উহা! বিধি" |. - বৃথা তবে খেলতে এলি তাশ-+ 
পুর্ববক একটি পবিত্র স্থানে মহা সমারোহের. সহিত | .. ও তোর মন্ত্রী কয়লে সর্বনাশ : 
রোপিত হইবে । কে ভক্জ-ব€সলে ধর্্সনেত্রি, আপ- |... এ টেক্কার উপর নম্র তুরুপ টির 
নার কৃপায় ইহ! অনায়াসেই স্থসাধিত হইতে পারে। ও তুই এমমি যেস্ছা'স; 
এই মহাসতকা্যটি স্থুসম্পন্পন হইলে আপনার নাম - বশ দিলি খুস 
পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাক্ষরে লিখিত হইয়া চিরল্মরীয় |. গোলাম না মেরে ; 
হইয়| থাকিবে। . অস্ভুতকন্ম্া .সর্ববমিত্র। সংঘমিত্রা হাতে কাগজ পেয়ে শবশ হোয়ে 
এইরূপে সিংহলরাজ কর্তৃক প্রার্থিতা হইয়া গয়া | বাকলিনে ইন্তরু পঞ্চাশ ; 
কইতে ন্বয়ং এই পবিত্র বৃক্ষশাখা আনয়ন ক;রলে ছক্কালোতে পাণ্রা দাও ছেড়ে ; 
একটি পুণ্/ঠিথিতে মহাসমারোহের সহিত বথাবিধি ও তোর দোসর খেল! টেক! তেরে . 
উহা] সিংহলের একটি পবিব্র স্থানে রোপিত হইল। কাগজ লয় কেড়ে ; 

সংঘমিত্রার় অঙীম অধ্যবসায়, কঠোর পরিস্তঞাম ও হাতের বত্রিশ কাগজ ফুরিয়ে গেল 
মহতী চেষ্টায় সিংহলের মহিলাকুলের ধর্ম্মনীতি রইল ভবের মায়ারাশ। 
শিক্ষা-দীক্ষ উত্কর্ষের পরাকান্ঠ। লাভ করিয়াছিল। | 
তিনি সম্রাটনন্দিনী হইয়। সামান্য ভিক্ষুনীবেশ ধারণ | . 
করিয়। ভীঘণ সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়। বিদেশে | ্লাগাডের-স্থৃতি নী, 
গিয়া বিদেশীয় রাজার রাজ্যে ধর্মরাজা সংস্থাপন অক্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


_ | পচ হোঁদ “মিশন্"-শৃহে চা-পানের য্যাপার ও তাহ! লইরা খোট। 
করিয়াছিলেন । পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে স্্রীলো নার চার করস) 


ফের এরূপ দৃষ্টাত্ত বিরল। ভারত ছাড়া এরূপ |. বিনেযুগ গজ টজিং জিরার 
স্ত্রীলোক কুত্রাপি জন্মে নাই। ভারতবর্ষ ছাড়! লে্টমেরির কন্ভেপ্টে কোন এক উৎসব ছিল। সেই 
ঈদৃশী অদ্ভুত শক্তিশালিনী অসাধারণ ত্যাগশীলা | উৎসব উপলক্ষে :মিশনরা (লোকেরা শ'দেড়শো! :তপ্র- 
মহিল! কুত্রাপি উৎপন্ন হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত । বোককে - দিমগ্রপ করিয়াছিলেন । তদনুসারেই করেক 
ইতিহাস--যে কোন যুগের ইতিহাস তল্ম তন্ন | সন মহিলাকেও নিমস্্িত কর। হইয়াছিল । আমর! (রী 
করিয়। পাঠ করিলেও সংঘমিত্রার ন্যায় একটি । পুরুষ মিলিয়! একশে! জন ছিলাম । কেহ কেহ প্রবঞ্ধ 
মহিলার নাম দৃষ্ট হইবে না৷ ও পৃথিবীর সমগ্র দেশে পাঠ করিল, কেহ বা মুখে বক্তৃতা করিল। এই কাজ 
অতি উত্তমরূপে ভ্রমণ করিলেও এইরূপ মহিলার | শেধ হইলে, জেনান।-মিশনের সিষ্টারের!, নিজের হাতে 


ন্যায় কোন জাতীয়া কোন একটি মহিলার নাম | চা আনিয়। নিমস্ত্রিত মগ্ুলীকে দিলেন। কেহ কেছ, 
এই সব মিশনরী-মহিলাগ্রদত চায়ের পেয়ালা উহাদের 
কদাপি শ্রুত হইবে না। ভারতের ন্যায়. মহা- 


মান রক্ষ। করিবার অন্য গ্রহণ করিয়। তার পর নীচে 
বিস্তৃত দেশের মহাশক্কিসম্পন্ন জঙ্ঞাটের কন্যা | রাখিয়া দিল ; আবার কেহ কেছ পেয়াল। হাতে লইয়! 
হইয়া! তিনি যে প্রকার ত্যাগশীলত| ও ধর্্নিষ্ঠা | চাঁপান করিল। ন্দামক। বে. দশ বাদে! জন আলোক 
ঈচ্চরিত্রতা অকুতোভয়ত! অদ্ভুত অধ্যবসায়শীলত! | ছিলাম আবাদের 'কাছে মখন ৮! আনা কইল, কখন 
ও শত্তিমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা একরার | উদ লইতে দধহর কলে অস্থীবার করিলাম। 


লোড, ১৮৪১ ,: 


রা বাকু। এই উৎসবের অন্ন শেব হইয়া! গেলে, 
আমর বাড়ী, আসিলাম। তার ছুই তিন দিন পরেই 
পুণার গোপাল বিনায়ক যোশীর শ্বাঞ্ষরে এই ক ন্ভেণ্টের 
স্রস্ত বৃতান্ত ছাপা হইল, এবং শেষে পঙ্জপ্রেরকের 
শ্বকীয় নিত্যকার দ্বভাবান্ুদারে আমল ঘটনার বখা 
ছাড়িয়া দিয়া, ঠিনি অনেক কুৎসিত টীকা-টিগ্পনী করিয় 
বলিয়াছেন যে, “এই রাওসাহেব 19 রার বাহার সংমাজ- 
ফংস্কারকেরা, প্রতক্ষ. মাহারের হাতে-বানানে। ও স!দ]- 
রং মেস্দিগের টুকটুকে হাতের চ! পাঁন করিয়া মুখে 





ভূত্টিহ্চক চুকু চুকু শব্ধ র্লুরিতে করিতে এবং উদ্গার 


উ$াইতে উঠাইতে বাড়ী চলিয়। গেলেন--এই ব্যাপার 
জাষদের পুপার সনাতন ধর্মাডিমানী ও ব্রাঙ্গণরুনের 
ভাল লাগিবে কি? এই রাওসাহেব ও রাওরাহাছর 
এরা বড় বড় রাঞ্কর্খচারী বলিয্লাই হউক ব1 য়ে কার- 
ণেই হউক, ইঞ্থার্দের বাড়ী গির়। বৎসরে ৫1১ বার 
করিয়া যারা অরধ্বংম করে :ও দক্ষিণা পায় ৫সই তিক্ষৃক 
ব্রাহ্মণের! তাদের নাম কেন প্রকাশ করিবে? চুপ করি- 
যাই থাকিরে। গোপালরাও যোশীর মতো! কোন নির্ধন 
মঃষ্য আমেরিক! হইতে কিংবা বিলাত হইতে ফিরিয়! 
, আসিল কি অমনি লোকে তার পশ্দাতে লাগিল। তার 
এক পংক্তিতে ৰস! দুরে থাক্‌ সে কথা মুখে আনিলেও 


পাপহয়। তাকে প্্রায়শ্চিত্বের দ্বার! উদ্ধার করিতেও 


কেহ দ্বীরাঁর পায় না ।.ওরে-দূর.হইতে জল পান করিতে 
দিলে হিংব1 গুর সঙ্গে রথ! কভিলেও ধর্ম হয় এইন্ুপ 
বলিতে যার! প্রস্তুত আমাদের সেই ভিক্ষমণ্ডলী জ্তাবক 
ও খোসামুদে? ভাই আলকাল সংস্কারের দল ফাপিয়! 
উঠিয়াছে, প্রভৃতি অনেক কথাই লিখিয়াছিল। 


প্রায় এই সময়েই. আমাদের বাড়ী একটা! ভোজের 
নিমন্ত্রণ হয় । ৪1৫০ জন আহার করিতে আসিয়াছিলেন। 


ভারা সকলেই প্রাঙ্গণ; কিন্তু তাহার মধ্যে ডাকার 
বিশ্রীমজী ঘোলে, রাওবাহাছুর নারারণ-ভাউ-দাস্তেকর ও 
বাক্স বাহাহুর-গণপত-রাও”মানরূর, ইহারাই ব্রাহ্মণেতর 
ছিলেন। এই দিন গোপানরাও জোপীও আসিয়।- 
ছ্থিলেন। তিনি তার পরদিনই আবার “পুণা-টবভব* 


নামক সংবাদপত্রে আমাদের . বাড়ীর ভোজের সমস্ত 


বৃত্তান্ত লিখিক়্1, নিমস্ত্রিত ব্যক্তিরা কে কোন পংক্তিতে 
বলিয়াছিল এবং পংক্তিগুলি কি ভাবে সান্বানে। হইয়াছিল 
সাহার একটা স্ৃম্পষ্ট নকসাও পিয়াছিলেন । গোপাল- 
রাও স্বভাবতই উদ্দ্যোগী পুরুষ হওয়ায়, আর কোন 
কাজ হাতে ছিল না বলিয়া, এই.প্রকার কাজ করিতে 


তাহার প্রবৃত্তি হইল । এই সব বিষয়ে কার. বুদ্ধি খুব র 
থেলিত ৷ ম্বভাঁবত এই সব ঘিষয়ে ধোট করিতেই তিনি | 


ভাল বাদিতেন ; এতেই স্তীর, সন্তোষ ও আমোদ হইত, 


এই টুকুই বাসার লাত। লচেৎ সনাড়ন ধধ্্ই বা কি, 
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সমাুসংস্বরই বা! কিঃ তার কাছে ছই-ই সমান । কারণ 
স্বভাবত তিনি না-হিন্দু-না-মুসলমান ছিলেন লে ঘাকু। 
ইহা ছাপা হইলে পর পুথার ভিক্ষু-ব্রা্মণ ও গৃহস্থ- 
মণ্ডলীর মধ্যে ধে রকম ঘোট চলিতে লাগিল, তাহাতে 
পুণার প্রসিদ্ধ বংশের শ্রিৰলবস্ত-রামতজ্্ নাতু এই কাকে 
অগ্রণা হইয়। শ্রীশক্ষরাঁচার্যোর নিকট নালিস করিলেন। 
কিন্ত “পুণা-বৈভবে” লেখা বাহির হইবার পর এই মণ্ড- 
লীর নিকট যখন কোন অস্বীকার-বাচক উত্তর আদিল, 
নাঃ. তখন এই ভিক্ষুক ও গৃহস্থ মণ্ডলী একটা .ঘত। ডার 
স্থির করিলেন | আমাদের পক্ষ হইতে এই সম্বন্ধে কোন 
অন্বীকার-বাচক প্রবন্ধ ছাপ! হইবে বলিয়া হই সপ্তাহ 
কাল তাহারা অপেক্ষা! করিল্ন॥ কিন্ত দেরপকিছুন! 
কুওয়ায় উক্ত মওডলী, অমুক দিন সম্ভ! করিয়। পাচহৌদ 
মি্গন-গৃছে যাহারা চ1 পান করিয়াছিলেন সেই ৫২ জ্বন 
লোককে বহিষ্কত করিতে হইবে প্রভৃতি কথা! লিখি! 
হজ্ত-পত্র বিলি করিয়! নির্দিষ্ট দিবষে সভা আহ্বান 
করিলেন এবং ৫২ ব্যক্তির মধ্যে ৪২ জনকে বহিছুত 
করিলেন। বাকী দশ জন উক্ত ব্রাঙ্ছণমণ্ডীকে নিজে 
নিজে পত্র বিখিয়া বলিলেন-_-“মামর! পেযাল! হাতে 
লহয়াছিলাষ সতা কিন্ত চ1! পান রুরি নাই”। এবং 
এইরূপ বলির! ছঃখ প্রকাশ করিস! রেহাই পাইলেন। 


কিছু দিন পরে, শ্শক্ষরাচার্য্য অভিযোগকারীর কথ 
মনে করিয়া, আপন-তরঞ্ হইতে, বিচারপতির কাজে 
এক শাস্ত্রী বাবাকে পুণার পাঠাইলেন। দেই শাস্ী, 
পুণায় আনিলে পর অভিযুক্ত (চাঁপানের অন্য) ব্যক্ি- 
গণকে নোটিস্‌ দিলেন এবং তাহাতে আদেশ করি- 
লেন, “তোমাদের বা বক্তব্য তাহ! বলিবে”। 

এই সম্বন্ধে শাস্্রী উপরি-উক্ত মণ্ডলীর তরফ 
হইতে কৈক্লিন্ লইয়া তদন্ত আরস্ত করিলেন । সেই 
তদন্তের কাজে বাল-গঙ্গাধর-টিলক ও. রঘুনাথ-দাজী- 
নগরকর .চা-পানকারীদের পক্ষের উকীল ছিলেন। 
অভিযোগকাত্ীদের তরফে পুণার অন্য পক্ষের অনি. 
যানী প্রসিদ্ধ উকীল নারারণ-বাবুী কাপিট্কর ছিলেন । 
এইরূপ এই চা-পান-ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ হইল। 
সরে শুরুপক্ষ ও কৃফপক্ষ এইরূপ ছুই দল উৎপন্ন 
হইল। ইহার দরুণ, তিক্ষুক ব্রাহ্মণমণ্ডণী এবং তাছা- 
দিগের অপেক্ষাও অধিক আমার শ্বগুয়বাড়ীর ও বাপের 
বাড়ীর মেয়েরা একেবারে হুলস্থল বাধাইয়! দিল। এই- 
রূপ হইবার পর, একদিন আমার ননদ “ওকে” জিজ্ঞাস! 
করিলেন ০-৮"এই দশ জন যেরূপ পত্র লিখেছেন, তৃমিও 
৷ কেন লেইরাপ- লেখে! না? তুমিও ত পেয়াল। হাতে 
' নিয়েই ভার পন্প নীচে রেখে দিয়েছিলে। এই সত্য 
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কথ! লিখতে কি বাধা আছে ট দোষ না করেও পোকের 
অপবাদ কেন নেবে ?” তখন, উনি বলিলেন _“তুমি 
কি ক্ষেপে? এরকম কখন' ফি কর! যেতে পারে? 
আমি যখন তাদ্দেরই মধ্যে একজন, তখন আমার ন৷ 
করলেও আমার করার তুল্যই হয়েছে । চা পান করার 
কিংব। না করার কোন পাপ পুণ্য আছে বলে” আমি 
মনে ফরিনে । কিন্তু যার! আমারই মতন একই কাজে 
ব্যাপৃত, তাদের একলা ফেলে চলে যেতে আমি ভাগ 
বাসি নে। যাঁহয়ে গেছে তাহয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে 
এত হ্যাঙ্গামা কেন 1” এই কথায় ননদ বলিলেন £-. 
তোমার ত কিছু মনে হয় না। কিন্তু আমরা যে সময়ে 
সময়ে মুষ্ধিলে পড়ব। কাল শ্রাদ্ধেতেও ব্রাহ্মণ 
পাওয়া যে মুদ্ধিল হবে, তার কি করা যাবে?” এই 
কথায় “উনি বলিলেন £-_-“এ বিষজে ভুমি ভেবে! না। 
মানুষ সব দিক্‌ বিচার না করে, কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় 
না। ভিক্ষুকদের যাওয়া আসায় মুস্কিলট1 ফি ? তোমার 
যত লোক চাই তার ব্যবস্থা কর! ঘধাবে। তার পর, 
খুঁতখুৎ কোরে! না । এই বিষয়ে অনেক পয্সসা খরচ 
করতে হবে; তা ছাড়। আর কোন উপায় নেই।*» এই 
কথা শুনিয্লা ননদ চুপ্‌ করিয়া রছিলেন। কিন্তু €উনি' 
এই বিষয় সম্বন্ধে শীপ্র কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে 
পারিতেছিলেন না। কারণ, আপন পরিবারের কোন 
লে।ককে, বিশেষত বাড়ীর বড় মেয়েদের অসন্ধ্ রাখা 
উনি কখনই ভাল বামিতেন না।. বাড়ীর লোকেরা 
যদি অনন্তষ্ট থাকে, তবে সে বাড়ীর প্রধান লোকদদিগেরই 
ক্রুটি, এইরূপ গুর ধারণা ছিল। কখনও থর্দ এক্প 
কোন ঘটনা! হইত, তখন তিনি দোধট! আপনার ঘাড়েই 
লইতেন। ৃ : 
*এই সময়. আমাদের বাড়ীতে বাস্থদেব শাস্ত্রী অভ্য- 
স্বর, শটপতি বোয়! ভিঙ্গাল্লকর, বাড়ীর কুল-পুরোছিত ও 
কথক এইরূপ চার জন স্থায়ী আশ্রিত লোক ত ছিলই; 


তা.ছাড়! আরও-্ছই বৈদিক ব্রাঙ্গণকে বৎসরে ১০৪ টাক |' 


দিয়া রাখা হইয়াছিল। .তাহার হেতু এই. .ষে* এই 
দলাদলির দরুন ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণর্দের আসা সন্বন্ধে শুধু 
আমাদের বাড়ীর লোকদের নয়, আমাদের পক্ষের 
অন্য লোকদেরও যাতে কোন প্রতিবন্ধক না হয়। 
উহাদের মধ্য কোন গৃহস্থের গৃহে হোম-হবনাদি সংস্কার 
ব্রত-উপবাসাদি অনুষ্ঠান ও উপবীত লগ্রাদি উপস্থিত 
হইলে চালাইয়। দিবে; উদ্দেশ্য--কাধারও. কাজে 
ব্যাঘাত না হয়। এইরূপ এই ছুই. বংসর মধ্যে অনেক 
লোকের গৃহে আমাদের এই আশ্রিত মগুলীর দ্বার! 
অনেক কাজ হইয়াছিল। এইব্নপ. ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত 
থাকায় এই দলাদগি যান্বন্ধে আমাদের বাড়ীর বড়- 


২০ বল্ল, ১ ভা৬ 


মেয়েত হেতু ছিপ না। 
পদ্ম এই ৪২ জনের মধো কেহ কেহ এইরূপ আপপ্তি 
কক্সিত যে, এই ধোঁটের দরুণ পুরুষর্দের তেমন কোন 
কষ্ট হয় নাই, কিন্ত আমাদের মেয়েদের বড়ই কষ্ট 
হইয়াছে । প্রথম প্রথম বছরখানেক কেহ কিছু বলিত না, 
খুব ধৈর্য্য ধরিয়। থাকিত। কিন্তু আজকাল তাদের যেন 
কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। যাহারা চ! পান করিয়াছিল, 
তাঁদের কিছু হুইল না, এবং তার দরুণ যেশাস্তি তাহা! 
আমাদের মেয়েরাই ভোগ করিতেছে । এইজন্য প্রত্যেক 
পরবের সময় তাহারা এই ্ধপ অনন্তষ্ট হয়; এবং তাহার! 
চোখের জল না ফেলিয়! থাকিতে পারে না। ' আঙ 
ছই'বতসর আমাদের গ্রামস্থ মেয়েদের একবারও বাপের 
বাড়ী আদ! হয়'নাই । তাহারা বিরক্ত হইয়া বারংবার 
লোক দিয় বলিয়া! পাঠায়; তাহ! শুনি! আমাদের 
মেয়েদের বড় খারাপ লাগে । এই ব্যাপার আমি এক-. 
এক সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি; এবং এই সম্বন্ধে কি কর! 
যাইবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। এইরূপ কথা! 
বারংবার কাঁণে আপায়, উনিও মনে 'মনে এই বিষক়্ে 
চিন্তা করিস্ভেছিলেন । সেইঙ্জন্য ১৮৯২ অবের বৈশাখ 
মাসে আমাঙ্গের এক মিত্র বাহির গ্রাম হইতে, মে মাসের 
ছুটির মধ্যে, নিজের বাড়ী পুণায় আসিয়াছিলেন। তাহারা 

বাড়ীতে পিস্তা, মাতা খুড়া, খুড়ী, চার পাঁচ ভাই, তাজ, 
বোন, তাহাদের ছেলেপিলে এবং আমাদের মিত্রের ছেলে- 
প্লে এইরূপ বৃহৎ পরিবার ছিল। এই ভদ্র লোকটি. 
চা-প্রকরণে লিপ ব্যক্তিদের মধো একজন, ইনি প্রায়শ্চিত্ত 

করেন নাই । এই বৈশাখ মাসেই ইহার বাড়ীতে ছুই 

একট! বিৰাহ হইবার কথা ছিল। ইহার এক খুড়ে। 
ইছার সহিত্ত এক সঙ্গেই থাকিতেন, কিন্ত মত ইহাদের 


উল্টা রকমের ছিল; ইহার পিতা বাড়ীর কর্তা, পরিবার-. 


প্রতিপালক ও মায়লু স্বভাব প্রযুক্ .বড় ছেলে ও ছোট 
ভাই এই উভয়ের পরস্পরের মত.: একেবারে বিরুদ্ধ হুই- 
লেও ছুই জনকেই সমদৃষ্টিতেই দেখিগা, শাস্তভাবে সংসার 
নির্বাহ করিতেছিলেন এমন সময়ে, বড় ছেলের বাড়া 
আসা ও বিন! প্রায়শ্চিত্তে বাড়ীতে থাক।--এই কথাটা! 
আমাদের মিত্রের পিতা সঞ্চটের কথা মনে করিগেন। 
এবং বাড়ীতে এখন কাজ (বিবাহ) উপস্থিত এই সময়ে 
শক্ষরাচার্য্ের নিষ্পত্তির অপেক্ষা না করিয়া, প্রানশ্চিত 
লইয়া. খোলপা হও, ইত্যার্দি বলিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত 
লইবার জন্য পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। কিন্ত 
এই কথা, পুত্রের কিংবা :তার পৃত্বীর অর্থাৎ বড়-বৌর 
ভাল লাগিল না। তার মনে করিলেন, আমর। কোন 
পাপ কর্ম. করি নাই, এইরূপ যখন, আমাদের ধারণ। 
তখন এই সব লোকদ্বিগকে খুসী করিবার জন্য কিংব! 


ক্যষ্ঠ, ১৮৪২ _ৰারাণলী-কথ ৪৫ 
বিবাহের চার দ্বিন ধিবাহের সমারোহযাত্রায় যোগ দিবার | প্রায়শ্চিত্ত নেব। এই সম্বপ্ধে আমার কোন আপত্তি 
অন্য প্রায়শ্চিত্ত লইতে হইবে, ইহা ঠিক নছে। এই |নাই। €হোমরা পুণায় গিয্সে দিন ঠিক করে আমাকে 
দম্পতী এইরূপ স্থির করিয়া, এই কার্ম্যে “ওর” মত কি, | জানাও । তাহলে একদিনের জন্য আমি পুণায় যাব ।” 
বিজ্ঞাস। করিলেন । তখন “উনি” বলিলেন যে, “তার এইরূপ স্থির হইলে পর, যাহারা পুণ। হইতে আসিয়- 
ও €তামাদের দুজনের এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার | ছিলেন, তাহারা ফিরিয়া গেলেন এবং চার পাচ গ্রিন 
এক উপায় আছে । তাহা এই ;--তোমরা তোমাদের | পরে, অমুক দিন প্রায়শ্চিত্ত লওয়া হইবে স্থির হইল। 
ছেঙ্গোপিলে নিয়ে, ছুটি শেষ হওয়া পর্য্যস্ত “লোণাবালী”তে প্রাতঃকালেই গাড়িতে করিয়া সেখানে যাইতে হইবে, 





রা 


আিয়। আমাদের সঙ্গে থাক । তদন্থসাভর বাড়ীর লোক- | এইরূপ নগরকারের পত্র পাওয়া গেল। তার পরদিন 
দিগের মত লইয়া, ছেলেপিলে সমেত 'এই দম্পতী শোগ!- ; প্রভাতে পাঁচটার গাড়ীতে উনি এবং আমাদের বাড়ী 
বালীতে আমাদর সঙ্গে থাকিতে আদিলেন । সঙ্কট | আসিয়া আমাদের সঙ্গে যিনি ছিলেন সেই মির, দুজনে 


সম্বদ্ধে যাই হোক না, তাদের আঁসাতে আমার খুবই | পুণায় চপিয়! গেলেন। (ক্রশঃ ) 
আনন্দ হইপ কারণ, তার স্ত্রী ও আমি- আমরা বিতর 

পুরাতন মৈত্রিণী ; এবং আমাদের মধ্যে পরস্প্র ছুই তিন 

দিন দেখ। সাক্ষাৎ হইলেও, আমর! হুজ্মনে কিছুর্দিন এক- বারাণসী-কথ। | 

সঙ্গে থাকিতে পাইব, এতেই আমার বেশী আনন্দ হইল। (শ্রীঅহলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) 

এই সুযোগে ম্স-দেড়েক আমাদের হুদনের এক (পূর্বের অনুবৃত্তি) ূ 
বাড়ীতে থাক। হইল । মহাষ্টমীর দিন অতি প্রতাষে নিদ। হইতে উঠিয়া 


এইকবপ বন্দোবস্ত হওয়ার দরুণ তার পিতার মনে গঙ্গান্গীন ও বিশ্বেশ্বরদর্শনের পর তুর্গাবাড়ীর অভিমুখে 
বড় ব্যথা লাগিল) বড় ছেগে ছুটির সময় ছেলেপিলে | রওনা হই । রামাপুরার ভিতর দিয়! প্রায় এক ঘণ্ট 
লইয়! বাড়ী আসিল,__বাড়ী আপিয়াই আমাদের এই | হাটিয়! দর্গাবাড়ী পৌছাই। মহাষ্টমী বশিয়! সেই দিন 
বৃহৎ পরিবার হইতে, পুত্র পুররবধূ ও তিন নাতীর বাহিরে | বহুলপোক একায় 'ও টূম্টনে চড়িয়। হূর্গাবাড়ীর দিকে 
যাইতে হইল,_-এট। তার ভাল লাগিল ন!'। তিনি ূ যাইতেছিল। সম্মুখ দিকের ফটক দিয়া সদর মন্দিরে 
পুত্রকে বারংবার এইরূপ পত্র লৈখিতে লাগিলেন--“তুমি | প্রবেশ করি । প্রবেশপথে দেখি শত শত ছাগবলি 
প্রায়শ্চিত্ত নেও এবং প্রাঁয়শ্চিন্ত নিয়ে বাড়ী এসে এবং | হইতেছে । শুনিলাম কাশীতে ছাগবগি নাই, বলির 
এই বুদ্ধবয়সে আমাকে সন্ধষ্ট কর।* জন্য ছাগ-মহ্ষ এখানে মাশীত হয় ॥ মন্দিরের নারা- 

বড় ছেলে সমাজ-সংক্কার-মতাবলম্বী হইলেও তাহার | ন্দার চতুর্দিকে ব্রাহ্গণগণ স্থলপিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঁঠ কপিতে- 
মন অত্যন্ত কোমল ও প্রেম-প্রবণ ছিল ৮ তাই এই পত্র ূ ছিলেন 
পড়িয়। তিনি আঅন্তিভূত হইয়া! পড়িলেন । ১০১৫ দিন মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দেখি, পুলিশ পাহার৷ 
পরে পিতার ছুই একখানি পত্র তিনি “ওকে” দেখাইঝ্েন | দিতেছে। সংকীর্ণ কুঠ শীতে অতি কষ্টে প্রবেশ করিয়। দশ- 
এবং মুখ কাচুমাচু করিয়া রহিলেন। তাহা দেখিস | ভুঙগা মুত্তি দেখিলাম । দশনাস্তে অন্য রাস্ত। দিয়! বাছিরে। 
শুর ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়! “উনি” আসি। বর্তমান ছুর্গামন্দির ও ছুর্গাকুণ্ড প্রাতঃম্মরণীয়! 


পপ সত 








এইবপ বলিলেন যে, “আমি যদি তোমার আয়গান হতুম, | রাপী ভবানীর ব্যয়ে নিশ্মিত হইয়াছিল। এখানে বানরের 
তাহলে সমস্ত মানহানি ও হীনতা! .সহ্য করে, আমার | অত্যন্ত ৬পদ্রব বিনা ইংরেজরা এই মন্দিরের নাম দিয়া- 
পিতাকে তুষ্ট করতুম 1” ইহ! শুনিয়। তিনি বলিলেন_- | ছেন “)1)171599 ]:0181)121+ মন্দিরের সন্মুখভাগ ১৮৬৫ 
“কিন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই এইরূপ সক্ধটে পড়েছেন) | খৃষ্টাব্ধে ছাউনির দেশীয় সৈনিকগণ কতৃক নির্মিত 
তখন সকলের. সহিত আপনিও যদি প্রায়শ্চিত্ত নেন, | হইয়াছিল । 

তাহলে প্রায়শ্চিন্ত নিতে আমাদের ভাল লাগবে ।* ূ দুর্গ।বাড়ী ও কুগু দর্শন করিয়া সঙ্কটমোচন দশনে 
তারপর, পুণা হইতে আরও ১৯১৫ জন আনিলেন। | রওন! হই । প্রায় ১৫ মিনিট হার্টিয়া একটা নিজ্জন 
তখন, প্রারশ্চিত্ব নেওয়। সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিশক । কাননের ঠিতর প্রবেশ করিলাম । মন্দিরের সম্পুথে 
হইবার পর, 'শেষে নগরকার সঞ্পের হইয়া এইরাপট | বু প্র।চীন বট ও অশ্বখ বুক্ষ। এখানে মান্দরের মধ্যে 
বণিলেন,_“আমাদের সমস্ত লৌকের অব্যাহতির জন্য | রামলদ্মুণ ও সীত। দেবীর মুক্তি স্থাপত আছে । মান্দ- 
আপনি প্রান্মশ্চিত্ত নিন॥ এই আমাদের বক্তব্য ৮ এই | রের বিগ্রহ দেখিয়! তথায় তুলসীদাসের আসন দর্শন করি । 


কথা শুনিয়। উনি. বলিলেন-_“এইরূপ যর্দি হয় আমিও | এই গ্রহের বারান্দার এক পার্থ একটি নতি বদ্ধ সাধ 
গু 





৪৩৬ 





গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। এখান হইতে বাহির হইয়! 
কিরিবার পথে আমি ছুর্গাবাড়ীসংলগ্ন আনন্দ ব!গে 
প্রবেশ করি। এই পুণ্যস্থানে স্বামী ভান্করানন্দ ২৬ 
বংসর বাস করিয়াছিলেন । প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ বাগে 
প্রবেশ করিতেই বামপার্খে স্বামীজির শ্বেত প্রস্তরের মূর্তি 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়। মধ্যস্থানে স্বামীজির সমাধির 
উপর জয়পুরের শ্বেতপ্রস্তরে নিন্মিত অতি অপুর্ব্ব শিব- 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত । ভক্তমগ্ডলী এক লক্ষ পচিশ হাজার 
মুদ্রা ব্যয়ে এই স্থতিমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন ॥ এই 
মন্দির অতিক্রম করিয়া! স্বামীজী সাধরণতঃ যে স্থানে 
বসিতেন সেই দালানে গিয়া প্রার অর্ধ ঘণ্টা বসি। 
সেখানে একটী সাধুর সঙ্গে জলাপ-পরিচরর হইল। হইনি 
স্বামীজীর শিষ্যের শিষ্য । ইনি আগন্তক সকলের সঙ্গেই 
ংসারের স্থখহুঃখের কথা জিজ্ঞসা করিতেছিলেন । 
আমি বসিয়। থাকিতেই দেখি একটি ৪* বৎসরের বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক তাহার স্ত্রী ওবয়স্থা কন্যাকে সঙ্গ করিয়। 
সেখানে আসিলেন। আলাপে জানিলাম ইনি বেহারে 
ওকালতী কয়েন। উকিল-পত্বী বাঙ্গালীর অন্তঃপুর- 
মহিলা] হইলেও অতি বিশুদ্ধ হিন্দিভাষায় সাধুর সহিত 
আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপের বিষয়টী কন্যার 
বিবাহ । কন্যাদায়গ্রস্ত মাতাপিত। এই পুণাস্থানে আসিয়। 
যে নির্পোভ ঠাকুরের নিকট কো্ীবিচারের প্রস্থ তুপি- 
বেন ইহ! আমার নিকট অপ্রাসর্পিক বগিয়৷ বোধ হইল। 
যাহাছউক সাধু দম্পতীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 
£তোমার কন্যার কোস্ী ভুল, আমি সব ঠিক করিম! 
দিব । মা, তোমর! এখন যাও, আঁমি অপরাহেে তোম- 
দের সঙ্গে দেখা করিব। আমি অনেকক্ষণ বপিয়। 
সাধুর ভাবটা দেখিলাম $ কিন্তু আমি তাহার ভিতরে 


ব্রহ্মধ ভান্করানন্দের পুণাপ্রভাব' বড় একটা দেখিতে 
পাইলাম ন। 7 তীহাকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বপিয়াই 
মনে হইল। আনন্দবাগ হইতে বাহির হইয়া একায় 


চড়িয়৷ ছপুর বারটাঁর সময় বাসার ফিরিয়। আসি । 


৪ 


মহাষ্টমীর রাত্রে ৯টার সময় বিশ্বে্বরের আরতি 
দেখিতে গিয়াছিলাম । €লই 'আরতি-দৃশ্যের বর্ণনা! আমি 
আরকি করিব। শত শত নর-নাপী আরতি দেখিবার 
অনা সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। পাগারা বিশ্বেশ্বরকে 
মাল্য ও চন্দনসংযোগে অতি সুন্দরভাবে সাজাইতে 
ছিলেন। সেই সাজ-সঙ্জার ভিতরে পাগ্ডাঠাকুরদের 
নেপুণা ও ক্ষিপ্রকারিত। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম । 
দেবতার অঙ্গরাগ শেষ হইলে সাতটী পঞ্চপ্রদীপ জলিয়। 
উঠিল । ব্রাক্ষণগণ ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হাতে 
ঘণ্টা লইয়া সমস্বরে আরতির গান ধরিলেন। সেই সঙ্গীত 


২০ কল্প, ১ম ভাগ, 


গুনিয়া হুদয়-মন মুগ্ধ হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্ট। দাড়া 
ইয়] বিশ্বেখবরের আরতি দেখিলাম। 
নবীর দিন প্রাতে প্রথমে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়। 
| গঙ্গার ধার দিয়া মণিকর্ণিক! খাটে যইে। কাশীর মধ্যে 
ইহার নায় পবিভ্র তীর্থ আর নাই। এখানে গ্রথঙে 
চক্র তীর্থের' শ্রল ম্পশ করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে দান 
করি। মণিকর্ণিকার কাহিনীটি এইঃ--শক্ষর ও শ্রী 
যোগমগ্র ছিলেন। একদিন মহার্দেবী মহাদেবকে জিজ্ঞান। 
করিলেন--- 
“মরিলে কি হয়, কৰে 
কোথায় নিবাম । 
দেবীর প্রশ্ন শুনিয়া শক্ষর কহিলেন, 
“হে প্রকৃতি মানবের পরকাল প্রথা 
হর্বোধ, হজ্জের অতি, অপার অশেষ |, 
উত্তর শুনিয়া মহাদেবী অসন্ত হইয়াছিলেন। 'শঙ্কয়ীকে 
সাম্বনা করিবার জন্য শিৰ শিবানী সহ কাশীতে আসিঙ্া 
“চক্রতীর্থ” মণিকর্ণিক। স্থাপন করেন। তার পর তাহার! 
উভয়ে মগ্রধ্যরূপ ধারণ কথিক়্াছিলেন। মহাদেবীর 
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পনঘ্ধয় দেখিয়া পাগারা তীহাপিগকে . 
এখানে কুপে অবগাহন করিতে দেয় নাই। পরে লক্ষ 
শঙ্করীর পাদপু্া করিয়। পাদোদক পান করিলে 
সকলে বিশ্মিত হুইয়৷ তাহাদিগকে অবগাহন করিতে 
দেন। ম্নানকালে শিবের মস্তক হইতে মণি এবং 
শিধানীর কর্ণ হইতে কর্ণিকা কুপের মধ্যে পড়িয়। বায়। 
সেই অবধি এই তীর্থের নাম “মণিকর্ণিকা” হইয়।ছে । 
মণিকর্ণিক। ঘাটের পার্থে কাশীর মহাশ্বশান দেখিয়। 
আমর] বেণীমাধবের মন্দির দেখিতে যাই। পঞ্গগঙ্গা- 
ঘাট ব! ধর্্ানন্মতীর্থের উপরেই আদি বেপীমাধবের 
মন্দির ছিল? গুরংজেব সেই মন্দির ভাঙগিয়। সেইস্থানে 
একটী বৃহৎ মস্পিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিদের 
'ঢারি কোণে চারিটি স্তস্ত আছে, তন্মধ্যে সন্ুখের ছুইটী 
অতি উচ্চ । এই স্তপ্ত হুইটীকে বেণামাধবের ধা বলে। 
এই ধবজ। হইতে কাশীর চতুর্দিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম 
দেখায়। | 
বেশীমাধবের ধ্বজ। দেখিয়া আমি দশাশ্বমেধ দ্বাটে 
চলিয়া আমি । এখানে ঘ!টের নীচে দিয়! গঙ্জার তীর 
ধরিয়া কেদারঘাট ও চৌধাস্ট যোগিনী গিয়াছিলাম। 
বাঙ্গালীটে।লায় গঙ্গার উপর কেদারেশ্বর মন্দির অবস্থিত । 
মন্দিরের বারান্দায় বছ দেবদেবীর মূর্তি দেখিলাম। 
মন্দিরাভ্যন্তরে লিগমূর্তি দেখির। কেদারঘাটের সিড় 
ভাঞ্গিয়। নীচে গোৌরীকুগ্ডে নামির়া আমি 7 কেদারেখরের 
ণিঙমূর্তি অনেকটা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গমুর্তির অন্গ্রূপ। 


ঃ , ন্ট 






জো, ১৮৪১ 


নবমীর দিন অপরাহ্ন কাশীর মানমন্দি্ব দেখিতে 
গিযাছিলাম | আমাদের বাসার অতি নিকটেই গঞ্গা- 
তীয়ে মানমন্দির। মহারাঙ1 মানসিংহ অনুমান 
১৬ * খ্ষ্টাব্ধে তীর্থবাত্রিগণের ম্ুবিধার জন্য এই মান- 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ 
সাহের অনুমতিক্রমে গ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ 
করিবার অন্য রাঙা! জয়নিংহ এই মন্দিরে জ্যোতিষ 
যস্ত্রাদি স্থাপন করেন । প্যোতিষশান্ত্রে রাজা জঅয়সিংহ 
অতি দক্ষ ছিলেন । তিনি সাত বৎসর হিন্দু, মুসলমান 
ও সুরোপের জোতিষশাস্্ অধ্যয়ন করেন। বহু 
গবেষণার পর তিনি রামযন্ত্র, সম্রাট যন্ত্র, বিখ্যাত জয়- 
প্রকাশ মন্ত্র স্বয়ং নির্বাণ করিয়া উহ্ছাদের সাহায্যে 
টলেমি প্রভৃতি গ্যোতির্বিদ্গণের যুক্জির ভুল আবিষার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার রচিত 'জিজ্‌ মহম্মদ 
শাহী” গ্রন্থে যুরোপের জ্যোতিফগণনার বছ তুল প্রদ- 
শিত হইয়াছে। নিয়ে বন্ত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয় 
গেল। বর্তমান লময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রাদির সংস্কার 


করিয়া দিয়াছেন । 

1,119 ব91152199% 10291511102 200 00021 
03018. 0: 00০ 1500100061081 01০19, 1615 219159 
05100]27 5121)010)5 019০৪ ০0 90006 17019060 11) 
09 60100011091 1019109 7111) 2. 011016 4695011990 
010 6119 130161)911) 3109 ০৮৪1 4$ 009 17 017- 
10691, 4 11012 30189 10 6188 09107616 19011061 
০ 009 [070 2019 06770109105 168 91)200৬ (0৩ 
17061101912) 01562000906 0188 ও) 0 119 90813, 
কা1)9]8 10) 0)9 010)910 [790019])1)979, 0189 
1059 016 0015 17911017616 1৩ (0 0170 ০0৮ 11079 
21710 2190 11901)61 0179 092859019 1000199 219 
2 016 070560500০5 5০080062 [61]05$- 
5:57, | 


2, 00965 55009) 90281905 01 ৪ 000%80)9 
03015 0110010/ 2150 1১7988--0156 01:00৫17)15798 06 
01 18101) 13 ৫0026501709 0915 ঠ01771706 
20000. 22 9813 990 06৮৮99180৮০ ৮2115 870 
0০013017800 09 ০৮) 2০15, 21013 1175007)90 
13 007 1016851171706 0105 09011789007) ০0108 5010, 
ঢ)0010 200 9813 210 (8917 01319170920 (0079 
(1)00] 20819) ০00 6106 00910101917, 


2. 9200120 ড 2008, 15 2 2191) 5018-019], 
1:75 96169610218, 2100 15 ৫2% 0696 1711) ০0 
10 17101611610 9150 2150 65% 06০ 01) 61)9 50101618602) 
09 10011090 75009050056 01203 10112559. 19010- 
808 1০ 05 0:৮0 8০1৪, [3 8059 13 0০0 10 
056 900 09011721010 2170 10087 80519 ০1 09 
11525015 1900193, 40009792002 21)08 
01 50981197 01076175100, 820 6390119 91001127 00 
0015 1193 18006: 00 835 989, 





বারাণদী-কথ। 










4. 1015211810৮ 2 21)0--0017505064 01 
[79551%9 ১৮০96 20৫ 0011319117৮ 01৮৮0) 11020 
00110918010 01101018 ৮/০115, (189 01160 0110 
00.1)10 0)0 15011) 01 (110 10007 210. (8018- 
(6৫ 00 360: 00095 2 60 (01১,179 0১০ 01 
01015 10501179100 15 60 080 019 00159901821 
1)70801) 01 0179 17625 91819 1)040195, 

৩, 1911] 0120]01 িজাচাজ। (0001 00- 
0191) ) 15 8 56015 ]] 09116 0) 000 72170 
04 00007911010] ৩1901) 1920 17101) 2060 2 11005 
০৮০] 1)11)0 16911) 191)%09 101) ৮০ 001701005 
177697580011)0 62801) 0৮179] 0650111990. (1100)17 
2150 07199 00700018010 87105 111)01) 6801) 01 07017) 
87841087664 200 0941965 হা0 0011)000৭, 1176 
21010109 01 )6 19602501815 1১00105 ৮/161) 01) 
6119 11101101010 19 1010/12 1১9 01013 10150700171918, 


খু ঙ ঞ ও 
পু নি গু কী 
বিজয়ার দিন অতি প্রত্যুষে একখানি পাল্ধী গাড়ীতে 
চড়িয়া অধবৈত-আশ্রমের নিকটবর্তী ছোট গৈধীর জল 
পান করিতে গিয়াছিলাম ৷ বড় গৈবীর কৃপটার তখন 
স্কার হইতেছিল, তাই ছোট গৈবীর জল পান করিয়া 
আমি ফিরিবার পথে এনিবেশাস্তের প্রতিষ্রিত সেপ্টাল 
হিন্তুকলেজ ও পরাবিদ্যা সোসাইটির স্বৃহৎ লাইব্রেরী 
দেখিতে যাই। কাশীর “কুইনস্‌ কলেজ”, “ডফরিন 
ব্রিজ", শত শত ঘাটের বিবরণ নূতন করিয়া লিখিবার 
কিছুই নাই বলিয়! বারাণসীর বিজয়া উৎসবের কথাই 
এখানে লিখিক। প্রবন্ধ শেষ করিব। 


১৪ ব ১৬ 

আজ দশাখমেধঘাটে কাশীর বিজয়া উংসব। যে 
ছুর্গোৎসবের আনন্দ-উচ্ছসের তরঙ্গ ভারতবর্ষের হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী আপামর সকলকে হাবুডুবু করাইতেছিল, 
সমস্ত ভারতবর্ষ লইয়। যেন একট। ছুনুস্থল ব্যাপার 
বলিয়৷ বোধ হইতেছিল--আজ সেই মহোৎসবের শেষ 
দিন। 

বেলা ২ টার সময় আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া 
উপস্থিত হই। সেখানে গিক্লা দেখি একটিও লোক 
নাই। আমি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম ; কিছুক্ষণ পর 
দেখি রামনগরে উৎসব দেখিবার জন্য দলে দবে মাড়ো- 
যারী ঘাঁটে আসিতেছে । তাহার! নৌকা ভাড়া! করিয়া 
অপর তীরে চলিয়। গেল। আমার একবার ইচ্ছা! হইল 
রামনগরে যাই। কিন্তু পর মুহূর্তে দশাশ্বমেধ ঘাঁটের 
বিজয়। উৎসব দেখিবার জন্য প্রাণে উৎকণ্ঠা অনুভব 
করিপাম; আমি চুপ করিয়! এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগি- 
লাম। বেল! চারিটার সময় ঘাট, ঘাটের উপর 
দালানের ছাদ লোকে ভরিয়। গেল। ঘথাটে তখন হাট! 


8৮ 


তৰযৌধিনী পত্রিকা 


২৩ কল, ১ ভাগ 





যায না। আমি এক স্থানে দাড়াহয়। গঙ্গাদৃশ্য দেখিতে 
লাগিলায । ঢাক, সানাইঃ বিলাততী পাইপ বাঞজাইতে 
বাজাইতে কত শোভাযাত্1 ঘাটে আসিতে লাগিল । দেখি, 
অনেক গ্রতিম! ঘাটে আসিয়! নুপ করিয়! গঙ্গায় বিসজ্জন 
করা হইল। এইভাবে বিপলর্জনক্রিয়। সম্পন্ন হইতে 
লাগিল । গঙ্গায় খেল করহাল লইয়া কত পোক হুরি- 
সংকীর্তন গাইতেছিল। তীরে বীশী-বিক্রেতা, মিঠাই- 


ওয়াঁল!, চাই-কুলপি-বরফ ৭য়াল1 কিছুরই অভাব ছিল না। 


জলের উপর বাশের মঞ্চে বসিয়া শত শত বিধবা রমণী 
জপ তপ করিতেছিলেন। 

ধরায় সন্ধা! ঘনাইয়া আসিল। চান্িদিকে মনির 
হইতে আরঠির ধবনি বাঁজিয়া উঠিল ॥ আমি দশাশবমেধ- 
ঘাটের পুণ্য ধুলিতে লুটিয়। ভগবুনকে প্রণাম. করিয়া 
বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 


আকদকর্্প 
বা 
চকাঢ্কা ভাীজ্জুছল্ত্র | 


চতুর্থ দৃশ্য । 
্বান_-নিবিড় জঙ্গল।. কাল--এরাত্রি। 
€ একাকী কুলভৃঘণ ) 
দেব? গপায় দড়ী দেব? এইবার দেব।। 
মর্তে বড় ভয় করে। রাত্রি, 


কুল। 
কিন্তু বড় ভয় করে। 


বাচা) 





(বাঝে। ভোর ॥, রি; জন্যে ষে 
তোঁকে দেখুক বলেই যে এখনে! 
যাবে! কোথায় ? না এসে যাবো কোথায় ? 
কুল। যমের বাড়ী। তুই আমার সর্বনাশ করে” 
ছিস্‌, আমায় পথের কাঙাল করেছিম্‌। আমার সারা 
জীবনে কলঙ্ক মাথিয়ে দিয়েছিস্। আমার সব সুখ সব 


পাগ, লী। |. 
এপানে রয়ে ছ। 
মরিনি।. 


আশা নষ্ট করেছিস । যা মামার সামনে থেকে যা? 
না] হলে? তোকে মেরে ফেলব। 

পাগলী । আমায় মার্বি? পারবি তো? সত্যি 
বলিস্‌ তে! ? কর্‌ তবে তাই কর। আমায় মেরে 


ফেল। আমার বুকট। জুঙ্তাক। তোকে দেখব বলে”, 


তোকে একরার বল্ব বলে এতদিন বেঁচে ছিলুম । 
আমার বল পেষ &য়েছেঃ কর বাছ! আগায় খুব কর. । 
ওঃ (কজআলা! কিজ্বানা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল! 

কুল। খুব পুড়ক। আরে পুড়বে। ভারী তে! 
আমার জন্যে €তামার দরদ! তুই আবার আমার ম।? 
ম। হয়ে' আঘার সর্বনাশ করেছিস, । 

পাগলী ৷ বুঝবি, 
করেছি তা একদিন বুঝৃবি । মা.হয়ে” যদি ছেলের জন্তে 


একদিন বুঝ্বি। কেন এমন 


কিছু করে” থাকি তে! এইটেই শুধু করছি। দরিসন্যে 


বেঁচে খাকৃলে একদিন বুঝতে পার্বি। ওরে বড়, 
আল]--পাপের বড়জ্বালা। তোর কথা €ভবে ভেবে 


তোর জন্যে দুখ হল। এর কি জালা, আমি হাতে 


| হাতে জ|ণি। চেয়ে দ্যাখ এই আমার ধিরে; মামি 


(কি আগুনে পুড়চি। আর করেন তোকে কাডাণ করেছি 


প্রভাত হলে আবার সকল লোকে আমায় দেখে ঘ্বণায় ূ জামিন? কাঙাল হয়েছিস, বলে” আজ তোকে পেয়েছি। 


মুখ ফিরাবে। গায়ে থুথু দিবে। পুলিসের পোক আয়ার 
সন্ধানে ফির্‌চে। ওঃ একদিনে পথের কাঙাল হয়েছি.। 


কেন এমন বুদ্ধি হোল! কেন রাপবিহারীর কথা শন. 
তাড়িয়ে দিবে | | তুই: ফিরে বায়তিদ্‌না। বড়লোক 'হলে. মারে ভুলে 


লুম? তাড়িয়ে দিলে! বাত়ী...থকে 
কি তপমান,! লা. মরত্ইে হবে।.. উঃ 
হচ্চে! বেশ হচ্চে । বেশ হচ্চে। খুব 
ভিতরে ৪ একটা! ঝড় চলেছে । : বাইরে ভিতরে তীংণ | 
বড়। বাঃ বেশ, 
রাত্রি--যে দিন রাসবিহারীর, সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম । 
পাগলী তাই শুনেছিল। পাগলীই তে সর্বনাশ কর্লে। 
আর শুন্লুম এই পাগলী নাকি আমার মা! না 
মরব--নরব। 


কি ভয়ানক খড় 


(খন্রহত্যা করিতে উদ্যত ও পাগলিনী পশ্চাৎ 


হইতে আসর হন্ত ধারণ করিয়া--) 
পাগলী । থানো। 


কুল। কে? ওঃ তুই! সর্বনাশী, রাক্ষসী আবার 


এসেছিস? 


চমত্কার! সে দিনও এমনি অন্ধকার 


আমার অন্ধের যষ্টি, ভিথারীর মাণিক আবার ফিরে 
পেস্েছি ।. হৌক ধূলো'মাথা, আমি ধুয়ে নেব, ধুয়ে নেব । . 


আমার চোখের জল দিয়ে ধূয়ে নেব। কাঙাল না হঝো, 


থাকভিস্‌। তাই তোর কাঙাল করেছি এখন জায় 


আও 


হোক । আমার । ৷ কাঙালিনীর কাঙাল, ছেলে, 'আবার তোর কাঙাপিনী 


মায়ের বুকে ফিরে আয় ।. ..তমনি মা. বলে ডাঁক--য়ন . 


একদিন ছেলেবেলায় ডাকত্রিল ।. যখন তৃই.. বড়..লেক : 


ছিলিনে, কেবল আমাকেই চিনতি, আমাকেই জানতি, 
আমাকেই বুঝতি । একবার আয় বাছা, তেমনি করে 
একবার আমার কোলে আয়। 


(তম্তপ্রসারগ) 


ভুল। সরে ঘা -রাক্ষপী। তুই আমার মা নস. 


তুই পিশাচী। মা হয়ে সন্তান 'বিক্রপ্ন করেছিসুও কি 


করেছিস, উঃ কি করেছিস, হই: তা জানিপনি ,িরদিনের্‌, 
আমি. তে. ছেলে- 


জন্য একট! জীবন নু কুরেছিণ ৃ 


আয় বাছ' আমার 
| ধুকে আয় । উঃ আমার বুক যে পুড়ে গেল, আয় বাছা, 


জোষ্ঠ, ১৮৪১ আদর্শ বা দাদা ঠাকুর | ৪১ 


বেল এমন ছিপুম না। ছেলে বেলার ভালে ছিলুম; ) মা হয়ে সন্তান বিক্রী করেছে৷ । | আমি যদি মহাপাপী 
যেদিন হতে শুনলুম আমি পুধ্যপুত্তর, গোকে আমায় | হই তবে তুই মছাপাপিনী। 
স্বণার চক্ষে দেখে, তখন থেকে বিশ্বের উপর আমার পাগগিনী। তুই-ও বলবি? মহাপাপিনী তা 
অভিমান ছোল। তারপর ক্রমে এই নরপিশাচ সেছেছি। | তুই ও বল্বি? ওঃ তোর মুখে একথা শুনে____ঈখবর 
একি আমার দোষ? নানা এ তোর দোষ। তুই যদি | ঈশ্বর, এই আমার শেষ কথ! শোন! হয়েছে, আমার 
আমার পশুর মত বিক্রী না করতিদ-_-আমি সেই কাও।- | পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? বাছা, আমি 
লিনীর ছেপে থাকতুম, তাহলে আজ আমার এ দশা | অপরেয় কাছে মহাপাপিনী হতে” পারি, বিশ্বের ধিকূত 
ছোতনা। কেন আমায় খশ্বধ্ের মাঝে এনেছিলি ? | হতে পারি--এমন কি ঈশ্বরের কাছেও অপরাধিণী হতে 
বল. রাক্ষমী, কেন আমার বিক্রী করলি? পারি, কিন্ত তোর কাছেও কি--্-উঃ | 
পাগলিনী। পেটের দায়ে, পেটের দায়ে। তুই কি কুল। না আর আমি এখানে দীড়াব না। যাই, 
বুঝ্বি ক্ষুধার জাল! কি জাল! ! সেই জাল! সহ্য করুতে না | পাগুলী, তুই আমাকে মব্তেও দিবিনে 1 
পেরে তোকে বিক্রী করেছিলুম। তুই কি বুঝবি--প্রবল পাগলিনী। ওরে! ছেলের কাছে মাযে শুধু মাসে 
শ্রাবণের ধারায় যখন রাস্তায় দাড়িয়ে ভিজেছি॥ যখন | কিআরক্ছু হতে':পারে? বাছারে!যে মুখে আজ 
রৌদ্রে, অনাহারে তোকে বক্ষে নিয়ে ঘুরেছি, পিপাসায় | আমায় রাক্ষপী পিশাচী বল্ছিস্‌ সেই যুখে যখন তোর 
আমার বুক ফেটে গেছে ! কেউ একটু জল দেয়নি। যখন | কথা ফোটে নাই” যখন কচি হাত ছু”খানি দিয়ে আমায় 
মাঘ মাসের হাড়ভাগ্র! শীতে বিনা বস্ত্রে পথে দাড়িগ্নে | জড়িয়ে ধরতিস, যখন আধো আধো কথার মা বলে, 
কেঁপেছি, তুই কি বুঝবি সেই কণ্ট! সেই দুঃখ! তখন | ডাক্ৃতিস, তখন ধে আমার কি হোঁত সত! বোঝাতে 
তোর পানে একবার চেয়েছি, তোর মলিন মুখ, অসহায় | পারিনে। তা আর কেউ বোঝে না; কেবল মা-ই 
ভাব দেখেছি--আর আমার বুক ফেটে যেত । আমি | বুঝতে পারে। ওঃ মনে পড়ে সেদিনের কথ! যে দিন 
চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌হুম, কেউ শুন্তে! নাঃ সে কার | বিক্রী করেছিলুম---- 
গুনে' বাতান শুধু হাহ! করে বয়ে যেত, আর আকাশ (কুলভ্যণ নীরবে শুনিতে লাগিল ) 
স্থির ভাবে চেয়ে থাকতে! | তুই কি বুঝি আমার সেকি পাগলিনী। শুন্বি? শোন্‌ তবে। উঃ সে কথা 
কষ্ট! কিযাতন।! কি হঃখ! মনে করতে বুক ফেটে যায়। যেদিন তোকে খেলনার 
কুল। মরুতে পারোনি রাক্ষদী? আমাকে মেরে ] লোভ দেখিয়ে অন্যের হাতে দিলুম, যখন তার! তোকে 
ফেলিনে কেন? সে সময়ে মেরে ফেললে আজ ৰ নিয়ে যেতে চাইলে, তুই তা বুঝতে পার্লিনি । আমি 
আমার এমন বিশখের ধিকৃত হয়ে বেচে থাকৃতে | রাক্ষসী, আমার বুক থেকে তোর কচি হাতের বাধন- 
হোতন।। খানি ছাড়িয়ে দিতে হোল। তুই কোর করে আমার গল! 
পাগলিনী। মরতে পারিনি । তোর দিকে চেয়ে, | সাপটে ধরপি-_-তা এমন জোরে--এমন জোরে সাপে 
মরতে পারনি । তের (দিকে চাইলে আমার মরতে | ধর্লি ধেন আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়ে” আস্‌তে লাগলে। 
ইচ্ছা ছোত না। এত ছুঃখ কষ্টেও তোর মুখখানি দেখলে | তবু মামি তে|কে দিনুম। তোকে তাদের হাতে দিলুম। 
আমার বুক জুড়াতো। ভাব্ঠুম যাদ মরে বাঘ তোর | আনার বুকের ভিতর থেকে প্রাণ টেনে ছিড়ে দিলুম। 
কিদশাহবে। আর তোকে মার্ব? তোকে মাঞগব1? | তার পর যখন তোকে তার! নিয়ে যায়, তন চীতক।র 
হায় বাছা, তুই কি বুক্বি, মায়ের প্রাণ কি ধিয়ে] করে, মুক্ছত হয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হোল তখন 
গঠিত! মায়ের প্রাণ শুধু মা-ই বোঝে, তা মার কেউ । । দেখি আমি পাগৃল। গারদে শাহি_উঃ! (ক্রন্দন) 
বোঝে না, আর কেউ জানে না । এহ দ্যাখ এখনো কুণ। কাদো, কাদে, খুব কাদো। আর একটু 
আছে_-ছেখেবেলায় তোর গলায় একখানি পদক হিলহ | কাদো-_মামিও কাদব। কাদতে ইচ্ছে হচ্ছে । কোনো 
আমি তোর লে চিহ্ন এখনে! আমার সাথে সাথে রি কাদতে পাঁরনি। কাদেআমি দেখবে । 
রেখেছি। পাগল হয়েও ফেলে দিতে পারিনি । আবি ূ পাগলিনী । ন। আর কাধব না । আমাঞ কারও 
এই কত বছর এচিহ্চ বুকে করে' বেঁচে আছি । বেচে । শেষ হয়েছে । কাদতে কাদতে চোখের জল ফুরিয়ে 
আছি তোকে শুধু দেখ্ব বলে'। আবার তোকে এ | গেছে। আর চোখ দিয়ে জল পড়বে না-এ রক্ত এ 
করব বলে'। আন বাছ। বুকে জয় ( অগ্রসর হইল ) | আমার বুকের রক্ত, চোখ, দিয়ে জল হয়ে” বের হচ্চে। 
কুল | খবরদার, এসোনা আমার কাছে_-এসোনা | | তবে যাই, যাবার বেলায় একবার আমায় মা বলে, ডাক- 
হায়, জানোনা তুমি আমায় কি সর্বনাশ করেছো, | বিনে? বাছারে আমি তোর অপরাধিনী, বিশ্বের ধিক্ক, ত। 
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মা থাক আমায় মা বলে? ডাকিন্নি আর। যাই তবে 
যাই বাছা। যাঁই- ্‌ 

কুল। মা, মাঃ মা, মাগো! (পাগলিনীর বক্ষে মুখ 
লুকাইল) ৰ 

পাগলিনী। কি বললি? বল. বল্‌ আবার বল। 
আবার ডাক। আমি যে এ ভ্ভাকের কাঙালিনী। ডাক 
বাছ! আবার ভাক.। 

কুল। মা, মা, মাগো । 

পাগলিনী । গেছে, আমার সব দুঃখ, সব কষ্ট 
গেছে। ডাক, ডাক. আবার ডাকৃ। একি আমার 
মাথা! ঘুরচে! বাছ। আমায় ধর। 

কুল। (মাকে ধররয়া) মাগো, আমি তোর অবোধ 
ছেলে, তোর অপরাধী ছেলে । মা আমায় কোলে নে, 
তেমনি করে কোলে নে, যেমন একদিন ছেলেবেলার 
নিতিস,। আজ পৃথিবীতে আর কেউ নেই--কিছু 
নেই। আছে শুধু ম| আর ছেলে। মা, বিশ্ব ত্যাগ 
করেছে, করুক। আমি কি তোকে আর ফেলে দিতে 
পারি? তুই যে আমার উৎপীড়িতা মা। মা, মা, 
তোকে ফেলে কোথায় যাবো ? মা, মা, মাগাো। 

পাগলিনী। একি আমি কোথায়? আমার যে 
বুকের ভিতর ফেমন করছে! বুঝি এই আমার শেষ 
হয়ে এল ।॥ ডাক.ভাক. বাছা আবার ডাক । 

(ভূমিতে পতন) 


ূ 
কুল। মা, মাঃ একি-_মাঁগে। তুই কোথা যাচ্ছিস । 
পাগলিনী। বাছা, আমার শরীরে আর সৈলো। না। 
যা_ই-_ত-_বে। 
কুল। মা, মা, তোর অপরাধী বোধ ছেলেকে 
কোথায় ফেলে যাবি? আমি যে ৰড় একা । 
পাগলিনী। জশ্বর আছেন । অপরাধিনী হলেও 
আমায় শেষের দিনে বড় ন্থখের ভাগিনী করেছেন। 








ঠাকুর আছেন । ঠাকুরের উপর মতি রেখো । আমার 
শেষ হয়ে আর্সচে তবে যা-__ই--( মৃত্যু ) 

কুল। মা, মাওমা। একি! সবশেষ! মাম! 
ওম। মাগো! চল. তোকে শশানে নিয়ে যাবো । তার! 


পর আমিও সেই চিতায় পুড়ে মর্ব | ভুঃখিনী মা আর 
তার অপরাধী ছেলে এক সঙ্গে যাবে। তবে চল. ম! ) 
(ম্বতদেহ স্বন্ধে লইতে উদ্যত ) 








তত্ববোধিনী পত্রিকা 
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বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহস্য | 


লবম প্রেকরণ। 
অধ্যাত্ব। 
(শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 
( পূর্ববানুৃত্তির পর ) 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্দিগের এই ত্বৈতৈ ভগবদত 
গীতার মান্য নহে। গীতান্ততৃত অধাত্মপ্রানের এবং 
বেদান্ত . শাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই (যে, প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছন্গেরই অভীত এক সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত 
তত্ব চরাচর জগতের মুলে আছে, সাংখ্যদ্রিগের প্রকৃতি 
অব্যঞ্ত হইলেও অ্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু যাহা 
সগুণ তাহ! নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অবাক্ত প্রর- 
তিরও নাশ হইলে পর শেষে যে অন্ত কোন অব্যক্ত 
অবশিষ্ট থাঁকে তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও নিত্য 
তত্ব, প্রকুতিপুক্ুধ বিচার করিবার মময় এই প্রকরণের 
আরম্তে প্রদত্ত ভগবদগীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২* তষ 
শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে | আরো পরে ১৫ম অধ্যায়ে 
(গী, ১৫১৭) ক্ষর ও অক্ষর-ব্যক্ত ও অব্যক্ত _. 
সাংখ্যশাস্ত্রাহুমারে এই ছুই তন বপিবার পর উক্ত হুই- 
য়াছে__ 

উত্তমঃ পুরুষন্ন্যঃ পরমাংয্বেত্যুদাহ্ৃতঃ। 
যো লোকক্রপমাবিশ্ঠ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর; ॥ 

অর্থাৎ এই -ছুই হুইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনিই উত্তম 
পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অব্যয় ও সর্বশক্তিমান, £এবং 
তিনিই ভ্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের সংরক্ষণ করেন । 
এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাং ব্যক্ত ও অবাক্ত এই 
ছুয়েরই অতীত হওয়ায় তাহার যথার্থ সংক্কা পুরুযোত্তম, 
হইয়াছে (গী, ১৫. ১৮)। মহাঁভারতেও ভৃগড ধরি 
ভরঘাঞ্জকে 'পরমাত্মা” ব্যাখ্যা করিবার সময় বলি- 
যাছেণ-- 

আত্ম! ক্ষেত্রভ্ ইত্যুক্তঃ সংঘুক্তঃ প্রারুতৈগুণৈঃ। 

তৈরেব তু বিনিম্মুক্তঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ “আম্মা যখন প্রক্কতিতে বা দেহের মধ্যে বঙ্গ 
থাঁকেঃ তখন তাহ।কে ক্ষেরজ্ঞ (জীবাত্া) বপে, তাহাই 
পারত অর্থাৎ প্রতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত হইলে 
তাহার *পরমাত্মা” এই সংজ্ঞা হয় (মভা. শাং. ১৮৭. 
২৪)। “পরমাত্মা”র উক্ত ছুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়া 
সম্ভব, কিন্ত বস্তুতঃ তাহ! ভিন্ন নহে। ক্ষরাঁক্ষর অগং 
ও জব (অথবা সাংখ্যপাস্্রাছুসাঁরে অব্যক্ত প্রকৃতি ও 
পুরুষ ) এই ছুয়েরই অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই 
কারণেও বলা যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের অতীত, আবার 


ৃ জাষ্ঠ। ১৮৪১ 


- ১০ লাস্আনুজ সবীপেতী পিল শন রি 
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কখনও বলা যায় যে তিনি জীব ব! জীবাম্মার ( পুরুষের) | ইবার জন) প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই বিষন্ন পাঠকের 


অতীত--এইরূপে এক পরমাত্মারই এই ছুইটি লক্ষণ 
কিংবা ব্যাখ্যা কর! হইলেও বস্তত কোন ভিন্নতা হয় না। 
এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়! কালিদাসও কুম[রসম্ভবে পর- 
মেশ্বরের বর্ণন! করিয়াছেন যে, “পুরুষের লাভের জন্য 
সচেষ্ট প্রকৃতিও তুমিই, এবং নিজে উদাসীন থাকিয়া 
সেই প্রকৃতির দ্র! পুরুষও তুমিই” (কুমা. ২. ১৩)। 
সেইরূপ আবার গীতাতেও তগবান বলিতেছেন “মম 
যোনির্মহদ্ত্রক্গ"“--এই প্রকৃতি আমার যোনি বা আমার 
এক স্বরূপ (১৪, ৩) এবং জীব বা আত্মা আমারই 
অংশ (১৫,৭)। ৭ম অধ্যায়েও ভগবান বলিতেছেন 
যে, 
ভূমিরাপোহনলো! বাঁঘুঃ খং মনে বুদ্ধিরেব চ। 


অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্থ! ॥ ্ 
অর্থাৎ প্পুথথী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও 


অহঙ্কার, এই আট প্রকারের আমার প্রকৃতি; ইহ! ব্যতীত 
( অপরেক্মিতস্থবনাং ) সমস্ত জগৎ যাহা ধারণ করিয়া 
আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি (গী. ৭. ৪১ ৫)। 
মহাভারতের শান্তিপর্ধের নেক হ্থানে সাংখ্যের পচিশ 
তত্বের বিচার করা হইয়াছে? কিন্তু সেখানে ইহ1ও বলা 
হইয়াছে যে, এই পচিশ তব্বের অতীত ষড়বিংশতম এক 
পরম তত্ব আছে, ধাহাকে জানিতে না পারিলে মনুষ্য 
বুদ্ধ? হয় না (শাং ৩০৮)। আমাদের নিজের জ্ঞানে- 
ভ্ড্িয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্থের যেজ্ঞান হয় তাহাই 
আমাদের সমস্ত জগৎ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই 
কখন কখন “জ্ঞান” এই নাম দেও! হয এবং এই দৃষ্টিতে 
«পুরুষ জ্ঞাত বলিয়। উক্ত হয় (শাং ৩০৬, ৩৫-৪১)। 
কিন্ত প্রকৃত “জয় যিনি ( গী, ১৩. ১২.) তিনি প্রক্কৃতি 
ও পুরুষ এই দুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাত! উভয়েরই 
অতীত হওয়ায় গীতাঁয় তীহাকেই 'পর্মপুক্ধ' বল! 
হইয়াছে । ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়। তাহার ধারয়িতা 
এই যে পরম ধা পর-পুরুষ তাহাকে জানো তিনি এক, 
অব্য, নিত্য, ও অক্ষর,_এ কথ! শুধু ভগব্দ্গীতা 
নহে, বেদান্তশাস্ত্রের সকল গ্রস্থই উচ্চকঠে বলিয়াছেন । 
“অক্ষর+ ও 'অব্যক্ত* এই ছুই বিশেষণ বা শব্দ সাংখ্য- 
শাস্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে প্রযুক্ত .হুইয়া থাকে ; কারণ, 
জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা হুক্সতর অন্য কোন মূল কারণ 
নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং কা ৬১)। 
কিন্ত বেদান্তদৃষ্টিতে দেখিলে, পরব্রদ্থই এক অ-ক্ষর 
অর্থাৎ তাহার কখন নাশ হয় না; তিনিই অব্যক্ক অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের অগোচর$ অতএব গীতায় “অক্ষর ও 'অব্যক্ত” 


এই দুই শব্দই প্রকৃতির অতীত। পর্‌ব্রদ্ধের শ্বরূপ দেখা- 


সর্বদাই মনে রাখা আবশ্তকক (গী. ৮. ২০ ১১৩৭) 
১৫. ১৬১ ১৭) বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার 
করিলে, প্রকৃতি অব্যক্ত হহলেও তাহাকে “অক্ষ বলা 
যেঠিকৃ নহে, এ কথা সতা। কিন্ত দগছংপ্রি ক্রমসপ্বন্ধে 
সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত এই : 
তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্বশক্তিত্বে কোন ব:ধ। না৷ আনায় : 
এই নিদ্ধাগ্ত গীতারও মান্য হইয়াছে এবং সেইজন্য সাংখ/- 
দিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে কোন অদল-বদল লা করিয়। 
তাহাদের শর্দেই গীঠাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা ব্যক্তাব্যক্ত 
জগতের বর্ণনা কর! হইয়াছে; তাই, ভগবধগীতাতে পর- 
তরঙ্গের স্বদূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে 
সাংখ্য ও বেদাস্তের মতান্তরবিষম্নক সন্দেহ মিটাহবার 
জন্য, (সাংখ্য ) অব্যক্ডেরও 'অভীত অন্যক্ত এবং 
(সাংখ্য ) অক্ষরেরও অতীত অক্ষর, এইব্প ভাষ! 
প্রয়োগ করা আব্শ্তাক হইয়াছে । উদাহরণ যথা-_ এই 
প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত শোক দেখ। সারকথ!, 
গীতা পড়িবার সমগ্স সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, 
“অব্যক্ত+ এবং "অক্ষর এই ছুই শব্দই কখন সাংখ্যদিগের 
প্রকৃতির উদ্দেশে, কখন বেদান্তের পরধ্রহ্গের উদ্দেশে-- 
অর্থাৎ দুই বিতিন্নপ্রকারে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে; 
সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্যক্কই, 
বেদাস্তের মতে অগতের মৃশ । জগতের যুলতন্ব সম্বন্ধে 
সাংখ্য ও বেদোন্তের মধ্যে ইছাই উপারি-উক্ত পার্থক্য । 
এই পার্থকা হইতে অধ্যাম্মশাস্ত্রে সত মোক্ষের স্বরূপ এবং 
সাংখ্যদিগের মোক্ষম্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহ! 
পল্নে বলা যাইবে। 


প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্যদের এই দ্বৈতকে না! মানিয়া, 
যখন ইহ! স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই জগতের, মুলে 
পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুষোস্তমর্ূপী এক ভৃতীয় নিত্য 
তত্ব আছেন এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ত্তাহার বিভুতি; 
তখন সহজেই এই প্রশ্ন আসে যে, এই তৃতীয় মুপভূত 
তবের, স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ এই ঢয়ের সি 
উহার কি সম্বপ্ধ? প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর--এই 
্রয়ীকে, অধ্যাত্মশান্ত্রে, যথাক্রমে জগত, আব ও পরব্রহ্ম 
বল! হয়; এবং এই তিন বস্তরই স্বরূপ ও ইহাদের 
পরম্পরসন্বন্ধ নির্ণয় করাই বেধান্তশাস্ত্রের যুখ্য কার্য; 
উপনিষদেও ইহারই আলোচন। কর! হইয়াছে । কিন্তু 
এই বিষয়ে সমন্ত বেদাস্তের মতৈক্য নাই । কেহ কে 
মনে করেন যে, 'এই তিন পদার্থ মূলে একই; এবং 
কেহ বা! মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে 
আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত ভিন্ন । ইহা হইতেই বেদাস্তী- 
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দিগের অধৈতী, বিশিষ্টাধৈতী ও ত্ৈতী এইক্সপ ভেদ 


হইয়াছে । 
ইচ্ছায় চলিতেছে এই সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রা্য। 
কিস্তককতক লোক বলেন যে, জীব, জগত ও পরত্রঙ্গ 
এই ঠিন বস্তর যুলস্বরূপ আকাশের ন্যায় এক বস্কসার ও 
অখণ্ড; আবার অন্য বেদাস্তী বলেন যে; জড় ও চৈতন্য 
এক হইতে পারে ন! বিয়া, দাড়িমের ফলে অনেক দান! 
থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় না, 
তেমনি জীব.ও জগত পরমেম্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাঁকি- 
লেও উহা পরমেশ্বর হইতে মূলেতে ভিন্ন এবং তিনই 
“এক” বণিয়। খন উপনিধদে বর্শিত হয় তখন তাহার 
অর্থে “দাঁড়িমের ফলের ন্যায় এক' এইরূপ বুঝিতে 
হইবে । আীবের স্বরূপ সম্বন্ধে যখন এই মতাস্তর উপস্থিত 
হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন পাশ্্রঘায়িক টাকাকার নিজ নিজ 
মতানুসারে' উপনিষদ নমুহের এবং গীতারও শবসকলের 
টানিয়। ঝুনিয়া, অর্থ বাহির করিতে লাগিপেন। তাহার 
পরিণামে গীতার প্রকৃত স্বব্ধপ-_-উহার প্রতিপাদ্য সতা-_ 
কম্দযোগ বিষয় তো! একপাশে থাকির্মী গেল এবং অনেক 
সাম্প্রদ।য়িক টীকাকারদিগের মতে, গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
[বষয় ইহাই হুইয়! ঈাড়াইয়াছে যেঃ গীতা বেদাস্তের দৈত- 
মতের কি অদ্বৈতমতের | হৌক ১ এই সম্বন্ধে বেশী বিচার 
করিবার পূর্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ (প্রকৃতি), 
দীব (আয্ম। কিংবা পুরুষ), এবং পরব্রহ্ম (পরমাঝ। 
(কংব। পুরুষোত্তম ) ইহাদের পরম্পর সম্বব্ধবিষয়ে স্বয়ং 
তগবান প্রীকৃষ্ঝ গীতায় কি বলিয়াছেন । এই বিষয়ে গীত 
ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার সমস্ত 
বিচার উপনিষদে প্রথমেই যে আসিয়াছে, পরবর্তী বিচার 
হইতে পাঠকদ্দিগের তাহ। উপলব্ধি হইবে। 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উুয়েরই অতীত যে পুরুবোত্তম 


পর-পুরুষ, পরমান্থা ব পরক্রদ্দ, তীহার বর্ণনা করিবার, 


সময় তগবদগীতায় প্রথমে তাহার ব্যক্ত ও অবাক্ত (দৃষ্টির 
গোচর ও দৃষ্টির অগোচর) এই ছুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্ত্রিয়গোচর রূপ যে সগুণই 
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । বাকী রহিল অর্যক্ত। এই 
অব্যক্ত রূপ ইন্দ্রিরের অগোচর হইলেও উহ ষে নিগুণণই 
হইবে, তাহ। বল। যাইতে পারে না। কারণ, আমাদের 
দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহার মধে) সকল গুণই সুস্মরূপে 
থাকিতে পারে । তাই, অব্যক্েরও সগুণ, সগুণ-ণিগুণ 
ও নিগুণ এই তিন ভেদ কর! হইয়াছে । “গণ” শব্দে শুধু 
মনুয্ের বহিরিক্রিয় সমুছ্ের ঘান! নহে, মনের দ্বারাও যে 
সকল গুণের জ্ঞান হয়, সেই সমস্ত গুণই এই স্থলে বিব- 
ক্ষিত হইয়াছে । পরমেশ্বরের মুর্তিমান অবতার ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ শ্বননং সাক্ষাৎ অঞ্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইগ্া, 


জীব ও জগতের সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরের' 


কারণ, 


| উপদেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি 
আপনার সন্থন্ধে প্রথম পুরুষের নির্দেশ এই প্রকার করিয়! 
ছিলেন--বথা, “প্রকৃতি আমার স্বরূপ” (৯.৮) "জীব 
আমার অংশ” ( ১৫. ৭) "সমস্ত ভূতের অন্তয়াত্ম। আমি” 
(১১. ২* ) জগতে যে যে শ্রীমান কিংব! বিসৃতিমান 
মুর্তি আছে সে সমস্ত আমার অংশ হইতে হুইয়াছে” (১৯. 
৪১ ), আমার পরে মন রাখিয়। আমার ভক্ত হও” (৯. 
৩৪), “তধে তুমি আমারই সহিত মিলিত হুইবে, তুমি 
আমা প্রিয় ভক্ত বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় 
করিয়া বলিতেছি (১৮. ৬৫), এবং যখন নিজের শিশ্ব- 
রূপ দেখাইয়া অঞ্জুনকে ইহা গ্রতাক্ষ উপলব্ধি করাইপেন 
যে, সমব্য চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ শ্বরূপেই ওতপ্রে।ত 
হইয়া আছে, তখন ভগবান তাহাকে এই উপদেশ করি- 
লেন যে, অব্যক্ত অপেক্ষ। ব্যক্তের উপাসনা করা অধিক 
সহজ; তাই তুমি আমার উপর তোমার ভক্কি স্থাপন 
কর (গী. ১২.৮ ) আমিই বর্গের, অব্যয় মোক্ষের, 
শাশ্বত ধর্মের ও পিত্য সুখের মৃল-স্থান (গী. ১৪. ২৭)। 
ইহ] দ্বার! জান! যায় যে, আরগ হইতে শেষ পধ্যস্ত গীতার 
অধিকাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখর বর্ণিত, 
হইয়াছে । 
এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও চীকা- 
কারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতাতে পর- 
মেশ্বরের ব্যক রূপই অন্তিম সাধ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছে তাহা! সভ্য বলিয়া! মানিতে পার। যা না॥ 
উপরি-উক্ত বর্ণনার. সঙ্গেই ভগবান স্পঃ 
বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং . তাহার 
অতীত (পর ) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর শ্বরূপই 
আমার সত্য ম্বূপ। উদ্দাহরণ যথা. 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবম়ক্জানন্তে! মমাব্যয়মন্থতমম্‌ ॥ 

অর্থাৎ--"আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলে ও 
অজ্ঞান লেক আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্রের 
অতীত আমার শ্রে্ঠ ও অব্য ন্বব্ূপ তাহার! গানে ন।” 
(গী. ৭. ২৪); এবং ইহার পরবস্তী প্লোকে (৯. ২৫), 
ভগবান বলিতেছেন যে, “আমি আমার যোগমায়ার দ্বার! 
আচ্ছাদিত থাকায়, মুখ” লোক আমাকে জানে না।” 
আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্ত স্বপ্ধপের উপপত্তি 
এই প্রকার বলিয়াছেন ; 'আমি অন্মবিরহিত ও অব্য হই- 
লেও আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়। আমি নিজ মায়ার 
দ্বার] (স্বাতমায়রা ) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত হুইয়! 
ওধাকি” (৪-৬) | এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন-__ 
এই শত্রিগুণাম্মক প্রক্কতি আমার দৈবী মা) ওই 
মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে ও সে-ই আমাকে প্রাপ্ত হয়, 
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নরাধম আমার সহিত মিলিত হইতে পারে না” (৭১৫)। 
শেষে ১৮ তম অধ্যায়ে (১৮৬১) ভগবান উপদেশ 
করিয়াছেন--"হে অঙ্জুন! সমস্ত ভৃতের হৃদয়ে জীব- 
রূপে ঈশ্বরই বাস করেন) তিনি আপন মায়ার ছার! সমস্ত 
ভূতকে ধস্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়া খাকেন”। অর্জুনকে 
তগবান যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তাহাই ভগবান 
নারাদকফেও দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের 
শাস্তিপর্বাত্র্দ ত নারাক্সণী প্রকরণে কথিত হইয়াছে (শাং 
৩৩৯) 3 এবং নারারণীয় কিংব| তাগবত ধর্মই গীতারও 
প্রতিপাদ্য ইহ! আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। 
নারদকে এইরূপ সহশ্র চক্ষুর। রঙ্গের এবং অনা দৃশ্য 
গুণের বিশ্বকাপ দেখাইবার পর তগবান বলিয়াছেন _- 
মার! হোবা ময়। স্যর যন্মাং পশ্াসি নারদ । 
সর্বতৃত গুপৈরুক্তং নৈবং স্বং জ্ঞাতুমর্ছলি ॥ 

প্ডুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা! আমার উৎ- 
পাদিত মায়! ॥ ইহা! হইতে তুমি এরূপ বুঝিও না যে, 
সমস্ত ভূতের গুণের দ্বার আমি যুক্ত 1” আবার ইহ! 
বলিক্াছেন যে, “আমার প্রকৃত ম্বরূপ সর্বব্যাপী, অব্যক্ত 
ও নিত্য এবং তা সিদ্ধপুরুষের! জানেন,” (শাং ৩৩৯, 
88) ৪৮)। এই জন্য বলিতে হয় যে, গীতায় বর্ণিত 
অর্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মাঁর়িকই ছিল। 
মারকথা॥। উপাসনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত 
স্বরূপে গ্রশংস! করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠশ্বরূপ অব্য 
অর্থাৎ ইন্জ্িয়ের অগোচর ? এবং সেই অব্যক্ত হইতে 
ব্যক্ত হওয়াই তাহার মায়া) এবং এই, মায়া কাটাইয়! 
শেষে তাছার পরমাআ্মার শুদ্ধ ও অব্যক্ত স্বরূপের জ্ঞান 
না হইলে মনুষ্যের মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই যে গীঠার 
সিদ্ধান্ত, তাহ। উপরি উক্ত বিচার হইতে  নির্ব্িবাদে দেখা 
বাঁয়। মায়া প্িনিসটা কি তাঙার অধিক বিচার পরে 
করিব । উপরে প্রদত্ত বচনাদি .হইতে এইটুকু স্পষ্ট 
ইইতেছে যে, এই মাযাবাদ এটশক্ষরাচারধ্য নূতন বাহির 
করেন নাই, তাহার পূর্বে তাহা! ভগবদ্‌গীতায়ঃ মহা- 
ভারতে এবং ভাগবত ধশ্দেতেও গ্রাহ বলিয়া! স্বীকৃত 
হইয়াছিল । শ্বেতাশ্ব তরোপনিষদেও এইপ্গপ জগতের উৎ- 
পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। “মায়াং তু প্রক্কৃতিং বিদ্যান্মায়িনং 
ভু মহেশ্বরং* (শ্বেতা) ৪*১০ )। “মায়াই অথাৎ (সাংখ্যের) 
প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপাঁতি তিনিই 
আপন মায়ার দ্বার! বিশ্ব নির্মাণ করেন। 

পরমেশ্খরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ ব্যক্ত নহে, অব্ক্ত।--ইহ! 
এখন স্পষ্ট হইলেও, এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্তম্বূপ সগুণছ্কি 
নিগুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার করা আবশ্যক । 


'শীতা-রহস্য-. 


এবং দেই মারার ছারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সেই মু 





৫৩ 
উদাহরণ আছে যে, সাংখাশাঙ্থের প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাত 
ইত্জিরের অগোচর হইলেও সগুগ অর্থাং সবরজন্তমো- 
গুণময়ী; তখনই পরমেশ্বরের অব্যক ও শ্রেষ্ঠ ম্বক্নপও 
এ প্রকার সগুণ বলিয়া! মানিতে হয় । কেহ কেছু বলেন 
যেঃ আপন মায়ার দ্বারাই হোক্‌ন! কেন; কিন্ত যখন এ 
খব্যক্ত পরমেশর ব্যক্ত জগৎ: নির্মাণ করেন (গী- ৯.৮) 
ও সকলের হদথে থাকিলস! তাহাদের দ্বারাই সমস্ত করইয়। 
থাকেন (১৮৬১), যখন তিনি সমস্ত বজ্জের ভোক। ও 
প্র (৯. ২৪), যখন প্রাণীগণের হুখ-ছুঃখানদি সমস্ত 
“ভাব' তাহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন 
প্রাশিগণের হৃদয়ে শ্রন্ধ। /উঁৎপাদনকারী তিনিই এবং 
প্লভতে চ ততঃ কামান্‌ ম্টনব বিহিতান্‌ ছি তান্‌” (৭.২২) 
--প্রাণীদিগের ' বাসনার ফল দাতা তিনিই) তখন তে! 
এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অবাক্ত অর্থাৎ ইঞ্জি- 
যের অগোচর হইলেও দা, কর্তৃত্ব প্রসৃতিগুণের দ্বার! 
যু হুতরাং “দণণ | কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও 
বলিতেছেন যে “ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি” কর অথাৎ 
গুণও আমাকে কখন ম্পর্শ করিতে পারে না (৪. ১৪); 
প্রকৃতির গুণের দ্বার। মোহ্‌ প্রাপ্ত হইয়! মুখ্খলোক আম্মা. 
কেই কর্ত| বলিয়। মনে কনে (৩. ২৭) ১৪-১৯)) কিংবা 
এই অব্যয় ও অকর্তা পরমেখবরই প্রাণিমাত্রের হাদয়ে 
জীবরূপ থাক! প্রধুক্ত (১৩. ৩১), প্রাণিমাত্রের কর্তৃত্ব 
ও কন্দমব এই ছুই হইতেই বস্তত তিনি অলিপ্ত হইলেও 
অভ্ঞানে অভিভূত লোক মোহে পতিত হয় (৫. ১৪, 
১৫)। এইপ্রকার অব্যকু অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর 
পরমেখবরের স্বরূপ সগুণ ও নিগুণ, এই ছুই প্রক্কারেই 
বর্ণিত হইয়াছে একূপ নহে; কিন্তু কোন কোন 
স্থলে এই ছুই রূপকে একত্র মিশইয়া পরমেখরের 
বর্ণনা কর। হুইয়াছে। উদাহরণ যথা_সভূতত্তৎ ন চ 
ভূতস্থো” (৯১ ৫)--মামি ভূতসমূহের আধার হইলেও 
তাহাদের মধ্যে আমি নাই?) এইরূপ নবম ও ত্রয়ো- 
ঘশ অধ্যায়ে পরত্রঙ্দধ স২৪ নহেন অসংও নহেন' 
(১৩, ১২), “সর্বেজ্ছির আছে বলিয়। প্রতিভাত অথচ 
সব্বেস্দ্রিমবিবন্জিত এবং নিগুণ হইয়াও গুণের ডপ- 
ভোক্ত1” (১৩.১৪ ), “দুরে এবং নিকটে ও আছেন আঁব- 
ভক্ত- অথচ বিভক্তরূপে দৃষ্চ” (১৩. ১৬) এইপ্রকাগ 
পরঙ্নেখর-ম্বরূপের পরম্প্রবিরুদ্ধ অর্থাৎ সগুণ নি গুণ- 
মিশ্রিত বর্ণনাও করা হইয়াছে । তথাপি প্রারস্তে ছিতীম় 
অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে, “এই আত্ম, অব্যক্ত, 
অচিস্তা ও অবিকাধ7” (২২৫) আবার ব্রয়োদশ 
অধ্যায়ে “এই পরনাম্মা অনাদি, নিগুণ ও অব্য় হওয়| 
প্রযুক্ত শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং 





কারণ, বখন সগুণ অব্যক্তের আমার সশ্ুখে এই এক | তিনি কিছুতেই লিগ্ড হন না” (১৩.৩৯)। এই ব্ূপ 


ণী 


২০ কর, ১ম ভাগ 





টন শুন্ধ, নিন, নিরবব, নির্ধিকায়, আস্ত, 
অনাদি ও অব্যক্ত শ্বরূপেরহ শ্রেষ্ঠ গ্ীতায়, বর্ণিত 


হইয়াছে। (ক্রমশঃ ) 


আুরা। 
(উদ্ধত) 
(কুমার শ্রীঅনাথরুষং। দেব) 
সাধারণতঃ সুরাশন্বে সব্বপ্রকার মদ্ধযই ঘুঝায়। 
গুরার অনেক নাম-_মদ্য, মদিরা, ষধুঃ সীধূঃ আসব 
ইত্যাদি । 'কাদঘ্বরী, বাকুণী প্রভৃতি শুতিস্থখকর নামও 
পাওয়! যায়? তত্ত্রশান্ত্রে কারণ' “তত্ব” “ভীর্ঘ প্রস্তুতি 
গুঢ়ার্থক নাম বাবহৃত হহয়াছে। সংস্কৃত কোবগ্রন্থে 
ফাটটির আঁধক নান দৃষ্ট হইয়া! থাকে । মছ্‌ ইতি ভাষা; 
মদ্ঠ বা মিরা সেবনে মদ ঝ! মত্ততা উপস্থিত হয়, ইহাই 
নামের বাৎপত্ি। 


যাবনিক 'সরাপ' বোধ হয় স্থরার খৈমাত্রের ভাই। 
“সরবত ও ইংরাগী সিরাপ” (5780 ) হক্গত নিকট 
আম্মীয়। 
স্বর প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিডক্ত উত্ত হুইগাছে-_ 
“গোঁড়ী পৈষ্থী চ মাধবী চ বিজেয়। ভ্রিবিধ। সুরা 1 
প্রাচীন শাস্ত্রে ঘাদশ প্রকার মহ্যের উল্লেখ রহিয়াছে 
“মাধবীকং পানসং দ্রাক্ষং খাজ্জুরং তালফৈক্ষবম্‌ । 
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মধুকং নারিকেলজম্‌। 


যুখ্যমন্নবিকারোখং মগ্যানি দ্বাদশৈৰ চ $* (জটাধর; 

( মহুয়া, কাটল, আঙ্গুর, খেজুর, তাল, আক, আম- 
লকী, বেল, মধু, যষ্টিমধু, মারিকেল ও ধান হইতে 
প্রন্তত |) 


ইহার মধ্যে 


“ধাতকীরসগুড়াদি কতা সদর, _গৌঁড়ী | 
পুষ্পদ্রবাদিমধুসারময়৷ মদিরা-স্মাধবী । 
(বিবিধধান্তলাত। মদিরা-__-পৈস্্ী ৷” 


অর্থাৎ বহুল ও গুড় হইতে ছয় গৌঁড়ী) ফলরস, 
ফুলমধু হইতে হয় মাধবী 5 নানা রকম ধান চাল হইতে 
হয় পৈস্ঘল অর্থাৎ ধেনে। মদ | 

আঘুব্বেদশান্থ্ে হহারই চুরাশীটি ভেদ আছে, যাহা 
পণ্য বলিয়া গণ্য; অপণ্য মস্তের সংখ্য! নাই। 

উদ্ভবন্থান ( বস্তু) হইতেই এই বিবিধ নাম, বুঝাই 
য।ইতেছে। 

পুরাণ-ইতিহাসে দুষ্ট হয় সুধা বা অমুতের উৎপতি 
স্থান যাহ, শ্ুরার9 তাহাহ । অধশ্থ মকলেই অবগত 
আছেন, গরল, কালকুট ব! হলাছলের উৎপত্তিস্বানও 
তাগার সন্নিকটে । সুরা_দেবী ; অনেকেই বলিবেন 
শীতল ওলাউঠার ভ্ায় ইনিও এক মহা-প্রকোপ-যিশ্রিই। 
জাগ্রত। দেবী । 


অমৃতসংগ্রছের প্রয়াসে দেবৈত জিলিয়া ্ষীরোদ, 
সমুদ্র মন্থন আরম করেন।, মন্্রনে সর্বশ্রে 'লামস্রীই 


১.০ 


| উখিত হইয়ছিণ-_হস্তিশ্েঠ এররাবত, অশ্বশ্রে্ঠ উঃ" 


শ্রবা, কামধেনু সুরভি, পুষ্পশ্রেঠ পারিজাত, রত্বশ্রেষ্ঠ 
কৌন্তভ, ওষধির রাজ চক্র, প্রশ্বর্যের রাণী লক্মী, 

প্রভৃতি) সেই সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন- সমুদ্রধিদেৰ 
বরুগের ছহিতা, স্থরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারুণী। উখিত। 
হউয়াই ইনি গ্রহীতার অদ্বেষণ করিলেন ।  দেত্েরা 
ইর্হীকে গ্রহণ করিপ না. দেবগণ আশ্রয় দিলেন । এই 
প্রতিগ্রহনিবন্ধন তদবধি দেবগণ উপাধি পাইলেন “থর”, 
দৈতাগণের নাম হইল “অসুর 1? * 

. (রামায়ণ । আঙি ৪৫ 

“ুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ হরাখ)। ইতি বিশ্ুতাঃ 1৮. 

স্থরাপক্ষপাতী স্থরগণ অস্থরগণকে স্বর্গ হইতে খেদা- 
ইয়া দিয়াছিপেন । 

পুরাণ অগ্রসারে এই পৃথিবীতে সাতটি সমুদ্র আছে, 
তদ্মধ্যে একটি স্থরাসমুদ্ব | 


স্থরা যে দৃর পূর্ববকালেও বড় আদরের বস্ত ছিল, 
তদ্বিষয়ে সন্দেছ করিবার উপায় নাই। কিদেবদেবত। 
কি যুনিখধষিগণ সকলেই ইহার গুণমুগ্ধ ছিলেন, সেব 
করিতেন; সামান্য মন্ুষ্যের ত কথাই নাই। কালক্রমে 
অন্থর দৈত্যরাও আপনাদের ভূণ বুঝিতে পারিয়। 
দেবীর বে পরম ভক্ত হইয়! পড়িয়াছিপেন, পুরাণ- 
উপপুরাণে তাহার তরি ভূঙ্সি প্রমাণ রহিয়াছে । 


কেহ কেছ হয়ত বলিবেন, আমি ভুল করিতেছি । 
দেবধধিরা পান করিতেন সোমরম, সে কি ন্ুরা? 
সত্য ; উভয্ের মধ্যে প্রতভেদ আছে স্বীকার করি ।. কিন্ত 
ব্যবহারফলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, উভয়ের মধ্যে যে 
বিশেষ তফাৎ আছে, মনে হয় না। 

সুর প্রদন্তত হয়, ধান্য-ফ'ল-ফুল-রস হইতে) আর 
স্যেমরস 'প্রস্তত হইত, লতা-ধিশেষের নির্যযাস হইতে । 
সোমরস পাদ করিলে শ্বর্গলাভের--অমরত্ব লাঙের সন্ভা- 
বন! ঘটিত? সুর! পান করিলে বিধষ প্রত্যবার়--নরক- 
বাস ঘটে ; শাস্ত্রে এর্প উল্লেখ আছে। 

স্বৃতিগ্রস্থ বিষুং-সংহিতায় রহিমাছে,_-“সোমপাসধী 
ব্ক্কি স্থুরাপায়ীর মুখ আঘ্বাণ করিলে জলমগ্র অবস্থায় 
তিন বার অধমর্ষণ জপ করিয়া! ঘ্বৃত ভোজন করতঃ এক 
ধিন থাকিবেঃ তবে তাঙার পাপ মোচন হইবে ।* 

[বিষ্ব। ৫৯১৭২ 

. সোমপায়ী ও স্থরাপানীর মধ্যে এতই প্রভেদ ! স্ুরা- 
স্পশে পাপ, সুরার আখ্রাণ পথ্যস্ত পাপ) সুরার 
আঘ্বাণমাত্র শ্রহণ করিলে প্রায়শ্িন্ত করিতে হয়। 
সুরাপায়া পঠিতঃ স্থরাপান করিলে নরক অনিবার্ধয-- 
বহু স্বাতিকার খধষিই বিধান দিয়াছেন । আর সোমরস 
দেবতার ভোগ “মোম জ্যোতি দান করে, স্বর্থ দান 
করে, সমস্ত সৌভাগ্য দান করে, শত্রু নাশ করে ও 
মঙ্গল বিধান করে ।” বৈদিক খাঁষখণ উল্লামভরে গান 
করিয়াছেন। [খু । ৯৪২৩] ব্রার উপর শুক্রখাপ, 
ব্রহ্ষশাপ, কৃষ্ণশাপ আছে, হু হয়। সোম ও সুরাগ 


এই পার্থক্য 





* ফোন কোন পুরাণে ইহার বিপরীত কথ! আছে; বখা-.. 
জীমন্ভাগবন্ধ। ৮ ক্ষ জ। 


তষ্ঠ। ১৮৪১ 


টিটিটিউএকতি শ পাশাপাশি পাটি ০ ৮৩ 





পোষ নাক "তা (এক প্রকার পার্ধতা উদ্ভিণ,) 
প্রস্তক়্ ধার! নিম্পীড়ন করতঃ অর্থাৎ থযাতলাইয়া, দশ 
আঙুলে চট্কাইর শ্বেতবর্ণ (অথব। হরিত কিন্বা পিগল 
বর্ণ)* এক প্রকার ঈষৎ অন্নস্বাদ রস বাহুর হইভ 
সেই রস জলে ফেনাইয়া লইয়া! মেষলোমনির্শিত ছাক- 
নীতে ছাঁকিয়! কাষ্ঠ বা! গোচর্মনিশ্মিত পানে নয় দিন 
ধরির। ঘাখিয়! পচাইয়। লওর! হইত ) তখন মাদক অবৰ- 
স্বার পরিণত হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী হইন্স! 
দাড়াইত | ঘ্বৃত, দধি, হুগ্ধ, ক্ষীর কিন্বা নাবার ও ভ্গ্যব 
সহযোগে অতি উপাদেয় পানীয় হৃইয়। উঠিত_-যাহার 
জন্য দেবতা খধিরা! পানাগিত হইয়া থাকিতেন। 

সোমরস পান করিলে যে বিলক্ষণ নেশ। হইত, বেদে 
ভূঙ্গোভূয়ঃ তাহার উল্লেখ আছে। সোমপানে প্রাণে 
শ্কুর্তি আইসে, মাদকত। জন্মে, এমন কি নিদ্র। আসিয়া 
পড়ে, খক্বেদে (৯ মণ্ডল) ঢে কথাও রহিয়াছে । 
সোমের একটী বিশেষণ,__মদিরার ন্যায় তুমি সতেঙ্গ 
(৯1১*৮1১২ ) 1 শরই.ছুর্বাদলবর্ণ সোম যিনি মদির। ক্ষপ্রিত 
করেন (৯৫৩1৪ )। লোমরস দেবস্তাদিগের অতি প্রি 
পানীয় | পানীয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিগ্া পরিগণিত ( ৯:৫১)২)। 
হুপ্ধলংযোগে ম্থবাসিত লসোমপানে আমোদ। পানে 
সুখ (৯৪৫1৩) | সোমের নামাস্তর অমুত। সোমই 
অমৃত | 1 ৬1৪81১৬ 


_ পুরাকালে আধ্যজাঁতির মোমযাগ ছিল । $ সোম- 
যঙ্জে দেবতাকে সোমরস নিবেদন করা হইত । যাজ্ঞি- 
*কেরা, যজ্ঞকর্তীরা, খত্বিক ও বজমান যন্তশেষ গ্রহণ 
কক্সিতেন অর্থাৎ প্রসাদী সোমরস পান করিতেন । সোম- 
হদ্ধে দেবতাদিগকে ভাও ভা চিত্তমুগ্ধকর সোমরস 
সমর্পণ করিয়। পরিতৃপ্ত করিবার উল্লেখ আছে। যজ্ঞ- 
ক্লারীরা উৎকুল্ল হইয়। গাহিয়াছেন «সে অমিয়ধারা পান 
করিলে অন্ুস্থ নুস্থ হইয়া! উঠে, কবির কবিত্ব'উচ্ছদ 
ফুটে, দরিদ্র মনে মনে ধনভাগার লুটে !” (৬৭1১৩) 
“ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহা. কিছু উলঙ্গ তাহাই 
আবরুত এবং যাহ! কিছু আতুর তাহাই আরোগ্য করির়! 





থাকেন। তাহার কপায় অন্ধ দেখিতে ও খন হছাটিতে 
পারে ৮ (৮1৭৯২) ( ব্রেমশঃ ) 
রে 
গাহস্থ্য সংবাদ । 


গত ২৬শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার মাননীয় 
জন্তিস্‌ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জস্থ 


সপ সস. ৪১০৮ সপা০-_.,৯, হর ০০ 








* খকৃবেদে সোমরস নানাবর্ণ_শ্বেত, হরিত, পিঙ্গল, লোহিত, 
রক্ত। সোমলতা৷ ছুর্ববাবর্ণ। 

1 বেদবিন পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও মতে অমৃত ও মোম 
অতিন্ন। দ্েবগণের পানীয় সমুদ্রমন্থনোস্তব অআমুতের উল্লেখ খকবেদে 
নাই। বহস্থলে আছে, স্থপর্ণ শোন পক্ষী আকাশ হইতে সোম 
আনিয়াছিলেন € ৯1৪৮।৪ ); ইহ! হইতেই পুরাণে স্থপর্ণ গরুড় কর্তৃক 
আমৃত আহরণ আখ্যানের উৎপত্তি। সোম ঘি হয় অমৃত বা সুধা, 
স্বরার দহিত হুধার বড় তফাৎ াই। 

. এ শ্রাচীন আর্ধীজাতির শাখা ,ইরানীয়দিগের মধোও সোমার 
বাবহার ও উপাসন। ছিল। তাহারা সোমকে হওমা! কহিতেন ও 
ঘত্ে ইহার অভিষব প্রদান করিতেন। তাহাদের উত্তর পুরুষ 
যোম্বায়ে্ন পার্লী সম্প্রদায় এখজখ' উহা! করিয়া ধাকেন। 





৫ 





ভবনে ভাক্কা'র সুনদনাথ চৌধুরীর জোষ্ঠা কন্য। শ্রীমতী 


সুরম! দেবীর সছিত দারিঙাপুর নিবাপী ৮ প্যারমোহন 


শিকদার মহাশয়ের পুজ শ্রীমান্‌ ইন্দুভৃষণ সিকদারের 


গুভ বিথাহু আধিত্রাদ্ধসমাজের অনুষ্ঠানপন্ধতি অনুসারে 
স্থদম্পন্ হইয়া গিক়াছে। চৌধুরীপরিধায় সমাগত 
জান্নীয় বন্ধুবাদ্ধবকে সাদরসন্তাবণে পরম পরিতোষ 
প্রদান করিগ্বাছিলেন । বিবাহ শেন হইয়! গেলে প্রীতি- 
ভোঞন হুইর়াছিল। শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুকু চিন্তামণি চট্রে।. 
পাধ্যায় আচার্য্যের কার্ধ্য করেন 'এবং শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীধুক 
ঘোগেক্্রনাথ শিরোমণি পৌরোহিভ্য করেন।' 


গত ২৯ শে বৈশাখ (১২ই মে) সোমবার কলিকাতা 
৫১ নন্থয় গড়পার নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চঞ্জ পাড়াসী 
মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সবিতা! দ্েবীর' সহিত শ্রীবুক্ 
কতীন্্রনাথ ঠাকুরের শুভ বিবাহ আদিত্রাঙ্ষসমাঞ্জের অনু- 
্ানপদ্ধতি অঙুসারে হুসম্পরশ্ন হইয়া! গিয়াছে । 


ভিছে রও 


শোক সংবাদ । 


“যায় রাজেন্দ্রচন্ছ শাস্ত্রী বাহাছুর-ন্াময়। 
গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে প্রথিত- 
নাম পর্তিত রার বাহাছ্র রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এম্‌, এ 
মহাশয় খায় ইহ জগতে নাই। তিনি *ই এপ্রিল বুধবার 
সন্ধ্যা! ৭ খটিকার সমর ছ্রারোগ্য ইন্‌ফু.য়েপ্জা রে।গে 
অশীতিপন্পা ঘবদ্ধ| যাত।, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও 
দেশবানীকে গন্ভীর শোকসাগরে নিমপ্ন করিয়া ইহলোক 
হইতে প্রয়াণ করিয়াছেন । মৃতুাক্কালে তাহার বয়স 
কিঞ্দিধিক উনধাট বৎসর হইয়াছিল। 'আমরা ঈশ্বরের 
নিকট তাহার পরলোকগত্ত বআত্মার 'শাস্তিস্থখ প্রার্থন। 
করি। 








আয় ব্যয়। 
১৮৪* শক, ব্রাঙ্ম সন্বৎ ৮*। 
আদি ত্রাঙ্মমমাজ। 
আয় ৫৭ ৯০ ১৮।৬/১ 
পূর্বববসরের স্থিতি *** ৫৮৮৬ 
লম্ি ০৬৩ ৯০২৪/৭ 
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প্রথম ভাশ। 
অআবযাড় ত্রাঙ্গণমান ৯৪ । ডি 
১৮৪১ শক | 





৯১১ সংখ! 


ভ্সরোধিনীপ্রুবিকা"? 


রী বর ্ 
প্ছাাথা থবানিগ্থলও খালাপান্ঘল হাত্ঘলালশীপহিহ পগ্ধলপ্তশ্পল | লন লিন্থ' ক্ালললন্প গিন ধ্নলন্জন্িহখযখলীক (ছল 
 হাশ্খজ্যাঘি লঞ্গালমন্তু লম্ধাশ্মঘালুক্জনিল মগমমািলকখুখ খুত্ধলগমলিলমিলি। হাব লন্তর শীঘ। ভলঙ 
ঘাহজিযালতিতন্য ঘজল্মঅর্লি। লিপ দীলিদ্বাথ দিযলসাত্ম ভযআাঅলত্া লতুঘাললগীষ 





চিরাশ্রয় | এই পবিত্র 'জাতীয়-জীবন' যে কয়েকটা সদ 
ভিন্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, আস্মুসম্মীনভ্ান এবং 
আপনার জনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মান 


স্পৃহা তন্মধ্যে একতম'- প্রধানতম বটে। 


(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ) 
** শুধু তুমি- শুধু তুমি শুধু তুমি নাথ, 
* . আছ--আছ মোর তরে! নিষ্ঠুর ভুবন 


সৃকোমল বুকে মোর করিয়া আঘাত যে জাতির আবন্বাসম্মান বোধ নাই, যাহার। 
"দ্বিকচ জীবনখানি করিতে দহন আপনার জনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে জানে না, 
* জালে শত দাবানল-_নিবিড় আধার তাহারা শত সাধন! সন্বেও জগতে উন্নতির স্তরে 
ঘেরে আসে চারিধারে, মনে হয় হায়, আরোহণ করিতে পারে না। পসেজাতি জীবিহ 
নাহি বুঝি মুক্তি আর! হে প্রিয় আমার ! হইলে ও মৃত । 

তুমি হাস প্রাণে বসি', পীযুষ-ধারায় প্রকৃত আহশ্মসন্মানচ্কান মানুষকে “মানুষ! 
কবে যাই সিক্ত হয়ে! চেয়ে দেখি কবে করিয়া তোলে, জগতের সর্দশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রমুখে 
দুই বাহু প্রসারিয়া, মায়ের মতন তাহাকে সজোরে 'শাকর্ষণ করে। পরস্পরকে 
[আমারে রেখেছ ঢাকি? বিষ-দগ্ধ ভবে যথোপযুক্ত সন্মান করিতে জানিলে প্রথম দর্শনেই 
সকল বেদনা হতে ! বুঝি না কেমন পরস্পরের গুণাবলী পরস্পরের চক্ষে পড়ে; 
এ লীলা__এ দয়া তব ! শুধু সত্য জানি নিজের দোষক্রটি সংশোধন করিয়া লইবার এ 

- স্ীরাব না কভু এই চিরাশ্রয়খানি ! ঘষ্টে। ইহাতে'হিংসা বিদ্বেষ কিংবা বরা 


| রি মনে আসতে পারে ন।; পক্ষান্তার অলক্ষ্যে 
জাতীয় জীবনের অন্তর ভিত্তি | : বঙ্ধনও সহজশাদ্য ও সুদৃঢ় হয়। 
«.. (প্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত ) ইঠ্হাস আবহমান কাল হইন্তে প্রাগুক্ত বিষয়- 

যখন কোন অধপতিত জাতি নানা অত্যাচার | দ্বয়ের অশেষ শু৭-কীরন্ভন করিয়। আসিতেছে । যে 
ও কুসংস্কারের নাপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত | ইংরাজ আজ উন্নতির মর্বেবচ্চ গ্রামে আরূট ঝণিয়া 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই সের; এত.স্পদ্ধা করে, তাহাদের মধ্যে আক্ম-সানানক্হান 
মৃতকল্প জাতির মধ্যে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত | ও পবস্পানের প্রাতি দম্মান-স্পৃহা অতীব বলবতা | 
হুইয়া থাকে । আমার্সিঞ্জার মধ্যেও প্রকৃত জাতীয় | ইংরীজ আত্ম-সম্মান রক্ষ/। করিবার জন্য কি না 
জীবনের আভাস পাওয়। যাইতেছে । করে ? 





৫৮ তন্ববোধিনী পত্রিকা ২ কম, ৯ ভাগ 


৭০০ স্পিস্শশ ০ স্পা পিশিি 


সম্প্রতি জাপানেসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে ূ স্থীত হই, তাহা আত্মসন্মান-জ্ঞান নহে; তাহা! 
পড়িতেছিলাম--“জাপানীদের মনুষ্যত্বের ষুল্য | জাত্মাভিমান বা আত্মছলনা | আমর] মাঝে মাঝে 
কোথায়? একট। উত্কট আত্ম-মর্ধযাদ। বা আত্ম- ; পরম্পরকে সম্মান দেখাইবার জন্য যে উতম্থৃক 
সম্মান জ্ঞানে। যে আব্ম-সম্সানবোধ মন্ুয্যের | হইয়। উঠি, তাহা অনেক স্থলে পরস্থার-সম্মান- 
আপাদমস্তকে এক বৈহ্যতিক শক্তি সঞ্চারণ কর, ৷ স্পৃহা-সঞ্জাত নহে; স্থলবিশেষে তাহা আন্তরিকও 
এবং অধমানগ্লার ছায়পাতেও জীবনটা অবলীলা- | নহে; প্রকৃত পক্ষে উহা বাহ্যিক শিষ্টাচার 
ক্রমে মৃত্যুর পায়ে ঠেলিয়৷ দিতে প্রস্তুত করে, | বা ললোকাচারের একটী অস্থায়ী উচ্ছ্বাস 
সেই তীব্র আত্ম-মর্ধ্যাদাজ্ান যে জাতির আছে, । মাত্র । র 
তাহাকে জগতের সমক্ষে হীন করিয়া রাখে, এ; * আত্মাভিমান বা আখবাহলন! মানুষকে আত্মো- 
শক্তি কাহার ? ন্নতি বিষয়েরঅন্ধ করে, আর সর্বপ্রকার বাহক 

“্যাহাদের আস্ম-সম্মান জ্ঞান আছে, তাহারাই | উচ্ছবাসই “কলবুদ্ধ,দূবিশেষ ; যেমনি জাগিয়া৷ উঠে, 
প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের সেবায় আত্মোতুসর্গ | তেমনি.মিলাইয়া যায়, হৃদয়ে চিহৃমা্রও অঙ্কিত 
করিতে সক্গম_-পাশ্চাত্য জগতে যাহাকে স্বদেশ- । করিতে পারে না। . ফলতঃ কার্যকারিতা হিসাবে 
প্রেম বলে, উহা! এই আত্রামর্ধ্যাদারই নামান্তর | এ গুলির কোনও মুল্য নাই, ইহাদের দ্বার ইফ্টা- 
মাত্র। পেক্ষা অনিষ্টই অবশ্য্তারী । 

“এই আত্মা-মর্ধযাদাবোধ এবং ততপ্াসৃত আত্ম- |. ইতিপূর্বে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, 
নর্ভর ও স্বাবলম্মন জাপানীদের মধ্যে স্থৃতীব্র | স্বদেশের সহিত্ত বাস্তব পরিচয়ে সকল বিবাদ্র- 
তাবে বিদ্যমান এবং উহার ফুলে এক অমর তেজ | খিসম্বাদ, সকল অসামগ্রস্য বিদুরিত হইয়া যায়। . 
নিহিত রহিঘাছে।” আজ মনে হয়, এই স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই প্রকৃত 

জাপানারা যে পরস্পরকে সম্মান করিতে কত : আত্মসম্মানভ্ঞান লুক্ধায়িত ব্লহিয়াছে, ইহার ব্রিকা- 
পটু, লেখক সে কথা এ স্থলে না লিখিলেও আমর! : শেই পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা আপনি জাগিয় 
অবগত আছি. প্রকৃত মানীই অপরের মান রক্ষণ | উঠে।, যে নিজের মূল্য বুঝে না, সে অপরের 
করিতে জানেন। মূল্য বুিবে কিরূপে ?. রর 

কথায় বলে «“প্লাণ অপেক্ষা মান বড়” । মহা- আপনাদিগের প্রাচীন জাতীয় ইতিহাস পর্য্যা- 
রাজ দুর্যোধন এই মানের জন্যই প্রাণ দিয়াছিলেন_- | লোচনা করিলে আত্মসম্মান বৌধ পরিস্ফুট হইতে 
সঙ্গে সঙ্গে সোনার ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত | পারে বটে। কিষ্য হূর্বল হৃদয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান 
করিয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যদ্দোষে মানীর মান | স্থলে আত্মাভিমান লংক্রামিত হুইবারও আশঙ্কা 
রক্ষ1! করিতে জানিতেন নাঁ_তিনি ধর্মরাজ যুধি- | আছে। 
প্টিরকে তাহার জ্যেক্টোচিত সম্মানপ্রদর্শনে পরাম্থুখ | সামরা বর্তমান অময়ে ধাহাদিগকে আমাদের 
ছিলেন, তাই পরিণামে তাহার এত শোষ্ন্্রীয় | দেশনেত। বলিয়! মান্য করি, তাহাদিগের কাহারও 
ভধঃপতন | কাহারও মধ্যে পূর্বেবাক্ত বিষয় ছুটার বিশেষ অম- 

আজ আমরা আাশার অত্াজ্্বল আলোকে গ্্ু্ধ | স্তাব দেখা যায়। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে, 
হইয়া জাত্তীয় জীবন লাভার্থ ছুটিয়াছি, কিন্তু আমা- ; সমাজের পক্ষে এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে কিছু 
দের মধ্যে তেমন আত্বাসম্মানজ্কান, তেমন পরল্প- ! শুভজনক বলিয়। স্বীকার করা যায় না। 
€রয় প্রতি সন্মানস্পৃহ! কোথায় 1. তবে আমাঙ্জের জানি না কোন্‌ মাহেন্দ্রক্ষণপে বিধাত। আমা- 
জাতীয় জীবন কোন্‌ অক্ষয় ভিন্তিয় উপরে প্রতিষ্ঠিত । দিগের মধ্যে জ্ঞাপানীদের মত তীর আত্মমর্ধ্যাদা- 
হইযে ? বোঁধ ও পরস্পরের প্রতি সম্মানস্পৃহা জাখাইয়। 

আমাদিগের পুজ্যতম পিতৃপুরুষগণের অতীত | তুলিবেন--আমাদিগের গৌবুবোজ্ৰল জাতীয় ভাবকে 
শৌরবকাহিনী স্মরণ কারয়া আমরা ঘেমধ্যে মধ্যে জ্পুঢ় ভিদ্ভির উপরে স্থাপন করবেন । আমরা কি 
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শখা,** __ লাইব্রেরি-_আমাদের জীবনের অঙ্গ 7 ৫৯ 





সে পুণ্য নূর অনূরবর্তী বলিয়া আজ আশ্বস্ত হইতে নীরস নহে ; সেগুলি পড়িলে ষনে হয় ধেন উপ- 
পারি না? একমটৈ ভগবানকে আহ্বান করিয়া ; ন্যাস পড়িতেছি। কোন দেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব 
প্রাণের ভিতরে বসাও, তাহা হইলেই জাতীয় ভাব ৷ ঘটিবার সঙ্গে, কিন্বা যুদ্ধ বাধিলে কত *ভাল তাল 
সুদৃঢ় তিত্তির উপর দীড়াইতে পারিবে । ভগবদ্তক্তিই | লাইব্রেরি যে বিনষ্ট হইয়া! যায় বা যাইবার সন্ত বনা, 


আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানতম ভিত্তি। | তাহা ভাবিলেই বিদ্রোহবিপ্লৰ বাধাইতেও ইচ্ছা 
৪৪৪2 হইবে না, আর অন্যায় লোভে অন্য দেশেত্ব সঙ্গ 
স্বদেশ-সঙ্গীত ৰ | যুদ্ধ বাধাইতেও ইচ্ছ। জাগিবে না। গ্যারিসে 
চিরে একথার ১৮৭১ খুষ্টাব্দের বিপ্লব উপলক্ষে ক্ষিপ্ত - 
 (শ্রীনির্মলচর্জ বঁড়াল বি-এ) প্রায় লোকের! সেখানকার একটা বৃহৎ লাইব্রেরি 
ভারতের মলিন মুখ-_মুছাও মুছাও « পুড়াইয়া দিয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসি কবি ভিক্টর 
ভারতের গভীর দুখ-_ঘুচাও ঘুচাও"! রি হিউগো তাহার এক গ্রন্থে (“ভীষণ বশসর”) ইহারই 
তৃষ্ণা-ক্ষুধায় হাহ! করে লোক উদ্দেশে মণ্মাস্তিক দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন $-- 
নিবার' নিবার' এ যাতনা শোক্‌ “তুমি তবে পুড়ায়েছ গ্রস্থাগার ওই ?-- 
অবমান ল্মরি” ভরে আসে চোখ্‌ পুড়ায়েছি আমি-_আগুন দিয়েছি আমি । 
জননী, বাঁচাও বাচাও ! অপরাধ--এত বড় শুনিনিকে। কোথা-_- 
তোম! সম ওগো জননী হতভাগ্য নিজপ্রতি করেছ এ পাপ ! 
কে বুঝিবে ব্যথা অমনি ! বুঝিয়া দেখেছ তুমি করেছ কি কাজ 1-- 
তোমারে ডাকি গে। এ ঘোর ছুর্দিনে নিভায়েছ আপনার'প্রাণের আলোক |” 
মুনি ধষি সনে আম গে! স্থদিনে পুরাকালে মিশর দেশের আলেকজা্ডিযা নগরে 
এ তিমির-রার্তষ্কর গো প্রভাত একটা স্বৃহতড গ্রন্থগার ছিল। এই একটা গল্প 
আঁখি, মুছাও মুছাও ॥ প্রচলিত আছে যে, একবার যখন মুলমানগণ 
স্পা আলেকজাগ্ডিয়া নগর দখল করিয়াছিল, তখন 


লাইব্রেরি__আমাদের জীবনের | তাহাদের সেনাপতি নিজের গৌড়ামির ফলে 
| সেখানকার স্থপ্রসিদ্ধ গ্রস্থাগারটী পুড়াইয়৷ দিবার 


এ... আঙগ। 
€একটী ইংরাজী প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত ) হুকুম দয়া । সেই সেনাপতির কথ ছিল 
(প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) এই যে, কোরাণে ষে কথা আছে, সেই কথাই 


কোন মহাত্মা বলেছেন যে “একট। ছোট । যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে থাকে, তবে সে সমস্ত 


লাইত্রেরিকে প্রত্যেক বসর বাড়িয়ে তোল! মানু- ৃ গ্রন্থ রাখিয়া এত স্থান বৃথা অধিকার করিবার 
বের জীবনের একটা খুব ভাল কাজ। পুস্তক ৰ কোন প্রয়োজন নাই; আর যর্দ কোরাণে যে 
রাখা মানুষের কর্তব্য; লাইব্রেরী বিলাসের বস্তু কথা, আছে, সে কথা যদি লাইব্রেরির গ্রন্থসমূহে 
নয়, কিন্তু জীবনের একটী অঙ্গ 1” এই লাইব্রেরী ! না থাকে, অথবা কোরাণের কথার অতিরিক্ত কোন 
অর্থে বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত গ্রন্থভাগ্ডার নহে, ৃ কথা থাকে, তবে সে সমস্ত গ্রন্থ অপাঠ্য, স্থৃতরাং 
কিন্ত পড়িবার জন্য রক্ষিত গ্রন্থাগার । মনুষ্ের সেগুলি সযত্বে রক্ষা করা অনুচিত। এই যুক্তিতে 
জীবনে, কেবল মনুধ্যের কেন, জাতীয় জীবনে ' সেনাপতি সমস্ত লাইব্রেরি পুড়াইয়৷ দিবার 
লাইব্রেরী ধেমন প্রষ্ভাব বিস্তার করে, এমন আর : হুকুম দিয়াছিল। ইহা! সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, 
কোন কিছুও করিতে পারে কি না সন্দেহ। । মূল কথাট। সত্য বলিয়া মনে হয় যে, আলেক- 

অনেক লাইব্রেরী সম্বন্ধে স্থপাঠ্য ইতিবৃত্ত জার্ডিয়ার স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটী এক সময়ে 
পাওয়া যায় । কত অমূল্য লাইব্রেরী পুড়িয়। যাই- ূ পুড়িয়! গিয়াছিল, আর দেই সঙ্গে বিগুর বনুমূল্য 
বারও বিবরণ পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ ূ গ্রন্থও ভন্মীভূত হইয়াছিল। এই ঘটনার ফলে 


৬০ | তন্ববোধিনী পত্রিকা ২৯ কলস) ১ম ভাগ 


এত মোহিত হইয়া পড়ি যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে 





জগতের যে লোকনান হইয়াছে, কে তাহার ইয়ন্ত। 


করিবে ? লাইব্রেরি আমাদের জীবনের একট অঙ্গ হইয়। 
আমাদের দেশেও এরকম দৃষ্টান্তের অভাব | পড়িয়াছে। 
নাই। এদেশের তান্ত্রিক রাজাগণ এবং মুসলমান | : ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে যাও, দেখিবে 


নবাবগণ নিজেদের গৌঁড়ামির কারণে কত শত | সেখানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ পুস্তক তোমাকে ঘিরিয়া 
বৌন্ধস্তপ্ এবং সেই সকল ভ্ত,পে সঞ্চিত কত ! আছে ; সেখানে কত শত বিদ্বান ব্যক্তি আলোচনা- 
সহজ অমুলা পুঁথি যে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহার | অধ্যয়নে সমুদয় মনোযোগ নিয়োগ করয়াছেন। এ 
নুখ্যা করা যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, আমা- ৃশ দেখিলে কে শস্বীকার করিবে যে, এই বিংশ 
দের পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর ূ শতাব্দীতে, এই উন্চ শিক্ষা এবং জ্ঞানবিষয়ক প্রতি- 
খড়বিচালিতে ছাওয়। | বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে সেই | ঘশ্িহার দিন্,ে লাইব্রেরি আমাদের জীবনের অপরি- 
সমস্ত খড়বিচালি শুকাইয়া গিয়া সামান্য বাতাসের | হার্য্য অঙ্গ স্ট ,কার্লাইল ব্রিটিশ মিউ্জয়ম লাইব্রেরির 
হিল্লোলে নড়িতে নড়িতে অথবা কোন সুত্র | সঙ্গে রীতিমত বিবাদ করিলেও ইহার বিশেষ উপ- 
একস্ফুলিঙ্গ অগ্নি পাইলেই সহজে জ্বলিয়৷ উঠে। : কারিত বুঝিয়৷ প্রত্যেক নগরে এক একটা সাধারণ 
সেই অমির মুখ হইতে এ প্রকার ঘর-ছুয়োর রক্ষ1 ; লাইব্রেরি খুলিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। 


করাই অসম্ভব। এই প্রকারে আগুন লাগিয়াও কেবল কার্লাইল কেন্-অন্যান্য অনেকেও লাই- 
ৃ 
ূ 





কত পণ্ডিতের কত যে অমূল্য পুথি চিরকালের । ব্রেরির সংখা। বাড়াইবার জন্য এবং সাধারণের পক্ষে 
জন্য বিনষ্ট হউয! গিয়াছে, তাহা মনে করিলেও | স্থপাঠ্য পুস্তক পাইবার স্থৃবিধা করিবার জন্য আস্ত- 
চক্ষের জল ধরিয়া রাখা যায় না। এই সেদিন ৰ রিক উপদেশ দিয়াছেন। রাজনীতিজ্ঞেরা খুব. 
বেলজিয়মের লুভেন নগর ধ্বংস করিবার ফলে । জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয় 
তাহার যে স্থৃপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরি বিনষ্ট হইয়া | উন্নতির পক্ষে লাইব্রেরি বিগ সহায়। এইপ্রকার 
[গয়াছে, শুনা যায় যে সেই লাইব্রেরিতে ূ সকল শ্রেণীর লোকদের উৎসাহ ও অনুমোদনের 
এমন অনেক পুস্তক ও পুঁথি ছিল যাহা অন্য , ভিতরে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রবর্তিত হইয়া হুহু শব্দে 
কোথাও পাওয়। যাইত না। সেগুলি যদি বিনষ্ট র বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের সংখ্য। বর্তমানে যে 
হইয়া থাকে, তবে তাহার আর উদ্ধারের কোনই । ৰ রকম বেশী হইয়াছে, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, 
সম্তাবনা নাই। ৰ জাতিমাত্রেরই পক্ষে সাধারণ লাইব্রেরি অপরিস্থার্য্য- 
তারপর, লড়াই-যুদ্ধ উপলক্ষে এক দেশের ; রূপে আবশ্যক । 
লাইব্রেরির গ্রন্থ পুঁথি প্রভৃতি আর এক দেশে যখন! . সাধারণ পাঠাগার প্রবর্তিত হইবার পর জগতে 
লইয়৷ যাওয়! হয়, তখন কত গ্রন্থ, কত যন্ত্র প্রভৃতি ; ছু'এক পুরুষনূতন লোক জন্মগ্রহণ করিয়৷ গিয়াছে । 
যে নষ্ট হইয়া যায় তাহার সংখ্যা নাই। - ইহার | নর্যযুগের নৃতন লোকদের কার্যকলাপে আমরা 
ফলে একদেশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে সেই সমৃস্ত | বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে সাধারণ গ্রন্থাগার সকল 
গ্রন্থনিহিত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকে; যে দেশে 1 আমাদের জীবনে জাতীয় মঙ্গলের দিকে কি আশ্চর্য্য 
সেই সমস্ত গ্রন্থ গিরা পড়িল, তথাকার লোকেরা | পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । | 
নৃতন করিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে ধীরে ধীরে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি দেখিয়!, অনেকে ভাবষ্যদ্বাণী 
নৃতন জ্ঞান লাভ করিবার . অধিকারা হইতে লাগে। | করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠাগার অপেক্ষা আর 
লড়াই-যুদ্ধ ছাড়িয়৷ দিলেও কত শত লাইব্রেরি নানা | একটী জিনিস লোকের স্থুথ ও. আনন্দ. বিধানে 
কারণে একের অধিকার হইতে অপরের অধিকারে | অধিকতর সাহায্য করিবে-_সেটা হইতেছে যাহারা 
চলিয়া যায়, একদেশ হইতে অপর দেশে চলিয়। | পুস্তক ভাল বাসে, তাহাদের পুস্তক পাইবার স্থৃবিধা 
যায়। এই প্রকার লাইব্রেরি সমুহের উানপতন, | করিয়! দেওয়া-_-এক কথায়, প্রত্যেকের নিজ নিজ 
হস্তান্তর ব্যাপার প্রভৃতি পড়িতে পড়িতে আমর! | গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া তুলিবার সাহায্য করা। 


স্পা পাশসস্পিপীস ০ পপীপিশপা? ০ পপি পি ীসপিপীসশপা শিপ শা সিসি ৭ শশা শিীিশী 


আধা) ১৮৯১ 


৬৬ 





ুসতাযস্থের সাহাযো ঘরে মা ঘরে তই রকম লাইব্রেরি 
গড়িয়া উঠিয়া দেশেক্স খুব উপকার করিয়াছে বটে, 
কিন্তু সেই উপকার সম্বন্ধে আমর! বড় বেশী কথা 
শুনিতে পাই না। আধুনিক মুদ্রাধস্ত্রে ছাপিবার 
উড়িদগতি এবং তাহার ফলে পুস্তকপ্রকাশে ও 
পুস্তকের মুল্যে মহাপরিবর্তন প্রত্যেক গৃহস্থের 
গৃহে লাইব্রেরি গড়িয়৷ তুলিবার একপ্রকার আশ্চর্য্য 
প্রপালী বাঁধিয়া! দিয়াছে বলিলেও চলে। পুস্তক 
শ্রকাশ খুব উচ্চ সীমায় উঠিলেও এখনও সে 
বিধয়ে উন্নতি সাধনের অনেক অবসর আছে। 
এখনও অনেক বৃদ্ধ জীবিত আছেন যাহারা 
বলিতে পারেন যে এক সময়ে কি-প্রকার উচ্চ মুল্যে 
পুত্তক কিনিতে হইত--এত উচ্চ মুল্যে যে, অনেক 
স্থলে মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে পুস্তক ক্রয় কর! 
অসম্ভব হইয়া উঠিত। এগ্ন তাহার! স্থুলভ মুল্যে 
তাল ভাল পুস্তক বিক্রয় হইতে দেখিয়া! অবাক 
হইয়া ভাবেন যে তাহাদের সময়ে স্থুলভ মূল্যে 
এ রকম.ভাল ভাল গ্রন্থ কেন বিক্রয় হয় নাই। 
আমাদের দেশে এই বিষয়ে আদিক্রাক্ষসমাজ পথ- 
প্রদর্শক । আদিত্রাক্ষসমাজ এ দেশে সর্বপ্রথম 
ধর্ম ও শান্ত্রমূলক নানাবিধ গ্রন্থের সম্ভবমত ম্থুলভ 
মূল্যে সৌষ্টবসম্পন্ন ও নিভু'লি সংস্করণ প্রকাশ 
করিয়া যখন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করিয়াছিল, তখন 
শঁনসাধারণ অবাক হইয়! গিয়াছিল। কিন্তু যে মূল্যে 
সেই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল,, তাহা সম্তব- 
মত অল্প হইলেও এ দেশের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে 
উপযোগী হুয় নাই। তারপর, জনসাধারণের উপ- 


| 


স্বলত মুল্যে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মন্ত্র 
আয়ত্ত পূর্বক কাধ্য করিয়।ছিলেন। ইহীাদেরই 
পুণ্যপ্রতভাবে আজ বঙ্গদেশ সাহিত্যপ্রেমে সমুদয় 
ভারতবর্ষের অগ্রণী বলিলেও চলে। 

বর্তমানে আমরা ইংলগ্ডের স্ুপ্রসিদ্ধ লেখক 
ও মন্ত্রী বালফরের সহিত একবাক্যে বলিতে পারি 
যে, “জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে আমাদের পুর্বব- 
পুরুঘদের সময় অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয়. 
সংগৃহীত হইয়াছে এবং সেই সংগৃহীত বিষয় 
দমকল জনসাধারণের হস্তে অর্পণ করিবারও 
অনেক বেশী স্থুবিধা হইয়াছে । আমাদের পুর্বব- 
পুরুষের কল্পনাই করিতে পারেন না যে, আমরা 
এখন কি সুলভ মূল্যে ছোট ছোট বই--ভাল 
কাগজে ছাপা, ভাল বাধা পাইতে পারি । 

আর একটা গ্রস্থ-বিক্রয়ের নৃতন প্রণালী প্রব- 
ত্তিতি হইয়াছে । এই প্রণালীর নাম আমরা 
কিস্তিবন্দী প্রণালী দিতে পারি। সামান্য কিছু 
আগ্রম দিয়! তুমি এক সেট গ্রন্থের গ্রাহক হইলে; 
তাহার পর প্রতি মাসে কিছু কিছু করিয়! দিয় 
কয়েক মাসে সেই সেটের সমস্ত দামটাও চুকাইয়া 
দিলে, আর তোমারও বিশেষ কিছু গায়ে লাগিল 
না। দৃষ্ীস্ত দ্বারা বুঝাই। আমার এক সেট 
বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ চাই। মনে কর সেই সমুদয় 
সেটের দাম ২০২ টাকা । মধ্যবিস্ত শ্রেণীর মধ্যে 
এমন কয়জন লোক আছেন, যাহারা একেবারে 
২০২ টাক দিয়া একসেট গ্রন্থ ক্রয় করিতে 
পারেন ? কিন্তু এমন অনেকে আছেন, যাহার! 
১২ টাক! অগ্রিম দিয়া তাহার গ্রাহক শ্রেণাভুক্ত 


যোগী মূল্যে গ্রন্থুপ্রকাশের পথপ্রদর্শক হহলেন 
বঙ্গবাসীর প্রথম স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য ৬ যোগেন্দ্র । হইতে পারেন। এইরূপে তাহার! গ্রাহক হইলে 
নাথ বন্থু। তিনি অধিকসংখ্যক ছাপাইয়া স্থুলভ ৃ বহিগুলে। তাহাদের গৃহে আন! হইল, তাহার! 


মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার মুল মন্ত্র সম্পূর্ণ । ূ বহিগুলি পাঠ করিয়া প্রাণের আকাঙক্ষা। মিটাইতে 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তিনি যখন ভাহার এহ | 


উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেন, আমরা শুনিয়াছি ধে, | 


তখন অনেক প্রবীণ গ্রন্থপ্রকাশকও যোগেন বাবুর : 





সে উদ্যমের সার্থকতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তিন | 


বহুকাল যাবৎ এদেশে এ বিষয়ে একরখা ছিলেন। 


তাহার পর, বস্থরমতীর স্বত্বাধিকারী ৬উপেক্জ্র | মাসে মাহিনা পান; 
নাথ মুখোপাধ্যায় এবং হিতবাদার স্বত্বাধিকারী | 


৬কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বহুসংখ্াক ছাপাহয়। 
হু 





পারিলেন। তাহার পর, বদি তাহাদের নাসে মাসে 
৪২ টাকা করিয়া ছয় মাসও দিতে হয়, মোটের 
উপর ২০২ টাকার স্থলে ২৫২ টাকাও দিতে হয়, 
তাহাতেও হয়তো তাহাদের গায়ে লাগিবে না। 


| মধ্যবিভদের মধ্যে অনেকেই ঢাকুরা করেন, মাসে 


কাজেই তাহাদের পাক্ষে এ 
ভাবের একটা গ্রন্থব্রয়ের প্রণালী বই স্থবিধা- 
জনক । এগ্ডাবে লাইব্রেরি করিতে থাকিলে ক্রেতা, 


৬২ 


২০. কয, ১ ভাগ 





তাহার কত খরচ. হইল, তাহা ধারণা করিতে না 
করিতে তীহার গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া ষায়। 
এই প্রণালীতে যাহারা কখনও দুচারখানি ভাল 
গ্রন্থ কিনিবার আশাও করিতে পারেন নাই, তীহা- 
রাও অনেকগুলি গ্রন্থের অধিকারী হইতে পারেন। 

এই প্রণালী প্রবর্তনের ফলে ক্রেতা ও বিক্রে- 


তার মধ্যে একটা বিশ্বাস স্বাপনরূপ আর একটী গুরু- 


তর সুফল হয়। আমাদের দেশে পূর্বে পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস, সত্যবাদিতা এত বেশী ছিল যে, 
অনেক সময়ে মুখের কথাই বাণ্যিজব্যবসায়ে যথেষ্ট 
বন্ধন বলিয়া বিবেচিত হইত । এখন তাহার ঠিক 
উপ্টা হইয়াছে। এখন আমরা আমাদের কথার 
প্রমাণম্বরূপ প্রতিপদে লিখিত দলিল চাই। কিন্তু 
গ্রন্থ কিনিবার “কিস্তিবন্দী প্রণালীতে যদিও নামে- 
মাত্র একটা দলিল লিখিয়! দিতে হয়, তথাপি 
উহার প্রধান ভিত্তি হইল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস । 
এই প্রণালী পাশ্চাত্য ভূথণ্ডেই খুব প্রচলিত। 
বিলাত্তের টাইমস পত্রের স্বত্বাধিকারীগণ এবং 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটরেচার কোম্পানি আমাদের দেশে 
বিলাতী পুস্তক সম্বন্ধে এই প্রণালী সর্বপ্রথম 
বিস্তৃতভাবে চালাইবার সূত্রপাত করিয়াছেন। কিন্তু 
এ দেশে দেশীয় পুস্তকার্দি সম্বন্ধে এখনও: কোন 
ব্যক্তি বা কোন কোম্পানি এ প্রণালী চালাইতে 
অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়। জানি না। ইহার প্রধান 
কারণ আমাদের পরম্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব । 
আমাদের বিশ্বাস, একটী কোম্পানি খুলিয়া এই 
প্রণালীতে গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে নিশ্ছয়ই 
লাভ হুইবে, এবং সেই সঙ্গে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
মধ্যে বিশ্বাসস্থাপনের একটা পথ খুলিয়া যাইবে । 
একজন স্ুপ্রসিদ্ধ লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, 
“যে গৃহে গ্রন্থ নাই, সে গৃহ জানালাবিহীন ঘরের 
ন্যায় । ছেলেদিগকে গ্রন্থের দারা ঘিরিয়া না রাখিলে 
তাহাদিগকে শিক্ষা দ্রিবার কথা বলিবার অধি- 
কার কোন পিতামাতার নাই । এরূপ করিলে সমস্ত 
পরিবারের পক্ষে গৃহকর্তার অন্যায় কর! হয়, তিনি 
পরিবারকে প্রতারিত করিতেছেন ! গ্রন্থের সংস্পর্শে 
থাকিতে থাকিত্বেই ছেলের! পড়িতে শিক্ষা করে 1 
সেই কারণেই আমর! বলিতে. চাই যে, গৃহে একটা 
হাইত্রেরি থাকা আমাদের জীবনের অঙ্গ। 


অল্প কয়েক বগুসরের মধ্যে কিস্তিবন্দী প্রপা-. 
লীতে বিলাতে অনেক বড় বড়' লাইব্রেরি গড়িয়! 
উঠিয়াছে।. নেই সমস্ত লাইব্রেরি যে. ভালরকমে 
চলিতেছে, তাহাই প্রমাণ করিতেছে যে, সেই সমস্ত 
লাইব্রেরি স্থানীয় অভাব মোচন করিয়াছে । যে 
রকম কোম্পানির কথা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করিয়া 
আসিয়াছি, বদি সে রকম কোন কোম্পানি গঠিত 
হয়) আর যদ্দি সেই কোম্পানি সত্য সত্য দেশের 
মঙ্গল সাধনে উদ্ান্ত হয়, তরে আমাদের .বিশেষ 
অনুরোধ এই ষে তাহার! যেন মহত লোকের জীবনী 
প্রকাশে সর্বাপেক্ষা বেশী বৌক দেন। চাষাভুষো 
বলিয়া পূর্বেবে যাহারা অবজ্ঞার পাত্র ছিল, আল্স- 
কাল তাহারাও একটু পয়সার স্থৃবিধা হইলেই 
ছেলেপিলেদ্দিগকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য স্কুলে 
পাঠশালায় ভর্তি করিয়া! দেয়। তাহার উপর 
প্রস্তাবিত শাসনসংস্কারের ফলে অনেক “চাষ!- 
ভূষোর”ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে অধি- 
কার পাইবার সম্ভাবনা |. এই জন্য আমাদের উচিত 
যে তাহাদের হাতে খুব ভাল ভাল গ্রন্থ, বিশেষত, 
মহতলোকের জীবনী তুলিয়। দেওয়। এবং এই 
প্রকারে তাঙ্াদের প্রাণে মহৎলোক ভুষ্টবার ইচ্ছ! 
জাগাইয়া তোলা । 

চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই জীবনীর মুল্য বেশ 
বুঝিতে পারিবেন। স্তুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক লর্ড 
লিটন বলিয়াছেন-_-“তুমি যাহা পাইতে চাও, তাহা 
না পাইয়া যখন তুমি নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিয়! 
বলিতে থাক যে, ভগবান আমাকে এটা দিলেন 
না, ভগবান আমাকে এটা দিলেন না, এবং নিজের 
জীবনকে শুন্য মরুভূমি বলিয়া ভাবিতে থাক, তখন 
মহত.জীবন অধ্যয়নে সমস্ত মনোযোগ দাও। 
দেখিবে একটা ছুঃখ জীবনের কত ক্ষুদ্র অংশ 
অধিকার করে। জীবনীর একটা পৃষ্ঠাতেও তোমার 
মতো হতাশ! দেখিতে পাও কি না সন্দেহ। বরঞ্চ 
দেখিবে, মহৎলোকের জীবন সমস্ত ছুঃখ-কষ্ট অতি- 
ক্রম করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়। চলিয়া! গিয়াছে 1” 
জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আমাদের প্রাণে মহৎ- 
লোকদের প্রতি একটা মনুয্যোচিত অনুরাগ জন্মে 
এবং সেই কারণে কেবল উপন্যাসরাশি অপেক্ষা 
জীবনীদংগ্রহ অনেক উপকারী। এই প্রকার 
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জীবনী গ্রন্থের সংগ্রহে আমাদের দেশের বুদ্ধদেব, 
চৈতন্যদেব, নানক, রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্ষমানন্দ কেশবচন্্র, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহ লোকদ্দিগের 
জীবনীর সমাবেশ হওয়া উচিত। আবার সেই 
সঙ্গে তুলনার সুবিধার জন্য উহাতে বিদেশেরও 
মহৎলোকের জীবনী স্থান পাওয়া উচিত। 

দেখা গিয়াছে, এক একজন এক একটা বিশেষ 
গ্রন্থ পড়িতে খুবই ভাল বাসেন- পড়িয়া পড়িয়া 
শেষ করিতেছেন, আবার সেই. গ্রন্থই পাঠ করিতে- 

ছেন, কিছুতেই ভাহার “আশ” মিটিতেছে না। আমা- 
দের কোন পুজাপাদ আত্মীয়, রবিনসন, ক্রুসো এই- 
বূুপে কতবার যে পড়িয়াছেন তাহ! বলা যায় না-_. 
এখনে! তিনি তাহার গম্ভীর বিষয়ের অধ্যয়ন হইতে 
বিশ্রাম পাইলেই রবিনসন ক্রুসো! পড়িতে বসেন। 
আবার দেখ! গিয়াছে যে হয়তো কোন মহুতজীবনী 
পাঠকের জীবন নূতন করিয়! গড়িয়া তুলিয়াছে। 
হুণপ্রণীত নেপোলিয়নের জীবনী বাল্যকালে পড়িয়া 
লেখকের জীবনে অধ্যয়নশীলতা কিরূপ জাগিয়! 
উঠিয়াছিল, তাহা লেখকেরই প্রত্যক্ষ ; মহাভা রত 
প্রভৃতি পুরাণ পড়িয়া বাল্যকাল অবধিই তাহার 
মনে নৃতন প্রণালীতে ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের 
ইচ্ছা]! কিরূপ জাগিয়। উঠিয়াছিল। . আবার 
ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে মন্দ উপন্যাস প্রভৃতি 
গ্রন্থ পড়িয়া পাঠকের জীবন চিরকালের জন্য 
ক্রিরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহা হইতে বেশ 
বুঝা যাইতেছে বে, মানুষের জীবনের ভালমন্দ 
গ্রন্থের ভালমন্দের সহিত বিশেষ জড়িত। কার্লা- 
ইলের কথায় আমরা বলিতে পারি--” গ্রন্থ 
অসম্ভবকে সম্ভব করে, গ্রন্থ মানুষের মত গড়াইয়! 
দেয়।” স্প্রসিদ্ধ বক্তা জনব্রাইটের সহিত আমরা 
একবাক্যে বলিতে পারি যে “ভাল ভাল গ্রন্থ মানু- 
যকে অনেক প্রলোভন অনেক মন্দ কম্ম হইতে 
রক্ষা করে।” | 

রসকিন বলিয়াছেন---.“আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
অতিরিক্ত মিতব্যয়িতার সঙ্গে চলিয়াও সারা! জীবন 
ধরিয়া জীবনের সত্বযবহারের উপযোগী ভাল গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিই। ঘরের বৃথা সাজ- 
সঙ্জা। অপেক্ষা) লাইত্রেরিটীকে খুব স্থুনির্ববাচিত গ্রন্থে 


সুসঞ্জিত করা উচিত-। সুখের | বিষয় য যে, বর্তমানে 
ভাল গ্রস্থ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা 
আবশ্যক নাই। এখন অনেক ভাল গ্রন্থ অল্প মূলো 
পাওয়। যায়। কিস্তিবন্দী প্রণালী এদেশে প্রচলিত 
হইলে তে৷ ভাল গ্রন্থ কিনিবার জন্য অতিরিক্ত 
মিতব্যয়িতার অবসরই থাকিবে না। রসকিনের 
ন্যায় স্থপ্রসিদ্ধ লেখক সিডনি ম্মিথও বলিয়াছেন থে 
«গ্রন্থের ন্যায় ঘরের উতৎকৃষ্টতর সাজসজ্জা আর 
কিছুই নাই।* | 

যে দিক দিয়া! দেখ যাউক, একটা ভাল লাই- 
ব্রেরির মতো৷ উপকারী ও মুল্যবান আর কিছু আছে 
কিন! সন্দেহ । হাতের কাছে প্রয়োজন মতো পুস্তক 
পড়িতে দেখিতে পাওয়। যে, জীবনপথে কৃতকার্য্য 
হইবার একটা প্রধান উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। যে বহিগুলি পড়িতে ভালবাসি, সেগুলি 
হাতের কাছে পাইলে কত স্থখ হয়। উপরে যাহ 
বলিয়। আসিলাম, সেগুলি আলোচনা করিলে 
স্বীকার করিতেই হইবে যে বর্তমানে লাইব্রেরি 
কেবল আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ও সখ প্রদান করে 
না, কিন্তু বলিতে গেলে তাহা! আমাদের জীবনের 
একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়। পড়িয়াছে। 

এইভাবে প্রতিগৃহে লাইব্রেরি গড়িয়া! উঠিলে 
আমাদের দেশে শীঘ্রই এক মহান পরিবর্তন সং- 
ঘটিত হইতে দেখিব নিঃসন্দেহ। স্থপ্রসিদ্ধ লেখক 
কিংসর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করি-_ 

“জীবিত মনুষ্যকে ছাড়িয়। দিলে জগতে গ্রন্থের 
ন্যায় আশ্চর্য্যতর বস্ত্র দ্বিতীয় নাই ।” 


আনন্দ রহো। 
সহজ কথাটী বটে আনন্দে নাচিতে 
সহজ কথাটা বটে হাসিতে থেলিতে, 
সহজে যখন যায় সময় চলিয়া, 
মনের মতন সব ঘটন৷ ঘটিয়া। 


কঠিন কথা রে হায় আনন্দিত চিতে 
নিয়মেতে ধর! দিয়ে কাজ করে যেতে, 
সকলি বখন যায় বিরুদ্ধে আমার 

দিনের আলোক গিয়ে আসে গো আধার 


৩৪ 


আনন্দ রহোরে ভাই-__যাবে কেটে মন্দ, 
আঁধার কাটিবে, মনে কোরোনাকে। দ্ৃম্্ 
উঠুক ঝটিকা মেঘ যত কালো! ঘোর, 
প্রভাতে নামিবে জেনে। আলোকের ঝোর ॥ 


রাজভক্তি | 


(ফবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসর সেন, বিদ্যাভূষণ, 
আমূর্বেদ-রত্বাকর ) ক 
ভারত চিরকালই রাজভত্ত । . সেই রাজতক্তির 
পরিচয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা! 
করিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। বেদে, পুরাণে, 
ইতিহাসে, ধন্মসংহিতার বহুস্থলে এ সম্বন্ধে প্রমাণ 
আছে। 7 | 
রাজার অভিষেক উপলক্ষে খখথেদের দশম 
মণ্ডলের ১৭৩ সুক্তে ফ্রুব খধি বলিতেছেন, 
“হে রাজন! (তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত 
করিলাম । তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভূ হও, 
অটল, অবিটলিত, শ্থির হইয়া থাক। শাবৎ 
প্রজাগণ তোমাকে বাছা করুক। তোমার রাজত্ব 
যেন নষ্ট না হয়। ১॥ | 
“তুমি এই স্থানেই পর্বতের ন্যায় অবিচলিত 
থাক, রাজ্যচাত হইও না"। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল 
হইয়া এই স্থ'নে রাজাকে ধারণ কর । ২॥ 
বরুণদেব তোমার -বাঁজ্যকে অবিচলিত করুন, 
দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি 
অবিচলিতূপে ধারণফরুন গ-৫ ॥ 
“বালোহপি নাবসন্তব্যে। মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ | 
মহতী দেবতা হ্যেষা-নরবূপেন তিষ্ঠতি ॥৮ 
€ মন্থপর্যহত।, এম অধায়ও ৮ম শ্লোক । 
বালক হইলেও রাজা সামান্য মনুষ্য নহেন। 
সামান্য মনুষ্য-জ্ঞানে তাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ 
একাস্ত অকর্তব্য। তিনি মহান্‌ দেবতা) নররূপে 
অবস্থান করিতেছেন মাত্র । 
ন হি জাত্ববমন্তব্যে। মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। 
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ 
( মহাভারত, শাপ্ডিপর্ধব, অ্টযিতম অধ্যায় ৪০ ম শ্লেক। 
যুধিষ্টিরকে ভীত্ম বলিতেছেন-_ভূপতিকে মনুষ্য 
জ্ঞান করিয়া কখনই অবমান কর উচিত নহে; 


তনযৌধিনী শজ্িকা 


কারণ, কারণ, এই মহত মহতী দেবত। নররূপ ধারণ করি 


রাজ! ইহাদিগের মন্তকে থাকাই স্বভবি। 


পৃথিবীতে অবস্থান .করেন। 
“চুড়ামণিঃ মুদরোহরির্মগুলাখ গুমন্বরম্‌ 
অথবা পৃথিবীপাচলো। মুদ্ধি পাদঃ প্রমাদজঃ & 


(গরুড়পুরাণ, পুর্ব ( নীতিসার খণ্ড, ) 
দশ[ধিকশততম অধ্যায় ১১শ ল্লোক। 


চুড়ামণি, ইন্ধন, আকাশ, সমুদ্র, অগ্নি, ও 
কখনও 
ভ্রমবশেও পাদ দ্বারা স্পর্শ € অবমাননা ) করিবে 
না। পু 
দ্যস্য প্রসাদে পন ধক পলা |. 
মৃত্যুষ্ট বসতি ক্রোধে সর্বতেজোময়ো হি সঃ 
( মন্ুসংহিতা, ৭ম অঃ, ১১শ গ্লোক। 
প্লাজা প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাত হয়, তাহার 


ক্রোধে মৃতুযু খটিয়া থাকে। তাহার পরাক্রম- 
প্রভাবে বিজয়লাভ অবশ্যস্তাবী। তিনি সর্বব- 
তেজোময় । ছিল 


“তং যস্ত দেস্তি সম্মোহাৎ স ধিনশ্যত্যসংশয়ম্‌। 
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজ! প্রকুরুতে মনঃ ॥ 
ৰ €খনু, ৭ম অঃ ১২শ সেক ।) 
যে রি 'মোহবশতঃ রাজার প্রতি দ্বেষ করিয়! 
থাকে, লে ব্যক্তি নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়্া। 
“এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবা? গ্কতিত 
-কুঘুণ রাজানটনবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাত ॥ 
 নমস্যেবংশ্চ তং ভত্ত। শিষ্যা ইব গুরুং সদা | 
দেব! ইধ চ েবেন্দ্রং তত্র রাঁজানমস্তিকে 1৮ 
(মহীতারত, শীত্তিপবব, সপ্তীধর্টিতম. অধ্যায়) ৯৩২৩৪ ্লৌক। 
ভান্মন্দেব্‌ ঘুধি্িরূকে বলিতেছেন-.-হে যুধিষ্ঠির ! 
'এইন্দপে. পৃথিবীতে . ধে মনুষ্যগণ মঙ্গল-ফামন! 
করিবেন, "তাহারা প্রজাবর্গের... অনুগ্রহের লিমিত্ত 


রাজাকে : সর্বশ্রেষ্ঠ . ভান .করিবেন,। শিষ্াগণ 
যেরূপ গুরুর নিকট প্রণত থাকেন এবং দেবগগণ 


যেরূপ দেরেন্দ্রের নিকট নত হুইয়। . থাকেন, তগ্রপ 
রাজার নিকট প্ররাগণ প্রণত হইয়। থাকিবেন।. 
“্যন্তস্য পুরুষ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়ে। 
অসংশয়মিহু ব্রিষ্টঃ শ্রেত্যাপি মরকং ব্রেড ॥৮ 
(মহাভারত, শাস্তিপর্থব। অস্তবিতম_অধ্যায়। ৩৯ শ্লোক | 
« যে পুরুষ মনোমধ্যেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা 
উৎপাদন. করিবে, সে',নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশ 


ৰ ভোগ করিয়া পরিশেষে নরকে পতিত হইবে: 


২* কলস ১ম তা 





&. 





প্রাজানং প্রথমং প্রথম: বিন্দেত্ততে। ভার্ধ্যাং ততে৷ ধনম্‌। 
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভাষ্যা ঝুতো৷ ধনম্‌ ॥৮ 
(মহাভারত, শ'ত্তিপর্ব, ৫) অধ্যায়) ৪১ শ্লোক । 
"্প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 


করিয়া, তীহাকে রক্ষা করিবে; তৎপরে ভার্যা 
এবং তদনন্তর ধনরক্ষায় যত্ববান হইবে ; কারণ 
রাজ! না থাকিলে, তাহাদের ভার্ধ্যাই বা কোথায় 
শ্রবুং ধুনই বা কোথায় থাকিবে ? 
প্তম্মাপ্রাজৈব কর্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছত] | 
ন ধনার্থে ন দ্রারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্‌॥৮ 
(মহাভারত, শাস্ভিপর্বব, ৬৭ অ:, ১২শ গ্লোকু। 
“প্রজাগণের আত্মমঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে 
রক্ষা করা কর্তব্য অরাজক হইলে ধন দ্ষথব 
পারাদির প্রয়োজন থাকে না। 
দরলাজনুলে। হি ধর্ম্মশ্চ যশগ্চ জয়তাং বর । 
তল্যাৎ সর্বন্ববস্থাঘু হবরক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥* 
 (রোমায়ণ, আরণাফাও্, একচত্বারিংশ সর্গ, ১০ম প্লোকা। 
রাজারাই প্রজাবর্গের ধশ্ম ও ষশোলাভের মূল, 
*ন্থৃতরাং সকল অবস্থাতেই তাহাদিগকে বক্ষা করা! 
প্রজাবর্গের একান্ত কর্তব্য ॥ 


“মাত ন পালয়েদ্‌ বাল্যে পিত৷ সাধু ন শিক্ষয়েত। 


রাজা যদি হরেদ্‌ বিশ্তং ক! তত্র পরিবেদনা ॥ 
নুসেবিতাঃ প্রকুপ্যস্তি মিত্রশ্বজনপার্থিবাঃ । 
গৃহমগ্নযশনিহতং কা তত্র পরিবেদনা ।৮ 

র - , (শুক্রণীতি, শুয় অধ্যায়ঃ ৪৭1৪৮ ল্লোক। 

মাতা যদি বাল্যকালে প্রতিপালন না করেন, 

পিত৷ যদি সাধু পথ প্রদর্শন না করেন, রাজা যদি 
ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিয়! লন, বিলাপ করিয়া 
কোনই! ফল. নাই। মিত্র, আত্মীয় ও নৃপতি 
নুসেবিত হইয়াও যন্ি ফ্রোধপয়ায়ণ হন, গৃহ যদি 


করিয়া কি ফল "আছে ? 
প্রাচীন ভীরতে রাষ্ট্রবিপ্লব বা প্রজাবিদ্রোহ 

হয় নাই। একবার বেণ রাজার হত্যার পর 
প্রজাগণ সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালীর প্রবর্তনের চেষ্টা 
করিয়া দেশের ছুরবন্থা আনয়ন করিয়াছিল । 

| ভারতীয় রাজনীতির বিবরণ ধর্দসংহিতা 
ব্যতিরেকেও কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রে ও অন্যান 
গ্রন্থে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। 

 বর্তম্মনে ভারত, ইংরাঁজের শীসনাধীনে থাকিয়া 

১৬০ 


এ আলোক দেখ | 
আগ্লিবাবজ দ্বারা ধবংস প্রাপ্ত হয়, অনুশোচনা ' ৬৪ 


| উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । 


ইংরাজজাতি শোর্্যে ব্য গাভীর্য্যে ও ওদার্য্যে 
অনুকরণীয় ও স্মরণীয় । বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজো, 
এবং ত্যাগে ইংরাজজাতি আমাদের নমস্য । 
ইংরাজশীাসনের অব্যবহিত পুর্বে দেশের রাষ্ট্র- 
নৈতিক অবস্থা স্মরণ করিলে দেখিবে, ভারতৰ্ 
্কুত্র ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; রাজন্যগণ পরস্পর 
বিবাদপ্রিয় ছিলেন, দেশ দন্থ্যতম্করের লীলাভূমি 
হইয়াছিল ; দেশবাসী ধন, প্রাণ ও মান রক্ষার জন 
সর্ববদ! চিন্তিত থাকিত; তখন ভারত অন্তবিল্পবের 
বহিদতে দগ্ধ হইতেছিল। দেশ হইতে শিক্ষার 


আলোক অন্তহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
দেশের নৈতিক জীবন, ধণ্মজীবন, রাষ্ত্ীয় জীবন, 


কম্মজীবন অসাড়, নিম্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, মৃতপ্রায় হইয়। 
পড়িয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী জীবনসংগ্রামের ফলে 
একেবারে ছুর্ববল হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল 
হা-ভুতাশ, দীর্ঘ-নিশ্বাস, নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালাময়ী 
অভিব্যগ্তন! । সংসার-মরুভূমিতে দেশবাসী কেবল 
ওয়েসিসের অন্বেষণ করিতেছিল | তাহার। চাহিতে- 
ছিল কেবল শাস্তি । এই অবস্থায়, ভগবানের মঙ্গল 
বিধানে ইংরাজজাতি এ দেশে আপিয়। ভারতের 
সব অভ্যুদয় সূচিত করিল। শান্তি-অন্বেষণকারী 
ভারতবাসী শান্তির আশায় ইংরাজের পতাকাতলে 


আশ্রয় লইল। 
ইংরাজজাতির সহিত সং ঘর্ষণ ও সংমিশ্রণের 


ফলের নব নব ভাবের আদান প্রদানের ফলে, ম্বৃত- 
প্রায় তরু মুগ্রিয়া উঠিল, ভারতের দেহে নব. 
যৌৰনের মধুর শোভা বিকশিত হইল । 

ইংরাজ 'আমার্দের প্রতীচ্যভাবের শিক্ষার 
প্রতীচ্যের ভাবমগ্তুষা আমা- 
দের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করিয়। দিল ; আমা- 
দের দেশাস্সরবোধের ভাব জাগাইয়! দিল। আমার 
দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার কণ্মভূমি, আমার 
পিতৃপুরুষের অতীত গৌববের লীলা নিকেতন, 
আমিত্বের ধারা, আমিত্বের মর্ষযাদা-_এ -সমস্তই 
ংরাজ আমাদের শিক্ষা দিল। 

_ বাষ্পবান, জলযান, তড়িত্যান ও বায়ুযান 
প্রভৃতি নিশ্মাণ করিয়া দেশের অশেষবিধ কল্যাণ 


সাধন করিল। ইংরাজরাজত্বে পুলেশ দেশের 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করিল । 


৬৬ 





২ কয়, ১ম তা? 





 ইংরাজ রাজ- শক্তি এতই আমাদের আপনার 
করিয়া লইয়াছিল যে, যে দিন ভারতেশ্বরী ভিক্টো- 
রিয়া পরলোক গমন করিলেন সে দিন ভারতবাসী 
মাতৃহারা শিশুর ন্যায়---“ম! ম1” বলিয়া কাদিয়া 


উঠ্িয়াছিল। আবার যে দিন সম্রাট সপ্তম এডো- 
যার্ড অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন সে দিন 


ভারত কত না অশ্' পরিত্যাগ করিয়াছিল । আবার 


যে দিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ সেই পরম পবিভ্র পুণ্য 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, সে দিন কত আশা, 
কত আনন্দ, কত উৎসাহ, 'কত উদ্দীপন! ভারতের 
প্রাণে জাগিয়৷ উঠিয়াছিল। আবার যখন যুদ্ধের 
জন্য সম্রাট ভারতবাসীকে আহবান করিলেন, তখন 
ভারতবাসী অবিচারিত চিত্তে প্রাণের প্রেরণায় রণ- 
স্থলে গমন করিয়াছিল। 

সম্রাটের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়! ভারত ক্রেব্য 
পরিহার করিয়৷ ইউরোপীয় মহাসমরে যে অসামান্য 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে---তাহ। জগতের ইতিহাসে 
খক্ষয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। 


৬অক্ষয়কুমার দত্ত । 


ছত্রিশ বদর গত হইল, ধাহার বিয়োগবেদনা অনুভব 
করিয়া বাঙ্গালী একদিন শোকাশ্র বিসর্জন করিয়াছিল, 
তাঁছার কথ! কি বাঙ্গালীর মনে আজ উদয় হয়? ১২৯০ 
সালের এই ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অক্ষয়কুমারকে আমরা 
হারাইয়াছি, কিন্তু তাহার স্বৃতি-পুজার জন্য বাঙ্গালার 
কোথ।ও কি কোনও উদ্যোগ-আয়োজন আজ হইয়াছে? 

আদর্শ বাঙ্গাল1-গদ্যের তিনি অন্যতম জন্মদদাত। ধলিয়া 
যেকেবল এ কথা বলিতেছি, তাহা! নহে। পাঠ্যাবস্থার 


তাহার পুস্তক পড়িয়া বাল! শিখিবার চেষ্টা! করে নাই, 
এমন বাঙ্গালী পাঠক কেহ আছে বাঁলয়! ত মনেহয় ন!। 


কিন্ত সে খণের কথ শ্মরণ করিয়! কি আজ আমর! | একটি 
কথাও বলিব না? 

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাগারে তিনি যে সামগ্রী রাখিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহার মৃল্যও সামানা নহে । “ভারতবর্ষীর় উপা- 
সক-সম্প্রদায়ে*র মত উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষা আর এক- 
খানিও আল পধ্যস্ত রচিত হয় নাই। তিনি কুম্ব সাহেব 
প্রণীত“00850165001) 91 819/,*নামক পুস্তক অবলব্বনে 
“বাহ্য বস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার” নাম 
দিয়! যে পুস্তক লিখিয়৷ গিয়াছেন, তাহাও তাহার অস।- 
মান্য লিপি-ভঙ্গীর গুণে মৌলিক রচনা! বপিয়। মনে হয় । 


'অধিবাদীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 


বাঙ্গালীকে নৃতল তত্ব ্বশিখাইবার জন্য বিলাতী সাহিত্য 
হইতে তিনি বহু সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন । জা 
আমর! রাধাকুমুদ বাবুর']770190 910101778,পড়িয়া তাঁহাকে 
ধন্য ধনা করিতেছি বটে, কিন্তু প্রায় ৭* বৎসর পুর্ধে, 
সাহিত্যাচার্যয অক্ষয়কুমারই “তত্ববোধিনী পত্রিকার মার- 
ফতে বহু খ্ঁতিহাঁসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহা্যে বাঙ্গা- 
লীকে গুনাইপাছিলেন যে, হিন্দুস্থানের নাৰিক বহুশত- 
বর্ষ ধরিয়া, এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাঞ্লে একাধিপত্য 
করিয়াছে । “ভারতের অর্ণবযান' নাম দিদা সে প্রবন্ধ 
“তত্ববোধিনী”র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল। বল! বাহুলা, অক্ষয়কুমারের লেখনীপ্রভাবেই 
*তত্ববোধিনী”র প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। 

অক্ষয়কুমার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ পিখিয়াছিলেন 
বলিলে তাহার সাহিত্যসাধনার পরিচয় পরিশ্ফুট হয় না। 
সাহিত্য সাধনাই ত|হার ধর্ম ছিল) প্রাণের প্রেরণায় 
তিনি সাহিত্য-সেবী হইয়াছিলেন । নহিলে, রুগ্ন অবস্থায় 
ভগ্র-্হদয় লইয়া! তিনি “'উপাসক সম্প্রনায়ের মত বিরাট 
গ্রন্থ কখনও লিখিয়! যাইতে পারিতেন না । 

নানা বিষয়ে তিনি গুরুত্বানীয় আমাদের ।-_-বাঙগাশীর 
পাঠোপযোগী করিয়া গুরুগন্ভীর বিষয় আলোচনার পথ. 
বোধ হয় তিনিই বাঙ্গালীকে প্রথম দেখাইয়াছেন। 
বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক রচনারও প্রক্কত প্রবর্তন তিনিই 
ধরিয়। গিযাছেন। তাহার স্যষ্ট বহ শব বাঙ্গাল! ভাবায় 
চলিয়! গিয়াছে । তাহার নিকট আমরা অশেষ ধণে ধনী। 
তাই আজ জ্ক-কতজ্ঞতার পুশ্পাঞ্জলি লইয়। তহার 
স্থৃতির বেদীতে অর্পণ করিতেছি । 

িনু্ান ১৪ই দ্র ১৩২৬। 


মদ্যপানের অপকারিতা । 
(শ্রা্ুরেশচজ্.চৌধুরী) 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় তৃখণ্ডেরই প্রাচীন ই্ডি- 
হাস আলোচন! করিলে আমরা দেখিতে পাই ধে মাক 
দ্রব্য কোন-না-কোন আকারে তখনকার প্রাচীন 
ভারতবর্ষের 
মত স্থানেও একদিন মদ্যের ব্যবহার খুব প্রচলিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভারতের সেই প্রাচীনকালের জ্ঞানগুর 
ধবিরাও তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন 
নাই | কিন্তু তাহার পর শাহারা যখন ধীরে ধীরে মদের 
অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া আপনাদের শ্রম বুঝিতে 
পারিলেন, তখন মদ্যপানের প্রথা যাহাতে দেশ হই্‌ন্তে 
একেবারে নমল নির্ঘূল হইয়া! যায় তাহার জন্য তাহার! 


আধাঢ়ঃ ১৮৪১ . 


বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রাচীনকালের স্বতিপুরাণ 
অনুসন্ধান করিলে সেই চেষ্টার তীব্রতা যে কত অধিক ছি 
ভাঁহ আমর! বেশ অগুমান করিতে পারি । খতি প্রাচীন, 
কাঁলে দেশের মধ্যে ধাহাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাহারা ও যদি সুরা 
পান করিতেন তবে তাহাওঃকাহারও নিকট দোষের বলিয়া 
মনে হইত না? কিন্তু পরে উহ1 দেশের মধ্যে এবপ নিষিদ্ধ 
ও নিন্দিত হুইয়! উঠিয়়াছিল যে লোকে ন্রাপানের পাপ 
ব্রদ্মহতা! ও গুরুপত্বীগমনের পাপের সহিত সমান বলিয়! 
মনে করিত) দেশের হিতৈধিগণ পূর্ব হইতেই এইরূপ 
তীব্র চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষ একটী মছাঁ- 
পতনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা! করিতে পারিয়া- 
ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহিরেও আমরা এই একই 
ঘুশ্যৈর পুনরভিনয় দেখি । রোমের মত স্থবৃহৎ সাতাজা 
যখন গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন 
সেখানকার ধনী ও দরিদ্র এই উভর শ্রেণীরই অধিবাসী- 
দিগের মধো অহিফেন অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত হইস্সা- 
পড়িয়াছিল। তাহার! অহিফেনের নেশাদ্দ বিভে।র 
হইয়! দিন দিন অজ্ঞাতভাবে ধ্বংসের পথে নামিয়া চপিতে- 
ছিল। সকলেই মোহাচ্ছন্ন ; কে কাহাকে প্রবুদ্ধ করিবে ? 
তাই ভারতবর্ষের মত রোম আত্মরক্ষা! করিতে পারিল না। 
সেই আসর হর্দিনের করাল ছায়ায় সমগ্র রোমক-সাম্াজ্থয 
ফবলিত হইলেও দেশের কোন হিতৈষীর অন্ধ চক্ষে 
তাহ! প্রতিফলিত হইল না। রোম ডুবি ; অবনতির 
চরম সাগরতলে চিরতরে অদৃশ্য হইল । 

অহিফেন প্রাচীনকালে কেবল যে রোমেরই সর্বনাশ 
করিয়াছিল তাহ। নহে? বর্তমান কালেও তাহা! অনেকের 
সর্ধনাশ করিতেছে ; রুধিয়া ও চীনে তাহার পূর্ণপ্রভাব। 
প্রবল প্রতাপশালী তুর্কি্দিগকে সে আপনার দাস করিয়া! 
ফেলিয়াছে। কেবল অহিফেন নছে-_মদঃ গাজা, চরস 
প্রভৃতি যে কোন প্রকারের মাদক দ্রব্য যখন যে দেশ দীর্ঘ 
ফাল ধরিয়া ব্যবহার করিয়াছে তখন সেই দেশই মন্ুষ্য- 
ত্বের বিনিময়ে পণ্ুত্ব ব1 জড়ত্বরকে বরণ করিয়া লইতে 
বাধ্য হইয়াছে । বর্তমান কালে পাশ্চাত্য জগৎ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে সমুন্তত হইলেও সেখানে মদ্যের ব্যবহার অতি- 
রিক্ত মাত্রাক্স প্রচলিত হইয়া পড়াঁয় তাহাদের চরিত্র হইতে 
পশুভাবের প্রভাব কিছুতেই অপনো'দিত হইতেছে না । 
কৃত্রিম বাহ্য সভ্যতার অন্তরালে তাহারা আপনাদের 
কুংসিত পণ্ুতাবকে প্রচ্ছন্নে পোষণ করিয়া আসিতেছে। 

বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়। যে 
গ্রলয়াগি জলিয়। উঠিয়াছিল তাহার প্রদীপ্ত আলোকে 
দেই £ৎসিত পণুভাবেন্ নগ্রমূর্তি বিশ্ববাসীর নয়ন 
গষক্ষে ম্পঞ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই ভয়ফর 
ছছিন্নমন্তা+ মুন্তি অবলোকন করি বিশ্ববাদীর সহি 








কার সেই ঘোরতর ছর্দিনও তাহাদের যধো মঙ্গল বহন 
করিয়৷ আনিল, তাহার! জাগরণ লাত. করিল। সেই- 
দিন হইতে পাশ্চাত্য মনীধিগণের ইহাই একটী প্রধান 
চিন্তার বিষয় হইয়! দীড়াইয়াছে যে কেমন করিয়া এই 
ভীষণ পশুত্বের গ্রাস হইতে দেশবাপীর উদ্ধার সাধন 
করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাহার! দেশের মধ্যে যাহাতে 
মদ্যের প্রচলন কমিয়! যায়ঃ তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
ফরিতেছেন এবং অনেকপরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন। 
এ বিষয়ে আমেরিক| জগদ্বাসীকে একেবারে বিন্মিত করিয়! 
দিয়াছে! আজ সেখানে মদ্য একেবারে নিসিদ্ধ। ইং! 
বে একদিনে বা একটীমাত্র চেষ্টায় সিদ্ধ হইয়াছে তাহ! 
নহে । কতঙ্দিনের কত প্রকারের কঠিন লাধনার 
ফলে আব মার্কিগগণ এই অডিলধিত সিপ্ধিফে লাভ করি- 
য়াছে। যাঁহার! আর্রীবন মদ্যপানে অভ্যন্ত ভাহাদ্দিগকে 
ইহার অপকারিত। বুঝান যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা 
বলিয়। শেষ কর! যায় নাঃ কারণ যে কোন অভ্যাস 
বা প্রথার মধ্যে আমরা আঙ্গন্ম আবদ্ধ থাকি, লালিত- 
পালিভ হই, তাহাকে বিচার করিয়া! বুবিবার শক্ি 
আমর! হারাইয়া ফেলি) তাই সেখানে বিদ্যালরের 
প্রাথমিক শিক্ষার সময় হইতেই মদ খাইলে কি কুফল 
আর না খাইলেই ব1 কি স্থকল পাওয়া যার, তাহ! অতি 
ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়া আসা হুইতেছিল। কেবল যে 
এক বিদ্যালয্ন হইতেই এই শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল তাহ! 
নহে, দেশীগ্ন নানাবিধ নৈতিক সভাসমিতি এবং ধর্মমন্দির 
হইতেও এই শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃতভাবে দেওয়! হইতে- 
ছিল। চারিদিক,দিয়াই ইহাঁর অপকারিতাসম্বদ্ধে দেশ- 
বাসীকে সচেতন করিয়! তুলিবার তীব্র চেষ্টা! চলিতেছিল। 
ইহার ফলও আশানুরূপ ফলিয়াছিল ; দেশের জনসাধা- 
রপের মধ্যে এই একটী ধারণ! দৃঢ়বন্ধ হইয়। গিয়াছিল 
যে, এই মদ্যব্যবসায়ের মূলে একটী ছষ্ট রাঁ্রনীতি 
রহিয়াছে । তাহারা দেখিতেছিল যে দ্রেশের মধ্যে যে 
সমস্ত বড় বড় পদ রহিয়াছে, সেগুলি যাহারা মদ্োর 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাঁদেরই অধিকৃত ) 
নানাবিধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও দেখ। গিয়াছে যে মদ্যপান 
পরিত্যাগ করিলেই তাহাতে অধিক সিঞ্ধি লাভ করা 
যায় । শিক্ষা, নীতি ও ধর্খের প্রভাবে দেশের জনসাধা- 
রণের মনোভাব যখন এইরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত 
হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ 
বিঘোষিত হইল। দেশবাসীর চিত্তক্ষেত্রে যে মঙ্গলের 
বীজ ছড়াইয়। দেওয়া হুইয়াছিল এখন অন্থকুল অবস্থ! 
পাইয়া তাহা! অস্কুরিত হুইয়। উঠিল । মদ্যের ব্যবসানন 
বেশীর ভাগ জান্নানপদিগেরই হাতে ছিল; তাই এই যুদ্ধের 


শমুয় হ ম্য তির হশ্াপ্য হক! উঠিল। রে করতে 


তয়েরিকাবাসী অতি কঠোর ব্লিা নে রয়িতেছিণ 
প্রহথোজনের তাড়নার তাহা অতি, স্‌হ্র হইয়া আসিল) / 
তবাহার। মদ্য পরিত্যাগ করিল। যাহারা বার্থ মান্য 
তাহার! যদি একটাবারও জানিতে পারে যে কোথায় 
তাহাদের গরু মঙ্গলের বা নিহিত আছে, তবে 
স্হ্জ বাধাবিপত্ি তাহাদিগকে য়ে পথ হতে বিচ্যুত 
করিতে পারে না। আ[মেরিকাবাসী যে বার্থ যায, 
তাহ! আমরা তাহাদের প্রত্যেক কার্ধ্যেই নিদর্শন 
পাইয়া আসিতেছি। ইহাও তাহাদের মন্যাতের, এক্‌টা 
অনাতম নিদর্শন । 





২০, যাগ 


| আমরা কি এমনই পরাধীন হই পড়িয়াছি যে উদ্চ 
রংশে জন্মগ্রহণ. করি! রা! উচ্চ শিক্ষা লা করিয়াঞ, 
আমরা আমাদের গ্রকৃত হিত কিসে হয়, তৎসম্বন্ধে 
অন্ধ থাকিব? বিশ্বের. মখো য়ে. উত্পতির তেরী 
নিন্দিত হর উঠিয়াছে তা হ। কি আমর! শ্রবণ কন্িব, 
ন11? যে আমেরিকাবাসী পুরুষান্ক্রমে মদ্য ব্যবহার 
রুরিয়] আসিতেছে, তাহারা যদি আগ মনকে. তাগ 
করিতে সমর্থ হয় ঠ তবে যাহাদের পুর্বাপুরুয- 
ধিগের মধ্যে মুদ্রের ব্যবহার শত শত যুগ রছিত, হই 
গিগাড়ে যারা ডাল কয়েক দিন মাত্র. পাশ্চাতোৰ 
অনুকরণে পুনর্বার মযব্যবহারে ধীরে ্বীরে অভ্র 





সমগ্র জগহাসী যখন সাগরিত হই! মদ্যপানের ঝুফণ | হটতেছে__তাহার! মদ্যপানু ত্যাগু পারিবে না 1 আমর! 


উপলদ্ধি করিয়া তাহার হন্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার 
করিতে সচেষ্ট, তখন চিরনিজিত ভারতবর্ষ এক্বোরে 
উদাসীন পূর্ববপিতামৃহ্গ্ণ্রে . পরম গুভকৃর নিষেধ 
বাক্াকে অবহেল! করিয়! পাশ্চাত্য জাতির অন্ধু অন্থু- 
করণে তাহার মদাপানে অভ্যন্ত হইয়াছে । মহা- 
যুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্যজাতির মধ্যেও মদ্যের 
প্রভাব স্তাল হইতে আরম্ভ করিপেও ভারতবর্ষে উহ্থার 
প্রসার দিনদিন. বাড়িয়াই চলিরাছে। গাব! ও 'অহি- 
ফেনের ব্যবহার্‌? প্রতি্িন বাড়িতেছে বই কমিতেছে ন্‌! 
বিশেষত এ বিষয়ে বঞ্গুদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে 
প্রতিযোগিতায় পরার্ধিত করিয়াছে ॥ $ বত্মুরে বৎসুরে 
কাবগারীবিভগের আয় দি বাড়ি! যাইতেছে! 
গুনিলে বার মন্্বাহত ন! হই! থাকা! যাঁয় না যে সামান্য 
অর্থের লোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপারিপ্াপ্ উচ্চশিক্ষিত 
বুবকৃগণও আত্মর্ধযাদাকে প্যদ্লিত ক্‌রিরা গালা, মম. ও 
অহিফেন গ্রত্তৃতির দোকান করিয়া দেশের সর্বনুশ 
করিতে প্রবৃত হইয়াছেন ান্মণগণ্ আল শী 
বিখিনিয়বেখ উপজ্বন' করিয়া  ম্দ্যপান্‌. ও তাহার ব্যবসা 
ক্সিতে [ক্ছ্যা স্হৃন্ত (হুইতেছেন, না। দেশ্রমাতার 
কোন্‌ সুসান য্দি কখন বিদ্যাশিক্ষার নিয়িত নমুনা 
করিতে বাধা ভূন, তখন হারা! শন্সাদেশ, লুজ্বিত 1 
বলিল তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে বন্ধপরিকর হ্ন্‌ 
এখন তীহারা কোথায়? শান্ত যে মদ্যকে “অদেয়ধাপ্য 
পেয়ধচ তখৈবাম্পশ্ামৰ ৮ বলিয়! নিম্দা করিয়াছেন; 
এমন, কি যাহাকে “দ্বিগাতীনাম্নালোচ্যম্‌* ছিন্াতি- 
দিগের আলোচনার অযোগ্য বলিয়! নিষেধ করিগাছেন, 
ক ছিঙ্গাতিগণ-_্রাঙ্মণগণ তুচ্ছ অর্থের জন্য «সুই 
মদ্যের, ব্যবসার আর করি! দিলেন; অথচ এমন্য 
তাহাদের, কোন; সাঁধা্ধিক উৎপীড়ন সহ্য  হর্রিতে 
কুইন না. ১১ কোন লাব্বর ঘটল লন) 


সৃকল বিষয়েই গন্বণূমেন্টের উপর নির্ভর করিয়। থাকি, 
গরমে অনুগ্রহ না করিলে আমর! ক্ষুব্ধ হই ?-কিন্তু ইহা, 
নিশ্চিত যে) যড়দিন পর্যাস্ত লোকে নিজের অভাব নিজে 
বুঝিয়। তাহার প্রতী কারে চেষইত না হয়, ততদিন কেহই, 
তাহার দিকে ফিরিয়। তাকার ন1। আমর! যদি নিজে-. 
রাই নিজেদের বি ন] বুঝিয়া ব্যবসায় করিম! দিনদিন 
মূদ্যের গ্রসার বাড়াইয় দিতে থাকি সার মুখে কেবল 
গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন- নিবেদন জানাই, তবে তাহ! 
কোন. দিনই দু্কুল প্ুব করিবে ন!ঃ কিন আমর 
যু দেশবাসীকে. এই. মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার 
করিবার নিমিত্ত. 'আস্তরিক চেষ্টা করি, ত্ববে তাহাতে 
নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত কুইবে ; ; আমর! 
সফল্কাম হব &উ্থৃতি আমাদের করাত হইবে £ 


বর ্ 


কবে 1. ূ 
| ( আবী দেবী), 
ক্‌বে সুমি নহূজ হুবে-এ জীবন, মাঝে 
রুৰে তুমি.সহব্ হুবে মোক্ে.সব কানে: 
ককে্কুমি.সহ হবে।সামারের, পথে... 
কৰে ভুমি সঙ্.হবে, রবে, সাথে সাথে ? 
কব তুমি সহজ হবে আগায় নিরালায়, 
কবে তুমি সহজ হবে .ুঃখ বেদনায়, 1, 
রে তুরি। সংঘ হবে শ্যনে খপনে 
কবে তুমি. সহ হবে অজালে সঙ্ঞানে ? 
কক্চছুমি সহজ হূবে শোকে আনন্দে 
ক্র তুবি রবে প্রাণে মোর সব. ছন্দে, 


হু টি উস ও তত ১.৯. 


আফা, ১৮৪৯. . 


_. বাখাডের-স্থৃতি কথা। |! 
অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
পাঁচ ছোঁদ “আিশন্”-গৃে চ0-পনের দ্যাপার ও ভাহা। কাইয়। খ্ৌঁট। 
: . - জ্ীজ্যোত্িরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক আনগুদিত ) 
ূ € পূর্ববানুত্ত্ত ) 


চি 


খুর'যাওয়াটা আমার পক্ষে অত্যন্ত ছুলহ হইল। 
কোন দোব করিয়। শান্তি পাইবার সময়. ধে হুঃখ হয়, তাহা 


অপেক্ষা এ ছুঃখ বড় কিছু বেশী নয়; কিন্ত আমাদের 


যে মানহানি হইল, ইহার'দরুণ আমার কারা আপিল. 
| হাসিংতি আহার করিলেন তারপর ঘণ্টাখানেক সেইখানে 


তখন প্রা্ঃকাল,-_আমি বিছ্বানাতেই পড়িয়া থাকিস 


১০।২৯ মিনিষ্ট-আমার.মনকে ইচ্ছামত ছুটিতে 'দ্িলাম-। 


প্রথম বেগটা একটু কম" হইলে পরত, এই সম্বন্ধে আমি 
চিন্ত। করিতে লার্গিলাম । কোন প্রকারেই' ধনকে শান্ত 
করিতে পাক্সিলাম না; 
ধাহার! এই সক্কটে পড়িয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত নিন নী 
কেপ, কিন্তু আমরা কেন ইহাতে লিপ্ত হইয়। আমাদের 
মান-হানি করি? আমরা প্রায়শ্চিত্ত না লইলে কিছু 
কি আটকায়? খারা গুর তীকু শ্বতাবের সুবিধা পাইয়া 
এইরূপ কীজ আদার করেন, সেই মিজ্রমগ্ুলীকেই বা 
ফি বপিবদ ভাল, উনি ৫কন এই বিষয়ে লোকের কথা 
শুর্নিলেন 1 1. এই পুণার লোকদের জন্য সব করিতেই 
্রস্তত থাকিতে হইবে' এবং তাহার জন্য লোকনিন্দাও 
সহিতে'হইবে-_ এইরূপ প্রথম হছইতৈই ওর মনোভাব । 
এই খরণের উদ্বেগ ও কষ্টনক চিন্তা সমস্ত দিন আমার 
মনে আন্দোলিত হইতেছিল।: এইজন্য আমার এ দিনট' 
একেবারে উাসভাবে ও বিষপভাবে কাটিল”। 

এই সময়ে, আমার অন্য এক উমঝিণী আমাদের 
বাড়ীতে কিছুদিন থাঁকিধার জন্য লোগাঁবালীতে আসির়া- 
ছিশেন; তিনি 'মামীদের. বাড়ীতেই” ছির্লেন। কিন্ত 
লর্মন্ত দিনের মধ্যে, ১০২০-শবও- আমরা পরম্পর বলি 
নাই । কারণ, এই চিন্তায় আমার মন উদ্বেলিত হওয়া 
কোন'কাজ করিতে কিংব। কাহারও সহিত কথা কথিতে 
আমার ইচ্ছ। হইত ন1। 

. সন্ধ্যার গাড়ীতে 'উনি” ফিরিয়া! আসিলে, আমি তার 
সম্ুথে একেবারেই যাইতে পারিলাম না । কারণ, *াদার 
মনে হইল, সকালের কথা সম্বন্ধে গুর খুবই খারাপ লাগিয়া 
থাকিবে এবং আমি সম্মুখে গেলে হয়ত 'আরে খারাপ 
লািবে ) আর আমি ত সামনে গিয়ে একটু দীড়াতেও 
পারব না; তার চেপে এখন সামনে না ধাওয়াই আল । 
এইরূপ মনে মনে বিচার করিয়া, যেন কোন কাজে, 
ধ্াপৃত আছি এইতাবে দৃর্নেদুরেই রহিপাম কিন্ত বাহিরে 
'কি চলিতেছে' জাঁনিবার জন্য দই তিনবার কাণ পাতিয়! 


: মম কিছুতেই ভাল: হইল না 






 গুনিলাম, উ“কি মারিস্থা, দেখিলাম ্ 


আমার নজরে 
আসিল,_-ও'র মন রোজকার মোতোই . শান্ত; ডাকের 


চিঠি দেখ! ও খবরের কাগ্ পড়া _-এই নিত্য নিয়মিত 









। “না” কি 'হ।, 


কাক, একটার পর একট বেশ নিশ্চিন্ত মনে করিয়। 


যাইতেছেন। ওর মনে কোন বকম উদ্বেগ বা! চাঞ্চল 
হইয়াছে বলিয়! দেখ গেল না। ইহ দেখিয়া আমার 
ভারী আশ্চর্য্য মনে হইল। 

তারপর, আহারের সময় হইলে সকলে আহার 
করিতে বসিলেন । আহারের সমযনেও একেবারে শাস্ত- 
ভবে, অন্যদিনের মতো কথ। ক্তে কছিতে ও হাসিতে 


বসিয়! নিতাান্থদারে কথাবার্তা, কহিয়। ও জিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া শুইতে গেলেন । 

যতই ও"র এই সব ব্যাপার দেখিতে, লাগিলাম ততই 
আমার আশ্চর্য মনে হইতে লাগিল । এবং এইরূপ কেন 
হইল? সকালের কথার দরুণ ও'র কিছুই মনে হইল 
নাকেন? এ সম্বন্ধে ওর কি কোন কষ্টহয়নাই? 
এ রকম ত হওয়। উচিত নয়) ও'র মনে কই হওয়াই 
উচিত। কিন্তু উহ! খাঁহিরে না. দেখাইয়| মন্-মনেই 
রাধিয়। মনকে রোপ্কার মতো শান্ত ও নিশ্চি$ রাখা 
ও নিত্যনিক়মিত কাধ্যক্রমের কোন প্রকার ব্যত ক্রম ন। 
করা--এই কঞ্জ উনি সহজে কি করি সাধন করেন ? 
ইহা! একট। মস্ত রহস্য বলিয়া আমার মনে হইতে 
লগিল। 

আগ উনি বাড়ী আমিলে ওকে অমুক অমুক কথা 
জিজ্ঞাসা করিব, অমুক কথ। বপিব-”এইরূপ যাহা মলে 
মনে স্থির করিযানছিগাম তাহা সেখানেই বিল।ন হহ্‌র। 
গেগ। 

“পুণার সব লোকই ভাগ-_না 1” এইটুকু শুধু খানি 
ধিজাদ।. করিলাম, এ ছাড়া আর কিছুই বণি নাই। 


নেক কথাই বলিবার হচ্ছ ছিল, কিন্ত মুখ হত শব্দ 
স্বাহর হুহল না। 


কিন্তু আমি চাকরকে ঘিল'গাইখার 
জন্য ডাকিয়া, নিত্যান্থলাথে আনা ত মরাঠী, পুস্থকের নঝ্ো 
এক পুশুক ঠাহয়! শহগা পড়িতে বলিলাম । তবুও. উন 
[কচুহ বপিলেন ন।। নিপা আলা পর্যন্ত 
মনোযোগ দিয়া শান্তভাবে পড়া শুনিতে লাগগেন ও), 
শুনিতে শুনিতে ওর নিদ্রাকর্থন হহয়াছে দেখিরা আমি 
পুস্তক বন্ধ কাঁরপাম ও প্রপীপউ। ছরে বা।ণ্য়। চাকরাকে 
“হয়েছে, এখন তুই ঘ।” এইরূপ বলিদা আমি বিছানা? 
গুইয়। পড়িলাম এবং অনেকক্ষণ গরে ঘুম আদিল! 
নিত্যানুসারে শামরা প্রভাতে, গাব্রোখান করিলাম ; কি 
এই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হইলি-ন|। 
নিত্যানুসান়ে উপ গ্লেক পাঠ করিয়া ভজন। আর 


৭০. 





ও টির, 





করিলেন এবং ভজন1 শেষ হইলে উনি উঠ নিত 
নিয়মিত কাজ করিতে চলিয়! গেলেন । 

'কেবল আমার মনে এতক্ষণ এই. কথা তোলাপাড়! 
করিতেছিল যে হয় ত উনি আপন! হইতেই আমাকে 
এই বিষয় সমন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু এ কথা সেই- 


খানেই রছিয়া গেল। পরে ৮-টা ৯-টার সময়, আমাদের 
ন্যায় ছুটিতে লোণাবলিতে থাকিবার জন্য ধার! আলিয়া- 
ছেন সেই সব মিত্রের মধ্যে হই তিন জম মিত্র আমাদের 
গছিত সাক্ষাৎ করিতে আমিলেন , এবং আগের দিন- 
কার কথ! সন্বপ্ধে কথাবার্ত। দুরু হইলে ক্রমে তার! খুব 
জোরে জোরে কথা বলিতে লাগিলেন; তখাপি ওর 
মনোভাবের একটুও বদল হইল ন|। বরং তাহাদের 
সহিত শাস্তভাঁবে ও বুঝাইবার ম্বরে কথাবার্তা বলিতে 
ছিলেন। কিন্ত এই জুদ্ধ বাক্তিদের তাহা ভাল লাগিল 
না। তৃতীয় দিনে টাইম্‌স কাগজে, ছই একজন মিত্র, 
নিজের নাম দিয়! খুব কড়া সমালোচন! করিয়৷ আমাদের 
এই প্রায়শ্চিত্তসন্ভদ্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন ৷ তাহ দেখিয়। 
উনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তথাপি উহ্ার মনে 
একটুও উদ্বেগ হুইল না কিংবা! উনি একটু টু'-শকও 
করিলেন না। এই কথার পর, আরও ছুই একদিন 
কাটিয়। গেল। “গর” এইরূপ শান্ত আচরণ দেখির! 
আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হইল। এবং র/গ ও উদ্বেগ 
এক্ষণে একেবারে তিরোহিত হইয়া আমার মন একেবারে 
ঠা! হইল। তার পর আমি একবার সহজভাবে 
চিজ্ঞাসা করিলাম, «এই প্রায়শ্চিত্ত হেন নিলে বল 
দেখি? চারিদকে এর জন্যও এখন কত কষ্ট হচ্চে। 
বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা যতই গালমন্দ দিক নাঃ সে 

সম্বন্ধে মন প্রস্তুত আছে বলে কিছুই খারাপ ননে হয়না? 
কিন্তু পরশু সকাল, কত কালের পুরাণে! ও আমাদের 
তথ! কথিত মিত্রের কথা গুনে আমার অত্যন্ত খারাপ 
লেগেছিল। জন্যের উন্নতি সহ ন। হওয়া মনে মনে 
মংলব এটে তারা এইবরূপ একট। স্থযোগের অপেক্ষার 
ছিলকি? তাদের আবেগ-উক্তি ও কথার স্বরে আমার 
এই রকম মনে হয়েছিল”। তখন উনি বলিলেন--“গীারা 
ধ্ররূপ করেছেন বলে কেন একট! ভূল ধারণা মনে রেখে 
দেবে? কেহ কিছু বলেছে বলে, তোমাকে উদ্দেশ্ব 
করেই বলেছে এ রকম কেন মনে করবে? প্রকৃত 


অবস্থাটা নিজের মনে জানা থাকলেই হুল। যেনকল 


লোক আমাদের বন্ধু বকে পরিচয় দেন এবং ধার! 
আমাদের সঙ্গে আপনার মতে! ব্যবহার করেন তাদের 
জন্য, লোকের কাছ থেকে বদি একটু মন্দ ব্যবহার 
পাওয়। গিয়া থাকে তাতে কি হল?” আমি রপিলাম, 
“এরকত কারণটা! ত্বামাদের আপনাদের মধ্যেই জান! 


আছে। ক ড়া অন্য লোকে কেমন করে জান্বে? 
এতে লোকের মধ্যে একটা : ভুল ধারণা প্রচার হয়ে পড়ে 
নাকি?” 

কাল -সকালে ***** কুৎসিৎভাবে ও এমন রাগে 
সঙ্গে কথা বল্ছিলেম, যেন এই কাজটা আমর! নিলের 
স্বার্থের জন্যই করেছি। এত দিনকার সহবাদেও ধারা 
স্বভাবের গ্রক্কত পরিচয় পান শি তার! .আপনার্দিগকে 
মিত্র বলে পরিচয় ্বেন.কি করে? মিত্রতার দ্বারা পর- 
্পরের. অস্তঃকরণের যোগ্যতা ৪ মুল্য বুঝিতে পার! 
যাইবে। যতক্ষণ তা না হয় সে পর্যন্ত ওটা শব্দ মায়ই 
থেকে যার” । তখন “উনি” বপিবেন, “তাদের স্বভাব 
একটু খী রকমই বটে । তীর! কিছু বখেছেন বলে কি 
হল? কোন্টা ঠিক, তীর! কি বোঝেন না? কিন্ধ 
মান্য একবার অভিমানের মধ্যে. গিয়ে পড়লে, সেই 
অভিষানের আবেশে এ রকমই বলে থাকে। মন্থষা 
স্বভাবই এই । এরই সমরে তার অন্যপক্ষের বিচার থাকে 
না। এই বিষয়ে লোকের! শাস্তমনে আরও বিচার 
করলে, আজ যেমন জোরে তারা আমাদের উপর আঘাত 
করছে, ততট। জেরে আর আঘাত করবে না। তান! 
গালমন্দ দিচ্ছেঃ কিন্ত কালপর্য্যস্ত তুমিও ত এইজন্া 
অভিমান করে বঙন্দোছলে? তাদের চেয়ে তোমার আসল 
অবস্থা! জান্যার ঝঙ্।। নাকি? আমাদের ছেলে কিংব! 
মেয়ের উপবাত কিংব। বিধাহে ৫কোন বাধ! হয় না,কিংব! 
বাড়ীর কাহারও অনুষ্ঠান ব্রাক্ষণের অভাবে আটকায় 
না। দলাদপির খোঁট হয়েছে বপে তোমার বাড়ীতে 
কখন কিছু আটুকেছে কি? তোমার ঘ। কিছু কজিকর্ধ 
তার আগের মতই ঠিক্‌ চল্চে। এই অবস্থার, প্রাঃশ্ছিত্ব 
নেওয়/তে আয়ার ঘোষ হয়েছে এইরূপ তুমিও মনে 
করেছ ॥। এই রকমের ধারণ! যার যে রকম তবে, তার! 
কিছু দিন সেই রকমই বল্তে থাক্বে,. এ কণ! আমি 
বুঝতে খারি। স্বাস্থ যে কা্গ করে ত| পূরাপুরী বিচার 
কৰেই.করে* তাড়াতাড়ি কিছুই করে না, এইরপ মনে 
বিখ্বান রাখূবে। €কান বিষয়ে যথোচিত জ্বানা ন। থাকলে 
জিজ্ঞাসা করে নেবে। এই সন্ধে পূর্বকার অভিজ্রত! 
অনুসারে মনকে শান্ত রাখ্বে। অনর্থক আপনাকে কষ 
দিয়ে লাভ কি?” 

এই কথ শুনিয়া আমি লঙ্মিত হইয়া পড়িলাম। 
সনন্ত ব্যাপার জানিবার অভিপ্রায় প্রথমে দিজ্ঞাস! না 
করি! একেবারে (দার দিপাম, ইহার দরুন আমার 
পশ্মুভাপ হুইয়। মন বড় খারাপ হহল। 

ধাক্‌। মেমাসের ছুটির মধ্যে জামাদের এক মি 
এবং তাহার পত্বী তিন পুত্র লইয়া আমাদের সহিদ 
খাকিবার জন্য আসিরাছ্যিলন এ কথা পূর্বেই বলিগবাছি - 


'আবাঢ়ঃ ১৮৪১ 


৭. 





| তিনি ্রাযশ্চিত ্ লইয়া লোাবাপিতে আনিয়াছিলেন, 


ভাহার এই “পরকে জাপন জিয়া লইবার” অনদা- 


সেই সমগ্র “উনি+ বারান্দায় এক আরাম কেদারার বসিয়- | সাধারণ মহাকবিস্থুলভ ক্ষমতাটুকু না থাকিত, তবে 
ছিলেন, ভাওলী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন আর | কি. আজ আমর! তাহার কাব্যথানির) নামগন্ধও 


উনি তাহ. শুনিতেছিলেন । উপরি-উক্ত ভদ্রলোকটি 
সিড়িক্স নিকট আসিয়াছেন দেখিলেন এবং হাসিয়া 
“উনসি' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন হল?” 
ইহাতে তিনি তখনি বঞিলেন, “আপনি যা বলেছিলেন 
তাই আমার ঘটগ। আমি এই -সমস্ব পিতার গ্রক্কত 
প্রেম বুঝতে পেরেছি এবং তার দরুণ আনন্দ লাত 
করেছি। প্রান়শ্চিত্ত নিয়ে আমি বখন উঠলুম তখন 
ব্রাহ্মণের বলিলেন “পিতাকে প্রণাম কর” তখন 
আমি বৃদ্ধ পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করিবার জন্য 
নতকায় হইলাম এবং প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিবা- 
মাত তিনি আমাকে বুকে জড়াইগ! ধরিয়া আলিঙ্গন 
করিলেন । এবং তিনি ভাবে গদগদ হুইয়। বলিলেন, 
"এত লোকের মধ্যে তুমি আজ আমার মুখ উজ্জ্বল 
করেছ! এইরূপ বলিবার সময় তার চোখে জল 
আমিতে লাগিল এবং তাহ! দেখিয়। আমারও চোখে 
জল না আসিঙ থাকিতে পান্িল না । ইহার পূর্বে 
পিতাকে এতট। প্রেমের সহিত আচরণ করিতে কিংব! 
তাঁর চোখ দির! জল পড়িতে আমি কখন দেখি নাই। 
প্রায়শ্চিত্ত নেবার সমর পর্য্যন্ত, আমরা! যা করচি ত ভাল 


পাইতাম ? ব্যাসের আবিষ্কৃত পথে গমন পি 
বলিয়া, ভারবির কবিপ্রতিভা যে তত প্রখর ছিল ন। 
তাহা বল! যায় না। সংস্কতসাহিত্যের কোন্‌ কবিই 
বা বাঙ্গীকি ও ব্যাসের নিকট খণী নন? 
ভারবির এই মহাকাব্যখানির মাত্র প্রথম ও 
তৃতীয় সর্গে আমর! দ্রোপদীকে দেখিতে পাই ; 
আর একাদশ সর্গে অঞ্ুনের মুখে তীহার সম্বন্ধে 
মাত্র দুই-একটী কথা শুনিয়াই আমাদের নিরস্ত 
হইতে হয়। কিন্তু কবি এই অল্প কয়েকটা রেখা- 
পাত করিয়াই পাঠকের হৃদয়কন্দরে দ্রৌপদীর 
এমনই একখানি পুর্ণ আলেখ্য অস্কিত করিয়া দেন, 
যে তাহা আর সমস্ত জীবনেও ভুলিতে পার! যায় না। 
কাব্যের আরস্তেই আমর! দেখিতে পাই একজন 
গুপ্তচর আসিয়। ছূর্য্যোধন কিরূপ নীতি অবলম্বন 
করিয়া রাজ্যপালন করিতেছেন তাহা গোপনে 
যুধিষিরের নিকট,রলিয়! গিয়াছে ; তিনি স্রোপদীর 
কুটারে আসিয়৷ শক্রর সেই অভভাদয়বার্তী সকলের 


নয় এইরূপ আমারও মনে হচ্ছিল) কিন্ত পিতার এই | সমক্ষে নিবেদন করিয়াছেন; আর ক্ষত্রিয়কুমারী 


আচরণ দেখি!) | করেছি তা ভালই করেছি এইকপ 


আমার মনে হল। 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 





কিরাভার্জুনীয়ে দ্রৌপদী-চরিত | 


| মহাকবি ভায়বি, তাহার অমরকাব্য “কিরাতা- 
ফ্দিনীয়ের কয়েক পৃষ্ঠায় ত্রৌপদীর একখানি মনো- 





দ্রৌপদী, তেজস্থিনী পতিপরায়ণা ভ্রৌপদী যখন 


| দেখিলেন যে, শত্রুর সেই সমুস্তাসিত যশঃপ্রভায় 


পঞ্চভ্রাতার পুর্ববার্জিদিভ কীর্তিমাল! যেন ম্লান হইয়! 
আসিতেছে, যখন দেখিলেন ভ্রাতৃপ্রেমের স্নিগ্ধম্পর্শে 
যুধিষ্ঠিরের ক্ষাত্র তেজ বুঝি ব| নির্ববাপিত হইয়াই 
যায়; বুঝি ব৷ তিনি স্েছের মোছে পতিভ হইয়া 
কঠোর নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া. পড়েন; তাই 
তখন ভারতেশ্বরের উপযুক্ত! সহধর্শিনী প্রোপদী 


রম চিত্র জাকিয়াছেন। যদিও ইহা অমর.কবি ব্যাস- | নিজের .কর্তব্য বুঝিয়া লইলেন। তিনি ভাবিলেন 


দেবের চিত্রেরই অনুরূপ হইয়াছে, যদিও ইহাতে 
তিনি কোন নুতন রর্ণ সংযোজিত করেন নাই, 
তাহা! হইলেও জানি না কবি কোন্‌ মুগ্ধমন্ত্রে এই 
চিত্রখানিকে কতকটা৷ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। 
য়ে কেহই ভাররির ভ্ত্রৌপদী-চরিজর পড়িয়াছেন, 
তিনিই মহাভারতের ড্রৌপদী হইতে ইহাতে একট! 
নৃতন সৌন্দর্যের আভাস পাইয়াছেন। কৰি তাছা 
কাব্যখানির প্রায় সকল চরিত্র ও সকল ঘটনাই 
মহাড়ারত্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যদি 


ঘেএই স্ৃপ্ড সিংহকে জাগাইতে হইলে একটু 
আঘাতের প্রয়োজন , হৃদয়ের এই স্নেহময় আবরণ- 
খানিকে তুলিয়া ফেলিতে হুইলে কঠোর নীতির 
প্রয়োজন, তাই দ্রৌপদী অতি বিচক্ষণতার সহিত 
নিজেদের পূর্ববাবস্থা৷ ও শক্রকৃত দুরবস্থা একটা 
একটা করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন । তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে, মানুষ অবস্থার দাস'; সে যখন 
যে অবস্থায় পতিত হয় তখন অতি অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহারি মত বরিয়। আপনাকে গঠিত 


নদী 
কষ্ট, দিতে পারে না; ধবিস্ক "কষ্ট তখনই, যগর্ন [মারুন ও নকুলসহদেবের' সেই তীব্র দৈন্য 


সেই অবস্র সহিত পূর্বের অবস্থার তুলনা! করা 
যায়, বখন 'অবস্থাত্বয়ের বৈষমা নয়নের সম্মুখে 
তাসিয়! উঠে, যন বোঝা বায় যে আমাদের. অব- 
নতিটা কত. বড়! দ্রৌপদী: মনুষাহাদয়ের এই 
গুঢ় রহসাটুকু অবগত ছিলেন; তাই তিনি টি 
কণ্টে ুধস্ঠিরকে বলিতেছেন ;---  -- 
. অনারতং যৌ ষণিপীঠশাযিী। ' 
8 ও রজঃ. 
নিষীদতস্তো চরণৌ বনেষু তে .. 
_ সগঘিজালুনশিখেষু বহিযাম._। 

“আপনার ধে চরণযুগল সর্ধবদ] মণিময় পাদপী- 
ঠের' উপর থাকিত ; কত:নৃপতিবৃন্দের শিয়োমালি- 
কার পরাগপুষ্পে যে চরণযুগল সর্ববদ! রঞ্জিত হই; 
হায়! আজ আপনার সেই চরণধুগল,--বধেখানকার 
কুশাশ্র হৃগেরা খাইয়া ফেলিয়াছে, কিংবা ধধির। 
ধেখানকার ফুশাগ্র পুশা কর্মের নিমিত্ত কাটিয়! 
লইয়া গিয়াছেন, সেই খস্শ উর মধ্যে 
রহিয়াছে ৮”, | 

জপন্দী দেখিলেন যে, শত্রুরা পদে পদে তীহা- 
সহিত শঠন্তা করিতেছে? তাহারা ভীমার্জুনের তীব্র 
ক্লাত্রতৈজ সহা করিতেন! পারিয়া; ছলে তীহাদিগিকে 
পরাভূর্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে'। এরূপ অবস্থায় 
ঠাহারী ধদি সেই শঠর্দিগের সহিত শঠতা বা মন্তরগুপ্তি 
না! করেন, তবে ভীহার *মীতির' মর্যাদা রাখিতে 
পারিবেন না; এই তীবর্ণ সংসারক্ষেত্রে  নীতিভ্রষ্ট 
হা উহাদের পুনঃ পুনঃ কেবল পরাভবই স্বীকার 
কারয়া লইতে হইবে? তাই তিনি মরি: স্বরে 
যুধি্িরকে শুনাইভেছেন, -- 

পত্রজন্তি তে মঢধিয়ঃ পরাভবং 
 ভবন্তি মায়াবিষু যেন মায়িনঃ1৮ 
দ্রৌপদী আবার আপনার তীক্ষ অনুক্ৃতির দ্বারা 
দেখিতে পাইলেন যে, মনুষ্যের হাদয় নিজের ছ্‌ঃ খ- 
দৈন্যের মধ্যে যতই কেন অর্ধিচলিত থাকুক' না, 
কিন্ধু কখনও সে নিজের ন্নেহাস্পদের দুঃখনৈন্যকে 
তেমন অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারে, না। 
তাহার একটুখানি নান হাসিতেই অন্তরের সমস্ত 
উত্সব একেবারে আঁধার হইয়া যায়, কিছুই ভাল 
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হও ফল, রা ভাগ 


জারা, | ভাই দপদী দিদের তেিনী ভাষার 





যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করিলেন । আমরা ভাহার 
যে উ্তিটাই লইয়া একটু নিবিষটচিত্তে চিন্তা করিয়। 
দেখি, তাহারি মাঝে..তাহার সন নীতিপরায়ণত৷ 
লক্ষ্য. করিয়া মুগ্ধ হুইয়! যাই।. 

দ্রৌপদী ভারিলেন বুঝি বা ধণ্রাজ - ক্রোধকে 
একটা 'কুবৃত্তি মনে ররিয়াই ত্রাহাব হত্ত- হইতে 
রঙ্ষণ পাইবার জন্য শক্রকৃত, অপমানতক . অঙ্গের 
ভূষণই মনে করিতেছেন । তিমি কুঝিলেন যে: 


| একেবারে ক্রোধরাহিত্যা মোন্টই ভাল নয়; 


বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে কিছু ক্রোধ থাকা বিশেষ | 
দরকার। ভগবান সাহার সেবকগণের কেবল ছুখ- 
কষ্ট বাড়াইবার জন্যই, এই বৃতিটাকে প্টি করেন 
নাই। তিনি কখনও, এত নিষ্ঠুর নন,..তবে আমরা 
বড় অসংযত*তাই তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে, 
পারি না বলিয়াই কষ্টভোগ করিয়া থাকি। তাই: 
তিনি বলিলেঙ্গ যে ক্রোধ একেবারেই পরিতাগ, 
করিলে লোকে মোটেই মানে না; কিন্তু ঘেক্রুন্ধ 
হইয়া অন্যস্থে ' নিপীড়িত বা অনুগৃহীত করে 
লোকে তাহারই বশবর্তী হয়। আপনি রাজা হইয়া 
ভারতৈর সিংহাসনে উপবেশন করিবেন ; আপনার 
এরূপ হইলে চলিবে কেন? অতএব নরনাথ! 
আপনার নির্ববাপিতপ্রায় ক্ষাত্র তেজকে আবার 
প্রজ্ালিত করুন, আবার শক্রবধের নিমিত্ত দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ ' হউন, 'কীহা- হইলে আবার গায়াঘের 
গৌরবসূরধ্য দিক প্রোস্তাসিত করিয়া উদ্দিত হইবে! 
দ্রৌপদীর যৈমন অপূরব্ষ 'নীতিজ্ঞতা। ও 'বিটার- 
ক্ষমতী, তাহার তেজস্িতাঁও তেদনি, অপূর্ণ |.  যুধি- 
ষ্টির'যখন প্রশান্তহায়ে ছব্যোধলেয" অভ্যুদয় বর্ণনা 
করিলেন, তখন সেই দ্বৈতবনের গভীর “নীরব 


ভঙ্গ করিয়! তাহার প্রতিবাদ করার সৎসাহন এক 


দ্রৌপদী ব্যন্তীত আর কাহারও ছিল না” যদ্দিও 
ভীম পরে যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট বলিম়্াছিলেন, কিছ 
দ্রৌপদী যদ্দি আগ্রবস্তাী না হইতেন গুবে ফি আমরা 
ভীমকে তাহার পশ্চা্ড জনুসরণ করিতে দেখিতাস-? 


ৃ ট্বৌপদা ুঝিয়াছিলেন, অন্ধানুবর্তিত। কিছুই নধর 
অবশ্য ভাল 'বুঝিয়া যাহা বলা বায় তাহ! 
| দোধসষীল, হইতে পার ; 


- কিন্ত-পতাই বলিয়া 


আধা, ১৮৪১: : 


ভপদী- চরিত্র 


৩ 








ভয়ে ভয়ে যুধিত্ঠিরের কথা সমর্থন কর! অপেক্ষা 
নিজে যাহা সত্য ও নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করি- 
যাছিলেন, তাহাই সাহসপূর্ববক প্রকাশ করিতে 
কুষ্টিত হন নাই। এরূপ সৎসাহুস জগতে অতীব 
বিরল । দ্রৌপদীর এই সণসাহসই তাহার মনের 
ও ধশ্ের বল আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্টভাবে 
উপস্থিত করিতেছে । 
স্রৌপদীকে আবার ধখন কৰি ভূতীয় সর্গে উপ- 
স্থিত করিয়াছেন, সেথানেও তাহাকে আমর! এই- 
রূপই নীতিজ্ঞা ও তেজন্থিনী দেখিয়া! থাকি । এক- 
মাত্র কর্তবোর দিকে, নীতির দ্বিকে, ধর্মের দিকে 
লঙ্গ্য রাখিয়া তিনি সর্বত্রই কার্য করিয়া যাইতে- 
ছেন; একদেশতৃষ্রি বা অন্যবিধ মানসিক দুর্বলতা 
তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। রমণীরত্ব 
তিনি বে কর্তব্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন কেবল সেই কর্তব্কেই নিজের জীবনের 
*্ুবতারা করিয়া সংসারের পথে চলিয়াছেন। 
তিনি ন্যায়ের জন্য, সত্যের জনা, সহ অত্যাচার 
মাথ! পাতিয়! সা করিতে পারেন, কিন্ত্ব নিতান্ত 


নিরীহের মত দুর্বৃত্তের শঠতাজালে বিজড়িত হইয়া 


ছুঃখভোগ করাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করেন। 
তাহার দৃষ্টি বড় তীক্ষ) তাঁহার অভিজ্ঞতার উপদেশ 
দৈববাণীর মত ফল প্রসব করে। তিনি অঞ্জভ্ুনকে 
বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নির্জন প্রদেশে বসিয়া 
তপস্যা করিতে করিতে .মনে করিও ন! যে, 'আমি 
ত নিস্পৃহ, আমার আবার বিপদ টিনার সম্তাবন। 
কোথায় ? কারণ, 

“মাতুসর্যযরাগোপহতাত্মনাং হি 

স্বলন্তি সাধু্পি মানসানি ॥” 
অর্থা লোকে স্সেছ ও ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নির- 

। পরাধ সাধুর প্রতিও অত্যাচার করিতে পারে। 
আমর! যখন ত্রয়োদশ অর্গে মুকদানবকে বরাহমু্তিতে 
তপস্যাপরায়ণ অজ্ছুনের প্রতি ধাবমান দেখি তথন 
মনে হয়, বুঝি ব! ভ্রৌপদী দৈবধাণীই করিয়াছিলেন। 
তীন্ষদৃষ্টি নীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট ভবিষ্যৎও 
তাহার রহস্যময় আবরণকে অনেক সময়ে মু 
করিয়। দেয়। 
প্রথম সর্গে প্রৌপনদীর তেজঃপুর্ণ উক্তিগুলি 
| পড়িতে পড়িতে মনে হয়, বুঝি বা তিনি রমণীর 
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| পৰি রর পাবিতোর মধ্যাদ। রাখিতে পারিতে- 
ছেন নাঃ বুঝি বা তিনি সে অমূল্য ধর্ম হইতে ষ্ট 
হইয়। পড়িতেছেন ; কিহ্ত বদি আমর! একটু নিবিষ্- 
চিত্তে তাঁহার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করি, যদি 
আমরা তাহার হৃদয়ের সহিত আমাদের হুদয়খানি 
মিশাইতে পারি, তবে তাহার পতিপ্রীতির চরমো- 
কর্ধ দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া যাইব, ক্ষুত্র শ্বাথের দ্বারা 
অনাবিল, পতির পরম মঙ্গলবিধায়ী তাহার সেই 
পাতিত্রত্যধর্থের প্রতি শ্হির লক্ষ্য দেখিয়! বিশ্মিত 
হইয়া যাইব, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, সেরূপ উন্নত 
আদর্শের অধ্টার প্রতি বিন্ময় ও ভক্তিতে হৃদয় 
অবনত হইয়া পড়িবে। 
প্রৌপদীর পতিগ্রীতি এত উন্নত, এত স্বর্গীয় 
যে পৃধিবীর লোক আমরা, হঠাৎ তাহার সে 
উচ্চতা, সে স্বর্গীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি ন1। 
তাই আমর! বড় ভুল করি, দ্রৌপদীকে ভাল 
বুঝিতে পারি না। ক্ষত্রিয়রমণী তিনি, কর্তব্য- 
পরায়ণ ভারতের ঈশ্বরী তিনি, তাহার পতিপ্রীতি 
একজন সাধারণ রমণীর সহিত সমান হইবে ? 
পতির সর্বববিধ মঙ্গলের প্রতি তাহার ন্সেহদৃষ্টি 
সর্ববদাই জাগরূক রহিয়াছে । তাহার কোমল হৃদয়, 
পতির প্রতি কত স্সেহময়! কত ব্যগ্র! তিনি 
যেন আপনার স্থৃখন্ুঃখের কথা৷ একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছেন; কেবল স্বামীর স্ুখদুঃখের মাঝেই 
আপনার হৃদয়খা নি ডুবাইয়! দিয়াছেন, তাই স্বামীর 
পায়ে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলেও সে আঘাতে তাহার 
কোমল হাদয়খানি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
যায়; তাই ত স্বামীকে বিপন্ন হইয়াও উদাসীন 
থাকিতে দেখিয়া, মর্ম্নবেদনায় ক্ষুন্ধা দ্রৌপদীকে 
বলিতে শুনি,-- 
ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং 
বিচিত্ররূপাঃ খল চিন্তবুন্তয়ঃ | 
বিচিন্তয়ল্য! ভয়দাপদং পরাং 
রুজন্তি চেতঃ গ্রসভং মমাধয়ঃ | 
“আপনার এই বুদ্ধি আঁমি বুঝিতে পারি নাঃ 
লোকের মনোবুত্তি কত বিচিত্র ! আপনার বিপদের 
কথ! ভাবিতে ভাবিতে আমার চিন্ত অত্যন্ত পীড়িত 
হইতেছে আর আপনি কেমন নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন 1» 
ভ্রৌপদীর মানসিক বল অসীম। তিনি আসন 
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দৈনাকে হাস্যমুবে আলিঙ্গন করিতে পারেদ। 
কিন্ত ইহা! ত শুধু দৈনা নয়, ইহা বে শক্রর প্রচ্ছন্ন 
উপহাস ! তেজন্বিনী পত্তিপরায়ণা রমণী ম্বামীর 
এ অপমান কেমন করিয়া সহা করিবেন? তাই 
ত ভারতের উপযুস্তা ঈশ্বরীর মত ভ্রৌগদীর ফট 
হইতে বিনির্গত হইতেছে, 
“ঘ্বিষমিমিতা! যদিয়ং দশা ততঃ 
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মন: 1৮ ূ 

“আপনি শত্রুর জন্যই এরূপ ছুরবস্থা ভোগ 
করিতেছেন দেখিয়া, আমার মন সমূলে উন্মুলিত 
হইয়া যাইতেছে ।” 

ভ্রৌপদীর বেদনাপ্ল,ত জ্বালাময়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি 
পড়িতে পড়িতে আমাদের স্বতঃই রাজপুতমহিলার 
কথ! প্মৃতিপথে উদ্দিত হয় ; আর ভাবি তিনি বুঝি 
ভারতের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়াই, 
মরার স্থখসম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া আবার রাজপুত- 
মহিলারূপে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । . 

সংস্কৃত সাহিত্যের সীতা, শকুন্তল! ও দ্রৌপ- 
দীতে রমণীচরিত্রের পুরণ পরিণতি দেখান হই- 
যাছে। আমাদের মনে হয় এই তিনটী চরিত্র, 
যে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সে'ই 
ভারতবর্ষকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে সক্ষম, 
সে-ই ইহার অন্তঃসৌন্দর্ষ্যে মুগ্ধ হইবে। 

আর এক জায়গায় আমরা দ্রৌপদীর একখানি 
«কোমল-কঠোর” মুর্তি দেখিয়া একেবায়ে মুগ্ধ 
হইয়া যাই; আত্মহার| হইয়। সেই সৌন্দর্যয-ধারা! 
পান করিতে থাকি ; আর তাহার পতি প্রীতির উচ্চ 
আদর্শ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। অর্জুন অন্ত্র- 
লাভের জন্য দেবতার আরাধন! করিতে যাইতোছেন; 
তাহাকে কিছু কালের জন্য বিদায় দিতে হইবে; 
তাই আসন্ন বিরহের দুঃখে দ্রৌপদীর নীল নয়ন 
ছুইটা অশ্রঃকণিকায় পূর্ণ হইয়! আসিয়াছে ; যেন 
হেমন্তপ্রাতের শিশির-সিস্ত দুইটা নীলোগপল ! 
প্রবাসগামী স্বামীকে একটারার প্রাণ ভরিয়া 
দেখিবার. জন্য সাধবী রমণী বড় আশায় তাহার 
প্রতি চাহিয়াছিলেন, কিন্ত হায়! কোথা হইতে 
ছুই ফোটা অশ্রু আসিয়া তাহার সে আশাটুকু পু 
করিতে দিল না, তাহার ম্থামীদর্শনপুণ্যে ব্যাঘাত 
জন্মাইয়া৷ দিল। চোখের জল পড়িলে পাছে হ্বামীর 


কোন অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় ন্েময়ী -রমণী 
নয়ন নিমীলিত করিতে পারিতেছেন না। আহা 
কি হুদয়হারী চিত্র! জানি না কবি'কোন্‌ কলা- 
বিদ্যার সাহাযো মুহূর্তমধ্যে আমাদের অন্তরের 
অস্তস্তলে, এই যুদ্ধ আলেখাখানি খোদিত করিয়া 
দিলেন। কোন্‌ অতীত যুগে, কে জানে কোথা- 
কার কোন্‌ নিভৃত গৃহে বসিয়া কবি এই জালেখ্য- 


খানি প্রাণে প্রাণে অনুভব ইরা রজার 


ফুটাইয়া গিয়াছেন ! | 

কিন্ত জৌপদদীর সংযম-শক্তি অসীম; সনরধত্রেই. 
কর্ণের দৃঢ়ভিত্তির উপর তীহার চরিত্র ্রতিষ্ঠিত। 
কর্থব্যাকে অবহেলা করিয়া শোক প্রকাশ কর! 
কিসে চরিগ্রে সম্ভব ? হৃদয়ের মাঝে শোকের 
ফল্গড নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়া, তাহাকে যে 
এখনই কর্তষ্যের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে 
হইবে। পতনোম্মুখী অশ্রম্ধারাকে রুদ্ধ করিয়া, 
তাহাকে যে এখনই অর্জুনের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার * 
করিতে হইন্জে। তাই তআমর! দেখিতে পাই ' 
কর্তব্পরায়ণা রমণী শোকসাগরের তীব্র বিলো- 
ডুনে অবিচলিষ্ত থাকিয়া কঠোর ভর্গনার স্বরে 
স্বামীকে বলিতেছেন, “ভূমি কোন্‌ অর্জুন ? 
একদিন যার ক্গাত্রবীর্ষেয উত্তর কুরু পর্য্যন্ত গায়ের 
তলে লুটাইয়। পড়িয়াছিল সেই অজ্জ্ুন অথবা আন 
যাহার সম্মুখে ছুঃশাসন তাহার স্ত্রীর কেশাকর্ষণ 
করিয়া বীরত্ব গর্ব খর্বব করিয়া দিয়াছে, সেই 
অর্জুন” ? 

ভ্রৌপদীর এই তীব্র ভৎ্সনাবাণী পড়িতে 
পড়িতে মনে হয়, আজ ধিনি তাহাদের ভাবী 


মঙ্গলের জন্য বিদেশ.যাত্রা করিতেছেন, তাহাকে 


এত -করিয়৷ বলাটা বুঝি ভ্রৌপদীর ন্যারসঙ্গত 
হইতেছে না। বিশেষতঃ তাহার নিজের দুঃখ্দী 
নিজের অপমানটাই এত বড় করিয়া প্রকাশ 
করাটা৷ আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে মোটেই ভাল 
লাগে না। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলেই 
আমর! এখানেও তাহার সেই পতির সর্বঙ্থীন 
মঙ্গলের প্রতি স্থির লক্ষ্যটাই দেখিতে পাই। 
দ্রৌপদী বুঝিয়াছিলেন যে পুরুষমাত্রই-_সে যতই 
কেন হীন, ছুর্বল ও নগণ্য হউক না--যদি সে 
কাহাকেও তাহার স্ত্রীর প্রতি অত্যাহার করিতে 
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শেপ শীশাশিশ্পিশীিতি 


দেখে, তবে, সে অম্লানবদনে কখনও তাহা সহ 
করিয়া ধাইজে পারে না; আর যাহাদের বার্যে 
জগদ্‌ বিকম্পিত, সেই ভীমার্ছুনের কথা ত স্বতন্ত্র; 
আজ বিদায়ের দিনে অজ্জ্রনের মনের মধ্যে কতকটা 
 বিধাদ সঞ্চিত হইয়া! ঘাহাতে ত্বাহার হৃদয়কে দুর্বল 
করিয়া না ফেলে তাহারই জন্য নীতিকুশল। 
ড্রৌপদীর এই কৌশল। 


একাদশ সর্গে ইন্দ্র যখন বুদ্ধ ব্রাহ্মাণের বেশে 
আসিয়৷ অর্ভুনের মানমিক বল পরীক্ষা! করিতে- 
ছিলেন, আর তিনি তাহার এক একটা প্রশ্নের 
যথাযথ উত্তর দিয়! পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার স্থযোগ | 
লীভ করিতেছিলেন, সেই সময় আমর! অর্জুনের 
কয়েকটা কথা হইতে বুঝিতে পারি যে ফ্রৌপদীর 
এই তীব্র ভণ্সনা তাহার হৃদয়ে কিরূপ গভীর 
রেখা অস্কিত করিয়! দিয়াছিল এবং সেরূপ অবস্থায় 
তাহার চিত্তের স্থৈরধ্য রক্ষা করিতে তেমন একটা 
কঠোর আঘাতের কতখানি দরকার ছিল। অগ্ভুন 
ধেন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন, যে 
ছুঃশাসন আসিয়া ভ্রৌপদীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ 
করিতেছে; আর তিনি নিতান্ত অসহায়ার ন্যায়, 
সিংহকবলিতা হরিণীর ন্যায় মুক্ত হইবার বৃথ৷ চেষ্টা 
করিতেছেন। জানি না কত ক্ষোভে, কত ছুঃখে, 
অর্জুনের সেই বীর-হৃদয়কে বিলোড়িত করিয়া | 
তখন বিনির্গত হইয়াছিল ;-_- 
অবধার্থক্রিয়ারস্তৈঃ পতিভিঃ কিং তবেক্ষিতৈঃ। 
অরুধ্যেতামিতীবাস্যা নয়নে বাষ্পবারিণা ॥ 
"তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ অতএব পতিনামের 
অযোগ্য, ইহাদিগকে দেখিয়া আর কি হইবে? 
এই বলিয়াই যেন তাহার আখিজল নয়ন: ছুইটাকে 
রুদ্ধ করিয়া দিল” । কবি এই একটী মাত্র কথায় 
অর্জুনের হৃদয়খানি খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া 
দিতেছেন যে দ্রৌপদীর তেমন কঠোর উক্তির 
মধ্যেও পতিআ্ীতির কেমন অস্তঃসলিলা তোতস্বিনী 
প্রবাহিত ছিল? 
_ ভারবি-অঙ্কিত দ্রোপদীর চরিত্রে আমরা দেখি 
যে, দ্িনি কর্তব্যকে কেন্দ্র করিয়৷ সংসারের সমস্ত 
' ক্কার্য্য সাধন করিতন। সহ ছুঃংখ-দৈন্যের মধ্যেও 
কখনও. তিনি এই চরম লক্ষ্য হইতে ভ্র্ট হন নাই। 
| আমরা তাহার প্রত্যেক কার্ধ্য ও প্রতোক বাক্যে 


কামরূপের রূপের পুরাতৰ 


৩ শী পাশপাশি শা পা শট ৯ শপ তানি রে রাহ 


৭৫ 


এই কর্তব্যের প্রতি ন গৌরবের ভাক্টুক 
অনুস্যত দেখিতে পাই। আমরা বখন দেখিতে 
পাই ঘে এই মহান্‌ পবিত্র ভাবটাই স্তাহার আর 
সকল ভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তখন 
সত্য সত্যই আমাদের মস্তক ভক্তিতরে কবির 
পদপ্রান্তে অবনত হইয়া পড়ে । এমন কর্তবা- 
পরায়ণ বীররমণীর আদর্শ চরিত্র কেবল 'ভার- 
বিতেই আমরা! দেখিতে পাই ।.. 0 





কামরূপের পুরাতন্ব। 
(শ্রীবিজয় ভূষণ ঘোষ চৌধুরী) 
কামরূপ অতি প্রাচীন ও এঁতিহাসিক সম্পত- 
সম্তারে পরিপুরিত। কামরূপে যে সকল পুরা- 


তন্বের নিদর্শন এবং প্রাচীন কীর্তির ধ্বংশাবশেষ 
রহিয়াছে এঁতিহাদিকগণ এ সকল লইয়া মস্তিষ্ক 


আলোড়ন করিলে তাহাতে অনেক সামগ্রী লাভ 


করিবেন সংশয় নাই। মহামতি গেট ( ঘ্ 4. 
(9818 ) সাহেব বাহাদুরের অনুসন্ধিৎসার ফলে 
কামরূপের, প্রাচীন ভূপতিগণের যে সকল 
তাআ্রশাসন ( ০০1299£ [91959 890৮) বঙ্গীয় 
| এসিয়েটিক সোসাইটাতে প্রেরিত হইয়াছিল, প্রগাঢ়. 
বারি ডাক্তার শ্রীযুক্ত হর্ণলী (4. ঢা, 
[১৪0০16 170992018) কর্তৃক সে সমস্ত সমা- 
লোচিত হুইয়াছে। কক্কিপুরাণে উল্লেখ আছে 
“শল্তুনেত্রা মিদগ্ধঃ কামঃ শস্তোরনুগ্রহাৎ তত্র রূপং বতঃ 
প্রাপ ততোভবে&” অর্থাৎ হরকোপানলে কামদেব 
ভস্মীভূত হুইয়! তাহার কৃপাবশতঃ এই স্থানে 
পুর্ববরূপ প্রাপ্ত হন; এই জন্য এই দেশ কামরূপ 
নামে অভিহিত। 

“এশান্যাং পুর্ববভাগে চ কামরূপং বিজানীহি,” 
অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঈশীনকোণে এবং পুর্ববভাগে 
কামরূপ দেশ অবশ্থিত। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ স্থানাদির বর্ণনায় পন্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ 
ইত্যাদিতে কামরূপ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
মহাভারতের কোন স্থানে কামরূপের উল্লেখ নাই। 
রামায়ণে বর্ণিত জাছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা “অমূর্ত- 
(রজা” পুগ্ুতৃমি অতিক্রম করতঃ কামরূপে ধণ্মীরপ্য- 







4 


সমীপে একটা আর্ধ্য রাজ্য ্থাপন করেন। সেখানে 
উল্লেখ আছে-_ | 
“তথামূর্তরজ। বীরশ্চক্রে প্রাগজ্যোতিবং পুর্ং 
ধ্মীরগ্যসমীপস্থং” ইত্যাদি রামায়ণ । ্‌ 
বিষুঃপুরাণের প্রথমে কামরূপের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। কিন্ত দানবরাজ নরকের নাম যে যে স্থানে 
উক্ত হইয়াছে সেই সেই স্থানে প্রাগজ্যোতিষপুয়ের 
নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
যোগিনী তন্ত্র কামরূপের সীম সম্বন্ধে উল্লেখ 
আছে £-- | 
নেপালস্য কাঞ্চনাদিং ব্রঙ্গপুত্রস্য সঙ্গমং | 
করতোয়াং লমাশ্রিত্য যাবদ্দিকরবাসিনীম্‌। 
উত্তরস্যাং কগ্রগিরিং করতোয়াত্তু পশ্চিমে । 
তীর্থশ্রেফ্টে। দিক্ষুনদী পূর্ধবস্যাং গিরিকন্যকে। 
দক্ষিণে ব্রক্মপুত্রপ্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি 
_ কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ববশাস্ত্রেযু নিশ্চিতম্‌। 

( একাদশ পটল ১৬-১৮)। 
ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে কামরূপের 
_ তৃভাগ পশ্চিম দিকে করতোয়। % ও পূর্ববর্দিকে 
দিক্করং ণ' ( 1)0188)% ) নদীদ্বয়ের মধ্যে অৰ- 
শ্িত। ইহার উত্তর সীম! কণ্রগির ও কনকগিরি 
এবং দক্ষিণ দিকে ব্রহ্াপুত্র ও লক্ষ্মী নদীর 
সঙ্গম স্থল; অর্থাৎ মোটামুটী ভাবে বলিতে 
গেলে সমগ্র ক্রন্মপুত্র উপত্যকা, ভূটান, ত্রিপুরা, 
রঙ্গপুর, মৈমনসিংহ, কোচবিহার, শ্র্হটট প্রভৃতি 
স্থান কামরূপের অন্তভূক্তি। উক্ত ভন্্রানুসারে 
কামরূগের এই বিস্তীর্ণ তৃভাগ (১) উপবীধি, 
(২) বীধি, (৩) উপপীঠ, (৪ ) পীঠ, (৫) সিদ্ধ- 
পীঠ, (৬) মহাপীঠ, (৭ ) ব্রক্ষপীঠ, (৮) বিষু- 
পীঠ ও (৯) কুত্রপীঠ এই নবপীঠ বা থণ্ডে বিভক্ত 
ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে £--. 

_ *্উপবীধিষ্চ বীধিশ্চ, উপপীঠঞ্চ পীঠকম্‌। 
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রক্ষমপীঠং তদাম্তরম্‌॥ 


পে জে 


*.করতোয়! নদী বগুড়া জেলার সেরপুর গ্রাম হইতে 6 কোশ 
দুরে অবস্থিত। এই করতোয়! তটে সতীর বামতল্স যতাত্তরে বলন 
পতিত হয়। এই জন্য ইহা একটী পীঠ স্থান হইয়।ছে & 

1 দিকরং নদী টিটি রা অত সরা চিনির 
দুরে অবস্থিত |. 


তত্ববোধিনী পান্রিক! 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 


বিষু্পীঠং মহাদেবি সা তদাস্ততরমূ,। 

নব যোনিরিতি খ্যাতা চতুর্দি্ষু সমস্ততঃ॥ 

| ( একাদশ পটল ২৫ শ্লোক )॥ 
যোগিনী তন্ত্র অপেক্ষা “কালিকাপুরাণ” বহু পূর্বে 
বিরচিত হইয়াছিল বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত 
গ্রন্থে কামরূপের সীম! সম্বন্ধে লিখিত আছে £--. 

করতোয়! নদী পূর্ববং যাবদিকরবাসিনীম্‌। 
' ব্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণ যোজনৈকশতায়তম ৪ 
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণফ প্রভৃতাচলপৃরিতম্‌ । 
নদীশতসমাযুক্তং কামক্পপং প্রকীর্তিতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ কামন্ধপের সীমা! পশ্চিমে করতোয়া হইতে 
পূর্বে দিক্করবাসিনী পর্য্যস্ত | ইহার পরিমাণ দৈর্ে 
একশত যোজন, বিস্তারে ত্রিশ যোজন। ইহা 
ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রতৃত পর্বত বেগ্িত এবং 
একশত নদী সমাযুক্ত; ইহাই কামরূপ বলিয়৷! 
প্রকীর্তিত। 

গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিক! গ্রন্থে 
প্রকাশিত মানজিত্রে সমুদয় পূর্বববঙ্গ এবং পশ্চি- 
মোত্তরে মিথিলা! এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্যযস্ত 
কামরূপ রাজ্যে অন্তর্গত বলিয়৷ নির্দিষ্ট হই- 
যাছে। ১৮০৩ থৃঃ অন্দে গভর্ণমেণ্ট লাইত্রেরী 
হইতে ব্রহ্ম ও আসাম দেশের যে বিবরণ পু্তক 
প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়-_ 
আসাম নামে অদ্যাবধি অভিহিত প্রদেশ ব্যতীত 
বর্তমান রঙ্গপুর, রাঙ্গামাটী বিভাগ, মৈমনসিংহ 
জেলার কিয়দংশ * এবং হট, মণিপুর, জয়স্তীয়! 
ও কাছাড় প্রভৃতি জেল! কামরূপের অন্তর্গত ছিল । : 

পূর্বে বলিয়াছি ঘে যোগিনীতন্ত্ামুসারে শ্ীহট 
দেশ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। এই তন্ত্রের কোন 
কোন স্থানে লিখিত আছে +-.. 

এঁশান্যাং পূর্ববভাগে চ কামরূপং বিজানীহি 

জালন্ধরহ্য বায়ব্যে কোলাপুরস্ত উত্তরে । 

শানে চৈব বিহারং মহেন্দ্রমুত্তরে কিয়ৎ 

এ্রহমপি পূর্বের চ উপপীঠান্যথ শৃন্ | 

( দ্বিতীয়ার্ধ ১ম পটল ১৪-১৫)। 


* মৈমনসিংহের পূর্ববসাগ প্রাচীন কলে কামকপ রাজ্যে 
অর্ধীন ছিল। যদনপুরের রাজ! যদনমোহন, গন্জরিপার ্‌ 
সামগ্ত এবং জঙ্গল বাড়ীতে ভবানন প্রস্ভাতি রাজগণ কামরাপের 
অধীন থাকি] ময়মনসিংহ জেলার সীমাবন্ধরাপে শাসৰ দণ্ড পরি- 
চালিত কয়িতেন। ইহার! সকলেই কোজাদিতি সন্ত ছিলেদ। 


আব ১৮৪১. .: 


ডিও ৯ শি স্পেস সীট 








_ কোন্বপীঠে তৃর্য্যবস্তং চৌহারে দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ 
মছেন্দ্রে তু কলাহস্তং শ্রীহট্রে বন্ছিহস্তকম। 
' উপপাঁঠে তু পাতালে হস্তমেব বিজানীহি ॥ 

( ২য় ভাগ, ছিতীয় পটল ৪২-৪০ শ্লোক )। 
যোগিনীতন্ত্রের কয়েক স্থানে শ্রীহট্রদেশ কামরূপের 
সীমান্তরগতি বলিয়৷ উল্লেখ থাকিলেও সে বিষয়ে 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্থকঠিন। উক্ত অস্ত্রে 
কোচবিহারের আদ্িভূত রাজ! বিশ্বাসিংহের নাম 
পাওয়া যায়। তিনি মোগলকেশরী বাবরের সম- 
সাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তণ্ুকালে মৈমনসিংহ, 
ত্রিপুরা ও ঢাক! প্রভৃতি স্থানের ন্যায় শ্রীহট্রদেশও 
মুসলমানদিগের অধীন হইয়া স্থবে বাঙ্গালার 
অন্তর্গত ছিল। ম্ৃতরাং যোগিনীতন্ত্রমতে শ্রীহট্- 
দেশ তণকালে কামরূপ রাজ্যান্তর্গত বলিয়৷ স্হির 
নিদ্ধারণ কর! যায় না। 

প্রাচীন রাজগণ। 

মহীরঙ্গ দানব কামরূপের আদি রাজা বলিয়৷ 
অবগত হওয়া যায়। তার পর হাটকান্থর, শন্বরা- 
স্থর, রত্বাস্থুর প্রভৃতি দানবগণ পধ্যায়ক্রমে কাম- 
বূপে রাজত্ব করেন। তাহাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । অনস্রশব্দের বুৎপত্তি 
হইতে বুঝ যায় ঘে তাহার বৈদিক দেবদ্বেষী ছিলেন। 
তারপর নরকাম্্বর কামরূপের রাজ! হয়। -যোগিনী- 


তন্ত্রে লিখিত আছে, “দেবেশ্বর নামক জনৈক শৃদ্র-. 


রাজ শকাব্দের প্রারস্তে কামরূপে রাজস্ব করি- 
তেন। উক্ত তন্তরমতে “নাগাখ্যা” বিশ্বনাথ নামক 
স্থানের সন্নিকটে প্রতাপগড়ে আবিভূতি হন। 
অনেকে অনুমান করেন এখানে যে ছুর্গটার 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা তাহারই সময়ে বির- 
চিত হইয়াছিল । যোগিনীতন্ত্রমতে মীনাঙ্ক, গজান্ক, 
শৃকরাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক নামে অভিহিত নরপতিগণ দুই 


শত বতুসর কামরূপের লৌহিত্যপুর নামক স্থানে |. 


 ব্বাজত্ব করিতেন । উপরোক্ত প্রথম তিন জন রাজার 
রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয। 
যায় না। | রী 


স্থন্ছির বরা । 


. হর্যচরিতে দেখিতে পাওয়। যায়, "পুত্র! দেঁবস্য_ 


কৈলাসস্থিতেঃ . শ্ফিতিবন্্ণঃ সুষ্িরবদ্্মী। নাম মহা- 









৮ ৫: শা পাশা শীট 


পংক্তিহস্তং কামন্ধপে সৌমারে. তারহস্তকম্‌.॥ 

















রাজাধিরাজে। যজ্ঞ তেজসাং রাশি মৃগাঙ্ক ইতি 
জনা জগ্ডঃ ( হর্যচরিত, ৭ম উচ্ছাস ) । 

কামরূপের রাজ। স্স্থিরবন্মী “ম্থগাঙ্ক” উপাধিতে 

ভহিত হুইতেন। . হর্চরিতে “র” যুক্ত নাম 
উল্লেখ আছে, কিন্ত্রী তৎপুত্র ভাস্করবশ্মীর তাঅ- 
শাসনে তীহার নাম স্ুস্থিতবন্্া লেখ আছে। 
হর্যচরিত “পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে বাণভট্ট 
সপ্তম শতাব্দীর লোক । তিনি এ সময়েই শ্রীক্টের 
মহারাজ হর্ষবর্ধনের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন । 
এই রাজা শিলাদিত্য নামেও পরিচিত । তাহারই 
রাজধানীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাঁড. 
আহত হন। বাণভট্ট এ ভ্রমণকারীর গ্রন্থ পাঠ 
করিয়৷ নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

মগধের দামোদরগুপ্তের পুত্র “মহাসেন গুপ্ত” 
কামরূপ-রাজ স্থশ্হিত বণ্মার সমসাময়িক ছিলেন। 
তিনি লোহিত্য-তীরে (ব্রক্মপুত্রতটে ) স্থস্থিত- 
বন্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন --. 
*ভ্রীমৎস্থস্থিতবন্ধুট যুদ্ধবিজয়শ্লীঘাপদাঙ্কং মু 
স্যাদ্যাপি বিবুদ্ধকন্দকুমুদক্ষু্াৎস্ছহার [৬] তং। 
লোহিতদা তটেষু শীতলতলেযৃশুফুল্পনাগদ্রম 
চ্ছায়াস্তপ্বিবুদ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃন্ফীতং যশো। গীয়তে ॥ 

চ1996,5 000)095 11050110002] 21007027172, 
ক্ষুণনীতুচ্ছহারের পরবন্তী লিপি অবুদ্ধ থাকায় উক্ত 
স্থানে বন্ধনীসমন্থিত একটা চন্দ্রবিন্দু দেওয়া! হইল। 

মগধের এই গুপ্তবংশ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র- 
গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র “গোবিন্দ ুপ্” হইতে উৎপন্ন । 
অফসড ও দেওবরনার্কের খোদিত লিপি হইতে 
গুপ্তরাজবংশের যে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় 
তাহা নিন্লে প্রদত্ত হইল 2-_ 

(৪০০-১৪ ) দ্বিতীর চন্দ্রগুপ্ত ₹ ধ্ুবদেবী 


পা পপ সা সমস ত্র গর্ব 


| 
(৪১৫-৫৪) প্রথম কুমারগুপ্ত - গোবিন্দগুপ্ত বা 


কৃষ্গুগ্ড 

গু 

প্রথম জীবিত গুপ্ত 
তৃতীয় কুমার গুপ্ত 
দামোদর গুপ্ত 


1 
মহাসেন গুপ্ত 







তন্ধবোধিনী পত্তিকা 


হও কল্প, শষ ভাগ 








মহাসেন গুপ্ত 


| 
শশাঙ্ক মাধবগ্ুপ্ু স্ ্রীমত্তী দেবী 
আদিভ্যসেন-. কোন দেবী 
দেবগুপ্ত- কমল! দেবী 
| 
২য় জীবিত গুপ্ত। 


 জীযুক্ত ত্রেলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনু- 
মান করেন আদিত্যসেন ৬৪০-৭৫ খুঃ অন্দে মগধে 
রাজৰ করেন। অফসঁড় নগরে তাহার রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অফসঁড় নগর অতি প্রাচীন 
স্থান, ইহা! সাকরী নদীর পূর্ববর্তীরে অবস্থিত । 
দেওবরনার্কের প্রাচীন নাম “বরুণিকা”। বিষুঃ- 
পুরাণ মতে মগধের গুপ্ত রাজ্য গঙ্গার উপকূল ভাগে 
প্রয়াগ (41181,880 ) পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
কিন্তু বাযুপুরাণের মতে সাকেত ( অযোধ্য। ) গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল। বায়ুপুরাণ বিষু- 
পুরাণ অপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়া! পণ্ডিতবর রামকৃষঃ 
গোপাল ভাগারকর নির্দেশ করিয়াছেন । মগ- 
ধের প্রধান নগরী ললিতপট্টন ( পাটলিপুত্র ) গুপ্ত 
সাস্রাজোর প্রধান রাজধানী ছিল। মিঃ গ্রাণ্ট 
(4, 91506 ) গুপ্ত সম্রাটদিগের যে সকল 
স্ব্ণমুদ্রা আহরণ করেন তাহাদের অধিকাংশই 
প্রাচীন সাকেত ( ফৈজাবাদের নিকটবর্তী অযোধ্যা) 
নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। মিঃ হুপার অযোধ্যার 
পূর্ববস্তাগ হইতে অনেক গুতমুদ্রা সংগ্রহ করেন। 
এতদ্বারা বায়ুপুরাণের এতিহাসিক সত্যতা নিঃস- 

ন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে । 
( ক্রমশঃ ) 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহম্য ৷ 


নবম প্রকরণ। 
অধ্যাত্ব । 
( শ্রীজ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত ) 
( পূর্ববনুবৃত্তির পর ) 
ভগবদগীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের 
স্বরূপ কখন সগুণ, কখন সগুণ-নিগু এ এইরূপ উত্তর়বিধ 
এবং কখন শুদ্ধ নিগুণ, এই তিন প্রকার বর্ণিত হইয়াছে 
দেখা যায়। উপাপনায় সর্বদা প্রত্যক্ষ মূর্তিই চোখের 


সম্মুখে থাকিতে হইবে এমন কোন কথ! নাই । নিরাকার 
অর্থাৎ চগ্ষুরাদি জ্ঞানেজিয়ের অগোচর শ্বরপের .উপা- 
সনাও হইতে পারে । কিন্ত ধাহার উপাসন! করিতে-হুইবে 
তিনি চক্ষুরাদি জানেজিয়ের গোচর ন! হইলেও, মনের 
গখোচর ন! হইলে তাহার উপাধনা হইতে পারে না। 
উপাসন! অর্থে চিন্তন, মনন ব! ধ্যান। চিন্তিত বস্তর 
রূপ না হইলেও অন্য কোন গুণও মনের উপগপন্ধি না 
হইলে মন কিসের চিন্তা করিবে? তাই অব্যক্ত অর্থাৎ 


চক্ষের অগ্রাহ্য পরমায্মার উপাসন! (চিন্তন, মনন, ধ্যান) 


উপনিষদে যে যে স্থানে কথিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে 
অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিগনাই কল্িত হইস্াছেন। পর- 
মেশ্বরের সম্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপানকের অধিকার 
অনুসারে নানাধিক ব্যাপক কিংব! সাব্বিক হুইক। থাকে; 
এবং বাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরপ কলও লাভ হুয়। 
ছান্দোগ্যোপনিবদে (৩, ১৪. ১) উদ্জ হইয়াছে, “পুরুষ 
ক্রতুময়, যাহার যেকপ ক্রুতু (নিশ্চয় ), মরিবার পর সে 
সেইরূপ ফল প্রাপ্ত. হুয়', এবং ভগবদগীতাতেও কথিত 
হুইয়াছে বে “দেবতাদের প্রতি ভক্রিমান দেবতাদের 
সহিত এবং পিস্ৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহ্ত' 
গিয়| মিলিত হলেন” (গীতা! ৯* ২৫), অথব! “যো যচ্ছ দ্ধঃ 
স এব সঃ” যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি 
লাভ হয় (১৭.৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকেনর 
অধিকারভেদে উপাস্য অব্যক্ত পরমাআযর় গুণও উপ- 
নিষদে তিন ভিন্নন্ূপে বর্ণিত হইয়াছে । উপনিষদের 
এই প্রকরণকে পবিদা।” বলে। বিদ্যা ঈশ্বরপ্রাতি্ 
(উপাসনার্ূপ ) মার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে 
কবিত হুইয়। থাকে, তাহাও শেষে “বিদ্যা নামে অভি 
হিত হয়। শাগল্যবিদ্যা (ছাং-৩, ১৪), পুক্তব- 
বিদ্যা (ছাং ৩, ১৬, ১৭)১ পর্য্যক্কবিদ্যা ( কৌশী, ১), 
প্রাগোপাসনা (কৌধী: ২) ইত্যার্দি অনেক প্রকারের 
উপাসন। উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং বেদাস্তস্থতের 
তৃতীয় অধ্যায়ের ভূতীয় পাদে এই সকল বিবনের বিচার 
কর! হইরাছে। এক প্রকরণে অব্যক্ত পরমাম্মার সপ্ত 
বর্ন এই প্রকারে কর! হুহয্জাছে ঘে- তিনি বনোষর, 
প্রাণশরীর, তারূপ, সত্যসক্কর, আকাশাস্ম!, সর্বকর্ধা, 
সর্বকামঃ- সর্বগন্ধ ও সর্বরদ (৩, ১৪,২)। তত ত্তি 
রীয়োপনিষদে তে! অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা আনন্দ--* 
এই সকল রূপেও পরমাত্মার ক্রমোচ্চ উপাননা কথিঞ্ 
হইয়াছে (তৈ. ২. ১৮৫ ৩.২-৬)। বৃহদারণ্যবে 
(২. ১) অভ্রাতশক্রকে গার্গ্য বালাকী সর্ব প্রথম আদিতা, 
চক্র, বিছ্যুৎ+ আকাশ, বায়ু, অধ্ি, জল ব! দ্িক্সমূছে 
অধিষ্িত পুরুষযুহেরই ব্রহ্গরূপে উপাসনা কথিত হুই- 
স্বাছে ? কিন্ত পরে প্রক্কত ব্রহ্ম এই সকলেরও অতীত, ইহ! 





শাধা়। ১৮৪১ 


---- শশার শি শশী পিকে শাশ্প্পী পপি শি 


অঞ্জাতশক্র তাহাকে বলিয়! শেষে প্রাথোপাসনাকেই যুখ্য 


গ্রতিপাদন করিয়াছেন । ইহাতেই এই পরম্পরা! কিছু 
লম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্তপমন্ত ব্রহ্ষরূপকে প্রতীক” 
অর্থাৎ এই সকলকে উপাসনার জন্য কল্পিত গৌণ ব্রক্ধ- 
স্বরূপ কিংবা ব্রঙ্জনিদর্শক চিছু বলা যায়; এবং এই গৌণ 
রূপই কোন মুর্তিররূপে চোখের সামনে রাখিলে ভাহাকেই 
'প্রতিম।” বল! হয় । কিন্ত মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের 
ইহাই সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃত ব্রদ্গন্বক্ধূপ ইহ! হইতে ভিন্ন 
(কেন, ১, ২-৮)। এই ব্রঙ্গের লক্ষণ বর্ণন করিবার 
সময় কোন স্থানে “সতাং জ্ঞনমনস্তং ব্রহ্ধ” (তৈতি. 
২, ১) কিংবা “বিজ্ঞানমানন্দং বদ্ধ” (বৃ. ৩. ৯. ২৮) 
বল! হইয়াছে ? অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য (সৎ), জ্ঞান ( চিৎ) এবং 
আনন্দন্ধপ অর্থাৎ সচ্চিদাননরূপ,_-এই প্রকারে তিন- 
গুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়! বর্ণন করা 
হইয়াছে। এবং অন্যস্থানে ভগবদগীতার ন্যায় পরম্পর- 
বিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়! ব্রদ্মের: বর্ণন এইপ্রকার 
কর! হইয়াছে যে) ““ত্রক্ম সংও নহেন, আঅসৎও নহেন” 
(খু. ১০, ১২৯.১) অথবা “অপোরণীয়ান্‌ মহতে। 
মহীয়াম্* অর্থাৎ অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অপেক্ষাও 
বৃহৎ ( কঠ, ২ ২* ), *“তদেজতি তরৈজতি তৎদূরে তথ্ব- 
স্তিকে” অর্থাৎ তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দুরে ও 
আছেন, তিনি নিকটেও আছেন-_-(ঈশ. ৫) মুং। ৩. 
১.৭)১ অথবা “সর্বেন্্রিযগুণাভাস” অথচ “সর্ববেজ্ছিয- 
বিবর্জিত” ( শ্বেতা. ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই 
জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ 


ছাঁড়িয়। দিয়া ধর্ম ও অধর্থের, কৃত ও অকৃতের, কিংবা 


ভূত ও ভব্যেরও অতীত খিনি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া, 
জান (কঠ. ২, ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারা- 
রণীয় ধর্মে ব্রদ্ধা রুদ্রকে (মতা, শাং- ৩৫১ ১১) এবং 
মোক্ষধর্দে নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন (৩৩১৪৪ )। 


বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (২. ৩. ২) পৃথিবী, জল ও | 


অগ্মি, এই তিনটাকে ব্রদ্ধের মূর্তপ্পপ বল! হইয়াছে ; 
আবার বাঘু ও আকাশকে অমূর্তরূপ বলিয়া, দেখাইয়! 
ছেন যে, এই অমূর্থের সারভূত পুরুষের রূপ বা রং বদল 
হয় ) এবং শেষে 'এই উপদেশ দিয়াছেন ষে, 'নেতি নেতি' 
'র্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বল! হইল, তাহ! নহে, 
ছাহা ব্রন্ধ নহে,--এই সমস্ত নামরূপাত্মক মূর্ত বা অমূর্ত 
পদার্থের অতীত (পর) যে “অগৃহ্য” বা অবর্ণনীয় 
গাহাকেই পররব্রঙ্ম জানিবে (বৃ, ২. ৩.৬ এবং বেস্ু, 
৩, ২,২২)। স্মধিক কি, যেষে পদার্থের কোন নাম 
দেওয়া যাইতে পারে সেই সমস্তেরও অতীত যিনি, তিনিই 
পরব্রক্ম এবং সেই বর্ষের অব্যক্ত ও নিগুণ শ্বরূপ দেখা- 
ইবার জন্য “নেভি নেতি' এই এক গু নির্দেশ, আদেশ 





উছার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ ৩. ৯ ২৬; 
৪.২, ৪) ৪.৪, ২২ ৪. ৫,১৫)) সেইরূপ অন্য উপ- 
নিষদেও পরব্রন্ধের নিগুণ ও অচিস্ত্যবূপের বর্ণন পাওয়। 
যায়, বথা--*্যতে। বাচে। নিবর্তন্তে অগ্রাপায মনসা সহ্ছ 
(তৈত্তি, ২.৯)? “অগ্রেশ্ং ( অনৃশ্য ), অগ্রাহ্য” (মু. 
১,১,৬), «“নচক্ষুঘা গৃহাতে নাপি বাঁচা” (মং, ৩.১. 
৮)--চোখে দেখ! যায় না! কিংবা বাক্যের দ্বারা বল! 


যায় না; অথব1- 
অশবমম্পর্শবরূপমবায়ং তথারসং নিতামগন্ধবচ্চ যৎ। 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং বং নিচাষ্য তন্ব হ্যুমুখাতপ্রসুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পঞ্চ মহাভূতের শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুপ-বিরঞিত, অনাদি, অনস্তঃ ও 
অব্যয় ( কঠ, ৩, ১৫ 3 বেস, ৩, ২, ২২-৩* দেখ )। মহা- 
ভারতের শাস্তিপর্তে নারায়ণীর বা ভাগবত ধর্শের 
বর্ণনাতেও ভগবান নারদকে আপন বাস্তব স্বরূপ “অদৃশ্য, 
অস্ত্রের, অস্পৃশ্য, নিন, নিষ্ধল (নিরবয়ব ), অজ, 
নিত), শাখত ও নিক্রিয়” এইরূপ বলিয়! তিনিই জগতের 
উৎপত্তি ও প্রল্নকর্ত। ব্রিগুণাতীত পরমেশ্বর এবং ইহা" 
কেই 'বাস্থদেব পরমাস্মাঃ বল হয়, এইরূপ বলিগ়াছেন 
(মভা, শাং ৩৩৯. ২১২৮ )। 

অতএব উপরি-উক্ত বচনাি হইতে উপলব্ধি হইবে 
ধে, শুধু তগবদ্গীতায় নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারা- 
রণীয় বা ভাগবত ধর্দদে এবং উপনিধদেও পরমেশখরের 
ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা! অবাক্ত শ্ববূপই শ্রেষ্ঠ ত্বীকৃত হুই- 
পাছে, এবং এই শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, 
সগুণনিগুণ ও শেষে কেবল নিগুণ এই তিনপ্রকারে 
বর্ণিত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক ও শ্রেষ্ঠ 
শ্বরূপের এই তিন পরম্পর-বিরোধী রূপের মিপ কিরূপে 
কর! যাইবে? এই তিনের মধ্যে সগ্ণ-নিগুণ অর্থাৎ 
উ্য়াস্বক যে রূপ তাহ! সগ্ডণ হইতে নিগুণে (কিংব। 
অজেয়ে) যাইবার সোপান বা সাধন এইকপ বুঝা 
যার। কারণ, প্রথমে সগ্ডপ রূপের জ্ঞান হইলে পর 
আস্তে আন্তে এক এক গুন ছাড়িয়া দিলে নিগুণ 
স্বরূপের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অন্ু- 
সারেই ব্রহ্গপ্রতীকের ক্রমোচ্চ উপাপন! উপনিষদে বর্ণিত 
হইয়াছে । উদ্দাহরণ যথ1--তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দের ভূগু- 
বল্লীতে বরুণ স্ৃগুকে প্রথমে এই উপদেশ দিলেন দে, 
অন্নই ব্রঞ্ধ তদনভ্তর ক্রমে ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও 
আনন্দ এই ব্রহ্গন্বরূপের জান তাহাকে দিয়াছেন € তৈত্তি, 
৩, ২৬)। কিংবা এরূপও বল! যাইতে পারে যে, 
খগুণবোধক বিশেষণের দ্বারা কেহ নিগুণের বর্ণন। কখনই 
করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পরম্পরবিরুদ্ধ বিশে- 


৮০০ 


তথ্বকেধিনী পত্রিকা 


নও কা। ১৭ ভা 





ধধের ধারা তাহার বর্ণনা করিতে হ্য়। 
বা. 


“নিকটে” বা “অসৎ এইরূপ পর্যায়ক্রমে আমাদের 


কারণ, দর 
“সং, শব্ধ উচ্ছারণ করিবামাত্র অন্য কোন বস্ত 


মনে উপবন্ধি হইয়া! থাকে । কিন্তু একই ব্রদ্ধ যদি 
সর্বব্যাপী হয়েন তবে পরমেশ্বরকে "দুর বা “সৎ, 
বিশেষণ দিয়! “নিকট' বা “মসৎ+ কাহাকে বলিব? 
এই অবস্থাতে “দূর নহেন, নিকট নহেন 7 সৎ নহেন, 
অসৎ নহেন'--এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে,--দূর 
ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি পরম্পরসাপেক্ষ গুণের 
জোড় উঠাইয়! দিয়া, বাকী যাহা কিছু নিগুণ সর্বব্যাপী, 
সর্বদা নিরপেক্ষ ও শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম 
এইরূপ বোধ হুইবার জন্য, ব্যবহারক্ষেত্রে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ বিশেষণের এই ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই (গী, ১৩, ১২)। যাহা কিছু আছে তাহা 


সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, নিকটেও তিনিই, সংও 


তিনিই এবং অসৎও তিনিই । তাই, অনা দৃষ্টিতে দেখিলে, 
সেই ব্রঙ্জের পরম্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে 
বর্ণনা করিলেও চলে (গী. ১১. ৩৭7 ১৩১১৫ )| 
কিন্তু সগুণ-নিগুধ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপপত্তি 


, এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগ্ুণ ও নিণু৭ 


এই ছুই পরম্পরবিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত, হন, সে কথার 
ব্যাখ্যা অবশিষ্টই রহিয়া যাঁয়। যখন অব্যক্ত পরমেশ্বর 
ব্যক্ত ব1 ইন্ত্রিয়গোচর রূপ £ধারণ করেন তখন উহা 
তাহার মায়; কিন্তু ব্যক্ত কিংব! ইন্দত্রিয়ের গোচর ন! 
হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই যখন তিনি. নিগুণের . স্থানে 
সগুণ হইয়! যাঁন তখন তাহাকে কি বলিবে ? উদাহরণ 
যথা-_একই নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহু 'নেতি নেতি, 
বলিয়! নিগডণ বলেন, আবার কেহ তাহাকে সর্ধগুণসম্প্র, 
সব্ধকর্া ও দয়ালু বলেন। ইহার বীজ কি? কিন্বা উভয়ের 


: মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্টি ? এই নিগুণ অব্যক্ত, ব্রন্ধ হইতে 


' সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ও জীব কিরুূপে উৎপন্ন হ্ট্ল ? এই 


সকগ বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা মাবশ্যক । সমস্ত সক্কল্পের দাত! 
অব্যক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সণ) উপনিষদে ও গীতায় 
নিগুপস্বরপের যে বর্ণনা আছে, তাহ! অতিশয়োক্ি 


বা নিরর্৫থক প্রশংসাপর উক্তি--এইরূপ বলিলে অধ্যাস্ব- 


শান্ের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। হে বড় বড় 
বহায্মাগণ ও খাষিরা মনকে একাগ্র করিয়া সুক্ষ ও 
শান্ত বিচারের ভ্বার|! এইরূপ সিঙ্গাস্ত করিয়াছেন যে, 
“যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনল! সহ” €(তৈ. ২. 
৯)--মনেরও যিনি ছর্গম, বাঁক)ঃও ধাহাকে বর্ণন1! করিতে 
পারে না, তাহাই চরম বরন্স্বরূপ তাহাদের আত্মগ্রতীতি 
অতিশয়োক্তি, কি, প্রকারে বল! যায়? আমর! সাধারণ 
মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনন্ত, ও নিগুণ ব্রদ্দের 


পাসে পিসী পেপার পোপ পাপা সপে সপ 


ধারণ! হয় না বলির প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হইবে বলা আ; 
ু্য্যাপেক্ষা আমাদের দীপ শ্রেষ্ঠ বল। একই |. হা খাঁ: 
এই নিপুণ স্বরূপের উপপত্তি উপনিষদে অথব! গীতা? 
না নেওয়া হইত তবে পৃথক কথ! হইত; কিন্তু বাস্তবিক 
তাহা নহে । দেখ-না, তগবদ্‌্গীতায় তো স্পষ্টই বল! 
হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও গ্রক্কত স্বরূপ অব্যক্তই ) 
এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ ধারণ করেন সে তো! তার 
মায়া (গী, ৪. ৬)) কিন্তু ভগবান ইছাও বলিয়াছেন যে, 
প্রকৃতির গুণের দ্বার। “মোহ প্রাণ্ড হইর। মূর্খ লোক 
( অব্যক্ত.ও নি৪) আম্মকেই কর্তা মনে করে" (গী, 
৩, ২৭-২৯ ), কিন্তু ঈখবর তে! কিছুই করেন না, কেবল 
অজ্ঞানের ত্বার! লোক ত্রান্ত হয় (গী. ৫,১৫) অর্থাৎ 
ভগবান ্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, অব্য 
আত্ম বা পরমেশ্বর বস্তত নিগুণ হইলেও (গী, ১৩, 
৩১) মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাহার উপর 
কর্তৃত্বাদিগুণের অধযারোপ করিয়া তাহাকে সগুণ অব্যক্ত 
করিয়া তোপে (গী, ৭,২৪)। এইরূপ ভগবান স্পষ্ট 
উপদেশ করিয়াছেন ইহা হইতে পরমেশ্বরের স্বরূপ 
বিষয়ে গীতায় এ সিদ্ধান্ত বুঝা যায় (১) গীতায় পর- 
মেশ্বরের ব্যক্ত স্বর্ূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও পর- 
মেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ নিগুপন ও অব্যক্তই, এবং 
মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাহাকে সগ্ুগ মনে করে, 
(২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ 
অর্থাৎ সমস্ত জগ এই পরমেশ্বরের মায়া ) এবং (৩) 
সাংখ্যদ্িগের পুরু ব1! জীবাম্মা যথার্থত পরমেশ্বররূপী, 
পরমেশ্বরেরই ন্যায় নিগুণ ও অকর্তী, কিন্ত “অজ্ঞান*- 
বশত লোকে তাঞ্াকে কর্ত। বলিয়া মনে করে। বেদান্ত- 
শাস্ত্রের সিন্ধান্তও এইরূপ ? কিন্তু উত্তর-বেদাস্ত গ্রন্থে এই 
সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায় ও আবদ্যা এই হছুষের মধ্যে 
একটু. প্রভেদ কর! হইমাছে। উদ্বাহ্রণযথা-_পঞ্চদশীতে 
প্রথমে কথিত হইয়াছে বে, আত্মা ও পরর্রক্ম উয়ই মুলে 
একই অর্থাত ব্রন্গস্বরূপ.) এই চিৎস্বরূপ ব্রচ্ষ খন মায়্াতে 
প্রতিবিদ্বিতহন তখন মবরজস্তনোগুবমী ( সাংখ্যদিগের 
মুল) প্রকৃতি নির্মিত হয়। কিস্তু পরে এই মায়ারই 
আবার “মায়া, ও “অবিদ্যা' এইরূপ ছুই তেদ করিয়া, 
বল। হইয়াছে ; মায়ার ত্রিগুণের মধ্যে “শুদ্ধ” সবগুণের 
যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়াঃ এবং এই 
মায়াতেই প্রতিিস্বিত ব্রক্ঘকে সগুণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশখর 
(.িরণ্যগর্ভ ) বলা হয় ) এবং এই লব্বগুণ যে, “অপু 
হইলে 'অবিদ]' হয় এবং তাহাতে প্রতিবিদ্বিত ব্রঙ্গকে 
“জীব” এই নাম দেওয়! হয় ( পঞ্চ, ১. ১৫-১৭ )। এই- 
ভাবে দেখিলে, একই মারার স্বরূপত ৫ুই ভেদ করিতে 
হয়--নর্থাৎ উত্তরকালীন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখিলে, 


বশ, পীতা-রহদ্য ৮ 


সত ২০ ১০2০ 








পরর্রন্ধ হইতে 'ব্যক্ত ঈশ্বর উৎপর হইবার কারণ মাক্কা "কেন দেখা যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের সমাবেশ 
এবং জীব” উৎপর় হইবার কারণ অবিদ্য মানিতে হয় । | উক্ত ছোট শব্দ ছুটির মধ্যে হইয়াছে । কিংবা! সংক্ষেপে 
কিন্তু গীতাতে এই প্রকার তেদ কর! হয় নাই। গ্গীত। | বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার করিতে হইবে 
বলেন যে, ভগবান শ্বয়ং যে মায়ার দ্বার বাক্ত অর্থাৎ | যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নিদ্বন্দে অনেক প্রকার ছন্য 
সগ্ুণ রূপ ধারণ করেন (৭.২৫)॥ কিংবা যে মায়ার অদ্বৈতৈ দ্বৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। 
ত্বার। অধ! প্রকৃতি অর্থাৎ অগতের সমব্ত বিভূতি তাহ। সাংখ্যকারের! এই বিবাদ হইতে রক্ষ। পাইবার জন্য এই 
হইতে উৎপর ছয়, (৪. ৬), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যেঃ নিগুণ ও নিত্য পুরুষের 
দ্বারা জীব মোঁহ গ্রাপ্ত হয় (৭. ৪-১৫)। “অবিদ্য।” এই | ন্যায় ব্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুগ প্ররুতিও নিত্য,ও স্বতন্ত্র 
শব্ধ গীতার কোথাও আসে নাই ; এবং শ্বেতাশ্বতরোপ- | কিন্তু অগতের মূলত অনুসন্ধান করিবার মানবমনের 
নিধদে যেখানে এ শব্দ আসিয়াছে সেখানে তাহার অর্থও | যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দ্বেতের দ্বারা তাহার . 
এইপ্রকারে ম্প8 করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই | সমাধান হয় না! শুধু নহে, প্রত্যুত যুগজিবাদে ও এই দ্বৈত 
অবিদ্য। সংজ্ঞ। দেওয়। হইয়াছে, ( শ্বেতা- ৫. ১)। তাই, | টেকে না। তাই, প্রক্কৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া 
উত্তরবেদান্ত গ্রন্থে কেবল নিরূপণের সুৰিধার জন্য জীব ও | উপনিষৎকারের! এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দ 
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্য| ও মায়ার সুস্ম ভেদ স্বীকার ন। | ব্রদ্ম হইতে ও শ্রেষ্টপদবীর “নিগুণ" ব্রহ্মই জগতের মূল। 
করিয়। আমি 'মায়+, “অবিদ্যা ও “অজ্ঞান এই শব্দ- কিন্ত এক্ষণে নিগুণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, 
গুরিকে সমানার্থকই মানি ; এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি | তাহার উপপত্তি দেওয়। আবশ্যক । কারণ দাংখ্যের ন্যায় 
অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, ত্রি€ণ- | বেদাস্তশ।স্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যাহ! নাই তা হইতেই 
ত্বক মায় অবিদ্া। বা অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত | পারে না; এবং তাহ! হইতে যাহ। আছে তাহ! কখনই 
তাত্বিক শ্বরূপ কি, এবং উহার সাহায্যে গীত। ও উপ- উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নিপুণ 
নিষদের সিদ্ধাত্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে করা যায় । | অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই ব্রঙ্গ হইতে, সগ্ণ অথাৎ 

নিগুণ ও সগুণ এই শব্খ ছুটি দেখিতে ছোট হইলেও । যাহাতে গুণ আছে এহরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে 
উহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা | পারে না। তবে আবার মণ্ডগ আপিল কোথা হইতে ? 
দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্রহ্ধা্ড চক্ষের সম্মুখে আসিয়! | সণ যদি নাই বল, তাহা তো৷ চোখের সামনে দেখ! 
দগায়মান হয় । যথা, জগতের মূল যখন এ অনাদি | যাঁছতেছে। এবং নিগুণের ন্যায় সগুণও যদ্দি সত্য বল, 
পদ্ধতরঙ্ষই, ধিনি এক, নিক্ক্িয় ও উদাসীন, তথন তাহাতে | তাহ! হইপে দেখিতেছি যেন হত্দ্রিয়ের গোচর শব্দ ম্প্শ 
মন্ুষ্যের ইন্ত্রিয়ের গোচর অনেক প্রকার ব্যাপার ও গুণ রূপ রসাদি সমস্ত গুণের স্বরূপ আজ এক প্রকার কল. 
কি প্রকারে উৎপন্ন হয় এবং এই প্রকার তাহার অথণ্ডতা | মপঃ প্রকার-_ মর্থাৎ উহ! নিতা পরিবর্তনশীলঃ অতএব 
কি প্রকারে ভগ্র হইল; কিংব! যিনি মূলেতে একই | নশ্বর, বিক।রা ও অ-শাখত, তখন তে। (পরমেশ্বর 
তীহাতে ভিন্ন ভিন্ন ববিধ পদার্থ কিরূপে দৃষ্ট হইতেছে) | বিভাজ্য এইরূপ কর্পনা করিয়া ) হাহ ঝলিতে হয় যে 
য়ে পরব্রক্ধ নির্ব্বিকার এবং ধাহ'তে, মধুর, অগ্নঃ কটু! এইক্সপ সগুশ পরমেণ্বরও পরিবর্তনশীল ও নশ্বর । কিন্ত 
কিংবা! ধন, তরল অথব। শীতোষাদি ভেদ নাই, তাহা" ৃ বিাজ্য ও শশ্বর হওগায় যিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধ( তর 
তেই বিভিন্ন রুচি, নুনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা াতল | মধ (নিত; পরতন্ত্র হহর়। কা করেন তাকে কেমন 
ও উষ্ণ) সুখ ও হুঃখ, আলোক ও অন্ধকার শব ও | করিয়া পরবেশ্বর বণিবে? সারকখা? চাহ ইশ্ট্রিমগোচর 
অমর্ত। ইত্যাদি অনেক প্রকারের . ঘন্থ কিরূপে উৎপন্ন ৰ সমন্ত সওণ পদার্থ পঞ্চনহাভূত হস্তে উৎপন্ধ হুহয়াছে 
হইল; যে পরব্রহ্ম শান্ত ও নির্ববাত, তাহাতেহ নানাবিধ | স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যান্ধ অখবা। আধি তক 
ধ্বনি ও শর্ব কিরূপে উৎপন্ন হইল) €য পরঞএরদ্দে অন্তর ৰ দৃষ্টিতে মনে-কর থে» সমস্ত পদ[খ একই অব্যঞ্ত কিন 
বাহির কিংব। দুর-নিকট ভেণ নাই, তাহাতে অগ্রপ*্ঠা২ | সঞ্ডণ মণ প্রকাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ;--ধে কোন 
এপার ও-পার কিংবা দুর-নিকট অথব। পুব্ব-প।শ্চম ূ পক্ষ স্বীকার কর না তেন, হহ1 নি।ব্ববাধ রূপে সিদ্ধ যে, 
ইতাদি দিক্কৃত স্থলকৃত ভেদ কিরূপে আদিল) বে | নশ্বর গুণ যে পর্য্ত এই মু প্রক্কাত হহতেও বিচ্যুত 
পরব্রহ্ধ অবিকারী, ত্রিকালে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত, | না হঘ চে পথ্য পঞ্চ মহাইতকে বা প্রক্ৃতিরূপ 
তাহাতে ন্যুনাধিক কাঁল-পরিমাণে নশ্বর পদদার্থসযূহ কিব্পে | এই সগুুণ মুল পদাথকে জগতের অবিনাশী, শ্বতস্তর ও 
হইল; কিংবা যাহাতে কাধ্যকারণভাবের ম্পশমাত্র | মুত তথ মনিতে পার! যাঁয় না। তাই যিন প্রতিবাদ 
নাই দেই পরদ্ষের কাধ্যকারণরূপ,--যথা মৃত্িক। ও ঘট | স্বীকার করেন তাহার পরমেশ্বপকে নিত, স্বতন্ত্র ও অম্বৃত 
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বল! ছাড়িয়া দিতে হয়» অথব| পঞ্চ মহ্াতৃতের অথৰা 
সগুণ মূল প্রক্কৃতিরও অতীত কোন্‌ তত্ব আছে তাহার 
অন্ুসপ্ধান করিতে হইবে, ইহ! ব্যতীন অন্য কোন মার্গ 
নাই । মুগতৃষ্িকায় তৃষত। নিবারণ কিংবা! বালুক! 
হইতে তৈল বাহির হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ 
নশ্বর বস্ত হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও এইরূপ ব্যর্থ 
এবং এই জন্য, যাজ্ঞবন্ক্য আপনার পত্রী টমত্রেমীফে ম্প্ট 
বলিয়াছেন.যে, যতই কেন সম্পত্তিলাভ হউক না তাহা 
দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশ! নাই-_“অম্ৃতত্বন্ত তু নাশাপ্তি 
বিত্তেন” (বৃ. ২" ৪. ২)। ভাল, এখন যদি অমৃতত্বকে 
মিথ্যা! বল, তবে কোন মানুষের এই স্বাভাবিক ইচ্ছ! 
দেখা যায় ষে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম 
ব1 পুরফ্ষার কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুন্রপৌত্রািক্রমে 
অর্থাৎ চিরকাল উপভোগ করিতে চায়; অথবা ইহাও 
দেখা যাক যে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্তির অবসর 
উপস্থিত হইলে আমর জীবনেরও পরোয়া রাখি ন|। 







ভক শ প্পাপ্শা শপ সি ল কপি 





খকৃবেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূর্বাতন খধিদের 


এই প্রার্থনা যে, “হে ইন্দ্র! তুমি “অঞ্ষিতশ্রব” অর্থাৎ 
অক্ষয় কীর্তি বা ধন দাও” (খা, ১, ৯. ৭), অথব। ?হে 
সোম! তুমি আমাকে বৈবস্থত (যম) লোকে অমর কর» 
(খ. ৯.১১৩,৮ )। পূর্ববধষিদিগের প্রার্থনা ছাড়িয়া দিলেও 
অর্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই শ্বীকার করিয়া, স্পেন্সর, 
কৌোৎ-প্রভৃতি নিছক আধিভৌতিক পণ্ডিতও 'প্রতিপাদন 
' করিয়াছেন যে, “কোন ক্ষণিক সুখে না ভুলিয়া! বর্তমান 
ও ভাবী মানবজাতির চিরন্তন সখের জন্য চেষ্টা! করাই 
এই জগতে অমনুয্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্তব্য 
আমাদের দৃর্টিসীমার বাছিরে নিরন্তর কল্যাণের অর্থাৎ 
অমৃতত্বের এই কল্পন! আসিল কোথা হইতে? যদি 
বল তাহা শ্বভাবসিঘ্ধ, তাহ! হইলে এই বিনশ্বর দেহের 
বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্ত আছে এইরূপ বলিতে 
হর়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্ত কিছু মাই যদি বল। 
তবে আমাদের যে মনোবুত্তির সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় 
তাহার অন্য কোন উপপত্তিও দেওয়৷ যাইতে পারে না। 
এইদ্ধপ কঠ্রিন সমস্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌতিক 
পণ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই 
মীমাংস! হইবার নহে, তাই ইহার বিচার না করিয়া 
দৃশ্য জগতের, পদ্ার্থসমূহের "ণধর্মের বাহিরে আমাদের 
এনকে ধাবিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ 
বলিয়া মনে হয়? কিন্তু মন্থুব্যের মনে তবজ্ঞানেত্ ষে 
স্বাভাবিক আকাজ্ষ। আছে তাহা কে আটক করিবে, আর 
কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই ছুর্ঘনীয় জ্ঞান- 
্পৃহাকে একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা 


হইতে হইবে? €ষ দিন মনুষ্য এই পৃথিবীতে এ 


২০ কল্প, ১ ভাগ 


আসিয়াছে যে, সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মৃলীভূত 
অমৃত তত্ব কিঃ এবং তাহা! আমি কিরূপে প্রাপ্ত হইব । 
আধিভোতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্‌ না কেন, মন্তু- 
ষ্যের অমুততত্বের জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
কথনই হ্বাস হইবার নহে । আধিভৌতিক শান্তর যতই 
উন্নতি হোক্‌ না কেন, সমস্ত আঁধিভৌতিক জগৎ 
বিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া আধ্যাপ্িক তত্বজ্ঞান তাহার 
অগ্রেই নিয়ত দৌড়িতে থাকিবে! ছুই চারি হাজার 
বৎসর পূর্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং এক্ষণে পাশ্চাত্য 
দেশেও এ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয় । অধিক কি, 
মানব-বুদ্ধির এই আকাঙ্ষ। যে দিন চলিয়া যাইবে সেই 
দিন তাহাকে “স বৈ মুক্তোৎথবা পণ্ডঃ* এইরূপ বণিতে 
হইবে ! 

যাক্‌। দিক্কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, শ্বতন্্র 
সম, এক, নিয়স্তর, সর্বব্যাপী ও নিগুণ তত্বের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে অথবা! সেই নিগডপ তত্ব হইতে সগুণ জগতের 
উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপা- 
দিত হইয়াছে তাহ! অপেক্ষ। অধিক সযুক্তিক উপপাদ্দন 
অন্য কোন দেশের তত্জ্ঞানী অদ্যাপি বাহির করেন. 
নাই । অর্বাচীন জর্মন তত্বজ্ঞ ক্যান্ট মন্ুযোর বাহা- 
জগতের নানাত্বজ্ঞান একত্বের দ্বারা কেন ও কি প্রকারে 
হয় তাহার শুক্র বিচার করিয়া এই উপপত্তিই অর্বাচীন" 
শান্গ-পদ্ধতিতে অধিক স্প$ করিয়াছেন ; এবং হেগেল 
নিজের বিচারে কাণ্ট হইতে কিছু আগাইয়া গেলেও 
তাহারও সিদ্ধান্ত বেদাস্তকে আগাইয়া যাইতে পারে 
নাই। শোপেন্হৌরেরকথাণ্ড তাই। ল্যাটিন ভাষায় 
অনুদিত উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিপেন এবং 
তিনি একথাও লিখিয়! রাখিয়াছেন যে, 'অগতের সাছি- 
ত্যের এই অত্যুত্রম গ্রন্থ* হইতে কোন ফোন বিচার 
তিনি আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন । এই গভীর বিচার 
এবং তাহার সাধকবাধক প্রমাণে কিংবা বেদান্তের সিদ্ধান্ত 
এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তত্বজদিগের সিদ্ধাতে 
কতট। সাদৃশা ও কতটা বৈষম্য; অথবা উপনিষদ্‌ ও 
বেদান্ত স্থত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রসন্থোক বেদান্ত এবং তহুত্তর- 
কালীন গ্রন্থোক্ত বেদাস্ত-_-ইহাদের মধ্যে ক্ষুত্র বৃহৎ তে 
কিকি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ ৫৪ 
কুড্র গ্রন্থে সম্ভব নহে। তাই, গীতার অধ্যায্ সি্ধাত্ে 
সত্যতা, উপপত্তি ও মহত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ 
কর! আবশ্তক মনে করিয়।, যুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদাহ্- 
তর ও তাহার শাক্করভাষ্য--অবলঘ্বনে, আমি কেবল, 
ত্র সকল বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছি যাত্র। 
প্রকৃতি ও পুরুষ দাংখ্যোজ এই হ্বৈতৈর অতীত কি 


ঘবাড়। ১৮৪১ 


গীত। শ্লহস্য 
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তাহার নির্ণর করিবার জন্য অগব্ত্রষ্টা ও দৃপাজগৎ এই 
দ্বৈতী ভেদের উপরেই ধ্লাড়াইয়। না থাকিনা জগখ্দ্রই। 
পুরুষের বাহা-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার স্বরূপ কি, 
তাহ! কি করিয়1 ও কাহার হয়, এই বিষয়ের ও হুক বিচার 
কর! আবশ্যক । বাহা জগতের পদার্থ মনুযোর চক্ষে যেরূপ 
প্রতিভাত হয়, পশুদের নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত 
হইয়।থাকে। কিন্ত মহুষোর ইহাই বিশেষত্ব যে, চক্ষু, 
কর্ণ ইত্যার্দি জ্ঞানেন্দ্িযযোগে উহার মনের উপর 
ঘটিত সংস্কারসমূছের একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে 
বিশেষরপে থাক! প্রযুক্ত, বাহ্যজগতের পদার্থমাত্রের 
হান উহার হইয়া থাকে । এই বিশেষ শক্তি যে একী- 
করণের ফল, সেই শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ 
উহা আম্মার শক্তি ইহা! পূর্বে ক্ষেব্রক্ষেব্রজ্ঞবিচারে 
বলিয়াছি। কেবল একটীমাত্র পদার্থের নহে, প্রহ্যুত 
গ্রগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের কাধ্যকারণভাবাি 
যে অনেক সম্বন্ধ--যাহাকে জাগতিক নিয়ম বলে__ 
তাহারও জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে । কারণ, 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্ধ্য- 
কারণাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কিন্তু দ্র 
ত্বীয় মার্নসক ব্যাপারের ছারা তাহ! নিপ্ধারণ করিয়। 
থাকে । উদাহরণ যথা-কোন এক পদার্থ আমাদের 
চোখের সম্মুখ দিয়। চলিয়া! গেলে তাহার রূপ ও গতি 
দেঁধিকা আমর! স্থির করি যে, তাহ! একজন যুদ্ধের 
সেপাই এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়| যাঁয়। ইহার 
পরেই আর কোন পদার্থ এ প্রকার রূপ ও গতি লইয়! 
চোখের সম্মুথে আমিলে আবার সেই মানসিক ক্রিয়া! সুরু 
হয় এবং উহাও আর এক সিপাই এইরূপ আমাদের 
বুদ্ধি নিশ্চিত ধারণ! করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে 
একের পর এক করিয়! যে অনেক সংস্কার আমা- 
দের মনের উপর সংঘটিত হয় আমাদের স্মরণশক্তি 
দ্বার! সেগুণি স্মরণ করিয়! একত্র করি; এবং যখন এ 
পদার্থসমূহ আমাদের সম্মুথে আসে, তখন এ সমস্ত 
ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের ক্জান একত! প্রাপ্ত, হয়, আর 
আমর! বলি যে আমাদের সম্মুখ দিয়! 'সৈন্য' চলিতেছে । 
খই সৈন্যের পশ্চাতে আগত পদার্থের রূপ দেখিয়া 
হছাহাকে 'রাজ।, বলিয়! নির্ধারিত কার । এবং সৈন্য- 
গন্বস্ধীয় পূর্ব্ব সংস্কার ও “রাজা” সম্বন্ধীয় এই নুতন 
গুক্কার--এই ছুই সংস্কারকে একত্র করিয়া আমর! বলির 
থাকি যে, রাজার সোর়ারী” চলিয়াছে এই জন্য বলিতে 
হয় যে, জগৎজ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত জড় পদাঁ- 
এের জান নহে? কিন্ত ইন্ত্িয়ের দ্বার মনের উপ 
সংঘটিত অনেক মংস্কারের বা পরিণামের যে একীকরথ 
“দর্শক” আত্মা করে॥ তাভারই ফল এই জান। এইদন্য 


ভগবদগীতাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে, 
“অবিভক্তং বিভক্তেযু* অর্থাৎ যাহ! বিশুক্ত বা ভি ভিন্ন, 
তাহার মধ্যে অবিস্তক্ততা বা একত্ব যাহা! দ্বারা বুঝ! যায় 
তাহাই প্রকৃত আন * (গী. ১৮. ২০)। কিন্ত ইন্রিয়- 
যোগে মনের উপর যে সংস্কার প্রথমে সংঘটিত হয়, তাহা! 
কিরূপ, এই বিষয়ের সুস্ বিচার করিলে আবার দেখিতে 
পাওয়! যাঁয় যে, চোখ, কাণ, নাক প্রভৃতি ইস্ত্রি দ্বার! 
পদ্দার্থমাত্রের রূপ, শবঃ গন্ধ প্রসৃতি গুণ জানিতে 
পারিলেও এই বাহা গুণ যে দ্রব্যের মধ্যে আছে 
সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ শ্বরূপসম্বদ্ধে আমাদের ইন্দরির আমা- 
দিগকে কিছুই যলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট 
হইল ইহা! আমর] দেখি সত্য, কিন্তু াহাকে আমর! 
“ভিজ! মাটি' বলি সেই পদার্থের মূল তাত্বিক স্বরূপ কি 
তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দ্রতা, 
ময়লা রং বা গোলার ন্যায় আকার (রূপ), ইত্যাদি 
গুণ, ইন্দ্রিযযোগে মন পৃথক পৃথকর়পে অবগত হইলে পর, 
সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করির্না পর্শক' আম্ম।, 
বলিয়। থাকে বে ইহা "ভিজ! মাটি+১ এবং পরে এই 
দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের সাত্বিক স্বরূপ ব্দলিয়াছে এক্প 
মনে করিবার কোন কারণ নাই ) ভিতরফণাপ1, গোলা. 
কার, খন্থনে আওয়াজ ও শুতা! .ইত্যাদি গুণ মন অব- 
গত হইলে পর, তাহাদের একীকরণ করির়! “দর্শক' 
আত্ম। তাহাকে “ঘট” বলিয়া থাকে । সারকথ!, সমস্ত 
পরিবর্তন ব1 ভেদ, "রূপ বা আকারেই” হইতে থাকে এবং 
যথা, মনের উপর উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত 
হয়, “ব্রা সেই সকল সংস্কারের একীকরণ করিবার পর, 
একই তাত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হুইয়। থাকে) 
ইহার সর্বাপেক্ষ। সহদ্ধ উদাহরণ-_সমুদ্ধ ও তরঙ্গ, কিংব! 
স্বর্ণ ও অলম্কার। কারণ, এই ছুই উদাহরণে রং, ঘনত্ব, 
তরলতা, ওজন প্রস্তুতি গুণ একই থাকে, কেবল রূপ 
(আকার) ও নাম এই ছুই গুণ বদল হয়। ?সই জন্যই 
বেদান্তে এই সহ দৃষ্টান্ত সর্বদাই প্রদত্ত হইয়! থাকে । 
সোনা! একই, কিন্তু তাহার আকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ষে 
পার্থকা ঘটিয়াছে, ইন্দ্রিযরযোগে গৃহীত তাহারই সংস্কার" 
সকল মনের দ্বার! একত্র করিয়] “দ্র81, তাত্বিক দৃষ্টিতে 
একই মূল পদার্থের একবার “ঠুসী*, একবার “পৌটা, 
একবার “সল্পে”, একবার “তম্মণি এইন্ধপ ভিন্ন তিন্ন নাম 
দিয়া থাকে । আমরা সময়ে সময়ে পদার্থসমূছের এই 
প্রকার যে নাম দিয়া থাকি, এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আক্কাতির 
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৪ ৃ তত্ববৌধিনী পত্রিকা ২০ কলস, ১ম তাগ 
দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে থাকে সেই আক্লৃতিসমূহকেই রবীক্রনাথের পত্র । 


উপমিধঙ্গে “নামরূপ* (নাম ও রূপ) বলা-হয়) অন্য ৃ ্ 
সমন্ত গুণেরও উহ্ারই মধ্যে সমাবেশ করা যাইতে পারে |  ভক্তিভাজন শ্রীযুক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লাটকে 
(ছাংং ৩ও 97 বৃ. ১৪,৭91 কারণ, যে কোন ইংন্রেজীতে যে পত্র লিখিয়! নাঁইট্‌ উপাধি বর্জন করি- 
গুণ ধর না কেন, তাহার কোন না কোন নাম বা রূপ | য়াছেন, নিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল ১-.- 
থাঁকিবেই | কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, ূ পঞ্জাবের কয়েকটি স্থানীয় দাঙ্গ! নিবারণ করিতে গিয়া 
ভাহাদের মূলে এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় | পঞ্জাব সরকার যে বিরাট প্রতিকার-ব্যবস্থ! করিয়াছেন, 
এবং আধারভূত কোন দ্রব্য আছে বপিতে হয়। জলের । তাহাঁতে আমাদের মনে বড়ই আখাত লাগিয়াছে এবং 
উপর যেমন কোন প্রকার ফেণপুঞ্জ ( বা তরঙ্গ ) থাকে, | আমাদের মনে হইতেছে যে, তারতবাপী প্রঙ্গাকুল 
সেইন্প একই মূল দ্রবোর উপর অনেক নামনূপের আমর! নিতান্তই অনাথ । হতভাগ্য অপরাধিগণের অপ- 
আবরণ আসিয়া পড়িরাছে_ইহা বলিতেই হইবে | | রাধগুপি যেরূপ, শাস্তি তাহার গুরুত্বের অনুপাতে অত্যন্ত 
আমাদের ইন্দ্রিয়গণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপ-] কঠোর হইয়াছে। সেই কঠোর শান্তি এবং এ শান্তি | 
লন্ষি করিতে পারে না! সত্য; তাই এই নামরূপের ; যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা নিশ্চয় 
আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন এ যে মূল দ্রব্য, | বুঝিতে পারিয়াছি, অধুনা এবং দূরভূতকালে সংঘটিত 
ইন্ড্িয়গণ তাহাকে জামিতে সমর্থ হয় না। এ কথা | কয়েকী অলস্ত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এরূপ শাস্তি পৃথিবীর 
সত্য। কিন্তু সমস্ত জগতের আধারভূত এই তত্ব অব্যক্ত | সত্যঙ্জাতির ইতিহাসে একেবারে তুলনাবিহীন। যে সকল 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞের হইলেও তাঁহা সৎ, অর্থাৎ সত্য | লোকের প্রতি এইক্প ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার! 
সত্যই সর্ধকালে সকল নামরুপের মূলে নামরূপের | নরম এবং নিকপাগক । যে সরকার তাহাদের প্রতি এই 
মধ্যেও বাস করিতেছে, কখনই লোপ পায় না, আমাদের | বাবহার করিয়াছেন, তাহার হাতে মানুষমারার তয়ানক 
বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত অনুমান করিতে হয় । কারণ, স্থবিধাজনক কল্-কজ! প্রস্তত আছে । ম্ুতরাং উভদ্ন 
ইঞ্জ্রিয়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, | পক্ষের অবস্থার তুলনা করিলে আমাদের দৃঢ় ধারণ। হয় 
এইরূপ মাঁনিলে 'হার” ও “বলয়, প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ ; যে, এ্ররূপ ব্যবহাক্পে রাজনীতিক স্বিধাতো, নাই-ই, 
একই পদার্থে নির্ষিত হইয়াছে, আমাদের এই যেক্তান নীতির হিসাবেও উহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করা বাইতে 
এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাকিবে না। এই ; পারে না। পাঞ্জাববাসী আমাদিগের ভ্রাতারা যেরূপ 
অবস্থাতে “থার”? আছে, “বলয় আছে, ইহাই বলা অপমান 3 কষ্ট সঙ্ক করিয়াছেন, তাহার' নংবাদ তার- 
যাইতে পারিবে) কিন্তু 'হার সোনার, এবং “বলয় | তের সর্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। লোকের মুখ জোর 
সোনার” ইহা কখনও বলা যাইতে পারিবে না । তাই | করিয়! বন্ধ করাঃ তাহা সকগে নীরবে শুনিয়াছে। দেশের 
নযায়ত ইহা! সিদ্ধ হয় যে, “সোনার হার”, সোনার বালা” | সর্বত্র সর্বহৃদয়ে রাগ ও কষ্টের উদয় হইয়াছে, তাহা! যেন" 
ইত্যাদি বাক্যে 'সোনার+ এই শবের দ্বারা যে সোনার | গবণমেপ্ট বুধিয়াও বুঝেন নাই। সরকারের সম্ভবতঃ 
সঙ্গে নামরূপাস্মক হার ও বালার সম্বন্ধ যোজিত । এই বিশ্বাস হইরাছে যে, এরূপ ব্যবহারের ফলে লোকে 
হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশৃ্গবৎ অভাবরূপী উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে। এই বিশ্বাসে সরকারেপ মনে 
নহে, উহ! সমস্ত অলঙ্কারের আধারভূত দ্রব্যাংশেরই | সম্ভবতঃ আত্মপ্রদাদের সঞ্চার হইগ়াছে। অধিকাংশ 
বোধক । এই ন্যাঞটি জাগতিক সনস্ত পদার্থে প্রয়োগ শ্বেতাঙ্গ-চালিত সংবাদপত্র এই কঠোরতার প্রশংসা করি- 
করিলে, এই সিদ্ধান্ত বাঁহির হয় যে, পাথর, মুক্ত, রূপা, | য়াছে। কোনও কোনও কাগজ আমাদের কষ্ট দেখিয়া 
লোহা, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাম্মক ষে সকল | পাশবোচিত হৃদয়হীনতার সহিত পরিহাস করিয়াছে । 
পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত একই কোন | অথচ বর্তৃপক্ষ দেই সকল সংবাদপত্রের এরূপ কার্ধা নিবা- 
নিত্য দ্রব্যের উপর বিভিন্ন নামরূপের গিণ্টি চড়াইয়। | রণ করিতেও কোনও প্রকার প্রয়াস পান নাই। যে 
উৎপক্ন হইয়াছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল নামরূপেরই, । সকল সংবাদপত্র নিষ্ডিত জনসাধারণের পক্ষ হইরা তাহা- 
মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার নামরূপের. নীচে মুলে । দের যন্ত্রণ। প্রকাশ করিতে ও ন্তায়ের কথা বলিতে চেষ্টা 
একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে । “সমস্ত পদাথে | করিয়াছে, সরকার নিুরভাবে তাহাদিগের আর্তনাদ 
এইরূপ নিত্যকূপে .সর্ধদধাই থাক1,--ইহাকেই সংস্কৃত | ও কথা বলা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । আমরা জানি; আমা”: 
ভাষার-“সতাবামান্াত্ব' বলে । (ক্রমশঃ) | দের আবেদন বৃথা হইয়াছে, আমাদের গবর্ণঘে্ট প্রাতি- 
| ূ হিংসা জন্ধা হইয়াছেন। উদার রাজনীতিকের যেক্ধপ 
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: তীক্ষদৃষ্টি থাক! উচিত, তাছাদের তাহ। লোপ পাইরাছে। 
সরকারের যেরূপ শক্তি, যেরূপ নৈতিক খ্যাতি। তাহার 
হিসাবে ইচ্ছা! করিলে সহজেই গবর্ণমেণ্ট উদারতা প্রকাশ 
করিতে পারিতেন। এই নকল বিবেচনা! করিরা, আমার 
নেশের সেবার এই সামানা কাজটুকু করিতে ইচ্ছার্ছিরি। 
আমার শ্বদেশীয়গণ বিশ্ব ও ভয়ে নির্বাক হইয়া রহিয়া- 
ছেন, আমি ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, দেশের কোটা 
কোটী লোকের নির্ব্বাক্‌ প্রতিবাদ বাক্যে প্রকাশ করিতে 
চাঁই। এ হেন অপমান যাহাদের ভাগো ঘটিল, তাহাদের 
পক্ষে এখন 'এ সব বিসদৃশ সম্মান-চিহ্ন যেন লঙ্জা! আরও 
বৃদ্ধি করে । আমান শ্বঞ্জাতীয়গণ নিতান্ত তুচ্ছ বপিয়! 
গণ্য হইতেছে, এবং খমানুষিক অপমানে অপমানিত 
হইতেছে । নুতরাং আমি সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন 
খুলিয়া ফেলিয়। দিয়া, তাহাদের পার্থ দাঁড়াইতে ইচ্ছা 
করি । এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া, সহ্‌ঃথে ও সস- 
ম্মানে আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমাকে নাইট 
উপাধি হইতে অব্যাহতি দাঁন করুন । আপনার পূর্ব- 
বস্তা লাটের হস্তে আমি এ সম্মান-স্থচক উপাধি রাজ- 
প্রসাদপ্রূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি আপনার পূর্ব- 
বর্তী লাটের সহৃদয়তা এখনও বিশেষ প্রশংসার সহিত 
স্বরণ করিতেছি ।” | 

রবীন্দ্রনাথ ত এইরূপে তাহার নাইটু উপাধি পরি- 
ত্যাগ করিপেন; এদিকে সার শঙ্কর নার়ারও বড় 
লাটের একপ্রিকিউটিভ কাউান্সগের সদস্যপদ পরিত্যাগ 
করিলেন বলিয়া শোন। যাইতেছে । যে কারণে রবীন্দ্রনাথ 
তাহার নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নাকি 
সাঁর শঞ্চর নায়ারেরও সদসাপদ পরিত্যাগ করিবার 
অনাতর কারণ । এই সকল ঘটন! হইতে ম্পষ্ট প্রকাশ 
পাঁইতেছে যে, পঞ্জাবের কঠোর শাসননীতির কারণে 
দেশবাসীর অন্তঃকরণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। 
প্রজাগণের প্রাণে এত বড় আঘাত করা কোন দিক 
দিয়াই সমর্থন করা যায় কিনা! সন্দেহ। আমাদের 
ধর্দমশাণ্থে বলে, সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অক্ষম ব্যঞ্জির অপ- 
রাধ ক্ষমা! করাই পরম ধর্দ। 


উন্নতি প্রসঙ্গ | 
বাঙ্গালির মহা প্রাণতা । মাদ্রজের অন্থর্গত 
দক্ষিণ আর্কটে কুঠরোগীদিগের একটী হাসপাতাল 


আছে। কলিকাতানিবাপী মহাপ্রাণ দানবীর শ্রীযুক্ত 



























মাননীয় সার আধার রহিম এবং মাঁননীর সার 
রাজেন্্রনাথ মুখার্জিও ইহার উন্নতির জনা অর্থ সাহার্ধয 
করিয়াছেন বলিয়! জান! গিয়াছে । বাঙ্গালীর এই মহা 
প্রাণথতার সংবাদে আমর! অত্যন্ত আহলাদ্িত ও আশা- 
ব্বিত হুইয়াছি। বাঙ্গাপীর সহানুভূতি প্রকাশ কেবল 
তাহার বঙ্গদেশীয়গণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে না, ইহ! 
খুবই আশার কথা । 
৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্থৃতি- 
রক্ষা--মামর! শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, স্বীয় 
দেশপুৃজ্য পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যার ৬ চক্তাকান্ত, 
তর্কালপ্কার মহাশরের স্বতি রক্ষা নিমিত্ত সেরপুরের 
জমিদার শ্রীযুক্ত গোপাল লাল চৌধুরী মহাশর ময়মন- 
সিংহের হাসপাতালে ১২***ঘ টাক দান করিয়াছেন। 
এ অর্থের দ্বার! সেখানে তর্কালক্কার মহাশয়ের নামানুসারে 
একটী চিকিৎসাবিভাগ খোল! হইবে । জমিদার মহা- 
শয়ের এই সদনুষ্ঠানটার ছার! যুগপৎ পু'জ্যর প্রতি সন্মান 
ও দীনের প্রতি সহাম্থভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। 


শোক সংবাদ । 


»রামেক্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী ॥ রামেম্্ুন্দর ত্রিবেদীর 
পরলোকগমনে আদিব্রা্ষসমাজ একটা আন্তরিক বন্ধু 
হারাইরাছেন। তিনি উদার সম্প্রদায়ের হিন্কু ছিলেন 
বলিয়াই আমর! তাহাকে আদিসমাজের প্রকৃত বন্ধু 
বপিয়া গ্রহণ করিয়াছিপাম। ঠিনি হিন্দু ছিপেন বটে, 
কিন্ত কখনও আপনাকে কোন গণ্ভীর মধো আবদ্ধ রাখিতে 
স্বীকার করেন নাই। এই তো সেদিন তিনি মহধি 
দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন উপলক্ষে রামমোহন লাই- 
ব্রেরীতে কি উদারভাবের কথা বলিয়! স্বীর উদার হদ- 
য়ের কেমন সুন্দর পরিচয় পিয়াছিলেন। 'এ্মন বন্ধুক্ে 
যে আমর! এত শীঘ্র. হারাইব, তাহা আমাদের স্বগ্েরও 
অতীত ছিল। তাহার পরগোক গমনের সংবাদে 'আমর! 
বজ্রাহত হইয়াছিলাম-_-অশ্রু শুকাইয়৷ গিমাছিল । 

রামেন্দ্রহন্দর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান 'অধি- 
কার করিয়াছিলেন বলিয়া আর তিনি ধঙ্গের শিক্ষত 
সমাজের হৃদয় অধিকার করেন নাই। তাহার মগুষ্যত্ব, 
তাহার প্রাণ আমাদের সকলকে আকর্ষণ করিয়।ছল । 
তাহার প্রাণের ভিতর মন্ুব্যত্বের একট গভীর স্তর ছিল 
বলিয়াই তিনি নিজের রসধারার উৎস খুপিয়া দিয়! বালক- 


দেবেস্নাথ মল্লিক মহাশয় উহার উন্নতিকল্পে এক | বৃদ্ধনিব্বিশেষে সকলকেই সেই রসের শোতে আকর্ষণ 

লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বাড়ী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত | করিতে পারিতেন। এই মনুষ্যত্ইই তাহাকে ধনমানের 

ছয় হাজার টাক! পৃথকৃ ভাবে দান করিয়াছেন। ূ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এই 
্ ৃ 






সেবার পথ হইন্ডের্ট ভিলমাত্র বিচলিত হইতে দেয় 
নাই। 

তিনি সর্বদা প্রকাশ করিতে না চাহিলেও আমর! 
দেখিয়াছি যে তাহার হৃদয় স্বাধীনভাবে পুর্ণ ছিল। সেই 
ফারণেই বয় রাজা বিনয়কুফ। দেবের বাটাতে বঙ্গীয় 
সাহিত্যপরিসর্দের অবস্থানকালে তাহার স্বাধীনতায় এত- 
টুক আঘাতের আশঙ্ক। যেই উঠিল, অমনি রামেন্্রনুম্দর 
কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাহিত্যপরিষদের স্থানান্তরিত- 
করণে অগ্রণী হইলেন। এই সাহিত্যপরিষৎ সাহার 
প্রাণের জিনিস ছিল। তিনি ইছাকে সাহিত্যিকদিগের 
ফেন্দ্ররপে দাড় করাইয়া সাহিত্যবিষয়ে অনন্যলাঁধারণ 
শক্তিশালী করিবার চেষ্টায় ছিলেন। আজ কয়েক 
বসর যাবৎ কোন কোন পরিষৎসভ্য সাহার ইচ্ছা 
যথার্থরূপে হাদয়গ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি 
নানাবিধ অসঙ্গত ইচ্ছার আরোপ করাতে তিনি অতাস্ত 
মানসিক কষ্ট পাইরাছিলেন। গত ১ল! জুন তাঁহাকে 
পরিযদের সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করাতে 
হয়তে। সে কষ্টের কথঞিৎ লাঘব হইয়াছিল। 

রামেজ্দ্রন্থন্দরের পরিবার এখন পর্যন্ত বাঙ্গালী 
বাহ্মণিগের সছিত বৈবাহিক আদানপ্রদানে আবদ্ধ ন 
হইলেও এই পরিবারকে আমরা বাঙ্গালী পরিবার এবং 
রামেজ্গন্দরকে আমর! বঙ্গ-সাহিত্যিকদিগের মুকুটমণি 
বলিয়! গৌরব করিতে পারি নিঃসন্দেহ। এই একটা 
লোক বঙ্গসাহিতো ছিলেন ধিনি সাহিত্যের দর্শন ও 
বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই স্ুপপ্ডিত ছিলেন। তিনি উভয় 
বিভাগেই নিজেকে ৪-০-৪%৪ করিয়। বাবিয়াছিলেন । 
তাহার প্রবন্ধা্দি দেখিলেই বুঝ| যাইবে ষে, তিনি কোন 
বিভাগেই পন্পবগ্রাহী হইয়া আত্মগ্রতারণা করেন নাই 
এবং যাহা একেবারে ঠিক না জানিতেন) মে বিষয়ে 
কখনও সাধারণকে তুল বুঝাইতে যাইতেন না। 

দশনে ও বিজ্ঞানে তিনি স্ুপর্জিত হইলেও তাহার 
ব্যবহারে সে পাণ্ডিতা কখনও প্রকাশ পাইত না--বদ্ধু- 
গণের সহিত আলাপে তিনি নিতান্ত আবশ্যক ন! হইলে 
কখনও তর্কবিতর্কের ছলে পাগ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ 
করিতেন না। তিনি যেমন পণ্ডিত লোক ছিলেন, 
তেমনি সুমামান্িক ছিলেন । বর্তমান কালে প্রকৃত 
নৃসাম]ঞিক ব্যক্তি বড়ই বিরল । 

তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষধী এবং নীরব 
খ্বদেশসেবক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন ষে ছেলে- 
যাই দেশের আশাভরসা এবং বিঞ্ঞানই বর্তমান যুগে 
দেশকে উন্নতির মুখে পুরিচালিত করিতে পারে। সেই 
কারণে তিনি লাংসারিফ সর্বপ্রকার উন্নতির আশা 


২* বঙ্গ, ১ম ভাগ 


দেশীয় 
নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং পরিশেষে 
তাহার অধাক্ষ হইয়া নিজের ব্রতগ্রহণের সার্থকতা! সম্পা- 
দ্বনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাই যত্বে প্রেসিডেম্লি 
কলে পরেই রিপণ কলেজের" বৈজ্ঞানিক" যন্ত্রশাল। 
স্থনিপুণরূপে প্রতিষ্তিত হইয়াছে । এ জন্য কেবল রিপণ 


কলেজ কেন, বঙ্গবাসীমাত্রই তাহার নিকট চিরকৃতপ্ত 


থাকিবে । তিনি রিপণ কলেজে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান 
শিক্ষ। দিতেন, উহ্নাতেই তাহার শিক্ষাবিষয়ক হুল্সদর্শিতারু 
পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়। যাইতেছে ।, বিজ্ঞানে তাহার 
এতদূর অনুরাগ ছিল যে, তিনি প্লেগের টাকা লইবার 
ফল পরীক্ষ1 করিবার জনা অল্লানবদনে প্লেগের টীকা! 
লইয়াছিলেন। কে জানে যে, সেই টীক। তাহার স্বান্থ্য- 
ভঙ্গের হুত্রপাত করিয়া! দেয় নাই? . 

বৈদিক সাহিত্যেও তীহার পাণ্ডিত্য বড় অল্প ছিল 
না। এঁতরেয়-স্ত্রাঙ্ধণের যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করি- 
যাছেন, তাহা বজসাহিতো একক । ইংরাক্ীতে 11270 
13988 ইহার অন্ধুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি অনেক- 
স্থলে বৈদিক প্রাণ ধরিতে ন৷ পারিয়। ভ্রান্ত অনুবাদ 
চালাইয়। গিয়ান্েন। রামেন্্রম্ন্দরের অনুবাদ সম্ভবমত . 
নিভু্ল হইয়াছে বলিতে পারি। তিনিই বোধহয় 
সর্বপ্রথম বৈদিক বিষয়ের উপর বঙ্গভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বক্তৃত। 'দিয়াছেন। 

তাহার পরলোকগমনে দেশের প্রাণে যে আঘাত 
পড়িল, তাহার যন্ত্রণা শীত্ব নির্বাণ হইবে বলিয়! মনে হয় 
না। তাহার এক কন্য। সান্লিপাতিক জ্বরে পরলোক 
গমন করাতেই তিনি ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিলেন। আজ 
তাহার বিরহ আমরাও ভাগিক! পড়িলাম। | 

গত ২৭শে ভ্যেষ্ঠের দৈনিক বস্থ্মতীতে তাহার- যে 
জীবন্-কথা বাহির হইয়াছে তাহাকে স্থারিত দিবার 
মানসে নিম়্ে উদ্ধত করির| দিলাম । আশা করি, তাহার 
কোন শোকসম্তপ্ত বন্ধু তদবলম্বনে তাহার এক শগীবনী 
প্রকাশ করিয়৷ বন্ধুত্রনোচিত কার্য করিবেন । 

“প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে বন্ধুনগোশ্রীয় দিঝোতীয়া 
ব্রাহ্মণ * * মুর্শিদাবাদ জিলার টো'য়াগ্রামে আসিয়া বাস 
করেন। তাহার প্রপৌত্র বলতত্ত্র জেমোর রাঁজবাটীতে . 
বিবাহ করিয়। জেমোয় বাদ. করিতে থাকেন। বলভড্রের 
হইঞঠুত্র--কৃষনুন্দর ও ব্রজনুন্দর । ব্রজনুন্দর পৌরাণিক 
শাস্ত্রে বুযুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালা মাধব-সুলোচন। 
নাটক ও স্বর্ণ সিশ্ুর-সিংহ প্রহসন রচন!| করিরাছিলেন। 
কষ্চস্ন্দরের পুআ গোবিদ্দনদ্দর ও উপে্ন্ন্র প্রতিভায়, 
তেজন্িতায় ও চর়িরগুণে সমাজে মাধ হইয়াছিলেন। 
উপেজ্দর লাহিত্যাছরাদী ছিলেন বং সেঝপীয়ারের 





ঘআ।খ।9, ১৮৪১ শোক সংবাদ ৮৭ 





একথানি নাটক্ক সংস্কতে অনুবাদ করিয়াছিলেন । সাহেব একটা “ক্লাস এক্সারসাইজ, দেখিপ্লা সন্ত্ হন ও 
গোবিন্দস্ল্দরের পুত্র রামেম্দ্রন্ন্দর ১২৭১ সালের ৫ই | তখন হুটতেই প্রেমটাদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তত হইতে 
তাপ্র জন্ম গ্রহণ করেন। : উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের 

*বঙ্গবাসী” কাঁধ্যালয় হইতে প্রকাশিত “বঙ্গভাষার | পরীক্ষক ছিলেন ॥ এ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে 
লেখক গ্র্থের জন্য রামেন্্র বাবু স্বীয় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত | তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় "ক্লাসের সনুখে ব্যক্ত 
বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল-_ করেন ;--আমি এ পর্য্যস্ত যত রসায়নের কাগজ দেখি- 

শ্ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্তি | রাছি, তন্মধ্যে ত্র 1০86 0£ 0১9 ৪ (56 1১৩9৮-_ 
হইয়াছিলাম | পিতৃদ্দেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন, | কিঞিৎ খামিয়া পুনর্বার--*০8৮ 01 009 2 006 
ক্লাসের মধ্যে বাধিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে | 065৮*। তাঁহার, &ঁ বাক্যে উৎসাহের সহ্তি প্রেম. 
পাঁরিলে গৌরব নাই? কিন্ত ফাকি দিয়া উচ্চে উঠিবাঁর | চাদের জন্য প্রস্তত হইতে থাঁকি । ১৮৮৭ খৃষ্টান্বে এম এ 
চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে ্বধর্শের গ্রতি-__স্বদেশের | পরীক্ষায় বিজ্ঞানশান্ত্রে প্রথম স্থান, আমুষষ্বিক হ্বর্ণপদক 
প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম । - বিজ্ঞান শাস্ত্রের | ও ১০০২ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি । 


গ্রাতি পু সেই যর রে ক বর এ “পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়। পর বৎসর 
নিচ উল রা ঈিং রে আধকার | প্রেমটাদ ছাত্রবৃদ্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮), পরীক্ষক- 
ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগা হইয়াছিলাম । গণের এইরূপ মন্তব্য---"[009 09.001099 আ1)০ $0০0 


“পাঠশালার বাধিক পরীক্ষায় নুপ্রতি বতনর প্রথম 09 [1)99108 2170 01001281867 19 10911981005 6189 
পুরস্কার পাইতাম ; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে 093 50090 00926 1185 29 99 (81:21 00 07699 
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০৯ নেশ! জন্িয়াছিল। রায়টাদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফি্িক্স 

পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্তিঃহই। প্রথম বৎ- এবং কেমিস্ী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ 
সরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের ছুঃখ 

হয় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
কইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটন! হয় নাই। ইংরেজি 
স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গাল! কবিতা লিখিতাম | এন্ট্রেম্স 
পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইল । এই দুর্ঘটনায় 
অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ 
অবে এন্ট্রান্দ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান 


“পরে দুই বৎসর প্রেসিডেম্লি কলেজের লেবোরে- 
টারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ। করিতে পেডলার 
সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম । ১৮৯* সালে এনট্রাব্সে 

| পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফাষ্ট আটসে 
পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এন্ট্রান্দে 


জনি সিরা প্রেসিডেন্সি অন্যতম হেড এক্জামিনার ব! প্রথম পত্বীক্ষক নিযুক্ত 

কলেজে ভর্তি হ্ই । এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনো- না আশিতেছি | ৃ 

যোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক ন পড়িয়া বাহিরের বহি “১৮৯২ সালে রিপণ কলেন্ে বিজ্ঞানশান্তের অধ্যাপক 

( ইংকেজি-সাহিত্য ও ইতিহাস-পুপ্তক ) অধিক পড়িতাম। | নিধুজ হইয়। থাকি।  * ্ 

ফলে ফা আর্ট পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। | কষ্কমণ বাবুর পদভ্যাপ্গের পর এ কলেজের অধ্যক্ষপদ 
গ্রণ করিয়াছি। 


২৫. টাক! বৃত্তি ও আনুবঙ্গিক সুবর্ণপদক লাঁত করি। 

*১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়া- 
ছিল। বি, এ পরীক্ষাতেও তেমন ঘত্বপুর্বক পড়িতে 
পারি নাই। এই সময়ে বিজ্রান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশ! 
জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরপ বন্ধ 
করি.। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনান্জে 
প্রথম স্থান ও ৪০২ টাকা বৃত্তি লাভ করি । 'এই সময়ে 
নব্জীবনে আমার প্রথম বাঙ্গাল। প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ছুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম । 

“পর, বৎসর প্রন্থীর্থবিদ্যা। ও রলাক্বনপান্ত্রে এম, এ 
দিবার জন্য প্রস্তুত হই। ছুয়ায়নের অধ্যাপক পেডুলার 


"কলেজ হইতে বাছির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ 
বিজ্ঞানশাত্র ও দশনশান্ত্র আলোচনা করিয়া! থাকি । 
“সাধন। পত্রিক! বাহির হইলে মাসিক পত্রিকার বাজালা 
প্রবন্ধ গিখিতে আরস্ত করিয়াছি। 

*১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করির়! 
প্রকৃতি, প্রকাশ করিয়াছি । 

“১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়! 
“জিজ্ঞাসা” প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি 
এখনও পুস্তকাকারে বাহিক্ন হয় নাই। 

*১৩০১ সালে বঙদীয় সাহিত্য-পরিধদের স্থাপন অবধি 


ররর ও রাতের হযজএএঠ১০ তত 


রস এ, ১ 





উহার সহিত সং্ৃষট আছি ॥ ১৩৫ ৫ হইতে ১ ১৩১০ পর্য্যন্ত 
পরিষৎপত্রিক! পরিচালন! করিয়াছি ।” 

শেষে রামের বাবু লিখিয়াছিলেন-_ 

বাঙ্গাল। সাহিত্যের ও তদ্দার! স্বজাতির যথানাধ্য 
সেঝ! করিগ়া জীবন শেষ করিঃ এই প্রার্থন! | 


৮ মনোরগুন গুহ ঠাকুরতা! |--বিগত ১৭ই 
জ্যেষ্ঠ শনিবার রাঝ্সি ১।* দেড়টার সময় সর্ববিদিত 
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশর তাহার গিরিডির 
বাসভবনে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুদিন 
ধরিয়া! বহুমূত্র রোগে ভূগিতেছিলেন ; শেষে এই 
রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স ৬১ বংসয় পূর্ণ হইয়াছিল । মনোরঞ্জন ৮বিজয়কুঃ 
গোস্বামী মহাশয়ের একজন প্রধান ভক্ত শিষ্য ছিলেন 7 
এবং পূর্বববঙ্গে বহুদিন ধরিয়! ত্রাঙ্গধর্শা প্রচার করিয়া- 
ছিলেন । অৰশেষে “ম্বদেশী আন্দোলনের যুগে” তিনি 
স্বদেশী প্রচার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগ- 
ৰান তাহার পরিজনদিগের হৃদয়ে শাস্তিবিধান করুন । 


৬ রায় বেকুষ্ঠনাথ বস্থু বাহীছুর ।--বিগত 
২২শে জোষ্ঠট বুহম্পতিবার অপরান্ধ প্রায় ৬ ঘটিকার 
সময় রা বৈকুঠনাথ বন্থু বাহাহর মহাশয় তাহার 
কলিকাতার মাণিকতলার বাসভবনে ৬৬ বংসর বয়সে 
পরলোক গমন করিয়াছেন । ইনি £প্রসিডেন্সি কলেজে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়! গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি উচ্চ 
পদে অধিষ্ঠিত হন। বহুদিন যাঁবৎ যোগ্যতার সঙ্গে এই 
কার্ধ্য করায় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রায়বাহাছর উপাধি 
প্রদান করেন। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের সকল বিভাগে 
ইহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল। যেমন সঙ্গীতের তেমনি 
সাহিত্যেরও তিনি একজন ভক্ত সেবক ছিলেন । তিনি 
নানাবিধ নাটক ও সঙ্গীত রচন। করিয়! আজীবন বঙ্গ- 
বানীর সেবা করিয়া! গিয়াছেন ; উচ্চ ধরণের সাহিত্য- 
সমালোচনারও তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল | সাধারণের 
নানাবিধ কার্যে তিনি আনন্দের সহিত যোগদান করি- 
তেন। এরূপ সঙ্গীতজ্ঞ সামাজিক লোক বঙ্গদেশে বিরল। 
ভগব/ন তাহার আম্মার কল্যাণ বিধান করুন । 


৮ স্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিগত ৮ই ফাল্গুন 


ভবানীপুরের শ্রদ্ধেয় জ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ ধামে 
প্রস্থান করিয়াছেন। তাহাকে শতামু বলিলেই হয়--৯৭ 





বৎসর বয়স হইয়াছিল । হুগলি জেলার অন্তর্গত জ শই- 
পাড়। কৃষ্ণনগরে সন্তান্ত গৃহস্থ বংশে তাহার জন্ম । এগার 
কি বার বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 
আসেন । সেই সমর রাজা! রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। অনেকের সঙ্গে শ্ীনাথ বাঁবুও. 
রাজাকে দেখিতে যান । তার পর রাজার জীবণী সম্বন্ধে 
বিশেষ অভিন্ঞত! লাভ করেন। সেই কারণে বাধিক স্থতি 
সভায় তাহার মুখে রাজার কথা শুনিবার জনা তাহাকে 
সাদরে আহ্বান করা হইত। তিনি ভবানীপুর ত্রাঙ্গ- 
সমাজের জনৈক প্রতিষ্ঠাতা । তত্তিন্ন এ সমাজের উপা- 
চার্যা ও সম্পাদকের কার্ষ্যে বহু বৎসর বিস্তর পরিশ্রষ 
কগিয়াছেন। তবানীপুরের তাবৎ সংকার্ষ্যে তাহার 
আস্তরিক যোগ ছিল। আদিত্রাঙ্গমমাজের তত্ববোধিনী 
সভার, খৃষ্ট ধন্ম প্রচারক' মাসম্যানঃ কেরি ও ডফ্ক প্রভৃতি 
সাহেবদিগের কাধ্যকলাপ ইহার কঠস্থ ছিল। ডি, 
রোজারিগর পুস্তকালয়ে ইনি অনেক কাল লাইব্রেরিয়ান 
ছিলেন । সুতরাং নূতন নৃতন পুস্তক সকল পাঠ করিবার 
তাহার বিশেষ স্ষ্বোগ ছিল। তাহা ম্মরণশক্তি অতি 
তীক্ষ থাকায়, যাহ! একবার পড়িতেন কি গুনিতেন, 
তাহার মনে মু্রিত হুইয়। যাইত । বঙ্গের পুরাতন 
বড় বড় বংশের বিবরণ হইতে, উনবিংশ শতাব্দীর 
পৃথিবীর সংক্ষিণ্ড ইতিহান তছার ওয্ঠাগ্রে ছিল। লোকে 
তাহাকে 2110 90001019918 বলিত। জাল 
প্রতাপচন্ত্রের ও ওহাঁবি আমীর খার বিচার, দ্বারকানাঁথ 
ঠাকুরের জীবনী, প্রিভিকাউদ্দিল রিপোর্ট ও ক্রণল্িক্যাল 
টেবেল ইংরাজীতে প্রকাশ কগিয়া গিয়াছেন। হিন্দু 
পেটিয়ট সংবাদ পত্রে হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত 
প্রবন্ধ. বৃদ্ধ বসেও অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। শেষ 
বয়স পর্য্যস্ত কোন দিন চসমার সাহাধ্য গ্রহণ করেন. 
নাই,। ভাল রূপ বিদ্যাশিক্ষার হুযোগ পাইলে ইনি 
নিশ্চয়ই এক জন বড়লোক্‌ মধ্যে গন্য হইতে পারিতেন। 
শেষ বয়সে অর্থকষ্টঙ্জনিত অনেক প্রকার অশান্তিভোগ 
করিয়াছেন । সম্সেহময়ী জগজ্জনীর শাস্তিপ্রদ ক্রোড়ে 
তাহার আম্মা চিরশাস্তি লাত করুন | * 





* নান! গেলমালে এই শোকসংবাদটী প্রকাশ করিতে অবথা 
বিল হইয়। গিয়াছে, তক্জন্য আমর। অত্যন্ত দুঃখিত । 
রি তং বোং সং |] 





শ্রাবণ ব্রাহ্মসমাজ ৯০। 


| টিন 





১৮৪১ ড় 


শ্গ্রভাথা হহালিবলগ খাধীপ্ান্থণ হিছনাথীণ হু গরদ্থলগ্গণ। নধীৰ লিখ সাপগণবা জিষ খালন্জাসিংখহখজীথালখাছিবীখজ 
খজজ্যাঘি হাঞ্খদিজন্দু অঙ্খান্থহ ঞ্যহিল ভঞহমিলন্ুথ দুত্ধলদমিলামিমি । হযাধা লঙাবীঘাত্তলতা 
খবাংরিজনীতিগ্তত্ত হলগাথনি । লভিল্‌ দীনিহাতর দিযযাত্য সাল লতুঘাজঞজীৰ »% 





 উদ্বোধন। 
পবিত্র বুধবারের পবিত্র সন্ক্যাকালে ঘখন আমি 
উপাসনা কার্ধ্য নির্বাহ করতে থাকি, তখন মনে 
হয় বিশ্বপতির স্ব এ আকাশের সমস্ত ভারটা 
যেন আমার মাথার উপর নেমে পড়েছে। সে 
ভার সহা কর! কি আমার সাধ্য ? ধাহার আকাশ, 
আর ধিনি আমাকে এ কার্য্যে পাঠিয়েছেন তিনিই 
সেই সভার সহ্য করবার ক্ষমতাও আমাকে 


দিচ্ছেন। 


এই উপামনাতে প্রাণের সঙ্গে যোগ দিবার |. 


জন্য অল্প লোককেই অগ্রসর দেখি। কিন্তু তাতে 
নিরাশ হবার কোনই কথ! নেই। আমরাও যেমন 
আজ অল্প লোককে এবিষয়ে অগ্রসর দেখছি, 
পুরাকালে খধিরাও তা৷ দেখেছিলেন। তাইন৷ 
ভগবদগীতাতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে 
হাজারের মধো একজন ঈশ্বরের পথে অগ্রসর 
হবার চেষ্টা করেন, মার সেই রকম চেষ্টাশীল 
দশহাজারের ভিতর একজন যদি সিদ্ধি পান তো 
যথেষ্ট । কিন্ত এই মনে করে আমাদের বসে থাকলে 
চলবে না। ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের নিজেদের 
ভ্বীবনে একেবারে মিশিয়ে নিতে হবে, আর তার 


নির্ভয় হৃদয়ে লাগতে হবে। এই সময় এসেছে 
যখন সমস্ত দেশের হাদয় ঈশ্বরের পথে দড়াবার 


জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বন্ধুগণ, এই ম্মৃসময় 
অবহেলায় নষ্ট হতে দিও না_-ঈশ্বরের উপাসনার 
আগুন ভ্বালাবার এমন সময় পাবে কি না সন্দেহ। 
এঁ যে একটা কথা আছে অধিকারীভেদ্দ চাই-- 
ছেড়ে দাও সে কথা । আমাদের দেশের যে রকম 
অবস্থা হয়েছে, তাতে কে অধিকারী, আর কে 
অনধিকারী, সে বিচার করবার সময় নেই। ভগ- 
বানের উপাসনার বীজ চায়দিকে ছুচোখো ছড়িয়ে 
যাও--যার ধরবার সময় এসেছে দে ধরে নিক, 
যার ধরবার সময় আসেনি সে ছুদ্দিন পরে ধরে 
নেবে। তাতে ক্ষতি তে! হবেনা। ভগবানের 
নাম প্রচারে ক্ষতি হবে, এ কথ! শুনতেই চাই নে-. 
শুনলেও পাপ স্পর্শ করবে বলে মনে হয়। 
আমরা ষে কয়জন প্রাণের সঙ্গে ভগবানের 
উপাসনায় যোগ দিয়েছি--এসো দিকিন, একবার 
জোর করে বলি যে, ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও 
হৃদয়ের পুজ1 দেব না--সত্যি সত্যি একথা জোর 
করে বলতে পারলে তো আমর! আগুন লাগাতে 
পারব। বিশু খুষ্টের বারোজন শিষ্য কি রকম 
আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেকথা কি আমরা 
ভুলে যাব? মহম্মদও তো৷ মুগ্রিমেয় সঙ্গীদের নিয়ে 


পর সেট! পরিবারে, সমাজে, দেশে প্রচার করঞ্জে| কি রকম আগুনের বীজ ছড়িয়েছিলেন, সেট 


হবে-_ছড়িয়ে দিতে হবে। ভগবানের কাষ্জে 


কি ভোলবার কথা? প্রত্যেক ধর্মসমাজেরই প্রতি- 
ঠাতা গোড়ায় খুবই অল্প লোক নিয়ে দাড়িয়ে- 
ছিলেন এই ব্রাক্ষমমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা 


৪১৩ 


রামমোহন রায়ই বল, স, মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথই 'বল, 
কয়জন সঙ্গী নিয়ে এ কার্ধে নেমেছিলেন? মহরধি] 


দেবেন্দ্রনাথ তো! মাক ২১জন সঙ্গী পেয়ে কৃতার্থ 
হয়েছিলেন। কিন্ত সেই ২১ জনেরই প্রাণের 


ন্ডিতর আগুন স্বালাতে পেরেছিলেন । আমাদেরও 
্লেই রকম নিজেদের প্রাণের ভিতর আগুন হ্ব(লাতে 
হবে, তবে চারদিকে সেই আগুন ছড়াতে পারব । 
এসে! সেই আদিতাবর্ণ মহান্‌ পুরুষকে হৃদয়ে ধরে, 
তার চরণে আত্মসমর্পণ করে, তার নামের আগুনে 
আপনাকে বলি দিই |. 


 না্তিকমতের ও প্রমাণ নয 1. 

০ ( শঙ্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর) | 

" আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, আস্তিক মত 
ধরিয়া চলিলে 'সকল দিকে ভালই হয়; আর 
নাস্তিক' মত ধরিয়া চলিলে মন্দ ফল হইবার সম্ভাবনা 
বেশী। ইহাও দেখিয়া! আসিয়াছি যে, পৃথিবীর বেশী 
লোকেই আস্তিক অর্থাৎ কোন-নাকোন একভাবে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে আর 
পরলোকে বিশ্বাস করে। তাহা হইলেও আমা- 
দিগের দেখিতে হইবে যে, যে ঈশ্বরের উপর আমরা 
নির্ভর করিতে চাহিতেছি, তিনি একটা কাল্লনিক 
বস্ত কিন্া তিনি সত্য সত্যই সাছেন; অন্ধতক্তিতে 
ঈশ্বর আছেন বলিয়া কল্পনা করিয়া লই, অথব! 
জ্ঞানের আলোচনার ফলে তিনি আছেন বলিয়! 
সত্যসত্যই প্রাণের ভিতর জানিতে পারি বুঝিতে 
পারি। জ্ঞানেতে বদি তীহাকে না জানিতে পারি, 
তবে নাস্তিকের কথা ছাড়িয়া দাও, আমরাই বা কি 
প্রকারে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব ? কোন 
বুদ্ধিমান লোৌকেই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়৷ 
বালির উপর ঘর প্রস্তুত করিতে রাজী হইবেন ন1। 
,কশ্লপনার উপর যতই বেশী দ্রিন নির্ভর করিয়া থাকিব, 
আমাদের বিপদও তত বেশী ঘনাইয়। আসিবে । চক্ষু 
বুজিয়া বিপদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষ। বিপদ 
কাটিয়। বাহির হইবার চেষ্টা করাই মন্মুষ্যত্ব। তাই, 
পাছে বিচার আলোচন৷ করিতে গিয়! নাস্তিক মতে 
গিয়া পড়ি, . সেই ভয়ে ঈশ্বর, আত্মা প্রস্তুতির 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পিছাইয়! যাওয়া আমা- 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


স্সপীিশিশি তা শিিিশীশীশিত শট ১ীসিশীীস্ীশ্সিপীশীঁি পাটি ১ সপ সিটি রি 


২০ কল, ১ষতা' 


- শীট -িশাাশ্ী টি শনি ওমা সিল স্পা 


আলোচনার ফোর, আছেন, আত্মা আছে, এই 
সকল সত্য নিংসপ্দেছভাখে উন্জীনিতে পারিলে আমা- 
দের প্রাণে কত বড় কটা শান্তি আসিবে বল 


'দিকিন 


আলোচনার মুখেই আমরা দেখি যে, নাস্তি- 
রেরা আস্তিকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করেন 
যে, ঈশ্বর, আত্মা, এ সমস্ত আস্তিকদিগের কল্পনার 


| খেয়ার্ মাত্র, আসলে ওসকল কিছুই নাই, আর 


যদি-বা থাকে আহা হইলেও সে সমস্ত জানা আমা- 
দের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহার! বলেন যে, তাহারা 
কোন রকম যন্ত্রের সাহায্যে অনেক চেষ্টা ধরিয়া 


ঈশ্বর আত্মা. প্রভৃতিকে দেখিতে পান নাই, আর 
.কখ-য়ের সমান, থ গ-য়ের সমান, অতএব ক 


গ-য়ের সমান এই রকম কাটাহ্থীটা1 তর্কের দ্বারাও 
ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এমন কোন প্রমাণ 
পান নাই ; কাজেই তাহারা এ সকল বিষয়ে অঙ্ক 
বিশ্বাস রাখিতে পারেন না। তাহাদের কথার 
ভাবে মনে হয় যে, বোধ হয় তাহাদের মতে যন্ত্রতন্ত্র 
আর. তর্ক ছাড়িয়৷ ঈশ্বর আত্মা! প্রভৃতি জানিতে 
পারিবার অন্য কোন উপায় নাই। তীহাদের মতে 
অন্য কোন উপায় যদ্দি বা থাকে, তবে সেটা! আস্তি- 
কেরাই দেখাইয়া দিতে বাধ্য। তীহাদের মনোগত 
ভাব এই যে, ঈশ্বর আত্ম! প্রভৃতির প্রমাণের ভার 
আস্তিকদিগেরই ক্বন্ধে চাপানো থাকুক, তাহারা 
কেবল আস্তিকদিগের প্রমাণের ভিতর দোষ ধরিতে 
থাকিবেন | 

সর্ববপ্রথমে আমর! দেখিতে চাই যে ঈশ্বর 
আত্মা প্রভৃতির প্রমাণের ভারটা কাহার ক্কন্ধে রক্ষা 
করা উচিত। এ সকল বস্তু যদি চক্ষু প্রভৃতি ইন্ত্ি- 
য়ের দ্বার! জানা যাইত, তাহা হইলে প্রমাণের ভার 
কাহার উপর রাখ। উচিত, সে বিষয়ে কোন আলো- 
চনাই আবশ্যক হুইত না । কারণ ইন্দ্রিয়গোচর 
কোন বস্তু সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলে 
আমরা তাহাকে সেই বস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়! দিতে 
পারি। ঈশ্বর প্রভৃতি যদি কেবল তর্কের ফল 
একট কথার কথা মাত্র হইত, তাহা হইলে কেহ 
এসকল বস্তুর মস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহিলে 
তাহাকে আমর! তর্কের নিয়ম ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে 


দের কখনই উচিত নহে। বরঞ্চ এই রকম দ্লিচার | পারিতাম। কিন্তু ঈশ্বর আতা গীভূতি না ইন্জরিয়- 


প্রাণ, ১৮৪১ 


নাস্তিকষতের প্রমাণ চাই 


৯ 





গোচর বস্তু, না তর্কের ফল। নন্তিকদিগের নিকট, 


ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি প্বপ্রকাশ। তীহাদ্দের মতে 
আমর! প্রত্যেকেই জানিতেছি ষে আত্মা আছে, আর 
সেই আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরকেও প্রত্যক্ষ 
জানিতেছি। 
খাইয়া জানি যে মিষ্ট বলিতে কি বুঝায়। আর 
কেহ যদি বলেন যে যন্ত্রতন্ত্র দ্বার! মিষ্ট বস্ত্র দেখ! 
যায় না, কিম্বা তর্ক করিয়াও মিষ্ট বস্ত কি তাহ! 


বুঝ। যায় না,. তাহা হইলে যে মিষ্ট থাইয়। মিষ্টের 


আশ্বাদ জানিয়াছে সে, সেই তার্কিককে মিষ্ট বস্তু 
আছে, ইহা ছাড়া আর কি বলিতে পারেন ? সেই- 
রূপ আন্তিকেরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা 
আছে, ইহা তাহারা জানিতেছেন ; শাকের 
যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারিবেন যে, ঈশ্বর; নাই, 
আত্মা নাই, ততক্ষণ তাহারা আস্তিক মত ছাড়ি 
পারেন না। কাজেই দাড়ায় এই যে, ঈশ্বর আছেন, 
আত্মা আছে, তাহার প্রমাণের ভার আস্তিকদিগের 
স্কন্ধে ফেলা উচিত নহে । ইহার বিপরীতে, নাস্তিক- 
দিগেরই উপর প্রমাণের ভার থাকা উচিত তে ঈশ্বর 
নাই, আতা নাই ইত্যাদি। 
| নরকে « শীর্তিকদিগের এ কথা বলিবার 
অধিকার হ আছে... কারণ, আস্তিক মত তে। কোন 
নৃতন মত নহে-_ইহা যে মানবজাতির অতি পুরাতন 
ধণ্ধরবিশ্বাস। মানুষের যে সময়ের ইতিহাস পাওয়া 
বায় নাঃ সেই সময়ের যেটুকু অল্লস্বল্প বিবরণ পাওয়া 
যায়, তাহা হইতেও দেখ! যায় যে, সেই খুব আদিম 
কালেও মানুষের ভিতর কোন-না-কোন আকারে 
ধর্মবিশ্বাস ছিল, আন্তিকভাব ছিল । এই আস্তিক- 
ভাব কোন বিশেষ লোকে ব৷ সম্প্রদায়ে বন্ধ নহে, 
কিম্বা কোন বিশেষ কালেতেও বদ্ধ নহে। এই 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত ঘুরিয়৷ 
আইস, দেখিবে যে, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল 
জাতির ভিতরেই কোন-না-কোন আকারে আস্তিক- 
ভাব অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস, নিজে (কাজেই 
আত্মা ) আছে বলিয়! বিশ্বাস জাগিয়া আছে । এমন 
কি, যে বৌদ্ধের! নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা 
নাস্তিকত। ঠিকটা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
তাহারা বলিতে গেলে বুদ্ধনামে ঈশ্বরকে পুজা দিয়া 
এবং বুদ্ধের অধীনে অনেক দেবদেবীর কল্পন৷ করিয়া 


মিষ্ট বস্তু আছে। কিন্তু আমি তাহা 


আস্তিকভাব যে মানুষের স্বাভাবিক তাহাই প্রমাণ 
করিয়াছেন। আজকাল তো! বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণ 
অনেকেই স্প্টরূপেই. বৌদ্ধধন্্মকে নাস্তিক ধশ্ 
বলিতে অস্বীকার করেন। তাহার। বলিতে টাহেন 
যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব কোন 
কথা বল! আবশ্যক বোধ করেন নাই. “বলিয়াই সে 


, সকল বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু তিনি 


এ সকল বিষয় তাহার উপদেশের কোথায়ও 
অন্বীকার করেন নাই। আস্তিক মতের পক্ষে 
যখন সমস্ত মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে, 
তখন নাস্তিকের সে মতে ভূল বলিলেই বা আমর! 
তাহা স্বীকার করিৰ কেন ? বরঞ্চ তীহার! আন্তিক 
মতকে ভূল প্রমাণ করিতে না পারিলে ' আমরাই 
বা তাহাদের সঙ্গে বৃথাতর্কে প্রবেশ করিব কেন £ 
তাহারা এইটুকু বলিলেই আমরা শুনিতে পারি ন| 
ষে, মানুষ ঈশ্বরকে আত্মাকে জানে না বা জানিতে 
পারে না; কিম্বা ঈশ্বর আছেন আম্মা আছে, ইহার 
পক্ষেও যেমন 'অনেক কথা বলিবার আছে, বিপ- 
ক্ষেও তেমনি অনেক কথ! বলিবার আছে । এসব 
ফাকা কথ! আমরা শুনিতে চাই না। তীহারা 
যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ঈশ্বর নাই বা 
আম্মা নাই, অথবা ওসকল থাকিতে পারে না, 
তবেই আমরা তাহাদের কথায় কান দিতে পারি। 


নাস্তিক মত তেমন কঠিন ভিত্তির উপর না 
দাড়াইলেও দেখ! যায় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
মধ্যে নাস্তিকভাবট। বেশ শীস্তর শীত্র ছড়াইয়! পড়ে। 
তাহার কারণ, নিম্থ শ্রেণী হইতেই বিভন্তানসন্বন্ধীয় 
গ্রস্থ পড়ান! হয়, কিন্তু খুব উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রের! 
খুব উচ্চ শ্রেণীতে না উঠিলে দর্শনসম্বন্ধীয় 
কোন গ্রন্থই পড়িতে পায়না। সেই সমস্ত 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ছাত্রের হক্সি, টিগাল 
প্রস্তুতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পগ্ডিতদিগের গভীর 
পাগ্ডিত্যের আভাস পাইয়। তীহার্দিগকে প্রাণের 
গভীর শ্রদ্ধা দিতে শিক্ষা করে। তার পর, 
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই সকল 
ছাত্রের! উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়। দর্শনবিষয়ের গ্রন্থ 
পড়িতে পড়িতে দেখে যে, তাহাদের শ্রন্ধার পাত্র 
বৈজ্জানিক পণ্ডিতের! ঈশ্বর আত্মা, প্রভৃতি আস্তিক- 
দ্বিগের বিশ্বাসের বস্তগুলি হয় একেবারেই উড়াইয় 


১২. তন্ববোধিনী পত্রিকা ২ ক, সম তাখ 


০০০০০৯১১১১১ ১১১১১১১০১১১ 
দিয়াছেন অথব! সংশয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন, তখন ূ হইলে ফোন সাধ, ফোন সংকার্ধা দাড়াইতে পারে না 
তাহার! শ্বভাবতই ডীহাদিগের মত যুক্তি সরলই | পাশ্চাত্য জাতিসমূহের অবস্থা পর্যযালোচন! করিলে বেশ 
নির্বিচারে ঠিক বলিয়। মানিয়। লয়। আমাদের | মনে হয় যে, ভাহার! লিছেণের স্বার্থপরতার জন্য কঠোন 
স্বভাবই এই যে, কোন বিদ্বান কোন এক বিষয়ে শান্তি পাইতে পাইতে উপযুক্ত সময়ে সত্যধর্পকে আলি- 
পা্িত্যের জন্য একবার জামাদের শ্রদ্ম/! আকর্ষণ | দন করিবেই। লব্িপঞ্ সাক্ষরের সদয়ে কোন্‌, তিথি, 
করিতে পারিলে, তিনি অন্য যে কোন বিষয়ে যে | কোন্‌ নক্ষত্রের সম্মিলন হইয়াছিল, ফলিত-জ্যোতিষীগণ 


তাহা! দেখিয়া! রাখিলে মন্দ হয় ন। 


নিভুলি বলিয়া মানিয়া লইতে চাই-_ঠাহার সেই মহাসমরহূত্রে বিশেষভাবে বাঙ্গালী সকল ক্ষেত্রে সম্মান 
মতামত সন্বদ্ধে বিচার করিতে চাহি না--এক- | লাত করিতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণে নবতর আশা- 
কথায়, আমর! একপ্রকার মন্্রমুগ্ধ হইয়া নিজেদের | তরসা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে 
বুদ্ধিবিবেচনা তাহার পদতলে নান্ত করিয়া রাখি । | যে এক এক যুগ উঠিবার সময়ে তাহার অগ্রপশ্চাৎ 
আমাদের উচিত অবশ্য বিচার কর! বে, যে বিষয়ে | কতকটা সময সন্ধিক্ষণরণে কাটির। যায়। সেই বুগ- 
(তিনি মতামত দিতেছেন সে বিষয়ে তাহার পাখ্িত্য সন্ধিক্ষণে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য্য ঘটনা! সংঘটিত হয় । 
জাছে কিনা। কোন জ্যোভিরেত। চিকিৎস। আমর! চারিদিকের লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করি" 
শান্তা অগ্ন্ব্ন অধ্যয়ন করিলেও রোগী ব্যক্ি তেছি বে, তারতে উন্নতির এক নবধুগের অভ্যুদয় হই- 


কিও রি কপার য়াছে। এই নবফুগের সন্ধিক্ষণেই জগদীশচন্দ্র, রবীন্জনাথ 
হান প্রত্ৃতি বাঙ্গালীই ধর্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! বিষয়ের তাব- 
করিতে পারে ? কখনই নহে- চিকিৎসার প্রয়োজন | 
এ সম্পদের খ্রশ্বর্য্য দেখাইর! জগতকে চমকিত করিয়! 
রোগী ্থচিকিৎসকরই কাছে দৌড়াইবে। | দিয্লছেন। তার পর দেখি, একদিকে জীযুক্ত কিরণচন 
সেইরূপ, বিজ্ঞানের বিষয় কোন কিছু জানিবার | মুখোপাধ্যায় অক্ফার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাবার অধ্যাপক 
থাকিলে হকসি বল, ভার্বিন বল, বড় বড় বৈজ্ঞানিক | নিযুক্ত হইয়াছেন, ডাক্তার গ্রীযুক্ত -প্রসন্ককূমার আচার্ধ্য 
পণ্ডিতদ্দিগের নিকট যাইতে পার। কিন্ত ঈশ্বর | নিজের কুতিত্বের বলে পাশ্চাত্যতৃখণ্ডের দেশ-বিদেশের 
আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন কিছু জানিতে চাহিলে | উচ্চতম. সম্মান লাভ করিতেছেন; অপরদিকে কর্ঘ- 
সেই সকল বিষয় ধাহার! প্রত্যক্ষ অনুভব করি- | ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই । 
য়াছেন, ভীাহাদ্দেরই কাছে যাওয়। উচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে শৌধ্যে বীর্য্যে বাঙ্গালীর! অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা! 


ভারতের আস্তিকশ্রেষ্ঠ খধিরা আত্মার ভিতর কিছুমাত্র নিক্ন আসন আঁধকার করে নাই। দেশের 


দিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়৷ মহা- বা নি 
শান্তিময় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, সেই ভগ- | 


। ধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনের অবসর পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 

৪757 নিজের অন্তরে দেখিলে মনের গাঁইট র কিরণ চন্দ্র দে, শ্রযুক্ত জানেন নাথ গণ, শ্রীবুক্ত 
ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় এবং | জ্যোইন্া! ঘোষাল প্রস্ভৃতি বাঙ্গালীরা যে কমিশনর পদে 
সমস্ত কম্মেরও অবসান হয়-_. উন্নীত হইয়াছেন, ইহার জন্ত আমরা! গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধির 
“ভিদ্যতে হুদয়গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ । প্রশংসা করি। তার পর, শাননকার্ধ্যের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী 
্ষীয়ন্তে চাস্য কণ্্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥  মহীশূর, বরোদ গ্রভৃতি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে নিজেদের 

| ক্ষমতা পূর্ণমাত্রার. দেখাইবার অবসর পাওয়াতে বাঙ্গালীর 
উন্নতি জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে | ইংরাজের একচেটির রেল- 

রঃ প্রসঙ্গ ৷ ওয়ের উচ্চপদে শ্রীযুক্ত এন, কে, বন্ধু প্রতি অধিষ্ঠিত 

মহাসমরের শাস্তি । গত ২৪শে জুন সন্ধিপ্র হইয়াও বাঙ্গালীর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় 'দিতেছেন। 
সাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। কিন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে যে | এই সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়৷ আজ আব! প্রত্যেক 
রকম মনোমালিন্য দেখা, যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা | বাঙ্গালীকে অনুরোধ কবি, একজনও বাঙ্গালী যেন বৃথ। 
হয় যে এই সন্ধি চিরস্থাদী হইবে ন। আসল কথ! এই | সময় নষ্ট না করেনঃ ধাহার যে বিষয়ে ক্ষমতা ভিনি সেই 
যে, ভগবানের উপর ধর্মের উপর ভিত্তি স্থাপিত ন! | বিষয়েই যেন নিজের উন্নতি সাধন.করেন, দেশের মঙ্গল 
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ধতজ্ে 


সাধন করেন, এবং ভারত ভুমিকে অগড়ের 
| করি 


এক উচ্চ আসন অধিকানরলাতের গে অগ্রস 
দেস। | ২. 

কাঁজের লোক। ই হরি পত্রের 
নাম) অকল্পগ্গিন যাবৎ ইহা? আমাদের হস্তগত হইতেছে। 
আদর! এন্প একখানি কাগজের বছুলপ্রচার দেখিলে 
সুখী হইর |. ইহাতে বাঙ্গালী যাহাতে কেবল কলমপেযার 
পেশ। পাইবার পরিবর্তে স্বাধীনভাবে জীবিক। নির্বাহ 
করিতে পারে তাহার পথ দেখাইবার অন্ত বিশেভাবে 
চেষ্ঠা কর! হয়। আমাদের অনুরোধ যেঃ ইহাতে দেশ- 
বিদেশের বড় ঝড় কাজের লোক কি প্রকারে কাের 
লোক হইয়াছেন, সেই তত্ব তাহাদের জীবনী সহ প্রকাশ 
করেম। | 

আয়ুর্ব্বেদ । আমরা দেখিয়] সখী হইলাম বে 
শ্রীঘুক্ষ সিদ্ধমোছন মিত্র বিলাতে আবুর্বেদোক্ত ওধধের 
ফল প্রত্যক্ষ করাইয়। আশ্চর্য করিয়াছেন । আঘুর্বেদোক্ 
ওষধের ফল তে। আমর! নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু 
ফ্িলাতে ইহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য আমর এই কারণে 
কুতখী,যে, গবর্ণমেপ্টের প্রসন্ন দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে 
এ দেশে আস্ুর্কেদের উন্নতিসাধন এবং প্রসারবৃদ্ধি হইবে । 

সমাজ-সংস্কার সমিতি । আমরা দেখিয়। 
স্থখী হইলাম যে লেফটেনেন্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাজ-সংঙ্কার সম্মিত 
নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । ইহার সভ্যগণ 
নানা উপায়ে ধিন্দুলমাজের সংস্কারসাধনে কতসংকল্প 
হইয়াছেন । আমরা সর্বাস্তঃকরণে উদ্দযোক্ার্দিগকে 
আশীর্ধাদ করি এবং রার্থন। করি বে তাহার! তাহাদের 
সংকল্পসাধনে সিদ্ধকাম. হউন। একটী কথ! আমাদের 
বলিবার আছে । কেবল কতকগুলি সভাসমিতি স্থাপন 
ব1!কতকগুলি প্রস্তাব নির্ধারিত কঞ্জিলেই সমাজের 
সংস্কার সাধন হইতে পারে না। প্রত্যেক সতকাধ্যেই 
আন্মবলি চাই।. নিত্ধের কথা, নিঞ্জের স্বার্থ বোল 
আন বায় রাঁখিবঃ অথচ পৎকার্ধ্য সিন্ব হইব, প্ুগতে 
তে! এ রকম ঘটন। . দেখিতে পাই না । আমরা জান, 
উদ্যোক্তাদের বাড়ীর অনেকেই হয় তে প্রস্তাব সমর্থনের 
সময়ে খুবই জোরের সহিত সমর্থন করিবেন, কিন্তু সেই 
প্রস্তাবগুলি কাধ্যে পরিণত করিবার সময়ে খুবই পশ্চাং- 
পদ । অনেক স্থলে দেখা বাগ যে; বাড়ীর পুরুষেন! 

ঞ্চার সাধনর পক্ষপাী হইলেও বাড়ীর মেরেদধের 
ভন্প-ও জঅভ্ঞতাঞন্য. জেদের কারণে সে বিষয়ে পশ্চাধতুট 
হইপেন। গ্াসন্ন..কখা--প্রয়োজন কোন বাধা মানে 
না+১090598105 1১9550-12 | ভগবানের বিধানে প্রো: 
জনের. মত প্রয়োজন পর়িণে সকল বাধ দূর হইবে 1. 
ই 


বিধখাবিবাহের জন্য কত চেষ্ট! হইল॥. কিন্ত প্রয়োজন 


জন্জসারেই তাহার . কৃতকার্যযতা হইতেছে। আরা 
সমিতির আবশ্যকতা কম করিতেছি না । বরঞ্চ প্রয়ো” 
জন পড়িলে লোকেরা যাহাতে একট! কূল খু'জিয়। £পায়, 


আদর্শ দেখিতে পায়, ক্াছার জন্য এরকম সমিতির 


বিশেষ প্রয়োজন আছে বপিন্নাই মনে করি । আমাদের 
বক্ষব্য এই ষে, সমিতির প্রত্যেক সভা দেশে প্রয়োজন 
পড়িবার পূর্বেই প্রস্তাবগুপি কার্ষেয পরিণত করিবার 
সর্ধতোভাবে চেষ্টা করিলেই, তাহাদের উদ্দেশ্য সফল 
হইতে পারে। আর তাহা না করিণে ভগবতগ্রেরিত 
প্রয়োননের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে 
হইবে, তখন অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিরা। উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 

রাজনারায়ণ বন্থ পবলিক লাইব্রেরি । আদি- 
ব্রাঙ্মনমাজের ভূতপুর্ব্ব সভাপতি খধিপ্রতিম রাজনারাকণ 
বন্থু মহাশরকে না' জানেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গাপী বড়ই 
বিরল । তাহারই স্প্রসিদ্ধ বক্তৃতা পহিন্দুধর্শের শ্রেষ্ঠতা” 
স্বনামধন্য মোক্ষমূলরকে সর্বপ্রথম ধর্প(বজ্ঞান আবি- 
স্কারের পথ প্রদর্শন করিয়াছিপ । তিনি ত্ঠাহার জীবনের 
শেষ ভাগ বনুকাল যাবৎ দেওঘরে কাটাইয়াছিলেন | দেও- 
ঘরের সহিত তাহার নাম অচ্ছেদা সম্বন্ধে বন্ধ বলিলেও বল! 
যায়। প্রায় কুড়ি পচিশ বৎসর পূর্বে দেওঘরের পাওা- 
দের উৎপাঁত বড় বেশী রকমের ছিল ; এমন কিঃ মধুপুর 
হইতে সেই উৎপাতের হুত্রপাত হইত। রাজনারায়ণ 
বাবুর প্রদত্ত একটী মন্ত্বলে আমি সেই উৎপাত হুইন্ডে 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম । অনেকগুলি পাণ্ড। মধুপুর 
হতে আমার সঙ্গ লইয়াছিপেন। তাহাদের চীৎকারে 
আমার কাঁণ ঝালাপাল৷ হইয়া যাইতেছিল। আমিও 
তাহাদিগকে নান! কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেও- 
ঘরে পৌছিলাম । যখন পাণ্ডারা তখনও সঙ্গত্যাগ 
করিতে ইচ্ছুক নহেন দেখিলাম, তখন তাহাদের মধ্যে 
এক রঙ্গান্ত্র নিক্ষেপ করিলাম-_-বণিণাম যে “রাজনাপায়ণ 
বোন আমার পাণ্ডা” । অবিলম্বে পাগডাপিগের ব্হ হিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেওঘরে শিক্ষিত বাঙ্গাণা গিয়! 
স্দ। হাস্যমুখ রান্সনারায়ণ বসুর সাঁহত যাঁদ সাক্ষাৎ ন। 
করিতেন, তবে তিনি নিজের জীবন বিফল মনে করি- 
তেন। সেই মহাপুরুবের নামে অল্লকান হইল একটা 
সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে । রাজনারায়ণ বসু 
বন্ৃকান যাবৎ স্দিনীপুর বিদ্যাঙ্য়ের অধ্যক্ষ পদে অধি- 
ভিত ছিলেন । স্তরাং এই গ্রন্থাগার যে তাহার একটী 
উদ্ক্ক্ট স্থৃতিচিহ্ব হুইরাছে তাহ! খল বাহুল্য । এই 
গ্র্থাগার সম্বন্ধে আমর! একটা আবেদন পাইয়াছি। এই 
| আস্থাগারের আনু একটা গৃহ নিশ্মীণ করিতে প্রায় আট 


২০ কল; ১ম ভাগ 





হাজার টাকা লাগিবে ॥ ॥ ষে যার! নামে রর 
উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নামে আট হাজার টাকা সংগ্র 
বিশেষ কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে করি না. ৮ 
মহাঁপুরুষদিগের নাঁষ চির-্রণীয় রাধিবার জন্য আমরা 
যতটুকু সাহাধ্য করিতে পারিৰ।' দেশও তদনুসারে উল্লতির 
পথে অগ্রসর হইবে নিঃসচ্দেহ । এই উপলক্ষে যাহার 
ইচ্ছা আদিত্রাঙ্গসমাজের সম্পাদকের নামে অথবা! 
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৮, ) এই ঠিকানায় অর্থ পুস্তক 
প্রভৃতি যে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন । 
আবেদনখানি স্থানাভাবে আচ্ছাদনীর তৃতীয় পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত ছইল। 
হুগলি সঙ্গীতবিদ্যালয় ৷ 

সুখী হইলাম যে, গত ১৯১৫ থুষ্টাকের ১৫ই অক্টোবর 
হুগলি বড়ালপাড়ায় একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত হই- 
গাছে । আদিসমাজের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত লাল 
বেছারী বড়াঁল ইহার প্রতিষ্ঠাতা । এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। 
বিষয্ে তিনি হুগলি জেলার গণামান্য প্রায় সকলেরই 
নিকটে উৎসাহ ও পাহায্য পাইয়াছেন । এখানে অল্প- 
বয়স্ক বালক বালিকাগণকে প্রধানত ধর্শসঙ্গীতই শিক্ষা 
দেওয়া হয়। আপাতত লালবিহারী বাবুই সঙ্গীত শিক্ষা 
দেন। কলিকাতায় সঙ্গীতসংঘ যে মহান উদ্দেশ্য লইয়! 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হুগলির এই বিদ্যালয়চীরও উদ্দেশ্য 
তাহারই একাংশসাধন। এই কারণে আমাদের অন্থরোধ 
যে, এই বিদ্যালয়টা স্বতন্ত্রভাৰে পরিচালিত না! হইয়া 
সঙ্গীত সজ্বেরই শাখা স্বরূপে গণ্য হয়। বৃথা স্বাতঙ্তো 
বলহানি, মিলনেই বলবুদ্ধি। উতয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
মিলিত হইয়া এবিষয়ের একটা স্ুবন্দোবস্ত করিলে 
ভাল হয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, ধর্মসঙ্গীত দেশে- 
বিদেশে যতই গীত হইতে থাকিবে, ততই দেশের মঙ্গল 
হইবে, ততই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে । হুগলি 
সঙ্গীতব্দ্যালয়ের সাহায্যে ভগবানের নাম সমস্ত হুগপি 
জেল! ছাইয়! ফেলুক এই প্রার্থনা করি। লালবেছারী 
বাবুর সাঁধু উদ্দেশ্য সফল হউক । 

সাধারণ গ্রন্থাগার | বরোদ। রাজ্যে !শক্ষাবিস্তারের 
উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে দাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতেছে। 
ইছার বিশেষত্ব এই যে, এই সকল গ্রন্থাগারে ধর্ম, জীবনী, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় আলোচনা 
করিলে মানুষের যথার্থ মনুষাত্ব জম্মে, যেই সঞ্ল বিষ- 
ক্নেরই গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, উপন্যাসের রস্থ স্থান পায় না। 
ইহা ব্যতীত, এই সকল গ্রন্থাগারের আর একটা গুরুতর 
বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের তত্াবধায়কগণ স্বয়ং নানা গ্রন্থ 
পাঠ করিয়! তাহার মর্ম অশিক্ষিত :ও অনযিক্ষিত ঝোক- 
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আমরা গুনিয়! 


দের মিষ্ট ব্যাখ্যা কয়েন। আমাদের দেশে অবশ্য 
কথকতা ধারা কতকটা এইভাবে শিক্ষা! দেওয়া হইত.) 
কিন্ত সে শিক্ষা! প্রধারত ধর্ম্ারিষয়েই আবদ্ধ ছিল । বর্ত- 
মান উন্নতির ষুগে কেবল হর্্মবিষয়ে শিক্ষাকে আবদ্ধ 
রাখিলে চলিবে না । ইংলও। বেলজিয়ম প্রসৃতি দেশে 
025911176 1101815 বা চলস্ত- গ্রর্থাগার নামে এক 


ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা উপরোক্ত 
কতকটা কাছাকাছি যায় । এই সমস্ত 
প্রধানত অল্পশ্িক্ষিত চাষধাঁভৃষো কারিগর প্রভৃতির 
জন্য একট বৃহৎকায় গাড়ীর উপর : সংগঠিত 
হয্স। কাজেই এই সকল গ্রন্থাগারে কৃষি প্রভৃতি 
অযশিল্পবিষগনক গ্রন্থই প্রধানত সংগৃহীত হয় এবং এই 
সকল গ্রস্থাগারকে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে টানিয়। 
লইয়। যাঁওয়া.হয়) এক একটা গ্রামের মধ্যে সেগুলি 
ঈাড় করাইয়! গ্রস্থাধ্ক্ষ যোপধুক্ত বিষয়সমূহের উপর 
ক্ষেপে উপদেশ দেন 7 এমন কি যস্ত্রাদি তারা অনেক 
বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখানোও হৃহয়৷ থাকে । আমা- 
দের দেশের জমীদারের! শিক্ষা! ব্যয়ে দেশকে সত্যসতা 
অগ্রসর করিয়। দিতে চাহিলে গ্রামে গ্রামে ছোটখাটে। 
এক একট! লাইব্রেরি করিয়৷ দিন; তাহাদের নিকট 
সনিবর্ধ অনুরোধ এই যে, সেই অকল লাইব্রেরিতে 
উপন্যাসের (খুব সুনির্বাচিত না হইলে) প্রবেশ যেন 
নিষিদ্ধ হ্য |. এই প্রকার দেশের উন্নতির উদ্দেশা লইয়াই 
আজ শ্রীযুক্ত কার্ণেগী মহোদয় আমেরিকার যুজরাজ্যের 
প্রজা হইয়াও জন্মভূমি স্কটলাগ্ডের গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার 


ব্যবস্থার 
গ্রন্থাগার 


স্থাপন ক(রতেন্কতসংকল হইয়াছেন । 


জাতিভেদ ও ব্রান্মসমাজ। গত ১ল। জের 
প্ধর্মতব* কাগজে (নববিধান সমাজের মুখপত্র ) “গাতি- 
ভেদ ও ত্রাক্গসমাজ*শীর্ষক প্রবন্ধে লেখ। হইয়াছে-_ 
“অনেকে মনে করেন, উপবীত পরিত্যাগ করিলে, 
ইউরোপ ভ্রমণ করিলে এবং চীনামাটির বাসনে গোমাংন 
ইত্যাদি আহার করিলেই বুঝি জাঁতিভেদের সংহার সাধন 
হইল ) €েহু কেহ মনে করেন, ভারতের বিভির জাতির 
মধ্যে এবং ভারতবাসী:ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে বিবাছ 
প্রচলিত হইলে জাতিভেদের তিরোধান হইবে । এই 
সমস্ত প্রথার দ্বার জাতিভেদের দুই একটী শাঁখ। ছির 
হইতে পারে, কিন্ত মানবজাতির প্রাণ হইতে জাতিভেদের 
মুল বিনষ্ট হইৰে না ***** **** স্থতার উপবীত 
স্বন্ধ হইতে পরিত্যক্ত হইলে কি হইবে, পদমর্যাদার 
উষ্ভবীত হৃদয়ের উপর ঝুলিবে। ব্রাক্ধণ ও শ্রাঙ্মণেতর 
জাতির মধ্যে জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে কি হুইবে$ 
ধনী ও দরিদ্রের জাতিভেদ হৃদয়ে আসন পাতিবে । 
ব্রাহ্মধর্থ সাধন ছারা ব্রদ্ধ. ও মানবের সহিত 


আঁবণ, ১৮৪২১ 
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সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে) এই সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইলে উপবীত আপন আপনি .ছিন্ন হইবে, 
শ্বেতকায় ও কষকানের তেদিজ্ঞান বিন হইবে । সমস্ত 
মানবজাতি একই ভ্রাভৃপ্রেমে আবদ্ধ হইতে সক্ষম 
ছইবে”। ইহা আদিসমাজের সমাঁজসংস্কারসম্বদ্ধীয় 
মূলমন্ত্ররেই প্রতিধ্বনি । চীক! নিশপ্রয়োজন-_সত্যমেব 
জনতে, সতোরই অয় হয়। 

ধারবার ব্রাহ্মসমাজ | আদিসমাজের মূলমন্ত্র 
€ সত্য ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি 
বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া) যে অল্পে অল্পে 
কিদ্ূপ প্রসার লাভ করিতেছে ধারবার ত্রাঙ্গনমাজের 
গ্রতিষ্ঠাই তাহার অন্যতর প্রমাণ । আদিসমাজের 
মূলমন্ত্র লইয়া! এবং আদিসমাকেই আদর্শে রাখিয়া 
এই ব্রাহ্মদ্মাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার প্রতি- 
তা ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস এবং 
সম্পাদক শ্রীযুক্ষ গণপত এম বিস্কুর । এই ব্রাঙ্গদমাজের 
অধীনে একটি মেডিকা।ল মিশন খোলা তইয়াছে । এই 
মিশনেও সুবিধার কারণে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত এম, 
কুরুন্দার, ডাক্তার এস, আর, কির্সসবতার এবং ডাক্তার 
এ, শিবরাঁও এই মিশনের চিকিৎসা কার্ষ্যে সহায়তা 
করেন । ইহার প্রতিষ্ঠ অবধি প্রায় এক বৎসর কালের 
মধ্যে প্রায় ছই সহম্র লোককে ওঁষধপত্র দেওয়া হইয়াছে। 
এই ব্রাহ্ষসমাজ পোষ্টীর মিশন (1১099021 [11531017 ) 
নামে একটি বিভাগ খুলিয়াছেন । এই মিশনের সাহায্যে 
স্থানে স্থানে বড় বড় অক্ষরে ধর্মমন্ত্র ছাপাইয়া জনসাধা- 
রণকে ধর্দভাবে জাগাইয়া তোল! হয়। এই ব্রাহ্মদমাজ 
গত মাঘ মাসে ব্রন্ধোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন । নান। গোলযোগে তাহার বিবরণ আমরা যথা- 
সময়ে প্রকাশ করিতে পারি নাই বলিয়। ছঃখিত । ভগ- 
বানের দৃষ্টি বড়ই সুস্ম। তিনি কালী প্রসন্ন বাবুর সাধু 
উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল করিবেন। 

মুসলমান কর্তৃক হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি- 
স্থাপন ॥ আমর! সংবাদ পত্রে দেখিলাম--“২৪ পর- 
গণার স্ুপ্রসিদ্ধ টাকী গ্রামের অনতিদুরে অবস্থিত জালাল- 
পুর নামক গ্রামে নন্দলাল €ঞনীর একটি ধ্বংসোম্ুখ দেব- 
মন্দির ভাঙ্গিয়। তাহার স্থানে একটি নূতন দেবমন্দিরের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা! উপলক্ষে পৌরোহিত্যের নিমিত্ত কলিকাতা 
হইতে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোন্বামী অথব1 মহামহোপাধ্যায 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের তথায় যাওয়ার 
কথ! ছিল-। বখানির্দি্উই সময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত 
হইতে অসমর্থ হওয়ার মঙ্গিরগ্থাপনের প্রবর্তক ও 
উদ্যোগী বিশিষ্ট তদ্রসস্ভান ও বৈষ্বদের উদ্যোগে 


প্রেসিডেন্সি বিভাগের ক্ষুলপমূহের এডিশনাল ইনৃস্পেক্টার 
গা বাহ্থাহুর মৌলবী আশামুল। সাহেবের পৌরোহিত্যে 
মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান যথারীতি সুপম্পর হইয়। 
গিয়াছে প্রকাশ, মৌলবী সাছেব একজন ভক্ত লোক । 
ইনি কীর্ডন করিতে দকরিতে স্বহস্ডেই মন্দিরের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 7: ধন্ঘের রাজ্যে আমরা এইব্প 
উদারতা ও একপ্রাণতাই তো দেখিতে চাই। শযতক্ষণ 
রাস্তাপরে ততক্ষণ জাতবিচারে | খেয়াঁপরে চড়লে পরে 
নাহি কোন ভেদ ।” 

রাজনৈতিক জীতিভেদ । গত ১৩ই আাছে 
“রায়ত” কাগজে একটি কথ! বড়ই ঠিক বলিয়াছে-_ 
সামাজিক জাতিতেদে অনিষ্ট যাহ! হইবার তাহা তে! 
হুইয়াছেই, আবার রাজনৈতিক জাতিভেদ কেন ? আমরা 
“রার়তের" নিম্মের কথা উদ্ধৃত করিলাম £-- 

“রাত আলাদ। বাছাই চাহেনা। তোমরাও 
আলাদা বাছাই লইও না। শাসক এক জাতি, শাসিত 
এক জাতি। এই ছুই জাত বাস্‌। আর দোসর! 
কোন কথা নাই । দিনরাত হিন্দুর জাতিভেদের নিন্দা! 
কর--ভেদে যেকি ফগ হয় তাহা হিন্তুর জাতিভেদে 
বেশ বুঝিতেছ। তবু রাজনৈতিক জাঁতিভেদ গড়িতে 
চাও? যদি খাটি গণতন্ত্র চাঁও ত একবাছাই চাহিয়া 
শও। আর যর্দি এক একট! দলতন্ত্র চাও ত আলাদ। 
বাছাই লও । যাহারা শাসনসংস্কার চাও তাহাদিগকে 
একট। কথা! স্থধাই, তোমরা কি গণতন্ত্বের হিসাবে সংস্কার 
চাও? না, গণতন্ত্রের যুগে দলতন্ত্রের হিসাবে সংস্কার 
চাও? গণতন্ত্রের যুগে যদি দলতন্ত্রের উমেদারী কর, 
তবে লাত হইবে পিতলের কাটারী। তার "ঝিকি মিকি 
সার” হইবে ।৮ ইহাই ভারতবাসীর প্রাণের কথা বলিয়াই 
মনে হয়। সকল রকমেরই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমা- 
দের দাড়ানে। কর্তব্য । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফী বৃদ্ধি। আমর! 
এই ফীবৃদ্ধির বিরোধী । সমস্ত দেশ চাহিতেছে শিক্ষা- 
বিস্তার । আপাতত সেই কারণে নিষ্ন শিক্ষার বিস্তারের 
ব্যবস্থার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে । কিন্ত ঠিক এই 
সময়ে বিশ্ববিদ্যালসের পরীক্ষার ফী বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমীচীন 
হুইয়াছে কিছুতেই বলিতে পারি ন1। যে মূলমপ্রের উপর 
ধাড়াইয়া নিয়শিক্ষায় বিস্তার দেখিতে চাই, সেহ যুল- 
মন্ত্রের উপর দীড়াইয়। উচ্চ শিক্ষার আরও বেশী বিস্তার 
দেখিতে চাই |. তৎপরিবর্তে ফী বৃদ্ধিত ফলে উচ্চ শিক্ষা 
প্রসার কমিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের স্থির ধারণ! । 
একজনও যদি এই ফী বৃদ্ধির কারণে উচ্চ শিক্ষা! হইতে 
বঞ্চিত হয়, তাহাও দেশের বর্তমান অবস্থায় ঘোর অমঙ্গল- 
জনক। ম্নেশের অবস্থা ধাহার! জানেন, তাহারাই এক- 





বাক্যে শ্বীকার করিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী- 
গপের অনেকেই নিতান্ত দারিদ্র না হইলেও মধ্যবিত্ত প্রেণী- 
ভুক্ত । তাহাদের ফী সংগ্রহের কাহিনী ভচ 
সময়ে পাষাণও “গলিয়! গিয়। হয় যে অশ্রুর ধারা” 

বিষয়ে আমরা বেশী কি আর বলিব? যতদুর 
সমগ্র বঙ্গদেশ একবাক্যে এই বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রতাহত 


দেখিতে চাছিতেছে। 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই বিধি প্রত্যাহত করুন । 


জননী জন্মভূমি । 
(শ্রীজীব্দ্্েকুমার দত্ত) 

না রহিত যদি তোর অসীম উদার 
নীলিম আকাশতল ; রবি-শশী-তার! 
যদি না টালিত নিতি আলোকের ধার 
তোর মুক্ত শ্যামাঙ্গনে ; নেহাঞ্চল-ছায় 
যদি না ফুটিত কলি উধায় সন্ধ্যায় 
তোর পুণ্য বন-ভূমে ; বদি না গাহিত 
বিহঙ্গ ললিত স্থুরে ; যদি না বহিত 
মু মন্দ গন্ধবহ থাকিয়া থাকিয়া 
তোর প্রাসাদের দ্বারে ; নাচিয়! নাচিয়। 
যদি ন৷ ছুটিত নদী ; যদি হিমাচল 
না রহিত ; চুন্ঘি তোর চরণ কমল 
না গঞ্জিত মহাসিদ্ধ! এই মত আমি 
ভাল বাসিতাম তোরে তবু দিন-যামি। 





প্রসাদজীবনীর সমন্ধানকথ! । 
( শ্রীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ) 

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ্দের জীবনী বঙ্গভাষায় 
আনেকেই লিখিয়াছেন। 
সি, আই, ই, সম্পার্দিত “বিবিধার্থসংগ্রহ” পত্রিকার 
১৭৭৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় ৮ হরিমোহন সেন 
মহাশয় সর্ববপ্রথমে প্রসাদ-জীবনী অতি সংক্ষেপে 
লিপিবন্ধ করেন। ইহা প্রসাদজীবনীর সর্বব প্রথম 
প্রবন্ধ হইলেও ইহাতে মালমসলার অভাব 'হেতু 
পরবর্তী লেখকগণের প্রসাদপ্রসঙ্গ আলোচনার 
বিশেষ কোন সাহায্য হয় নাই। এই প্রবন্ধের 
সর্্বপ্রধান ত্রটী এই যে ইহাতে সাধকের পদাবলী- 
গ্রহ একেবারেই নাই। পদাবলীই সাধকের 
শ্রেষ্ট দান $-এই ধনের অধিকারী. বলিয়ু). বাঙ্গালী 


আমাদেরও অনুরোধ এই ঘে বিশ্ব- 


রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ! পদাবলী প্রকাশ করেন। 





২ বঙ্গ, ১ম ভাগ 
ধনী। প্রসাদের করা, উত্বাপিত ইইলে প্রথমেই: 
পদীবলীর কথা মনে পড়ে । ইহা! তিন্ন সাধকের 
সাধনরহস্য :জানিবার অন্ট কোন উপায় নাই: 
বলিলেও চলে। পদাবলী ছাড়া প্রসাদী প্রবন্ধ 
একেবারে শক্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়। পড়ে । কারণ 
প্রসাদের সাধন-জীবনের পরিচয় দিতে হইলে সর্বব- 
প্রথমে তাহার পদাবলীবিশেষের ভাব তাহাতে 


ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, নতুবা উহার কোন মূল্য 
আছে বলিয়া কেহই মমে করেন না। ইহার 


] প্ররই প্রসাদ-প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা গুপ্ত 


কবিকে দেখিতে পাই। 
বাঙ্গাল! সাহিত্য ও সমাজে গুপ্ত কবির প্রতাব 
এক সময়ে যে কিরূপ ছিল তাহার আলোচনা! 
পুর্ববন্তী লেখকগণ অনেকেই করিয়াছেন, সে বিষ- 
য়ের পুনরুক্তি করিয়া এখানে কোনই ফল নাই। 
গুপ্ত 'কবিই রামপ্রসাদের লুপ্তপ্রা় জীবনী-কথা 
ংগ্রহ করিয়। সর্বপ্রথমে প্রচার করেন। গুপ্ত 
কবির গ্রস্থাবলীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, প্রাচীন 
কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্ত প্রায় কবিতাবলী, গীত, 
পদাবলী এবং তৎসহ তাহাদিগের জীবনী প্রকাশ 
করিতে অভিলাধী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ব্রমাগত দশ 
বর্ষকাল নান৷ স্থান পর্য্যটটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, 
শেষ সে বিষয়ের সফলতা লাভ করেন । বাঙ্গালী ' 
জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী । 
১২৬* সালের ১লা পৌষের মাসিক “প্রতাকরে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বহুকয্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের 
জীবনী ও তশ্প্রণীত “কালী-কীর্তন” “কৃষ্ণ-কীর্তন, 
প্রভৃতি বিষয়ের অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং 
১২৬০ পালের ১ল। 
পৌষ গুরুবারে মাসিক “প্রভাকর' পত্রিকার ৪৮০১ 
ংখ্যায় চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী 'কবিরঞ্জন ৬রামপ্রসাদ 
সেন, প্রবন্ধ চৌদ্দটি পদাবলী সহ প্রকাশিত হয়। 
ইতিপূর্বে তিনি ১ল! আশ্বিনের মাসিক “প্রভাকরে' 
“মনরে আমার এই মিনতি, "আর কাজ কি আমার 
কাশী', “আর বাণিজ্যে কি বাসনা”, “মায়ের পরম 
কৌতুক “মন কর কি তত্ব তারে, “এই সংসার 
ধোকার টাটি” % 'ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ 
মেখ। যায় গ্তপ্ত কবি মার কুডিটা খরাধলী মংখহ:করিয়া।ছলেম | 


খাপ, ১৮৪১ 
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এ. কুল পিপিপি শী সিসি পাপ 


এই সাতটি পদাবলী - সর্ব প্রকাশ করেন। | সংবাদ আমাকে দিতে পারেন নাই। প্রাচ্যবিদ্যা- 
এই পৌধ সংখ্যার প্রসাদ-জীবনী পড়িয়া হালিসহর | ৭ব মহাশয়ের গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন লুপ্তপ্রায় 
নিবাসী গুপ্তকবির কোন বন্ধু একখান! পত্র] গ্রন্থ আছে, সেখানেও দুই ভিন বার অনুসন্ধান 
লেখেন, তাহা তিনি ১ল1 মাঘের “প্রভাকরে” | করিয়া কোনই ফল হয় নাই। শ্রীরামপুর কলেজের 
ছাপাইয়াছিলেন। লাইব্রেরী, বহরমপুর ডাক্তার রামদাস সেনের 

গুপ্তকবির সংগৃহীত প্রসাদ-জীবনীর “উপাদানই | লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া কলেজ লাইব্রেরী, ইম্পি- 
প্রামাণিক এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই ; রিয়াল লাইব্রেরী, এসিয়াটিক সোসাইটা, সাহিত্য- 
প্রসাদ-জীবনী লিখিয়াছেন। কিন্তু হই চারিজন পরিষ্দ লাইব্রেরী, & চেতন্য লাইব্রেরী, পাবিত্রী 
লেখক ভিন্ন অপর কেহই একথা স্বীকার করেন | লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতার বহু গ্রন্থাগারে, রাম- 
নাই। এমন কি “প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কার” তাহার | প্রসাদ্দের বংশধরদের গৃহে, বড় বড় রাজা মহারাজা 
গ্রন্থের কোন স্থানেই গুপ্তকবির প্রবন্ধের উল্লেখ | ও জমিদারদের বাড়ী, ঠাকুরবাড়ী, ৬কালী প্রসঙ্গ 
করেন নাই। তবে এই ক্ষেত্রে এরূপও হইতে | সিংহের বাড়ী, দীনধামে, বস্কিমচন্দ্রের বাড়ী, ভূকৈ- 
পারে যে তিনি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ব্যাপারে | লাসের রাজবাটী এবং কলিকাতার গলিতে গলিতে 
নিযুক্ত হইয়া গুপ্তকবির প্রবন্ধের কোন সংবাদই | যে কত খু*জিয়াছি তাহার বিবরণ দেওয়া এক 
লন নাই। যাহ! হউক্ল তিনি গুপ্তকবির প্রবন্ধের | প্রকার অসম্তব। গুগ্তকবির এই প্রবন্ধটা এবং 
ভিতর অনেক নূতন সংবাদ পাইতেন। বর্তমান | নুতন অপ্রকাশিত পদাবলীর জন্য অনেক সময় বড় 
সময়ে গুপ্তকবির এই উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধটী একেবারে | বড় লোকদের গুঁহে যাইয়া বলিয়াছি “মহাশয়, 
লুপ্ত হুইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধের জন্য আট ! আপনাদের গ্রন্থাগারে রামপ্রসাদের পদাবলী ও 
বতষর কাল বঙ্গদেশের বনুস্থানে এবং বনুব্যক্তির | গুগুকবির ১২৬০ সালের 'প্রভাকর' আছে কি? £ 
নিকট অনুসন্ধান করিয়াছি । বহু প্রসাদ-প্রসঙ্গ ৷ প্রায় সকলেই “না” করিয়াছেন; এবং কেহ বা 
লেখককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা এই মুল ৃ ফ্যাল ফ্যাল. করিয়া আমার দিকে চাহিয়। 
প্রবন্ধ পড়িবার স্থযোগ পান নাই বলিয়া আমাকে ূ রহিয়াছেন । অনেককে দেখিয়াছি তীহার! 
উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলার নান! পত্রিকায় | প্রসাদের নামটা পর্যযস্ত শুনেন নাই। ইহাতে 
আমি বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট নিবেদন ছাপা- | আমি একটুও আশ্চর্য হই নাই। ধীরে' ধীরে 
ইয়াছিলাম। গতীর পরিতাপের বিষয় আমি | সেই সব “বড়লোকদের' গৃহ হইতে ফিরিয়। 
কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর পাই নাই। আসিয়াছি। এই ক্ষেত্রে কলিকাতা ভক্কি- 

এই ভাবে নান! দিক দিয়৷ অনুসন্ধান করিয়া | ভবনের” আমার বদ্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দন্তের 
আমি কলিকাতা মস্জিদ বাড়ী গ্রাটের গুগ্তকবির ; নিকট হইতে আমি নানা সাহায্য পাইয়াছি। তিনি 
সহোদরের দৌহিত্র-বংশীয়দের শরণাপন্ন হইয়। ; নিজে কলিকাতার বনু স্থানে 'প্রভাকরের” সংবাদ 
ছিলাম। তাহারা আমাকে জ্ঞানাইয়াছিলেন “এই । লইয়াছেন। কিন্ত্বী তিনিও এওট। শ্রম স্বীকার 
সংখ্যাথানা কে জানি লইয়। গিয়া আর ফিরাইয়া | করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই ; কেবলমাত্র 
দেন নাই ।” ইহার পর গুপ্তকবির জন্মস্থ।ন কাচড়া- | প্পরিষদে” রক্ষিত আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যার নকল 
পাড়ায় অনুসন্ধান করিয়াও সফলকাম হইতে পারি | আমাকে সংগ্রহ করিয়। দিয়াছিলেন। চু'ছুড়ার 
নাই। হালিসহরেও অনুসন্ধান করিয়। বিকল- ! কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লুভ রায় গত জ্যৈষ্ঠ মাসে 
মনোরথ হইয়াছি। শুনিয়াছিলাম : রামপ্রসাদ | আমাকে লিখিয়াছিলেন "যদি তাড়াতাড়ি না থাকে, 
মেমোরিয়াল কমিটার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র | আমি আপনাকে “প্রভাকর” সংগ্রহ করিয়া দিব।” 
মোহন সেন গুপ্ত মহাশয় প্রসাদ জীবনীর উপকহীণ সম্ভবতঃ তিনি অনুসন্ধান করিয়াও 'প্রভাকর, পান, 
সংগ্রহ করিয়াছেন; কলিক।তায় তাহার সহিত * “নাহিতাপরিধর, গ্রস্থাগারে ১২৮০ সালের ১ আবিন ও. 
দেখা করিয়াছিলাম+ তিনিও 'প্রভাকরের কোন | ১মাঘ লংখা। আছে। পৌষ সংখ্যাধান নাই। 
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৪১৮ 
নাই। . এইভাবে কত 
জন্য ধরিয়াছি তাহার ইয়ত। নাই। অবশেষে আমি 
উহা! কি করিয়া পাইলাম সেই কাহিনীটি এখানে 
বলিব। 

বিগত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ- 
ভাগে একদিন বেল। ৮ ঘটিকার সময় 'গামি বহ্কিম- 
গুবন' হইতে ভগ্রমনে ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় 
কলেজ গ্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে সংস্কৃত 
কলেজের দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক মহামছোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সহস! 
দেখা হয়। তাহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলে 
তিনি বলিলেন “আমার মনে হইতেছে, আমরা হক1- 
রের নিকট হইতে কতকগুলি “প্রভাকরের' ফাইল 
কলেজের জন্য খরিদ করিয়াছিলাম, উহাতে প্রসাদ- 
জীবনী আছে কিন! ঠিক বলিতে পারি না। আপনি 
বিদ্যাডৃধণ মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া! এই 
বিষয়ের সঠিক সংবাদ জানুন আমি তাহাকে 
প্রণাম করিয়া তখনই কানাইলাল ধরের লেনে 
ডাঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। 
তিনি বলিলেন, “আপনি রাচি ফিরিয়। গিয়া আমাকে 
এ বিষয়ে ভিঠি লিখিবেন। আমি অনুসন্ধান 
করিয়া ঞমাপনাকে সংবাদ জানাব । এখন 
বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ বলিয়া আপ- 
নাকে সাহাব্য করিতে পারিলাম না ।* যেন আমার 
মনে একটু আশার সথার হইল। তবু আবার 
মনে হইল এ ভাবেতে কত স্থানে আশ! পাইয়! 
অবশেষে নিরাশ হইয়াছি। প্রতিদিনই বাসায় 
ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে আমার দেনিক অনুসন্ধানের 
ফলাফল বলিতাম । আজও সে কথা বলিবার পর 
তিনি বলিলেন, “গুপ্তকবির. প্রবন্ধটা যদ্দি প্রকা- 
শের যোগ্য হয় তাহা হইলে তোমার ম| তোমাকে 
ইহা সংগ্রহ করিয়া! দিবেন। তুমি ত বহু অনুসন্ধান 
করিলে, এখন মায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাক ।/ 
এখানেই আমার অনুসন্ধানের শেষ হইল.। ভাগ্য- 
ক্রেমে র্াচি বসিয়া আমি মায়ের আশীর্ববাদে ও 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রবন্ধটী পাইয়াছি। 
বিগত ১৭ই জানুয়ারী সংস্কত কলেজের লাইব্রেরী- 





যানের পত্রে জানি যে সংস্কতকলেজের গ্রন্থাগারে 







ও কল ১ম ভাখ, 





প্রসাদজীবনী-সন্থলিত ১২৬৭ সালের ১ল! পৌঝের 
মাসিক “প্রভাকর+ খান। আছে । এই শুভ সংবাদে 
আমার আনন্দের সীম! ছিল না। যে প্রবন্ধের 
অনুসন্ধানে আমি এত দীর্ঘকাল ঘুরিয়াছি এবং বাহ 
এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহা সাহিত্যঙ্গেবী ও 
প্রসাদ-ভক্তের পাইতে আমার মত চারিদিকে 
ঘুরিয়! বেড়াইতে না হয় এজন্য উক্ত মুল প্রবন্ধটা 
. তন্ববোধিনী পত্রিকায়” পুনঃ. মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থ1 
করিয়াছি। কেবল তাহাই নয় যাহাতে জনসাধারণ 
উহ। সহজে পাইতেপারেন এজন্য উহ! পুস্তিকাকারে 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। গুপ্ত কবির মূল 
্রবন্ধাটী সম্পূর্ণ আকারে যথাযথ ভাবে উদ্ধত করা 
হইয়াছে, স্থল বিশেষেও গুপ্ত কবির বানান সংশ্মে- 
ধন কর! আমি সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ 
সেই সময়ে এই বানাম ও ভাষা বাঙ্গালীর আদর্শ 
ছিল। | 
এই দুর্দিনে আমার ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উহা পুস্তিকা- 
কারে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চির- 
খণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারই আশা-বাণীর 
উপর নির্ভর করিয়া এই অমুল্য সম্পদ আমি পাই- 
য়াছি। আমি যে বহুদিনের চেষ্টায় জগজ্জননীর 
আশীর্ববাদে এই প্রবন্ধটা পাইয়াছি, এজন্য মায়ের 
নিকট আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি। 
অআলমিতি--. 


ভকভলাচজরটট 


গীতাধ্যায় -সঙ্গাতি। 
( গীতারহস্য-_চতুর্দশ প্রকরণ ) 
 € শ্ীজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত ) 
( পুব্বাহুবৃত্তি ) | 
কাহারও কাহারও মত এই যে, কর্দরযোগের 
বিচার-আলোচনা এইখানে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
শেষ হইয়াছে; ইহার পরে, জ্ঞান ও তক্তি এই ছই 
নিষ্ঠ৷ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরস্পরমিরপেক্ষ কিংব! কর্মযোগের 
মামিল অথচ তাহা হুইতে ভিন্ন এবং তাহার পরিবর্ধে 
বিকরন বপিয়া আচরণীয় এইরূপ ভগবান বর্ণনা 
কুরয়াছেন। তন্মধ্যে সপ্তম অধ্যায়. হইতে ঘবাদশ 
ধ্যার পর্ধ্যস্ত ভক্তি এবং পরে-বাকী ছয় অধ্যারে 
ভানের কথা বলিয়াছেন ) এবং এই প্রকারে আঠায়ে। 
অধ্যায়ের বিভাগ কারলে . কর্থ, থন্কি ও জান 






গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্ত এই মত ঠিক নহে । পঞ্চম 
অধ্যায়ের আর্ত শ্লোক হইতে স্পাই দেখা ধায় যে, 
সাংখানিষ্ঠা অনুসারে বুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের 
খোরতর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াঁও যুগ্গই করিব, 
এবং “ধুদ্ধ কর” বলিলে তাহার পাপ কি করিয়া 
এড়াইব। যখন অজ্ছুনের এই মুখ্য সংশয় উপস্থিত হুইয়া- 
ছিল, তখন “জ্ঞানের খ্বার! মোক্ষলাভ হয় আর কর্মের 
খারাও মোক্ষলাঁত হয়; এবং তোমার যদি ইচ্ছ। হয়ঃ 
ভক্তির তো এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে এইরূপ "ধরা- 
ছাড়!” ও নিক্ষল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতে 
গারিত না। তাহা ছাড়া, অর্জুন যখন এক নিশ্চয়াত্মক 
মার্গের কথ! লিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সর্ব্জ ও চতুর 
শীষ আসল কথ! ছাড়িয়। তাঁছাকে তিন ম্বতন্ত্র ও 
বিকল্পাত্বক মার্শ দেখাইলেন, এ কথাও অপঙ্গত। ইহাই 
সত্য যে, গীতায় “সন্ন্যাস ও “কর্যোগ+ এই ছুই নিষ্ঠারই 
বিচার আছে (গী. ৫.১) তন্মধ্যে “কর্মযোগ' যে 
অধিক শ্রেযক্কর তাহাও স্পট বল। হইয়াছে ( গী. ৫. ২)। 
তক্তির তৃতীয় শ্বতন্ত্র নিষ্ঠা! তে। কোথাও বল! হয় নাই। 
গুতরাং জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার 
কল্পন। সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের নিজের মনগড়া ) 
এবং গীতাক ফেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার করা হইয়াছে 
তাহাদিগের এইরাপ ধারণা থাকায় এই তিন নিষ্ঠার 
ফখ। প্রাক ভাগবশ হইতেই ত্াহার্দের মনে আসিয়াছে 
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তিনি নিষ্ায় কর্মযোগকেও ভক্তিযোগের মধো ঠেলিয়ঠদিয়া 
এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই একমাত্র প্রকৃত 
নিষ্ঠা। কিন্ত ভক্কিই গীতার কিছু মুখ্য প্রতিপাদা বিষয় 
নহে । তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত কিংবা পরি- 
ভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া! আতার গাছে আমের 
কলম লাগাইবার মতো! অনুচিত । পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষপ্রাপ্তি আর কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পা- 
দনের ভক্তি এক সহঙ্জ মার্গ_-এ কথ! গীতার সম্পূর্ণ মান্ঠ। 
কিন্ত এই মার্গের সম্বন্ধেও আগ্রহ ন1 রাঁখিয়!,মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্যযে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক যাহার যে মার্গ সহঙ্জ মনে 
হইবে সেই মার্গ অনুসারেই সেই জ্ঞান সে সম্পার্দন করিয়! 
লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন । শেষে অর্থাৎ ভ্ঞান- 
প্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম করিবে কি করিবে না--ইহাই 
গীতার মুখ্য বিষয় । তাই, সংসারে কর্ম কর ও কর্ন ত্যাগ 
ফরা--জীবন্ুক্ত পুরুষদিগের জীবনে এই বে ছুই মার্শ 
দেখিতে পাওয়া যায়, এ ছুই মার্গ হইতেই গীতার আরম্ত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে, তাগবতকারের অনুসারে প্রথম 
মার্শের 'ভক্তিযোগ” এই নুতন নাম না দিয়া, ঈশ্বরা্পণ 
বুদ্ধিতে কর্ম করাকে “কর্দযোগ” বা “কর্ম্নিষ্ঠা' এবং 
জ্ঞানোত্বর কর্্বত্যাগকে “সাংখ্য' বা জ্ঞাননিষ্ঠা”, নারারণীগ 
ধর্মের এই প্রাচীন নাম গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে। 
গীতার এই পরিভাষা! স্বীকার করিয়! বিচার করিলে 
উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান ও করের সমান ভক্তি নামক 
কোন তৃতীক্ষ শ্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না । 


(তাগ. ১১, ২০ ৬)। কিন্ত ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্‌- | কারণ, 'কর্ম্ম করা” ও “না কর! অর্থাৎ ছাড়া” ( যোগ 


গীতার তাৎপর্ধ্য যষৈ এক মছে, সে কথ চীকাকারদিগের 
ধনে হয় নাই। শুধু কর্টের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, 
খোক্ষের জন্য জান চাই, এরই খিষ্ধাস্ত ভাগবতকারেরও 
ধান্য। কিন্ত ইহ! ব্যতীত, ভাগবতকার এ কথাও 
খলেন যে, আন ও নৈষশ্্য মোক্ষগ্রদ হইলেও এ ছই-ই 
€ অর্থাৎ গীতার নিফাম ধর্মঘোগ ) ভক্তি ব্যতীত শোতা 
পায় না--নৈষর্ঘ্যমপ্যচ্যুতাববর্জিতং ন শোভতে জান- 
পললং নিরঞ্জনম্‌, ( ভাগ ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ২, ১২)। 
গইরূপে দেখিলে ম্প& দেখ! যায় যে, ভাগবতকার 
তক্তিকেই এক প্রত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষ প্রদ অবস্থা 
নে করেন । ভগবদৃতজেরা ঈশ্বরার্পপ-বুদ্ধিতে কর্ম করি- 
ধেনই না, ভাগবত এক্প বলেন না এবং করিতেই হইবে 
এ কথাও বলেন ন! । নিষ্কাম কর্ম কর ব৷ না কর,এ সমস্ত 
গ্ক্তিবোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত (ভাগ. ৩. ২৯, ৭- 

১৯), ভক্তি ন! থাকিলে সমধ্য কর্দঘোগ গুনর্বার সংসারে 
অর্থাৎ জন্মমরণের ফেরে খানিয়। কফ্ধেলে (ভাগ, ১, ৫. 

৯ ৩৫ ), ভাগবত কেবল এই কাই বলেন । সার ফখ, 

কাগমচকারের লমন্ত কটাক্ষ ভধির উপরেই থাকার, 


॥ 


ও সাংখ্য ) এই অস্তি-নান্তি্ূপ ছুই পক্ষ ব্যতীত কর্ধ- 
সমন্ধে তৃতীয় পক্ষ এক্ষণে অধশিষ্টই থাকে না) তাই, 
ভঞ্তিমান্‌ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহ! গীতা অসার 
স্থির করিতে হইলে, উ্ক ব্যক্তি ভক্তি করে ইহ! ধরি- 
সাই ভাঙার নির্ধর না করিঙ্কা। সেই ব্যক্তি কর্ণ করে 
কি করেন! তাহাই বিচার করা আ'ৰশ্যক | ভক্কি 
পরমেশ্বর-প্রাপ্তির এক হ্থগম সাধন; এবং সাধন অর্থে 
যঙ্দি ভক্তিকেই যোগ বলা বার (গী' ১৪. ২৬) তথাপি 
তাহ! চরম ধনষ্ঠ। হইতে পারে না। ভক্তি দ্বার! পরমে- 
খ্বয়ের জ্ঞান উৎপর হইলে পর কর্ম করিলে কন্মনিষ্ঠ! 
এবং না৷ করিলে সাংখ্যনিষ্ঠ বলিতে হয় । তন্মধো কষ্ধ 
করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেরস্কর, ভগব।ন্‌ আপনার এই 
অভিপ্রায় পঞ্চম অধ্যায়ে স্প্রক্ূপে বলিয়াছেন । কিন্তু করছ 
করিলে, পরমেশ্বরের ফচান হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক 
হয়॥ এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হুয় না, তাই 
কর্শ ত্যাগ কক্সিতেই হইবে 7-সম্নযাসমার্গার কর্ধসন্বন্ধে 
এইক্ধপ একট বড় আপত্তি মাছে। এই আপত্তি যে সত্য 
নহে এবং সনযালঘার্থের ঘারা যে মোক্ষসান্ত হয় তাহা. 


৬৩ 





অধ্যায়ে তাহ! লাধারণভাবে বল! হইয়াছে । কিন্ত এখানে 
এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোন খোলসা ব্যাখ্যা কর! হয় 
নাই। তাই কর্ম করিতে করিতে তাহার দ্বারাই শেষে 
পরমেখয়ের জান হইয়া কিরূপে মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে 
ভগবান সেই অবশিষ্ট মহত্বপূর্ণ বিস্তৃত বিষয়ের সবিস্তার 
নিরূপণ করিতেছেন । এই কারণেই সগুম অধ্যায়ের 
আরস্তে ভক্তি নামক এক ন্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে 
বলিতেছি, এরূপ না বলিয়! ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বলিতেছেন 
ষে-_ ূ 

ময়্যাসজ্মনাঃ পার্থ যোগং যুঞজন্‌ মদাশ্রয়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং বথ জ্ঞাসাসি তচ্ছ ধু ॥ 
“কে পার্থ আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়! এবং আমাকে 
জশ্রর করিয়া যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ সাধন করিবার সময় 
“যথা” অর্থাৎ বে প্রকারে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় পূর্ণ 
জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি) 
তুমি শোন” (গী* ৭১) এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 
“জ্ঞানবিজ্ঞান” বল! হইয়াছে (গীং ৭. ২)। তন্মধ্যে 
প্রথম অর্থাৎ উপরি-প্রদত্ত “মর্যযাসক্তমনাঃ, ইত্যার্দি ফ্লোকে 
*“যোগং যুগ্ন অর্থাৎ ““কর্মযোগ সাধন করিতে করিতে” 


এই পদের খুবই গুরুত্ব আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন. 


টাকাকারই তাল করিয়। মনোযোগ দেন নাই । “যঘোগং 
অর্থাৎ সেই কর্ম্দযোগ, যাহা পূর্বের ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত 
হইয়াছে; এবং এই কর্মযোগ সাধন করিলে যে প্রকার 
বিধি বা রীতিতে ভগবানসন্বদ্ধীর পুর্ণ জ্ঞান হুইতে 
পারে, সেই রীতি বা বিধির কথা এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম 
অধ্যায় হইতে বপণিতে আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই 
শ্লোকের অর্থ। অর্থাৎ প্রথম ছর অধ্যায়ের পরবর্তী 
অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহ! দেখাইবার অন্য এই 
শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের আরম্তে ইচ্ছাপুর্বকই দেওয়া! হই- 
কাছে । তাই এই প্লোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া «প্রথম 
ছয় অধ্যায়ের পরে” ভক্ভিনিষ্ঠা শ্বতস্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে" 
এ কথা বল! নিতাত্মই অসঙ্গত। অধিক কফি, এইরূপ 
ধলিলেও চলে যে, এইরূপ অর্থ বাহাতে কেহ না করে 
এই জন্যই “যোগং যুঞন্* এই পদ এই শ্লোকে ইচ্ছা 
. ফরিয়াই দেওয়! হইয়াছে । গীতার প্রথম পাচ অধ্যায়ে 
কর্মের আবশাকতা দেখাইয়া সাংখ্ামার্গ হইতে কর্ম 
. ষোগ শ্রেষ্ঠ এইরূপ স্থির করা হইয়াছে; এবং তাহার 
পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কর্মযোগে ইন্জরিয়নিগ্রহ করিবার জন্য 
বাহ! আবশ্যক সেই পাতঞ্জল যোগের সাধন, বর্ণিত 
হইয়াছে । কিন্ত ইহাতেই কর্ম্মযোগের বর্ণন! সম্পূর্ণ হয় 
না। ইঞ্জিয়নিগ্রহ--কর্েঞজ্িয়দিগের একপ্রকার কসরত 
_ক্ষরানো। এই অভ্যাসের ছার। ইলিগ্দিগ্রকে আপনার 





কর্মযোগের স্বারাও যে প্রাপ্ত হওয়। যায় (গী' ৫. ৫) পঞ্চম 


২০ বন্ধ, ১ম তা 


মন্দ হয় তবে ইন্জ্রিগণ অধীনে থাকিলেও কোন লাভ, 
হয়না। কারণ দেখা যায় যে, বাসনা হষ্উট হইলো, 
কোন কোন লোক জারপ-মারণরূপ তুক্ষর্শে, এই ইঞ্জিক়- 
নিগ্রহরূপ সিদ্ধির উপযোগ করিয়! থাকে ।. তাই হষ্ঠ 
অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে যে, ইন্জিয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই 
বাসনাও “সর্ধভূত্থষাত্মানং সর্বভূতাশি চাত্মনি” এইভাবে 
পরিশুদ্ধ হওয়] চাই ( গী. ৬. ২৯)7 এবং বাসনার এই 
শুদ্ধি ব্রদ্ধাত্মিক্রূপ পরমেশ্বরের গুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি 
ব্যতীত হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, কর্ধ- 
যোগে যে ইন্তরিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহা সম্পাদন করি- 
লেও “রস” অর্থাৎ বিষয়ের অভিরুঠি মন হইতে বিলুপ্ত 
হয়না । এই রস কিংব। বিষয়বাসনার উচ্ছেদ করিতে 
হইলে পরমেস্বরের ভ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হওয়া চাই, এই কথ? 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েই বল হইয়াছে ( গী. ২-৫৯)) 
তাই, কর্মযোগ সাধন করিতে করিতে, এই পরষেশ্বরের 
জান ষে প্রকারে অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা হইতে পারে 
এক্ষণে ভগবান পণুম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত 
করিতেছেন । “কর্মযোগ সাধন করিতে করিতে” এই 
পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কর্মঘোগ যখন চলিতে 
থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে ॥ ইহার 
জন্য কর্ম ছাড়িয়া দিতে হয় না) এবং সেইজন্য কর্ণ 
যোগের পরিবর্ধে বিকল হিসাবে ভক্তি ও জ্ঞানকে 
মানিয়। এই ছুই স্বতন্ত্র মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পয়ে 
বলা হইয়াছে, এ কথাও নির্দুল হুইয়া৷ পড়ে। গীতার 
কর্্মযোগ ভাগবতধর্ম হইতেই গৃহীত হওয়ায়, কর্মযোগে 
জতানলাভবিধির যে বর্ণনা! আছ তাহ! ভাগবত ধর্ম কিংবা 
নারার়ণীন্ন ধর্্দে কথিত বিধিরই বর্ণনা; এবং এই অভি- 
প্রায়েই শাস্তিপর্বের শেষে . বৈশম্পা়ন. জনমেজয়কে 
বপিয়াছেন যে, “প্রবৃত্তিমূলক নারারণীয় ধর্ম, এবং তাহার 
বিধি. তগবদ্গীতায় বর্ণিত -হুই়াছে” (প্রথম প্রফ- 
রণের আরস্তে প্রদত্ত প্লোক দেখ)। বৈশম্পার়নের উদ্ভি 
অন্সাঁরে সন্ন্যাসমার্গের বিখিও ইহারই অন্তভুত। কারণ, 
কর্ম কর! ও কর্ম ত্যাগ করা-এই ডেদ এই ছুই মার্গের 
মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই ভ্ঞানবিজ্ঞানন আবশ্যক ) 
সেই জন্য ছুই মার্গেরই জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই 
হুইন্সা থাকে । কিন্ত, “কর্মযোগ সাধন করিতে করিতে” 
এইকপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপন্সি উক্ত প্লোকে প্রদত্ত হই- 
পাছে, তখন ইহাই স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার: সগুন 
গু তাহার পরবর্তী অধ্যা়সমূছে ক্যানবিজ্ঞ।নের . নিরূপণ 
মুখ্যতঃ কর্দমযোগেরই পরিপূর্থি,ও সমর্থনের. অন্য: করা 
হইয়াছে, উচ্ছাব্বই ব্যাপকতার কায়ণ উহাতে সঙ্যাস 
মার্গেরও - বিধিসমূহেনন - সমাবেশ হয়, কর্থবোগ ছাড়ির। 


শঁবগ, ১৮৪১ 


কেবল সাংখানিষ্ঠর স্বতন্ত্র সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান 
ৰ্লা হয় নাই। ইহাও বিবেচনার যোগ্য বে, সাংখামার্গী 
জানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্ম বা ভক্তির কোনই 
গুরুত্ব দেন না; এবং গীতাতে তে! ভন্কিকে স্থগম ও 
প্রধান বল। হইয়াছে--ইহাই বা কেন) বরঞ্চ অধ্যাম্ম- 
জান ও ভক্তির বর্ণন কারবার সমর গ্রীক অজ্জুনকে 
স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'তুমি কর্ম অর্থাৎ 
সুদ্ধকর ( গী. ৮৭7 ১১, ৩৩) ১৬, ২৪ 2১৮ ৬)। 
কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হুয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্তী 
অধ্যায়সমূছে ভ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ হইয়াছে, উহ! 
পুর্ববব্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্মযেগেরই পরিপুর্তি ও 
সমর্থনের জন্য বল! হইয়াছে; এখানে কেবল সাংখ্য- 
নিষ্ঠ। বা ভক্তির শ্বতন্ব সমর্থন বিবক্ষিত নহে। এইরূপ 
নিগ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন 
প্রম্পর-স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে পারে ন|। শুধু ইহাই 
নহে; কিন্তু এখন বুঝা যাইবে যে, এই মতও ( যাহ। 
কোন কোন লোক প্রচার করেন) কাল্ননিক ও মিথ্যা । 
তাহারা বলেন যে, “তব্মসি” এই মহাবাক্যে তিনটী 
পদ আছে এবং গীতার অধ্যায়ও আঠারো ; তাই, 
“তিন-ছয় আঠারো” এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় অধ্যা- 
য়ের তিন সমান থণ্ড করি! প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বম্‌, 
পদের, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে “তত, পদের এবং তৃতীয় ছয় 
অধ্যায়ে 'অনি' পদের বিচার কর! হইয়াছে । এই মতকে 
কাল্পনিক বা মিথ্যা বপিবাঁর কারণ এই যে, গীতায় কেবল 
ব্র্মজ্জানহ প্রা তপাদ্য হইয়াছে এবং 'তন্বমসি+ এই মহা- 
বাক্যের বিবৃতির বাহিরে গাঁতায় আর বেশী কিছু নাগ, 
এই একদেশদশী পক্ষই এক্ষণে আর দড়াইতে পারে 
ল1 | 

_ভগবদ্গীতায় তক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল 
তাহার এইরূপ একবার মীমাংা হইলে পর, সপ্তম 
হহতে সপ্ত+শ অধ্যায়ের শেষ পধ্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের 
সঙ্গতি সহজে অবগত হইতে পারা যাঁয়। পুর্বে ষষ্ঠ 
প্রকরণে কথিত হুইরাছে যে, যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে 
বুদ্ধি বাসনাব্জিত 'ও সম হয়, সেই পর:মখ্বর-দ্বরূপের 
বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃ্িতে এবং একবাগ কেব্রক্ষে ব্রজ্ঞ- 
দৃর্টিতে করা আবশ্যক, এবং তাহা হইতে শেষে এহ চরম 
পিগ্ধাপ্ত করা হইয়। থাকে যে, যে তত্ব পিণ্ডে তাহাই 
ব্রদ্ধাণ্ডে। এই বিশ্য়ই গীতাতে উক্ত হইগাছে। কিন্তু পর- 
মেশ্বর-স্বরূপের এইরূপ (বচার করিতে প্রবুন্ত হইলে দেখ। 
যার যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কখনও ব্যক্ত ( ইন্ত্রিরগেচর ) 
হয়, আর কথন বা অব্যক্ত হইয়া থাকে । এবং আঙ্থার 
পর, এই দুই স্ব্ূপের মধ্যে শ্রেঠ কোনটি, এবং এই 





শ্রেষ্ট ম্বব্ধপ হইতে কনিষ্ঠ শ্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি 


গীতাধ্যায়-সঙ্গতি 





২০২. 
অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই নিরূপণে কর! আবশ্যক হয় 
সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পুর্ণ জান হইতে বুদ্ধিকে স্থির, 
সম ও আম্মনিষ্ করিবার অন্য পরমেশ্বরের যে উপানন! 
করিতে হয় তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি 
অব্যক্কের উপাসন। ভাল তাহারও নির্ণয় করা অতি আব- 
শ্যক হয়। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন 
ব্যক্ত জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়৷ যায় 
তাহারও উপপত্তি বোঝানো আবশ্যক। এই সমস্ত 
বিষয় স্থব্যবস্থিততাবে বুঝাইবার জন্য এগারো অধ্যায়ের 
যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহ কিছু আশ্চর্য্য নহে। গীতার 
ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার মোটেই করা হয় নাই এ কথা 
আমি বপি না। আমার শুধু বক্ব্য এইযে, কর, 





ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠা স্বতন্ত্র অর্থাৎ 


তুল্যবণ বুঝিপা গীতার আঠারো অধ্যায়ের ভাইদের 
ভাগবপ্টনের মতে! এই তিনের মধ্যে যে সমান ভাগ- 
বণ্টন কর! হুইয়। থাকে তাহ! উচিত নহে ১ কিন্ত জান- 
মূলক ও ভক্কিপ্রধান কম্মযোগরূপ একই নিষ্ঠ। গীতার 
প্রতিপাদ্য » এবং সাংখ্নিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান বা ভক্কি, 
ইহার্দের যে নিরূপণ ভগবদ্গীতায় আছে তাহা 'এক 
কম্মযোগনিষ্ঠার পুর্তি ও সমর্থনার্থ আন্ষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত 
হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে । 
এক্ষণে এই দিদ্ধাস্তা্সারে কর্ম্মযোগের পরিপুর্তি ও সম- 
নের জন্য কথিত জ্ঞানবিজ্ঞানের অধ্যায়-ওয়ারী বন 
গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপে কর! হইয়াছে 
তাহা দেখা যাক্‌। 
সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষরাঞ্চর জগতের অর্থাৎ ব্রহ্ধা্ডের 
বিচার আরশ করিয়া ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষব 
পরব্রদ্ষের জ্ঞানের বিবয়ে বলিয়াছেন যে, যে এই সমস্ত 
স্যষ্টিকে_ পুরুষ ও প্রকৃতিকে--আামারই পর ও অপব 
স্বরূপ জানে,এবং যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপ- 
লব্ধি করি! আমাকে তন করেঃতাহার বুঙ্ধি সম হওয়ায় 
তাহাকে আমি সদ্গতি দিই) এবং পুনরায় তিনি আপন 
স্বরূপের এইরূপ বর্ণন! করিগ্বাছেন যে সমস্ত দেবতা ,সমস্ত ভু ত, 
সমন্ত যজ্ঞ, সমস্ত কণ্ম, এবং সমস্ত অধ্যান্ম আমিই, আম। 
ছাড়। এই জগতে আর কিছুই নাহই। তাহার পরঃ অুম 
অধ্যায়ের আস্তে, অধ্যা প্রঃ আধবজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিষ্থৃত 
কি, তাহার অর্থ 'আনাকে বল, অঙ্জুন এইরূপ প্রশ্ন 
করায়, এই সকণ শব্দের অর্থ বলিয়া ভগবান বলিয়াহেন 
যে, এইবূপ আমার শ্বনূপ .যে ব্যক্তি উপণন্ধি করিয়।ছে 
তাহাকে আনি বিস্বত হই না । এহইনপ বর্ণনার পর, 
সমন্ত জগতে অবিনাশী বা অক্ষর তত কি) সমস্ত জগতের 
ংহার কখন ও কিরুপে হয় $ এবং পরমেখর-ন্যনূণের 
জান বাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্‌ গত প্রাপূু হয়, 
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তাহার কোন্‌ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপে 
বিচার আছে ॥ নবম অধ্যায়েও এ বিষয়ই চলিয়াছে। 


এই অধ্যায়ে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে 
পুর্ণরূপে ব্যাপ্ত অধ্যক্ত পরমেস্বরের ব্যক্ত শ্বরূপকে 
ভক্তির দ্বায়! উপলব্ধি করিয়। অনন্তভাবে তাহার শরণা- 
পল্ন হওয়াই ব্রঙ্গপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ বা 
রাজমার্গ, এবং ইছাকেই রাজবিদা! বা! রাজগুহা বলে। 
তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্চি- 
মান ব্যক্তিকে কর্ম করিতেই হইবে, বর্ধমার্গের এই প্রধান 
তত্ব ভগবান বলিতে বিশ্বত হন নাই। উদাহরণ যথ। £-_ 
“তন্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামহ্ুম্মর যুদ্ধ্য ৮* এইজন্য 
সর্বদা নিজের মনে আমাকে ম্মরণ রেখো! এবং যুদ্ধ কর, 
এইরূপ অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৮. ৭) আৰার 
“সময কর্শ আমাকে অর্পণ করিলে কর্মের শুভাশ্তভ ফল 
হইতে তুমি মুক্ত হইবে” এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন 
(৯. ২৭১২৮) । সমস্ত জগৎ মামা হইতে উৎপন্ন 
এবং উঞ? আমারই রূপ, উপরে এইবপ যাহা বল! হুই- 
যাছে তাহাই দশম অধযাষে এইকপ অনেক উদাহরণ দিয়! 
অঞ্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ষে, 'জগ- 
তের প্রতে)ক শ্রেষ্ঠ বন্ত আমারই বিভূতি” | অর্জুনের 
প্রার্থনা অনুসারে একাদশতম অধ্যায়ে ভগবান তীঁহাকে 
নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়। ( আমিই ) পরমেশ্বর 
চারিদিকে ৰাপগ্ত হইয়া আছেন এই কথার সত্যতা 
অঙ্জুনের চক্ষের সম্মুখে বিন্যাসপৃর্ব্বক তাহার উপলদ্ধি 
করাইয়া দিলেন। কিন্ধ এই প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়! 
এবং 'সমস্ত কর্ম আমিই করাইতেছি, অজ্জনের নে 
এইরপ বিশ্বাস জন্মাইক্া, ভগবান তখনই বলিলেন য়ে, 
“প্রন্ধত কর্তা তো আমিই এবং তুমি উপলক্ষ মাত্র, 
অতএব নিঃশন্ক হইর! বুদ্ধ কর” (গী. ১১. ৩৩)। সমস্ত 
জগতে একই পরমেশ্বর আছেন ইহা এই প্রকারে সিদ্ধ 
হইলেও অনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত স্বরূপকেই মুখ্য 
যানিয়! বন করা হইয়াছে যে,“আনি অব্যক্ত, মূর্খ লোকেরা 
আমাকে ব্যক্ত যনে করে” (৭. ২৪) 7 "্ধদক্ষরং বেদ- 
বিদে! বদন্তি” (৮১৯) বেদবেতার। ধাহাকে অক্ষর 
বলে 3 “অব্যক্কাকেই অক্ষর ৰণে” (৮২১) ) “আমার 
প্রকৃত স্বরূপ না জানিগ্! আমি মনুষাদেহধারী এইরূপ 
যুড়ু লোকের! মনে করে” (৯, ১১) ১ প্বিদ্যার মধো 
অধ্যাত্ব বিধ্যা শ্রেষ্ঠ” (১৬, ৩২) এবং আজ্জুনের 
কথন অনুসারে প্তমক্ষরং সদসন্তৎপরং য»? (২১, ৩৭)। 
এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের রসে অজ্জুন প্রশ্ন করি- 
স্লাছেন ষে। 'পরমেখয়ের উপাসন। ক্ষরিতে হইলে বাকের 
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অথবা অবাক্তের উপাঁসনা করিতে হইবে, ? তখন তগবান . 


নবম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যক্ত শ্বরূপের উপাপনা স্থগম, 
এইরূপ আপন 'মত বশিয়া, দ্বিভীর অধ্যায়ে শ্থিতপ্রজের 
যেরূপ বর্ণনা আঁছে সেইকপই পরম ভগবন্তক্বের অব- 
স্থার বর্ণনা - করিয়!' এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন । 
কর্ম ভক্ি ওজ্ঞান, গীতার এই তিন" স্বতস্্র খণ্ড 
নাকরা হইলেও, সপ্তম অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের - 
যে বিষয় আরস্ত হইয়াছে, তাহার ভক্ভি ও জ্ঞান এই. 
ছুই পৃথক বিভাগ সহজেই হর, এইরূপ কাহারও কাহারও" 
মত । দ্বিতীয় বড়ধ্যাপী' ভঞ্চিমূলক, এইরূপ তীছাত্া - 
বলিয়৷ থাকেন। কিন্ত এই মতও বে সত্য নহে, একটু 
বিচার করিয়। দেখিলেই তাহ! উপলব্ধি হইবে । কারণ, 
সপ্তম অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে, 
আরগ্ত কর। হইয়াছে, ভক্তি হইতে নহে । এবং যদি 
বলা যায় যে,দ্বাদশতম অধ্যায়ে তক্তির বর্ণনা! শেষ হইয়াছে, 
তবে আমি দেখি যে, পরবর্তী অধ্যার়গুপির স্থানে স্থানে 
পুনঃ পুনঃ ভক্তিত্ই এই উপদেশ করিয়াছেন হে, 
বুদ্ধির দ্বারা যাহারা 'আমার স্বরূপ অবগত হয় নাই তাহারা 
শরন্ধাপূর্বক “অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্বাপন করিয়া 
আমার ধ্যান কর্িষে” (গী, ১৩. ২৫), “যে আমাকে 
অধ্যভিচারিণী ভাক্ত করে সে-ই বরঙ্গীতৃত হয়” (১৪, 
২৬), “যে আমাঞ্ষে পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই 
ভক্তি করে” (গী, ১৫: ১৯), এবং শেষে অষ্টাদশতষ 
অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার উপদেশ করি-' 
য়াছেন যে, “সর্বধন্খী ছড়িয়। তুমি আমাকে ভজনা কর” 
(গী, ১৮.৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যারীতেই শুক্কির 
উপদেশ আছে এক়প বলিতে পারা ঘায় না। সেইরূপ 
আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র, ভগবানের যদি এইন্বপ' 
অর্ভিপ্রার় হইত, সাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের 
প্রস্তাবনা করিয়া €( ৪. ৩৪-৩৭) সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ 
উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক বডডধ্যায়ীর : 
আরস্তে তপবান বলিতেন না যে, সেই 'জ্ঞান-বি জ্ঞানই” 
তোমাকে এখন বপিতেছি (৭; ২)। ইহার পরবর্তী নবম 
অধ্যায়ে রানবিদ্যা ও রাঙ্জগুহ্য অর্থাৎ প্রতাক্ষাবগম্য 
ভকক্রমার্গের কথা বলিম্মাছেন সত্য) কিন্তু অধ্যায়ের, 
আরস্েই “বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি”, 
(৯. ১) শ্রহন্ষপ বলিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখ! যাই- 
তেছে যে, জ্ঞানের মধ্যেই গীতোক্ত ভক্তির সমাবেশ করা 
হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে -ভগবান্‌ স্বকীয় বিভুতির বর্ণনা 
করিয়াছেন; কিন্তু একাপগশতম অধ্যায়ের আরস্তেই 
ঝঞ্ফুন তাঁহাঁকেই “অধ্যাত্ব বলিয়াছেন (১১. ১)$ এবং 


পরমেখ্বরের বান্চ প্বরপের ধর্ণনা করিতে কত্িতে মধ 


প্রাণ, ১৮৪১ 
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বধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষ। অব্কদ্বদ্ষপ শ্রেষ্ঠ এইকপ বিধান 
আছে, ইহা উপরে বল হইয়াছে। এই সকল বিষয় 
হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে অজ্জুন এই প্রশ্ন করিলেন 
বে, উপাসনা ব্যস্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বয্মের করিতে 
হইবে? তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্কের উপাসন! অর্থাৎ 
ভক্তি সুগম এইকপ উত্তর দিয়া ভগবান ত্রয়োদশতম 
অধ্যায়ে ক্ষেরক্ষেরজ্ের “জ্ঞানের কথা বলিতে আরস্ত 
করিয়। সপ্তম অধ্যায়ের আরগ্ডের ন্যায়, চতুদ্দশতম অধ্যা- 
রেক্স আরন্তেও বলিলেন যে, *পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষণামি 
জ্ঞানানাং জ্ঞানমুততমম্+ঃ (১৪, ১)--পুমর্ধার তোমাকে 
সেই জ্ঞাণ-বিজ্ঞানঈ সম্পূণ করিয়। বলিতেছি। এই 
জ্ঞানের কথ! বলিবার সময়, ভক্তির সুত্র বা সম্বন্ধও 
বজায্স রাখিরাছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখ! যায় 
যে,জ্ঞান ও ভক্তির কথা পৃথক ভাবে অর্থাৎ আলাদা 
আলাদা করিয়া! বলা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু 
সপ্তীম অধ্যার হইতে আরবন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই ছই- 
টিকে একত্র গাথা হইয়াছে । ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান তিল্ন, 
ইছ| বল! সেই সেই সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত 
উক্তি; গীতার আভিপ্রার় সেরূপ নহে। 'অব্ক্ত-উপা- 
সনাতে (জ্ঞানমার্গে ) অধ্যাত্মবিচারের হারা পরমেশ্বর- 
স্বব্ধূপের যেজান অঞ্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তি- 
মার্েও আবশ্যক হয় ; কিন্ত ব্যক্ত-উপাসনাতে ( ভক্তি- 
মার্গে) আরস্ে এ জ্ঞান অন্যের নিকট হুইতে শ্রদ্ধার 
সঙ্গিত গ্রহণ কর! যাইতে পারে (১৩, ২৫)১ তাই, 
ভক্কিমার্থ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং সাধারণত সকল লোকে- 
রই পক্ষে অনায়াসগাধ্য (৯.২), এবং জ্ঞানমার্ণ (বৰ! 


অধ্যক্তোপ!সন! ) কষ্টকন্স € ১২, ৫ )-ইহা ছাড়া 
এই. ছুই, সাধনেক় মধ্যে, গীতা আর কোন ভেদ করেন: 


নাই। পরমেশখ্বর-স্বরপের জ্ঞান লাভ করিয়! বুন্ধিকে 
সম করা-স্কর্মযোগ্নের এই হে সাধ্য বিষয়, তাহা! এই 
ছুই .লাধনেক্স ছারা সমানই প্রাপ্ত হওয়া! যায়। তাই 
ব্যন্তোপাসনাই কর আর অব্যকোপাসনাই কর, ছুই-ই 
ভগ্গবানের সমান গ্রাহ্থ। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপা- 
সনার নুনাধিক আবশ্যকতা থাকায়, চতুর্বিধ ভক্তের 
মধ্যে ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইকপ বলিয়া ( গী, ৭. 
১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্রিয় বিরোধ অপনারিত করির! 
দিয়্াছেন। বাই হোক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা যখন 
চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গ ক্রমে কোন অধ্যায়ে ব্যক্কো- 
পাস্নার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত উপানণার 
(বিশেষ বর্ণন! 'জপরিহার্ধ্য। কিন্ত তাই বিয়া এন্প 
সঙ যেন ন। হন্স যে, এই চুইটী পৃথক পৃণক, এই? 
কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূণের বর্ণন। যখন চলিতেছিল 
সেই সময়েই ব্যক্তস্বরূপ অপেক্গ৷ অব্যকের শ্রেষ্ঠতা, এবং 


অব্যক্জের বর্ণনা হখন চলিতেছিল সেই সসদ্ে ভগবান 
ভক্তির আবশ্যকতা৷ বলিতে ভুলেন নাই । এখন বিশ্ব- 
রূপের ও বিভতিখ বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগির। 
যাওয়ায় এই তিন চার খঅধামকে ( ষড়ধ্যায়ীকে নহে) 
মোটামুটিভারে “তকমা” নাম দেওয়া বদি কাহারও 
ভাব লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্ত 
যাহাই বলনা কেন, ইহ! নিশ্চিত শ্বীকার করিতেই 
হইবে যে, গীতান্ন ভঞ্ষি ও জ্ঞানকে ন। পৃথক করা হুই- 
রাছে, না এই দূৰ মার্গকে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে । সংক্ষেপে 
উক্ত নিরপণের এই ভাবার্থ মনে রাখিতে হুইরে যে, 
কর্মযোগে যাহ। প্রধান সেই -সাম্যবুদ্ধি লাম করিতে 
হইলে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী শ্বরূপের জ্ঞান হওয়া চাই; 
তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসন! দ্বারাই হউক ব৷ 
অব্যক্তের উপাঁসনা ঘারাই হউক, স্ুগমতা ছাড়া ইহার 
মধ্যে আর কোন ভেদ নাই; এবং গীতাতে সম্তম হইতে 
সগ্তদশতম অধ্যায় পর্যন্ত, সমস্ত বিষয়েমই *জ্ঞান-বিজ্ঞান?: 
বা “অধ্যাত্্ম এই একই নাষ প্রদত্ত হইয়াছে। 

যাক; পরমেশ্বরই সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডে ব ক্ষরাক্ষর জগতে 
ব্যাপ্ত হইয়। আছেন, ভগবান তাহ। বিশ্বরূপ প্রদর্শনের . 
তারা অক্ুনের “চর্মচক্ষুরঃ প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া! দিলে 
পর, এই পরমেশ্ব রই পিণ্ডে অর্থাৎ মন্ুষ্যের শরীরে বা 
ক্ষেত্রে নাম্মারূপে অবস্থিত এবং এই মাস্বার অর্থা* ক্ষেব্র-. 
জ্ঞের জ্ঞানই পরমেশখরেরই (পরমাস্মার) জান এই. 
ক্ষেক্রক্ষে রজ্ঞবিচার ব্রয়োদশতম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। 
তন্মধো প্রথমে পরমাক্মার অর্থাৎ পরব্রচ্ধের “অনাদিষৎ : 
পরং ধ্রদ্ধ” ইত্যাি উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া . 
পরে বল! হট্যাছে যে, এই ক্ষেঅক্ষে ত্রক্ঃ-বিচারই «প্রককতি' 
ও থুরুব” নামক কাংখ্যবিগরে অন্তভুত হইয়াছে; 
এবং শেষে ই? বলা হইয়াছে যে, “প্ররূতি ও «পুরুষের? 
ভেম্ব উপলব্ধি করিয়! সর্বগত নিগুণ পরনাস্মাকে ধিনি 
“জ্ঞানচক্ষু”র স্বারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। তথাপি 
তাহার মধোও কর্মষোগের এই সুত্র স্থির রাখা. হইয়াছে, 
যে, “সমস্ত কর্ম প্রকৃতি করে, আত্মা কর্তা নহে-স্ইছা 
জানিলে বর্ম বন্ধন হয় না” (১৩, ২৯); এবং 
“ধ্যানেনাতমনি পশ্যঞ্তি” (১৩. ২৪) ভক্কির এই হ্ত্রও 
বন্ধায় বছিয়াছে। চতুর্দশতম অধ্যায়ে এই জ্ঞানের কথা 
সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে বর্ণন কর] হইয়াছে যে, একই আল্ম! 
বা পরমেশর সর্বত্র থাকিলেও সব, রঙ ও তম প্রকুতির 
গুণযমূহের ভে প্রঘুক্ত জগতে টৈচিত্র্য কিরূপে উৎপর 
হয়। পরে হল। হইয়াছে ষে প্ররুতির এই খেসা। জানিয়! 
এবং নিজেকে কর্তা নহে উপগ্বব্ধি করিয়া, ভক্তিযো'গ ষে 


.পরষেস্বরের সেবা করে সেই ব্যকিই প্রকৃত তি হী 


কিংবা! মুক। শেষে অজ্ফুনের প্রশ্্ের উপর (হত- 


১০৪ পু 


প্রজ্ঞ ও ভক্তিষান পুর্বের. অবস্থার লমানই ত্িগুণা- 


তীতের অবস্থ। বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি গ্রস্থপমূছে পরমে- 
সবরের কথন কখন বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা ' দেখিতে পাও! 
যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরস্তে তাহারই বর্ণনা! করিয়। 
ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, 'প্রকৃতির বিস্তার 
বলেঃ এই ঞ্মশ্বখ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়; এবং 
শেষে ভগবান অঙ্ছুনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে,. 
ক্ষর ও অক্ষর এই ছুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম তাহাকে 
আানিয়। তাহাকে “ভক্তি” করিলে মনুষ্য -কৃতকৃত্য হুয় 
এবং তুমিও তাহাই কর। ঘোড়শতম অধ্যান্নে বলা 
হইয়াছে যে, প্ররুতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র 
-উত্পন্ন হয় সেরূপ মন্থুষ্যের মধ্যেও দৈবী সম্পত্ভিবিশিষ্ট 
ও আম্ুরী সম্পর্ভিবিশিষ্ট, এইরূপ ছুই ভেদ হয়; 
এইরূপ বাঁলয়া, তাহাদের কর্ম কিরূপ এবং তারি 
কোন্‌ কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা কর! হইয়াছে ॥ 
অচ্ছুন জিজ্ঞাসা করিলে পর সপ্ুদশতম অধ্যায়ে বিচার 
করা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য 
প্রযুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহ শ্রদ্ধা, দান, হয, তপ ইত্যাদি 
কর্ধের মধ্যেও কিরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বল! 
হইয়াছে যে, “গুততৎদৎ। এই ব্রক্ষ নিরদের্শের মধ্যে, “ততঃ 
এই পদের অর্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম, এবং “সৎ, এই 
পদ্দের অর্থ 'ভাল কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কুত কর্ম,” এবং এই 
অর্থ অনুসারে এ সাধারণ ব্রঞ্ঝনির্দেশও কল্মযোগেরই 
অনুকূল ॥ সারকথা; সপ্তম অধ্য।র হইতে আরম্ভ করিয়া 
সপ্তদশতম অধ্যায় পর্য্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাতৎপর্য্য এই 
ষেঃ জগতে চতুর্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--তুমি 
তাকে বিশ্বরূপদর্শনেই উপলব্ধি কর কিংব! জ্ঞ/নচক্ষুর 
ঘারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে ক্ষেব্রজ্ঞও তিনি 
এবং ক্ষর জগতে অক্ষরও তিনি? তিনিই দৃশ্যজগণ্ড ভরিয়। 
আছেন এবং তাহারও তিনি বাহিরে কিংবা অতীত; 
তিনি এক' হইলেও প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে 
নানাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়। যায়; এবং এই মায়! 
হইতে কিংব। প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, 
তপ, যন্ঞ, ধুতি, দান ইত্যার্দি এবং মন্থষ্যের মধ্যেও অনেক 
তেদ হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে 
এঁক্য আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই এক ও নিত 
তথের উপাসনার ঘারা--আবার সেই উপাসন। ব্যক্তেরই 





আমি সবিস্তর প্রতিপাদিত.করিরাছি বলির।, সপ্ত হইতে . 
সগুনশতম অধ্যান্থের সংক্ষিপ্তনার এই. প্রকরণে দিয়াছি-” 
অধিক বিস্কৃত্ধপে দিই নাই। গীতার, অধ্যায়সঙ্গতি . 
দেখানই উপস্থিত ক্ষেতে আমার উদ্দেশ হওয়ায়, তাহারই 
জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে । 
কম্মযোৌগমার্গে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
এই বুদ্ধিকে শুস্ব ও সম করিবার জন্য পরমেশ্বরের 
সব্বব্যাপত্বের . অর্থাৎ সর্বতৃতান্তর্ঠত আট্্বক্যের যে. 
“জ্ঞানবিজ্ঞান অ/বশ্যক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ 
করিয়। এ পর্যাপ্ত এই বিষয়ের নিরূপণ করা হইল ফে 
অধিকার-ভেদান্গসারে ব্যক্তের কিংবা অব্যক্তের উপ/- 
সন। দ্বারা এহ জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিভাত'হইলে পর, বুদ্ধি 
স্থ্রয্য ও সমত। প্রাপ্ত হয় এবং কণ্ম্ম ত্যাগ না করিলেও 
শেষে তাহার দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। ইহারই সঙ্গে. 
ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্েরও বিচার কর। হুইয়াছে। 
তথাপি বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কনম্ম তাগ করা, 
অপেক্ষা ফলাশয় ছাড়িয়া লোকসংগ্রহার্থ আমরণ কর 
করিতে থাকাই অধিক শ্রেরস্করঃ ইহা ভগবান্‌ নিশ্চিতরূপে 
বলিয়াছেন ( গী- ৫. ২) ॥ তাই স্থতিগ্রস্থসমূছে বর্ণিত 
“সন্স্যাসাশ্রম”গ এই কর্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্থাদি 
স্বৃতিগ্রন্থ এবং কর্মবোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। 
এইব্প এক সংশক্ব মনে উপস্থিত করিয়া “সম্গাস* ও. 
“ত্যাগ” এই ছয়েক্স রহস্য কি, অজ্ঞুন অষ্টাদশতম অধ্যায়ের . 
আরস্ডে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন।. ভগবান ইহার এই 
উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মুল অর্থ “ত্যাগ কর!” 
হওয়ায় 'এবং কর্দযোগমার্গে কণ্ম ত্যাগ না করলেও 
ফলাশ। ত্যাগ করা! হইয়!. থাকে বলিয়। কন্মযোগ ত্ব্বতঃ 
সর্যানই ; কারথ ন্যাপীর ভেক ধারণ করিয়া. ভিক্ষা 
না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্্যাসের স্থৃত্যুক্ত তন্ববুদ্ধিকে 
নিষ্ষাম রাথ।_কর্মযোগেও বঙ্গার থাকে । . কিন্ধ ফলাশ। 
চঁলয়া, গেলে স্বর্গলাভেরও আশ। ন। থাকায় যাগযজ্ঞারি 
শত কশ্মব করিবার আবশ্যকতা কি, এইরূপ আর 
এক নংশন্ন এই স্থানে আসিয়। উপস্থিত হয় । ইহার 
উত্তরে তগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে+ 
উক্ত কর্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হওয়ার তাহাও অন্য কর্মের 
সঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে করিরা লোক-সংগ্রহার্থ যজ্ঞচক্র. 
বজায় রাখ। আবশ্যক । অজ্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার 


হউক বা অব্যক্তেরই হউক- প্রত্যেকে আপন বুদ্ধিকে | উত্তর দেওয়া! হইলে পর, প্রক্কৃতি-ম্বভাবানুরূপ জ্ঞান, 


স্থির ও সম করিয়! সেই নিফফাম, সাব্বিক কিংব! সাম্যধুদ্ধি 
হইতেই স্বধশ্মীনুসারে প্রাপ্ত সমন্ত ব্যবহার জগতে রেবল 
কর্তব্য বলিয়া করিতে হইবে । এই জ্ঞানবিজ্ঞান 
এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতান্হস্যের পুর্ব পূর্ব্ব প্রীকরণে 


কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধতি ও সখ, ইহাদের যে সাত্বিক 
রাঙ্জসিক ও তাযসিক ভেদ হইয। থাকে তাহা 
নিরূপণ করিয়া গুণ-বৈচিত্র্ের বিষয়টা সম্পুর্ণ করি- 
য়াছেন। তাহার পর স্থির কর! হুইদ্লাথে যে, নিষাম 


আজগর. ১৮৪৯... 


১৩৫ 





চি নিষষায কর্তা, আসক্িযহিত বুদ্ধি, অনানক্রিসভূভ. 
গ্খ এবং “আধিতজ্ভং বিউক্তেঘু" এই নীতি অক্পারে 


উৎপক্ন আ্মৈব্যজানই সীত্থিক বা! শ্রেঠ। এই তত্ব 
অনুসারে চাতুর্ববোরও উপপত্ি বিবৃত হইয়াছে এবং 


বল! হইয়াছে বে, চাদর ধর্ম হইতে প্রাপ্ত কর্ধ সাত্বিক. 
* অর্থাৎ নি্কাঙ বুদ্ধিতে কেখল কর্তব্য বণিপনা করিলেই, 
য্ছধ্য এই জগতে ্বঠরুঙ্য 'হইগ্া শেষে শান্তি ও মোক 


লান্ত করে। শেষে ভগবান এঞ্জুনকে তাঁক্তিযার্গের এই 


মিশ্চিত উপদেশ দিক্সাছেন যে, কণ্ধ প্র্কতির ধর্শ হওয়ায় 


তাছ। ছাড়িব যনে কঠিলেও ছাড়া যাঁর না; তাই, 
পরমেশ্বরই সর্বাকর্তী ও কাররিত! ইহা বুঝিয়! তাহায় 


শরণাপন্প হইয়া, 'সমন্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে 


থাক ; আমিই সেই পরমেশ্বর, আমার উপর বিশ্বাস 
স্বাখিয়া আমাকে ভজন! কর, আহি সমস্ত পাপ হইতে 
€ভামাকে মুক্ধ করিব। এইরপ উপদেশ করিয়া! ভগবান 


গ্বীতার প্রন্ত্তিমূলক ধর্ছের মিন্গপণ সম্পূর্ণ করিধাঁছেন। 


সারফথা, ইহলোক ও পরলোক এই হুয়েরই বিচার 
করির। ভ্ঞানবান ও শিষ্ঠ ব্যক্তির ছার! প্রচারিত 'সাংখ্য 
ও 'কর্দযোগ”, এই ছই নিষ্ঠ। হইতেই গীতার উপদেশ 
সুরু হইয়াছে) তন্মধো পঞ্চম অধ্যায়ের নির্ণয় অনুসারে 
যে কর্মযোগের মছত্ব অধিক, যে কর্দমযোগের সিদ্ধি 
নিমিত্ত ব্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা কর! হুই- 
পাছে যে কর্মযোগের আচরণবিধির বর্ন পরবর্তী 
এশায়ো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্যস্ত) পিগুব্রহ্গাণ্ড- 
জানপুর্বক সবিষ্তর নির্ণর কর) হইয়াছে, এবং ইহা 
বল! হইয়াছে যে এ বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের 
পূর্ণ জান হুইগ্লা শেষে মোক্ষলাভ হয়, সেই কম্মুযোগের 
পমর্থম অষ্টাদপশতম অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে 3 এবং 
মোক্ষবূপ আক্মকল্যাণের বাধ! না হইয়া পরমেশ্বরার্পণ- 
পূর্বক কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে '্বধর্মাঞ্ছদারে লোকসংগ্রহার্থ 
সমস্ত কর্ম করিবার ধে এই যোগ ব! যুক্তি, তাহার 
শ্রেঠস্বের এই ভগবৎপ্রণীত উপপাদন অঞ্ঞুন যখন 
শনিলেন, তখনই .তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ: করিয়! ভিক্ষা 
করিবার স্বীয় প্রথম সঞ্যল্প ত্যাগ করিয়া-_কেবল ভগবান্‌ 
_ঝলিতেছেন বলিক্া। নহে, কিন্তৃ-_কর্ম্মাকর্শশাস্ত্রের পুরণ 
জান হওয়ার শ্বেচছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । অঞ্জু 
নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই গীতার আর্ত 
হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপ হইগাছে (গী' 
১৮৮ ৭৩ )। 
(ক্রমশঃ) 
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দীনের কি দান সম্ভবে ? 

. দাদা) দ্যাথ্‌ তোর! অমন কর্ষি তো আমি চলে, 
যাবে! । 
সেবা। দাদাঠাকুর আজ একটু অবাধ্য হব। 

: দাদা। তা হলে” মার খাবি। তোর! অমন কর্ছিস্‌ 
'কেন? ছেলেরা তক? আমায় তাদের কাছে যেতে দে। 
তারা তোদের মত আমায় নিয়ে অমন করবে ন1 । তাদের 
কেবল আমোঁদ-_-আমার তাই ভালে! লাগে । এসব 
মান দেও, গণডগোল,_-এ হলে” আমি ছুটে পালাব । 

সেবা। এ আমরা আজ কর্বই। 
দাদা। শেষটা কিন্ত দৌড় দেব । এই দৌড় দিলুষ 
বুঝি। 

_পেবা। দৌড় দিয়ে আর পালাবার যো নেই। যে 
যায়গায় বসায়েছি, সেখান দিয়ে কেউ যেতে পারে না । 

( সার্বভৌম, ন্যায়রত্ব ও তর্কালক্কারের প্রবেশ ) 

তর্ক। দাদাঠাকুর,। তোমাকে আমর! এতদিন 
চিন্তে পারিনি । তুমি মহৎ আমর! ক্ষুদ্র । আমাদের 
ক্ষমা কর। 

দাদা॥। ( উঠিয়া) আমি আপনাদের দাস € পদধূলি- 
গ্রহণ )। সেবাত্রতঃ এ সব গগুগোলের সবল তুই । 

সেবা। (হাসিতে হাসিতে ) দোষ আমার না আপ- 
নার? 


ওরা 


বা 
চা] াক্ঞুল্ 


পঞ্চম অঙ্ক । 
প্রথম দৃশ্য ॥ । 
.. স্থান-ব্রক্ষচর্যাশম। কাল-অপরাহন। 
( দাদাগীকুরকে পুষ্পমাল্যচন্দনাদিতে সজ্জিত করিয়! 
সকলের গাইতে গাইতে প্রবেশ ) 


গীত। 
পুণ্যোজ্জ্বল, ন্িঞ্চ ললাটে তর্ক দাদাঠাকুর, তুমি আজ জগতে এক মহৎ 
অঙ্কিত করি গৌরবে ; আদর্শ দেখালে । এখন প্রার্থনা কর; বিশ্ব যেন এ 
আধর্শের মর্ধযাদ। রক্ষা করতে পারে। 
০৪০ এ ঞ দাদা । আমায় ও সব বলে? লজ্জা দিবেন না। 
হিমাদী ঈিগিডসার হিজ। আমি অধম। আপনাদের দাসানুদাস। আমি কি 
দিনার করেছি? কি করুতে পারি? যার কর্শ তিনি করেন। 
অবিনশ্বর যশোছবি. আকা আমি তো নিমিত্ত মাত্র! আমার আপনার! আশীর্ববাদ 
ধরিয়া মহতী কীর্তিপতাকা করুন। | 
. এসেছ জীবন-আহবে তর্ক। তোমায় পদখূলি দেব? নাদাদাঠাকুর। ও 
ূ অদ্ভুত তব কর্মযজ্ঞ কথা বলো! না। তুমি আমাদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর, 
বিস্মিত হেরি মনুজ বর্গ আতর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে, যেন তোমার 
আপনি নামিয়া এসেছে স্বর্গ পদক জ করে, ধন্ত হ'তে পারি । দাদাঠাকুর ধর, 
তোমারি জা এই শ্রদ্ধাচন্দনাক্ত মাল্য গ্রহণ কর। 
টিনটিন টং টি (গলার মাল। পরাইব। দিলেন ও দাদাঠাকুর প্রণত 
বিশ্ববাসীর জা হইলেন ) 
মহাসমারো ( রহিমদ্দীর প্রবেশ) 
বাজায়ে তুধ্য ট রহিম । দাদাঠাকুর (কাদিয়। ফেলিল ) 
| ৰ বরিৰ ভোষারে উৎসবে । দাদাঁ। (ছুটি গিয়া বক্ষে ধরিলেন ) রহিম, রছিম, 
হে মানি, তোমারে মহৎ মান তাই তুই আর, আমার বুকে আর । তুই আমামন আলি- 


আাপনি যে “মান” করেছে দান সদ কর; রহিম আমি তোকে একটু কালের জন্যও 





ভুল্‌তে পারিনি । একি রহিম তুই ভে! আর লে রহি্গ 


নেই! তুই যে বড়শুকিছে গেছিস্‌। আপনারা দেখুন, 
এই সেই রহিমন্দী যে মিথ্যা সাক্ষ্য ছিবে না বৃলে' সর্বা্ানত 
হরেছে। 

তর্ক। এমন মানুষ! এস ভাই আমরা সবাই 


তোমাকে আলিঙ্গন, করব। তোমারে! গলায় আজ মাল! ' 


দেব। (মাল্য দান) 
| রছিম ॥ আমার অত কর্‌বেন না।. সইতে পার্বে 
না। দেমাক হবে। দাকগাঠাকুর ! দাদাঠাকুর !! 


দৃদ।। আর আমার ডাকলে কি হবে? চিনে 


ফেলেছে। লুকোচুরি আর কদিন চলে? 
( ্বারদেশে নিধিরাম ও ফেলারামেক্স প্রবেশ ) 

নিধি । আমর! আস্তে পারব তো ? 

দাদা । কে আস্চে? দেখুন দেখুন। ( উঠিয়!) 
এস ভাই, সবাই এস, কায়ে। আস্তে বাধ! নেই। 

€ নিধিয়ামের প্রবেশ ) | 

দাদা । ও কে-_নিধিরাম ? এসে! তাই ( আলিছছন) 

নিধি। দাদাঠাকুর ! (পায়ের কাছে ছুইটী পেয়ারা 
রাখিয়া ) 

দাদ! । ও আবার কি? 

নিধি । এই ছ্ইটী পাকা পেয়ার] । দাদাঠাকুর 
এই গাছের পেরার! খেয়ে ভূমি একদিন বড় খুসী 
হয়েছিলে। তুমি চলে” গেলে পর আর এ গাছের তলায় 
যাইনি । গাছের দিকে জাইপে প্রাণ কেঁদে উঠত। তুমি 
আস্বে বলে” এ হ্'টো বড় কষ্ট করে' রেখেছি। 

দাদা। নিথিরাম, এত স্নেহ, এত ভালবাস! দিয়ে 
কিতোর। আমায় পাগল করে, দিবি? ঠাকুরঃ এরা 
আমায় এত প্রেহ করে কেন? এদের আমি কি দেৰ? 
এদের নিয়ে আমি কি করব? 

€ধনদাগ রায়ের প্রবেশ ) 








ডে পতি পি শি ২ ক্ষতি তি ইনি ধাপ এ বুচগে, তাজ "এরা .. 
বাদ) গেকি! উঠি 52 এ 


ধম । হাছাঠাছুর, আবার ক্ষার কর। জাজ আকটু.. 
কালের জন্য লে া৬-- আখি পী়নকারী আর কুকি: 
পীর্িত। আঁঞ আঁ উধু-পাওক, লাঞ্ছিত ধনগাস আক: 
তুমি আর্ার ইউজেব ॥ দাদাঠাকুর, . জাজি তোষার' 
কাছে এনেছি প্রাণের আঞ্খন নিতানে ॥ বল আমার 
ক্ষমা ফযছযেকি না? 

জাদা। আপদি ফোনো এপ কষ্ধেন দি 


| কোনে। অত্যাচার কক্সেন নি । 


 ধন। অপরাধ করিনি? নানা আমার ক্ষম! 

করে! না । আমি ক্ষমার আযোগ্য ৷ আমায় শান্তি দাও,র 
আমি অপরাধী, আমায় শান্তি দাও। কমায়, শ্রাণে' 
আগুন আরে! জলে? উঠে! তোমার পায়ে পড়ি, আমান: 
শান্তি দাও । ( পদধারণোস্ভত )। 

দাদা । আঃ এ দি কচ্ছেদ'? আমার অপরাধী 
করবেন না আপনি আমার পুজনীয় । 

ধন। দাাঠীরুর, তুমি, কি মান্য? মানষে এত 
সইতে পারে ? এঁত বিপদ্ধে মানুষ স্থির থাকৃতে পারে? 


| মানুষে বাল্যকালাবধি 'বৃদ্ধকাল পধ্যস্ত এমন অবিরল 


আনন্দে থাকৃতে পারে? মাচছগষে এত কার্জ করতে 
পারে? এত ভা বিদ্যা বুদ্ধি কি মানুষের থাকে? ন! 


দাঁদাঠাকুর, তুমি মানুষ নণড। আজ আমি অন্থতষ্ঠ 
হয়ে? তোমার 'কাছে শাস্তি নিতে এসেছি, ভুমি দেবত! 
আমায় শান্তি দাও । 


দাদা। রার়ষশাই, 'কে'কার উপরে . অত্যাচার 


করে? সবি ঠাক্ঈরের লীল!। আপনার চোখের জলে 
আপনার প্রাণের কাণী মুছে যাবে। €ফম এ:সুল্যবান 
ঘানব-জীবন চিষ্জফাল অনুতাপদঞ্ধ করে রাখবেন ? 
মান্থষ মিথা। বলে, চুরি কমে, 
মানুষ । আর এহ বৃক্ষাদি জড় পদার্থ--এর! চুরি করে না, 


নরহত্যা করে; তবু সে 


ধন। রকি ঘি ভর করিয়া) দাদাঠাকুর | মিথ্যা কথ! কয় না তবু এরা জড় পদার্থ । মানুষ ঈশ্বরের 
কৈ? (€কহু তাহার. কথার উত্তর দিল না| সবাই | সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপ্টি। মানুষ যে ভগবানের প্রতিনিধি । কেন 


সুখ ফিরাইয়া রহিল )। | 

দাদ! । (উঠিয়া) এই যে। আম্বন। ( প্রগত 
হইলেন ) 

ধন। আমি আন্তে কি পার্ব? দাদা নন 
কৈড়ুমি? আমি গ্রার় অন্ধ হয়েছি। আমার কাছে 
এস। | 

(দাদাঠাকুর নিকটে গেলেন ) 

ধন । আমি একট! কথ! বল্তে এসেছি। 

দাদা । আঙগেশ করুন। 

ধন। বল্তে পারব তো? আমি কি বলবার মুখ. 
রেখেছি ? | | 


'তবে মুল্যবান মগ্ুষ্যজীবন নষ্ট করতে চাচ্ছেন? হয়েছে ন! 


হয় একটা অপরাধ, তা বলে” কি সে চিরদিন কেবল 


অনুতাপ করতে থাকবে? রমময় ঠাকুরকে ডাকুন। 


পিতার কাছে সন্তান কি চিরদিন তাঁড়িত' হয়ে থাকতে ্‌ 
পারে? সথাকি সখাকে 'এক্চটা অপরাধের জন্য 


। চিরদিন দুরে ফেলে রাখতে পারে? তেমনি ভগবান-- 


ধিনি আমাদের আপনার হ”তে আপনার, তিনি কি 
কাউকে দুরে রাখতে পারেন? শিনি যে না ডাকলেও 
অপিনি কাছে আগতে চান? কেন এজীবন নষ্ট 
করবেন? 

ধন। আমার শীবন একটা টির একটা শশান, 


শ্রাবণ। ১৮৪১: 





৩টি 





একটা হাহাকার । এস -কামি: জানা, .বমানহ্যত, | 


হবে? গাও ভাই রা , মিঝে। কার, জয়ধ্বনি 


অন্ধপ্রায়, ₹8১.কৃড $.- বাযার ছেলের! দেখলে আমায় | কর। 
টটকাজী এয. জারচাগ্ধে. পাগল হয়ে গেছি ।, এমন সকলে। জয় গঙ্িগানন্ন ] 
জীবনকেউ রাখতে পারে ?--উঃ1 | (প্রস্থান) 
দাদা । স্থিরহোন । ঠাকুরের দর! ছুয়েছে। পিতা 
'রাদ্য পুকে শান্তি €ল, সে শান্তিতে .হঃখ নেই_তা দ্বিতীয় দৃশ্য । | 
ভালোর জন্য । কার জাপনার  ছঃখ ।নেই। তিনি হান-স্পর্দীতীঙ্গর কাদব। কাল--সন্ধযা | 
আপনাকে ডাক দিয়েছেন, স্মাগনার পালে মুখ তুলে (দাদাঠাকুয় রে ছিলেন ) 
চেয়েছেন । কিছু গর নাই আজ! এ জীবন 'অনস্ত কাক | | 
হ₹তে..লসাছে, ব্মনস্ত কাল্প খীকরেও কালে এ পাপ মরি কি আনন্দ জাগে পরাণে 
ধুয়ে যাবে । তীর দয়! যে অসীম । . মানুষের স্যার পাপু চিদানন্দ ব্রক্মধ্যানে ৃ 
করবার শক্তি কতটুকু? মুগধ মুখর উদার গীতি 
ধন্য । যরতে অনেক চট! করেছি. কিন্ত যাহস নীরবে ছুটে অসীম পানে! 
হয়ৰি ). মরতে আমার তয় ক্ররে; কি জানি এ দ্দীব- প্রকাশে বিরাট্‌ বিমল জ্যোতিঃ 
নের পরেও বর্দি কিছু থাকে । | কোটি রবি শশী তারকা! ছ্যুতি 
দাদা). হ! আছে; ক্বন্স্তকাল ফ্লানড় জীরন- ্ধাছে। | শাস্তি সৌম্মা মধুর ভাতি 
ভাতে তর রি? বরং আশার. কথ! । বিস্তৃত উদ্নৃতি- কান্ত হদয়-গগনে। 
ক্ষেত্র আপনার - সম্মুখে । আমরা যে অসীয়ের শিশু, মুদিত লোচন তরু হেরে লব 
কামর! কি এমন ছোট হয়ে এখানে থাকতে পারি? চি গতি | 
স্বায়ামদের পবিক্র, নির্মল শুদ্ধ হতেই হবে। জাগ্রত করুন, তি: ্তাদে জার 
আপনার আত্মার ভিতরের দেই মহাঁশক্তিকে জাগ্রত নাহিক জ্রাবণ তবু,শোনে রব 
করুন) ভ্বান্রবেন॥ আমাদের পবিভ্রতাই শ্বাভাবিক ; ভর অতিনব তানে। 
অপবিব্রতা অন্বভাবিক। আত্মার এ অকারণ দেনা একিরে বিপুল মহান্‌ দৃশ্য 
পরিত্যাগ করুন, সেই মহাশকি আগ্রত করুন । আমা-মাঝে আমি বিরাট বিশ্ব 


ধন। জুড়িয়েছে! আমার বুক জুড়িয়েছে! এমন 
আল্লার কথ। আর তুষি বিন! আমায় কে বলতে পারত ? 
আমার প্রাণ যে গণে” যাচ্ছে। দাদাঠাকুর আমি এ ছঃখ 


কেবা গুরু আর কোথা বা শিষ্য 
কেব! জানে কারে জানে । 
দাদ] । সন্ধা! হয়ে আস্চে, এ দিগন্তবিতত শ্যাম 


জানাই কারে? 

দাদা। আনন্দ, আনন্দ, আজ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
লাভ এই যে আপনাকে পেয়েছি । 

ধন। দাদাঠাকুর আমার একটা অন্থরোধ-_ 


বনানীর উপরে গলিত স্বর্ণ ঢেলে দিয়ে সৃর্য্য অস্ত যাচ্ছে । 
কি করুণ-গম্ভীর মহিমময় দৃশ্য। ধীরে ধীরে অন্ধকার 
নেষে আস্চে । এখনি বিশ্বের এ আলোক নিভে যাবে । 
| ঘোর তষসাবৃত্ত হবে । আবার প্রভাতে ধরা লো ক- 


দাম।। বলুন-- ্পশে হেসে উঠবে । এই তো বিশ্বের চিরম্থন নিয়ম । 
ধন । . রাখবে তো? আলোক ও অন্ধকার, জীবন ও মৃত্যু, উত্থান ও পতন 
দাদ] । রাখব। ক্রমাগত হচ্চে । হে অনাদি অনন্তদেব, এস £ এমনি 


ধব। তোমার পুর্ব সম্পত্তি তোমায় সব দিলুম। 
আর আমর অবশিষ্ট সম্পন্তি তোমার হাতে দিলুম। 
তুমি সংকার্ধ্য ব্যয় কর। আর. আমার হতভাগ্য ছেলেট। 
-_- কুলভূষণকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তাকে আরীবন 
তোমার কাছে রেখো! । আমি আজ হতে তোমার 
ছিতি হা |. "| এবার ভীষণ হতে ভীষণতর হয়ে এস, এই পতিত হিন্দু- 

দাদা। আমার আর অর্থের প্রয়োজন নাই। বেশ | সমাজ তোমাকে চাচ্ছে, এবার প্রলয়ের বেশে এসে তার 


আছি। আপনার: এ সম্পন্ধি- জগতের হিতে ব্যয়িত | উপরে পতিত হও, একট! প্রবল ল্লাংনে এসে উচু নী 
ছি - | 


কালয়াত্রির মত আগে একবার বিখ-সংসারকে গ্রাস 
কর.; তোমার ভীষণ বজাগ্লিতে যত ভেদ, বিবাদ, দ্বণ।, 
বিদ্বেষ, সমন্ত দদ্ধকর। তার পর তারে আবার এক 
নবীন প্রভাতে আলোকোজ্জ্বল, হাস্যমুখরিতঃ পুণা-প্রেম- 
প্রীতিবিলসিত কর। এস হে কালরূপী মহাপুরুষ, 


১২৩ 
সব সমান ক?রে দাও। 
তোমায় এ কি মূর্তিতে দেখি রাজাধিরাজ | 
(গাহিতে গাহিতে পুনর্ধ্যানস্ক হইলেন ) 
 গীত। 
বিরাট ব্যোম মহাশুন্য সিংহাসন মাঝে । 
চন্্র সূর্য্য করিছে আরতি 
অনিল বহিছে যশোভারতী 
বিশ্ব করিছে চরণে প্রণতি 
নিখিল-ভুবন-রাজে । 
অগণন কত সৌর লোকে 
গাছে বন্দন! প্রেমে পুলকে 
গভীরমন্দ্রে হ্যুলোকে ভূলোকে 
মঙ্গলারতি বাজে, 
স্থাবর জঙ্গম দেশ কাল পাত্র 
জনম-মরণধারা দিবস রাত্র 
স্থূল সুক্ষ পরমাণু তম্মাত্র 
 অরূপ-স্বরূপমাঝে । 
( সেবাব্রতের প্রবেশ ) 
& সেবা । গুরুদেব | (নিকটে আসিয়া) একি ধ্যানস্থ। 
জ! মরি মরি! একি অপূর্ব ধ্যানসমাহিত মুর্তি । সেবা- 
শ্রত, এ সময় একবার চরণধুলি মন্তকে ধারণ করে ধন্য 
হও। ( সেবাব্রত পদদুলি গ্রহণ করিলেন। দাদাঠাকুর 
চক্ষুরুন্নীলন করিলেন |) 
দ্বাদা। কে? 
সেবা । আমি। 
দাদা । সেবাব্রত? (পুনরধ্যানস্থ ) 
গেবা। একি আবার ধ্ানস্থ? 
দারদা ॥ সেবাতত, এস একবার--তার নাষ গান 
করি, দেখ কি খুন্দর সন্ধ্যা । 


( উত্তয়ে চাহিলেন ) 
গীত 


একি আনন্দ পুলক বেদনা হৃদয়নাথ হাদয়ুপুরে 
মরমের বাণী উঠিল বাজিয়া মোহন মধুর নবীন সরে 

কি প্রেম মিরা পান 

পরাণে জাগিল নবীন প্রাণ 

জানে বিকশিত নবীন জ্ঞান 

একি অনুভূতি হৃদয় জুড়ে । 
সকল ইন্ড্রিয় নয়ন মাঝে 
আমার পকলে সবার সাজে 





তন্তু ঝৌধিনী, পত্রিকা 


আজ এ সন্ধ্যাগগনতলে দাড়িয়ে 


২০ কয় ৪ ভাগ 





'পকল জুড়িয়! মূুরতি;রাজে ক 
[7 ভিতরে বাহিরে নিকটে দুরে ॥ 
সেবা। আপনাকে আজ একি দূর্তিতে. দেখ্চি 
গুরুদেব ? র ৃ 
মাদ। কিদেখ্ছেো!? 2০ 
সেব1। একটা! হুর্যোর মত) একটা হোমষশিখার 
মত। এমন তো আর কখনো দেখিনি ! আপনি যখন 
ছেলেদের সঙ্গে খেল! করেন, তখন দেখেছি এক আনন্দ- 
ঘন মূর্তি! সেই বূর্তির সঙ্গেই আমর! বিশেষ পরিচিত । 
কিন্ত আৰ একি ভাবে দেখছি! এনির্জনে বসে' কি 
কচ্ছিলেন গুরুদেব ? 
সেব1। ধ্যান কচ্ছিলাম । 
সেবা । কিসের ধ্যান? কি ধ্যান? কারধ্যান? 
দাদা । ধ্যান-রহস্য তোমার আরো কিছুদিন পরে 
বঙ্গব। 
সেবা । ধ্যানের কথ! শুন্তে বড় ইচ্ছা! হচ্চে । 
দাদা। তবে শোন। তার আগে একবার এই 
সন্ধ্যাকাশের প্রশান্ত মাধুগী, এই কাননের পবিত্র শান্তিতে 
সান করে* তোমার দেহ মন ম্িগ্ত করে? লও, তারপর 
স্থির চিত্তে বসে” শোনে । তোমাকে এ শুভ লগ্নে দীক্ষিত 
করব) তোমার সময় হয়েছে। 
( সেবাব্রত স্থিরভাবে বলিলেৰ) 
দাদ । এখন ভাবো, তুমি আত্ম!) এই বিশে আর 
কিছু নাই, মাত্র তুমি আছ। সেই আত্মার মাঝে জেগে 
আছেন সেই শুদ্ধ সত্য অপাপবিষ্ধ। তিনি অনন্ত তিনি 
মহান্‌ নামরূপাদি বর্জিত ॥ তুমিই ধ্যাতা, তিমিই থ্যেক্। 
গীত। | | 
কেবা করে কার আরাধন £ 
(যেন ) আপনি পাতিয়া কাণ, | 
শোন! আপনার গান . | 
ূ আপনা আপনি আলাপন ॥ . 
কারে ডাকো! বারে বারে কে দিবে দাড় 8. 
আপনারে নাহি চেন আপন-ছার! : 
মুঠোর ভিতরে রাখি, মোহ বশে মুদি আখি 
আধারে নিবায়ে বাতি খোঁজ হারাধন | 
কেব! তুমি কেবা আমি সব আমি হই 
আমাতেই আমি-তুমি ভিন্ন কেহ নই, 
হহয় শুধুতুমি থাক, নয়শুধুআমিরাথ 
উভয়ের নহে একাসন । 
পেবা । গুরুদেব, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, আবার. 


সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আঙ জমার একি দিলে? এ আমার 


্রথণ, ১৪৪১. “ শী ১১১ 


কি দেখালে? এ রে এক অমৃতহ্দে অবগাহন কি! 
এফি অমৃত পান কর্ছি! একি চক্ষে দিবা সৌন্দর্য 
"দেখতে পাচ্ছি! একি কর্ণে সুধাসঙ্গীত শ্রবণ করছি! 
আনন্দ! আনন্দ? এত আনন্দ যে দৈতে পারিনা! 
এ কোথায় ছিল? এ আমায় কি দেখালে? এ আমায় 
কিদিলে? গুরুদেব! গুরুদেব! 

দাদা । আনন্দম.! সেবাব্রত! 

সেবা । গুরুদেব! | 

দাদ । চল এখন যাই। 

সেবা । গুরুদেব, এ অমুত ফেলে আর যেতে ইচ্ছা 
হয়না। আমি আর যাবো না। আমি এ আনন্দমুধ! 
নিরবচ্ছিন্ন পান করব, এতদিন এর আম্বাদ পাইনি । 
আমি আর যাবো না । 

দাদা । সেবাব্রত, তুমি ভূল বুঝেছে। এ ঘোর 
স্বার্থপরতা । যে আনন্দ তুমি পেয়েছ, চল তাই ঘরে 
ঘরে বিলোতে হবে। মনে করবুদ্ধ। থুষ্ট, চৈতন্যের 
কথা । এ নিবিড় আনন্দ তার| সম্ভোগ কর্তেন। কিন্ত 
তারা এ আনন্দ এক ভোগ করেন নি । মানবের ঘারে 
হারে বিলিয়েছেন। এ আনন্দকে দেহে প্রাণে সহজ 
করে নাও । বিশ্বপ্রেমে, জাতিবর্পনির্বিশেষে, এই 
সার্ধভৌমিক ধর, বিশ্বগনীন প্রেম প্রচার কর। বিশ্ব 
আপনার করে লও । 

সেবা ॥। তাতে যে চিত্ত বিক্ষিগ্ত হবে ? 

দাদা । তা হুবে না, উপরে কাজ করবে; কিন্তু 
ভিতরে এ আনন্দ জমাট হয়ে থাকবে । আনন্দের 
বহিবিক্ষেপ অপেক্ষা ঘনীভূত অবস্থাই ভালে! । আরে! 
দেখ, এ সময়ে এ যুগে কেবল ধ্যানধারণ! নিয়ে থাকলে 
চলবে না। স্থল কার্ধযও কর্তে হবে । রজোগুণকে একটু 
আগ্রত করতে হবে। আমাদের কার্য আদর গৃহস্থ 
























দিন আছে ও থাকবে । এনা হলে স্যর্রির অস্তিত্ব থাকে 
না। বৈষয্যই স্থষ্টি। মহাসাম্য মহাপ্রলয়, চেয়ে দেং 
অগতে এক প্রকার ছটি পদার্থ নেউ। যে পরমাণুসমূহ 
অথব! যে পঞ্চতন্মাত্র জগতের উপাদান কারণ, তাও যখন 
সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই প্রলয়; তার অসমান অবস্থা 
অর্থাৎ প্রকৃতির বিক্ষোভই কষ্ট । স্থষ্টি থাকলেই এ ভেদ 
থাকবে । একবার মহাপ্রেমে প্রাণ উদার কর, দেখবে 
ভেদের মধ্যে এক অথও এঁক্য রদ্দেছে। সেই বিশ্ববীণার 
থরে একবার সুর মিলাও দেখি । 

সেব। আপনি বল্ছেন কর্মের কথ!) তার সঙ্গে 
কি জ্ঞানভক্তির বিরোধ নেই? 

দাদা । না, জ্ঞানভক্তিকর্ম তিনটিই এক শুতে 
বাধা। বায়ু পিত্ত কফ অথবা সব রম্তঃ তমোগুণের মত । 
তিনটি সংহত হয়ে জগম্ব্যাপার নিষ্পন্ন হচ্চে । সেবাব্রত, 
একবার মনশ্চক্ষে জগতের ভুবিষ্যৎপানে চাও দেখি! 
কি দেখছে! ? 

সেবা । একট। হজের, অম্পষ্ট, কুদ্থাটিকাচ্ছর মহা- 
রহস্য । 

দাদা । ন! সেবাত্রত, ছুজ্ছেপ্ নয়, অস্পষ্ট নয় বড় 
স্পষ্ট, এর চেয়ে প্রত্যক্ষ আর কিছুই নেই। বর্তমানই 
তবিষাতের জনক, চেয়ে দেখ জগতের ভবিষ্যৎ এক 
মহামহিম আলোকোজ্ছল গ্রদেশ-_-যেখানে চিন্ত। বর্ণ- 
ময়ী, কল্পনা কর্ধময়ী, আশ! ফলবতী ; যেখানে কেবল 
শাস্তি, কেবল পবিভ্রতা, কেবল আনন্দ, কেবল মধুরতা, 
যেখানে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি পরম্পর হাতধরাধরি করে 
চলেছে। একদিন পাপী তাপী পুণ্যবান, সব একসঙ্গে 
এক মহাপুণ্যপৃত শান্তিময় রাজ্যে মিলিত হবে। দিৰ্য 
চক্ষে চেয়ে দেখ সেবাব্রত, আর বল জয় সচ্চিদাননা ৷ 
সেবা। জয় সচ্চিদানন্দ । 





তৈরি করা, আমাদের ধর সার্বতৌমিক প্রেম । এর ( ববনিকাপতন ) 
উদ্দেশ্য জগন্মঙ্গল, পরিণাম সমগ্র গগতের মুক্তি । আমা- আট 
ঘের এ ধর্দে জাতিবর্ণসহ্প্রদায়ের কোনে! ভেদ নাই। 
চল সেবাত্রত, মানবসমাঅ আজ এইচায়) একবার গান ৃ 
কলনানেতে নিরীক্ষণ কর, যেন সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে ( গ্রনির্লচন্ত্র বড়াল বি-এল.) 
চেয়ে আছে, একটা শুভ সংবাদ, একট! মহাশাস্তি চাচ্ছে। রাগিণী--জয়জযস্তী | 
সেবা । কাজ করে যাচ্ছি সত্য, কিন্ত জগৎ তে! তোমার চরণ যদি নামে 
একটুকুও অগ্রসর হচ্চে না। আমার বুকের পরে_ 
দাদ1। কার্জ করে, বিচার করো না। তোমার তবে নব কালে কি আলো হয়ে 
কাধ্য তুমি কর। ফলাফলের অধিকারী আমরা মই। ফুটুবে না! ? 
কাল সময্বে তার কার্ধয আপনি করবে । জগতে ভেদ 
চিন্দিন থাকবে । বৈচিত্র্য ও টবষম্যই জগতের রীতি ) কাটার বন যে হৃদয় আমার-_ 
এ তেদ, এ বৈষম্য দেখে হতাশ হয়ো না) এতে বহ- | ও তার ০০০ 
& 1 


ছর্শিতা লাত কর। তেদ একভাবে কি অন্যভাবে চিন্ন- 
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গু কঠিন ম্রুত্ূমি . 
জান আমার তুমি, 
পায়াণপথে সহত্র-ধার 
উচ্নুল কি গে! 
ছুটবে না ? 
তোমার চরণ ঘদ্দি নামে 
আমার বুকের পরে-_ 
তারার মাল! আধারে কি 
_: ছুল্বে না? 
গোপন প্রাণের বেদন-্থালায় 
গভীর ধারে শ্ধার ধারা . 
গ্ুলবে না? 
তোমায় ভুলেই ক্মাছি আমি 
কৃত মুগ য়ে হয়-্থামী ; 
তুমি আমায় না জাগালে 
এ মোহ-স্বপন 
টুট্বে না। 


তবে 


৬বটকৃণ পালের স্বৃতিসভা ্ 


আমর! দেখিয়। বড়ই নী চুইলাম যে গুত ৯ই ভুপাই. 
থপ্রসিন্ গশববিক্রেত] বট পালের স্থতিসভার কাধ্য 
সসম্পন্ন হইয়] গিগছে। মদের সুভাপৃতি শরযুক্ত 
আশুতোষ চৌধুরী মৃহাশয় সভার সভাপতি হুইয়াছিললোন। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে» সমারনীতি ক্ষেরে, সাহিত্যক্ষেতে 
এবং এইক্প অন্যানা নান! ক্ষেত্রে যাহার! অগ্রণী, তাহা- 
দের স্থৃতিসভ। খুব সহজেই হয়, কারণ আমাদের দেশ 
আজকাল এঁ সকল ব্বিরতু বোঝে, ভাল। কিন্ত ব্যবসারর- 
ক্ষেত্রে এত অল্প বাঙালী উন্লতি লাভ করেছেন 
যে, সে বিষয়ে কে কতদুর দেশকে উন্নতির পথে 
আগাইয়া দিয়াছেন, ডা) ;ঞমামর! মোটেই দৃি 
করিতে শিখি ন্যাই।, যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নব্যযুগের 
বগদেশকে ব্যবসায়ের প্রাধান্য সর্বপ্রথম দেখাইয়া 
গিয়াছেন, কয়জন বাঙ্গালী তাহার স্মতিসংস্থাপনে বা 
্মতিসভার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন? রামছ্লাল দের 
কয়খানি ভীবনচরিত' বাহির 'হইল? কার-তারক 
কোম্পানির তারকনাথ সরকারের 'উপ্নতির মূল কোথায়, 
তাহ! কয়ঞ্জন সন্ধান করিয়াছেন ? বাণিজ্যের মাহায্মাঃ 
দেশের উন্নতির প্গে ৰাজ্য কিরূপ. উপযোগী, হ'চার 
জন বাঙ্গালী তাহ! বুঝিলেও  বারালী, জন্সাধারণ, তাহা 
এতদিনেও ঝোঝে-নাইী।। আদ বটকৃ্ণ পালের স্থতিসভ! 


ন্‌ 


তত্ববোহিনট দিক! 


ৃ হইতেছে খাট ছওয় 
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আমাদের কমার রক্ষার উপায়, তাহারই, পরিচ 


পাইয়! আমর! আনন্দিত হুইতেছি । সার প্রচুর রায় 


স্ভাতে ঠিকই 'বুলিয়াছিলেন যে; ব্যবসায়ের .মৃল্দ্য 
অর্থাৎ 19017898151) এই 
1007636র অভাবেই আমাদের দেশের অনেক ভাল তাল. 
কা একেবারে মাটী হইয়া গেল। কত অর্থভাগ্ার 
উঠিল, অথচ তাহার কোন কুলকিনারাই পাওয়! 
ঘা না। এই কারণে বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতি কোন 
বিষয়ে চাঁদা উঠাইতে গেলেই লোকে আর বিশ্বাস করিয়! 
টাক। দিতেই চাহে না এবং টাকার অভাবে কোন 
ভাল কাজও দাড়াইতে পারে না। 


নাম কোন ব্যবসায়ে সংলগ্র থাকিলেই তাহার কৃতকার্যাতা 


| বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় থাকে না এবং ইচ্ছা, 


করিলেও ধাহাদের নামে এতটুকু অবিশ্বাস মনে আনি- 
তেই পারি না। যেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে এমন লোক্‌, 
জন্মগ্রহণ করিবেন ঃহীহাদের প্রত্যেক কথার উপর আমরা 
আনা স্থাপন করিতে পারি সেইদিন সত্য সত্য 
আমাদের প্রিয়তম জম্ম ভূমি বঙ্গদেশ কল বিষয়ে অয় 
লাভ করিবে । বাঙ্গালীর মধ্যে বটকুষ্ণ' পালের মত, 
ব্যক্তি বখন জন্মগ্রহণ করিতে পারেঃ তখন আমরা 
ভাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এবং শীযুক্ কৃষ্ণকুমার মিত্র 
প্রভৃতি বক্তাগণের সহিত এক প্রাণে বলিতে পারি ষে, 
এখনও আমাদের দেশের আশা আছে, এখনও দেশের 
নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বটরুষ্ণ পালের ( ইনি 
দেশের আত্মীয় বলিয়। যে নামে দেশে সুপরিচিত, সেই 
নামেই উল্লেখ করিলাম ) উদ্দেশে এরূপ বাৎসরিক 

স্বৃতিনভার অতিরিক, তাহার কৃতী সম্তানগণের নিকট 


২+ ক্র, ১. 


সুখের বিষয় যে. 
বযবসায়ক্ষেত্রে সার রাজেক্দ্রনাথ মু খাপাধ্যার, বটকৃষঃ, 
পাল প্রন্থতি এমন কয়েকজন লোক উঠিয়াছেন, ধাহাদের 


আমাদের বিশেষে অনুরোধ যে তাঁহারা যেন কোন স্থায়ী 


স্থৃতিচিহু স্থাপন করেন। আমর! তাহাদের বিবেচনার, 


জন্য ছ্হটী স্থায়ী স্বৃতিচিত্তের ইঙ্গিত করিতেছি-একটী' 


হইতেছে “যথার্থ” বাণিজ্যব্যবসায় কি ্রণানীতে করিতে, 
হয়, তাহাই িক্ষা দিবার জন্য একটা উপযুক্ত বিদ্যালয়). 
বর্তমানের কেরাণী গ্রস্তত করিবার জন্য যেরূপ বড় বড় 

বিদ্যালয়ে নামে মাত্র ব্যবসায় শিখাইবার শ্রেণী ব! ০০০০- 
1761012] 01955 খোল! হয়, সেরূপ ০1859 আমরা চাহি, 
না; এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে বটকৃষ্ণ পালের একটী 
উপযুক অীবনচরিত প্রকাশ কর! । এই ছইটী যংদিদ্ধ 
হইলে, বাজালী শীতই. মানুষ. হইতে পারিবে. আপা করা 
যায় রং বট্কক পাল, মহোদয় ব্বর্গধাসী হও লক্ষ! 
লক্ষ বঙ্গবাসীর নি আশীর্বাদভাঞ্ন, হইবেন নিঃসন্দেহ . 





৯ না 
এ ১. ৬ 


৯ লা মি, 





রা অভাব ও তাহার কুফল | 


সীরামচক্ শাস্ত্রী সাংখ্বেদাস্ত তীর্থ ) 


 [শ্থরীশিক্ষা সম্বন্ধে একজন খাঁটি ব্রাঙ্গণপণ্ডিত্ের 


লিখিত এই প্রবন্ধ আমর! সাদরে প্রকাশ করিলাম। 
স্রাহ্মণপঙ্ডিতদিগের ভিতরে স্ত্রীশিক্ষার প্রভাব কিরূপ 
গভীরস্তাবে প্রবেশ করিয়াছে, এই প্রবন্ধুটী তাহারই 
পরিচয় দিতেছে । তং লং] 


_স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দিনের পর দিন আমাদের 
ধেকত অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবারও আমরা! 
ভাবিয়া দেখি না। যে আজ বালিকা, কাল সেই 
গৃহিণী ; বালিকা অবস্থায় ঘি সে পিতামাতার 
অবহেলায় শিক্ষালাভ না করিল, পরে অধিক 
বয়সে সে ছেলের মা হইলে আর তাহার শিক্ষার 
অবকাশ থাকে না। প্রত্যেক পিত৷ ছেলের শিক্ষার 
জনা যেরূপ যত্ব লয়েন, মেয়ের শিক্ষার জন্যও যে 
সেরূপ যত্ব লওয়া৷ উচিত তাহ! ভাবিয়াও দেখেন 
না। আমাদের শাস্ত্রে আছে “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া 
শিক্ষণীয়াভিযত্রত” যেরূপ পুত্রকে পালন করিবে 
ও শিক্ষা দান করিবে কন্যাকেও সেইরূপ পালন 
করিবে ও.শিক্ষা দান করিবে। ধাঁহারা শান্স্ের 
দোহাই দিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তাহাদিগকে আমি 
বলিতে চাই যে, কোন্‌ শাস্তে কোথায় স্ত্রীশিক্ষার 
নিষেধের কথা আছে, তাহা তীহারা বলিতে পারেন 
কি? বরঞ্চ বেদে গার্গা, মৈত্রেয়ী এবং পুরাণে 
শকুন্তলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের! ষে বিশেষ 
শিক্ষিত ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। প্রাচীন 
ভারতে শ্ত্রীশিক্ষা বিশেষ আর্দরণীয় ছিল, আমর! ইতি- 
হাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাই। উভয়ভারতী, 
লীলাবতী প্রভৃতি এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; তাহাদের বিদ্যার গৌরব আজিও দেশ 
ঘোষণ! করিতেছে । আমার মনে হয়,মুসলমান রাজত্বের 
সময় হইতেই নানা কারণে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশ; হাস 
পাইতেছিল। তাহারই কুফল বর্তমান সময়ে আমরা 
ভোগ করিতেছি । স্্বীশিক্ষা শান্সে নিষিদ্ধ, স্ত্রীলোক 
শিক্ষ। লাভ করিলে বিধর! হয়, এই সকল কুসংস্কার 
তখন হইতেই এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে । বর্তমান 
সময়ে শিক্ষিত বাক্তিদিগের এই সকল কুসংস্ক'র দুর 
করিবার. চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে 
দিন দিন আমর। হীন ভীরু ও কাপুরুষ হইতেছি। 
মাতার নিকট সন্তান যেরূপ সহজে  শিক্ষালাভ 
করিতে পারে অন্য কাহারও নিকট তাহা সম্ভব 
নয়। মাত বদি শিক্ষিত! হন, শুধু কথায় কথায়, 
সন্তানকে কত সতশিক্ষ' দিতে পারেন ; বালা-কাল 
হইতে সেই উপদেশগুলি শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল 
হইলে ভবিষ্যতে তাহার সুফল সমগ্র দেশবাসী 
ভোগ করিতে পারে। যে দেশের লোক ইহা 

গ 


বুঝিতে পারে না, আহার বে কে জু হ 


আর কি বলিব! 

, এইত সেদিন একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম 
বে একজন স্ত্রীলোক তাহার : স্বামীকে সৃত্যুশব্যায় 
শায়িত দেখিয়া নিজের গায়ে ও কাপড়ে কেরোসিন 
ঢালিয়! আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, তাহার পরে 
অন্য লোক জানিতে পারিয়া ুটিয়া আপিয়। অগ্নি 
নির্বাপিত করে; পরদিন প্রাতে স্বামীর তু 
হয়, সন্ধার সময় হাসপাতালে স্ত্রীও মৃত হয় 
আ্রীটা গঞ্বতী ছিলেন। কি ভীষণ কথা! দেখুন 
দেখি, শিক্ষার অভাবে কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে ! 
সেই্ত্রীহয়ত মনে করিয়াছিল যে স্বামীর সহিত 
সহমৃত। হওয়াই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম, অতএব ধে ভাবেই 
হউক আমাকে মরিতে হবে; সে জানে নাযে 
আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহার পর আবার পুত্রহত্যা ; 
হয়ত সেই একমাত্র পুত্রই তাহার বংশকে উজ্জ্বল 
করিত-_সেই পুু্রটী পর্য্যন্ত গেল; তাহার বংশের 
আর পরিচায়ক কিছু রহিল না। আমর! পুরা, ণ 
দেখিতে পাই, সীতাদেবী নান! ক্লেশে ক্রিষ্টা হইয়াও 
অনেক সময় বলিতেছেন__যে কি করিব, আমার গর্ভে 
সন্তান রহিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আমার কোন 
অধিকার নাই ; তাহ! না হইলে আমি জীবন বিসর্জন 
করিতাম। আমাদের দেশের স্ত্রীগণ যদি শিক্ষিত 
না হন তবে দিন দিন আরও যে কত ভীষণ দৃশ্য 
দেখিতে হবে তাহা বল! যায় না। স্ত্রীর সহমরণে 
যাওয়ার কথ! কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়৷ 
যায় বটে, কিন্তু এইরূপ শোচনীয় স্বৃত্যু নিতান্ত পাপ- 
জনক এবং দেশের ক্ষতিকারক । 

এই সকল মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সকল 
লেখক লেখনী সঞ্চলনে সতীত্বের গুণগান করিয়। 
মনে করেন যে, তাহারা হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত 
করিতেছেন, ভাহার! যে দেশের কিরূপ সর্ববনাশের 
চেষ্টা করিতেছেন,তাহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন 
কি? ইহার দৃষ্টান্তে ঘি আবার দশজন এই ভাবে 
আত্মবিসর্ছ্ধন করে তাহার জনা দায়ী হইবে কে? 
এই সকল অবিষৃষ্যকারী অদূরদর্শী লেখকগণের দ্বারা 
বে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা! বল! 
যায় না। আমর! নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, 
আধ্্যধর্মশান্্ের কোথাও এইরূপ আত্মহত্যার 
পোষক কোন প্রমাণ নাই; বরং এইরূপ ম্বৃতা 
নিতান্ত পাপজনক, ইহাই ধর্মশান্ত্র দ্বারা প্রমা- 
ণিত হয়। আমার খুব বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাবেই 
আমাদের দেশে অনেকে এইরূপ শোচনীয় স্বত্যুকে 
'সালিঙ্গন করিতেছেন; ইহার পুর্বে ন্নেহলত৷ প্রস্থুতি 
অনেক অবিবাহিতা বালিকা কেরোপিন ও অগ্নির 
সাহায্যে আত্মবিসঙ্ভ্বন দিয়াছে । সেইজন্য কত সন্ভা- 
সমিতিও হইয়াছিল।আমি জানি একদিন গোলদিঘাঁর 





২০ বা, ১ম কাস 





ধারে প্লেহলতার জন্য এক সতী হইয়াছিল; মহামছো- 
পাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ববভৌম মহাশয় তাহাতে সভা- 


পতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুনিলাম 'সতায় 
স্রেহলতার খুব প্রশংসা! কর! হইয়াছিল, তাহার 
পিতাকেও ধন্যবাদ দেওয়! হইয়াছিল । আমরা কিন্তু 
বুঝিতে পারিলাম না যে এ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ 
কিজন্য। আমাদের দেশ এমন হইয়া পড়িয়াছে 
খে কোন একট! কিছু হইলেই তাহার সদসৎ 
বিবেচনা না করিয়াই সভাসমিতি করিয়া তাহার 
প্রশংসা করিতে হইবে । সভায় বন্তগারও অভাব 
হয় না-_ধাহারা বাঁধ! বন্তগ সাছেন তাহার! ছুই চার 
জন সভার নাম. শুনিলেই উপশ্থিত হয়েন; 
আর কোন কালেও ধাহার যে বিষয়ের সহিত 
পরিচয় নাই ব| নাম শুন! নাই, এমন বিষয়েও তিনি 
কিছু না বলিয়া ছাড়িবেন না। এই সকল আত্ম- 
ঘাতিনীদের নিতান্ত ছুর্গতির কথা শাস্সে উত্ত আছে। 
ইহাদের দাহ নাই, অশোচ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, এমন 
কি এই সকল মৃত্যুতে শোক করা পর্য্যন্ত পাপ- 


জনক। ইহ। জানিয়াও বুদ্ধ সার্ববভৌমমহাশয় 'কিরূপে 


এই সভায় যোগদান: করিয়াছিলেন তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি নাই। বর্তমানে সংবাদপত্রে উক্ত 
ঘটনাটা দেখিয়া আমার এই অতীত ঘটনাটা মনে 
পড়িল। বাস্তবিক এরূপ সভ। করিয়। এই সকল 
কাধ্যের প্রশ্রযদান করাতেই পর পর আরও 
নেকগুলি এইরূপ ঘটনা আমরা শুনিতে পাইয়াছি 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। এইরূপ মৃত্যু ঘারা ঘমাজ- 
শরীরের বিশেষ হানি হয় ; তাই শান্সকারগণ এই- 
রূপ মৃত্যুর প্রতি নানারূপ নিন্দ। বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া গিয়াছেন---ভ্রমেও যেন কাহারও আত্মঘাতী 
হইতে ইচ্ছা ন! হয়, ইহাই শান্ত্রকারদিগের উদ্গেশ্য। 


 মহাভারতীয় নীতিকথা। 
_ সভাপর্বব ॥ 
€ পূর্যধের 'অনুবৃদ্ধি ) 


করেন, প্রমদার! তীক্ষত্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর 
ফরিয়। থাকে । 
বেদাধ্যয়নের ফল অগ্রিহোত্র, ধনোপার্ছনের ফল 
দান ও ভোজন, দারপরিথহের 
ফল রতিক্রীড়! ও অপত্যোৎ্পাদন, 
বিদ্যশিক্ষার ফল ছুলীলত! ও সধ্যবহার। 
যেব্যন্কি আপনায় সামর্থ্য সম্পত্বি দেশ কাল আর ও 

বার দেখিয়া. এবং সম্যকৃরূপে বিবেচন! করিয়া 

| কারা করে। তাহাকে বিপদগ্রন্থ হইজে হয় না, 

| |. (ক্কাধহযারকপর্বা ধা ২৪ | 


কোন্‌ কর্ণের কি ফর 


না। 


| হুরূহ ক্ব। 
অবজ্ঞার পাজ। যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞ]' 


€ লোকপালসভাখ্যানপর্বাধ্যায় ১৯ । 


(খং৭। 





ল্র্ পর্বে কানা রে, পসে: কখন বান 
বা ' প্রশংসা! কয়ে না। বেছহেতু অন্যে বাহার 
এপস ।. প্রশংসা কয়ে ভিনিই বধার্খ পৃজ্য । & ৬৪। 
শীতি। সঘতাই সর্ধাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট $ উহ! অবলধন কি 
লেই বগল লা হয়। তীঃ 
যে ব্যক্তি হুর্বল কিন্তু আলসাশূনা, সে সম্যক যুদধাছি 
প্রয়োগ ছারা বলবান শক্রকে জয় করিতে পারে 
অনলস। এবং নীতি দ্বার! আপনার হিতকর অর্থ বাত 
করে। (এ ৬৫ 


বীয়পুক্লষ। বীর্ঘ্যকানদিগের কুলে সমুৎপন্ন ভূর্বল ব্যক্কি 
কিছুই করিতে পাঁরে ন, কিন্তু নির্বধ্যকুলোস্তব বীর্য্যবান 
বাক্তি সন্ত্রমাম্পদূ হুয়। | 
পরাক্রম ও অভিনিবেশ। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ 
ঘ্বনীভৃত হইয়া! থাকে । অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহ! কণ্দ 
ও দৈব এই উভয়ের আক্মত্ত । সা 
শক্র। বলবিহীন বিপক্ষ পক্ষের দৈন্য অবলম্থন কর! 
যেরূপ দোষাব€, বলবান শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও 
তদ্ধরপ। ত্ী) 
নিগুগ পুর । পোঁকে যাহাকে নিগুণ বন্তিরা যোধ কমে, 
তাহার শমগুণ জআবলম্বন ও কথায় বসন পরিধান পূর্বক 
বনে গমন কর! শ্রেয়। (এ ৬৯1 
তুর্বল | হুর্বাল ব্যক্তি বনবানের সঙ্িত স্পর্ধা করিবে 
: (খ +৯। 
যখন মৃত্যু দ্রিবাভাগে কি রব্নীযোগে হইবে তাহা 
স্থিরতাঁনাই এবং ফোন ব্যক্তি যুদ্ধ ল। করাতে 
শব্ম। অমর হুইস়্াছে ইহা! কখনও শুনি নাই । অত" 
এব ব্ধানান্সাঃর নীতিপুর্ববক শক্রপক্ষ আক্রমণ করির! 
পরিতোধ লাত করাই পুরুষের কায । 
(রাজহুয়ারস্পর্বাধ্যায় ৬৯।॥ 
কর্মফল । যে ব্যক্তি বেধে অবস্থায় যে যে কর্ছ 
ফরে, সে সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হ়্। 


(৬১ 
দ্র্থের হেতু । বেদাধায়ন, মহৎ বশ, রি গু যুদ্ধে 
মৃত্যু--এই সযুমায়ই শ্যর্গের হেতু! (খ। 


সাধুর "কর্তব্য । আত্মনিন্ন৷ ও জআস্মপুঞ্ধ। এবং পরনিন্দা 
৪ পরস্তব সাধুদিগের অকর্তব্য। 
( শিগুপালবধপর্ববাধ্যার ১৫৯ । 


| কাণ। কালকে কেহই জ্তিক্রম কর্সিতে পারে ন!। 


দৈব। পৌরুষ ঘবার। দৈবশক্তির ' অতিক্রম কর! অতীব 


(দ্তপর্থাধ্যার ১৭০1 ১। 
দিব। দৈবই প্রধান, পৌরুষ মিরর্থক । 
€ধ ১৭৬। 


অনুগ্রহ ও তয়। ধিনি কেবল অন্্রহ কিছ! ভয়ের বশীকৃত 


হুইয়। চলেন, তিনি কখন মহত্ব প্রাঞ্ধ হন ন।। 


€খ১৮০। 


 ক্কাপুরুষ। কাপুরুষেরাই অশন বনে পরিতৃণ্ড হইয়া 


থাকে, এবং অধম পুরুষেরাই জমর্যশূন্য হয়। 
(খ্ ১৮৬। 
মিরা অহথী ও নিধন প্লাপড হইতে 
" €এ৯৯৮। 
সু াহার কুস্তি” পাই, অথচ শানান মাছে, 










নে শাহের নিপু থর কগাচ আনধবন করিতে সমর্থ 


রূছে। (খ১৯৯। 
আর্যোচিত কাধা। আর্বালোকের। মুখে। মেচ্ছতাবা ব্যবহার 
ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না । 
মংপুরুধের কার্ধা। অকপট যুগ্ধই সংপুরুষের লক্ষণ । 
দাস । ,শকাছুসারে . ব্রাঙ্গণের উপকারসাধনার্থ হত 
রা | আঁমাদিগের ধর । (মী ২১০। 
. কলুলরক্ষার্থ এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম- 
রক্ষার্থ কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার্থ 
ীতি। গ্রাম পরিত্যাগ করিবে, এবং আত্মরক্ষার্থ পৃথিবী 
পরিত্যাগ করিবে | 


দুযুতপর্বাধ্যায় ২১৬। 
'যাকা। লোকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই অন্যের 
শঁজ্ত হইয়! উঠে । (তু ২২৯। 


-অম্তী। অসতী ভ্্রীকে উত্তমরূপে সাস্বন! করিলেও নে 
গ্লামীফে পরিতাগ করে। (ও ২২১। 
(ক্রমশঃ) 


রচিত 


কামরপের পুরাতন্ত্ব। 
(শ্রীবিজয়ভূষগ ঘোষ চৌধুরী ) 
( পূর্বান্ুবৃত্তির পর ) 

| এহীয় ৪০ শতাব্দীতে চেনিক ফাহিয়ান * 
রুনৌজ পরিদর্শন পূর্বক তাহার সমৃদ্ধি বর্ণনা! করিয়া 
 শ্লিয়াছেন। তখন উহ। গুপ্ত সআাটদিগের অধিকার 
ভুক্ত ছিল। গুপ্তবংশের ছুদ্ধর্য পরাক্রমে লিচ্ছবি 
বংশ মগধ ও মিথিলা! হইতে দূরীভূত হইয়া নেপালের 
দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
খগ্ত বংশের অঙ্গীভূত রাজ “প্রণ্গ্ত” পুম্পপুরের 
, ( পাটলীপুজ্রের )' সিংহাসনে ( ৩১৯-৪০ খুঃ অন্দে ) 
ক তাহার ন্রাজ্যাব্রস্তের কিছুকাল 
: পুর্বে ( ৩১৫-৩৪০ খৃঃ অন্দে) জয়দেব নেপালে 

[ুলচ্ছরি বংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। এই 


জয়দেবই নেপালের 'বংশাবন্পীতে জয়বন্র্ণ বামে 
তিনি লিচ্ছবি ক'শের প্রথম 
পীতিহাসিক . ব্যক্তি. জয়দেব হইতে বসম্তদেব 


রর্িত. হইয়াছেন । 


গ্রস্ত একবিংশতি জন লিচ্জুবি বংশীয় নরপতি 
_ ধনপালে রাজত্ব করেন। অতি প্রাচীনকালে ব্রিজি 
বা লিচ্ছবিরা ভোটদেশ হইতে মিথিলায় আসিয়া- 
_ছিলেন। দিদ্ধার্থ তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
করেন। বৌদ্ধ পুরাবৃতে ইাদের বিবরণ পাওয়! 
* বায় ৮ 


৯ পপ পাশা রী 
* ফাহীয়েন একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক, যতি এবং নিত 


ছিলেন। তিনি বালাকালে «কু (15072 ) নামে অভিহিত হুই 


তেন। তাছার বাসভবন /“উ-ঈয়” বা ““হছ্বয়ে্” নামক স্থানে 
ছিল। ইহা শ্যাবটী প্রদেশের “পিং ইয়াং” জেলায় অবস্থিত । ৩৩৯. 


খুঃ অন্ধে বহুদেশ পরিঅমপান্তর তিনি প্রকৃতির লীলাক্ষেত ভাগত- 
ৰ হ্যা ব্যবহার কায়িতে থাকেন । 


 ভুষিকে সির উপহিত হইয়াছিল 


_. আয়ু বৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য মহাশর নেপালে 
দই বংশের নিন্গলিখিত রাজত্বকাল & আনুদানিক- 
ভাবে চারিপুরুষে এক শতাব্দী নির্দেশ করিয়াঙ্ছেন_ 


"? হ। 





লিচ্ছবি বংশ । 
জয়দেব ( ৩১৫ খঃ অব্দ ৪০) 
বর্ধদের (১৪০ ৮» '৬৫)। 
সর্ববদের (৩৬৫ ৯ ৯৩ ) | 
পৃ্থীদেব (৩৯০ . * ৪১৫)। 
(8১৫ % 3০)। 
৬৫ )॥ 
৯০ )1 : 
৫১৫ )। 
৪৩ )। 
৬৫)। 
৯৩ )। 
৬১৫)। 
৪০ )। 


১ | 


৩। 

৪। রি 

৫&। 0 টি 

৬। হরিদেব (8৪০ » 

৭। কুঁবেরদেব (৪৬৫ * 
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গুগ্তবংশীয় মাধব গুগ্ডের পুজ্ম আদিত্য গেনের 
দৌহিত্রী “বৎস দেবীর”. সহিত ভগ্গঘত্ত বংশীয় কাম- 
রূপ রাজ হর্দেবের কণ্ঠা “রাজ্যমতী”র বিবাহ 





হইয়াছিল £--- 
৪৮ তপ্ত . 
এ সেন উদয়দের 
| মৌখরি রাজ । 
॥ 25 
দেবগুপ্ত'*১..., কন্যা 7 ভোগবশ্ণণ' নরেন্দ্র 
1. | 
বশুস দেবী - শিরদেব হধদেব 
জয়দেব রাজ্যমতী দ্‌ 


' * নবাভারত। পৃহ ৫৯৭৪ ১৩০২ সাল, মাঘ সংখা জ্্কব্য। 

1 ভোগধর্দণ- ইনি ঠনকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেপালরাজ 
অংগ ঘর্দগের ভাগিনেয় | ভোগবর্ঘণ লিচ্ছবি বংশীঘ নরঞ্খাতি শিব- 
দ্বেবের উচ্চ রাঞ্পদে প্রতিষ্িত ছিলেন। ভ্োগবস্মণের পুক্তর বশো- 


বন্ঘণ কাশ্মীক্স রাজ ললিতাদিতোর সমসামক্সিক ছিলেন । এই যশে।- 


বশ্মণের সভায় মহাকবি স্বস্তি ও আাক.পতিবিদ্যমান ছিলেন। প্রায় 
দেড় শত বৎসর কাল পধ্যত্ত লিচ্ছবি ও ঠকুরী বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম 


মেপালে_ এক বহনে সমভাবে._.রাজত্ব করিতে খাকেন । -শিবদ্দেষের 


কাজধানীর নাগ কৈলাসকুট | হুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের 
উত্তরাংশে 'কৈলা সকুটির ভগ্লাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে। লিচ্ছবি- 
যশ আপনাদের নামাক্ষিত শানন লিপিতে গপ্তান্দের 'শৃষং ঠুরী বংশ 


১১৬ 
মৌখরি বর্মণ বংশীয় 





মগধের 
গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্য সেনের জামাত 
ছিলেন। মহারাজ আদিত্য সেন গুপ্ত বংশের 
এক কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত হন। দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ডের পুজ্র গোবিন্দ গুপ্ত মতান্তরে কৃষ্ণগুপ্ত 
এই বংশের আধিপত্য মগধে প্রতিষ্ঠিত করেন। 


নেপালের লিচ্ছষবিবংশীয় নরপতি “শিবদেব” 
গুপ্ত বংশীয় আদিত্য সেনের দৌহিত্রী ও মৌখরী- 
রাজ ভোগবশ্দার ছুহিত৷ বৎসদেবীর- পাণিগ্রহণ 
করেন। শিবদেবের পুত্র জয়দেব “্রাজ্যমতী” 
দেবীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন । রাজ্যমতী ভগ- 
দত্ত বংশীয় কামরূপরাজ হর্যদেবের কন্যা । ইহা 
নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোর- 
ণের সংলগ্র জয়দেবের খোদিত লিপি হইতে অব. 
গত হওয়া! যায়। ১৫৩ শ্রীহর্যাব্দে (৭৫৯ খুঃ 
অন্দে) এই খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
এই খোদ্দিত লিপি হইতে “মৌখরি” ও কপ” 
ংশের সহিত “ঠক্ুরি” বংশের পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । লিচ্্কবি বংশীয় মহারাজ শিবদেবের 
রাজত্বকাল ৬৪০-৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত বলিয়া স্থিরী- 
রুত হইয়াছে । হর্যদেব কামরূপরাজ বলিয়। খোদিত 
লিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে শ্াহার 
কন্যা রাজামতীর ভগদত্তকুলজা উপাধি দেখিয়। 
বোধ হয় হর্যদেব কামরূপের অধিপতি ছিলেন *-_. 
“মাদ্যদ্বন্তিসমূহ-দস্তমুসল-ক্ষুগা রি-ভৃভূচ্ছিরো 
গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ-কোশলপতি-প্রীহর্যদেবাতুজা 
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈযুন্তণ প্রভৃতা কূলৈ 
ধেঁনোট ভগদত্তরাজকুলজ! লক্ষমীরিব শমাভূজা ॥” 
গৌড় দেশ হর্ষ কর্তৃক জিভ হুইয়াছিল অথবা 
তাহার পূর্বে জিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার 
কোন উপায় নাই। রাখাল বাবু অনুমান করেন 
অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদদে গৌড়দেশ, ওড, 
কলিঙ্গ ও. কোশল কামরূপরাজগণের হস্তগত 
হইয়াছিল । & (ক্রমশঃ ) 





গ্রন্থ পরিচয় । 


শিবাঁজী-_কবিভূষণ পক যোগীন্দ্র নাথ বস্তুর 





৬ ফয্স১খ গালি 


হইরাছে। যোগীন্র ঘাবু ঘখন বাছা ফিছু রচন! করেন, 


তাহার ভিতরে আমর! তীহার যিশেষ গবেষণরে 
পরিচয় পাই। বর্তধান গ্রন্থে তিনি, কাব্য ও ইতি- 
হাসের অপূর্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একটি অন্যটিকে 
রেখামাত্র অতিক্রম করে নাই। কবিত্বের ভাধার 
ও কবির সম্মোহন তুলিকার় তিনি শিবাজীর আদর্শ 
চরি আশ্চর্ধযভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন । প্রস্বতত্ব- 
বিদের বিপুল চেষ্টা ও অধ্যবসায় শিবাতীর জীবনে 
আরোপিত কলক্ষ এমন মর্্বম্পর্শী তাবে '্খলিত করিতে 
পারিয়াছে কি না সন্দেহ । বর্তমান যুগের উৎগীরিত 
নাট্য ও ছোট বড় গল্পের ভিতরে প্রেমিক প্রেমিকার 

অনুরূপ মিলন কখন বা বিচ্ছেদের কাহিনী পড়িয়া! সত. 
সত্যই আমর] (91610017586 ) বীর্য্যহীন ও প্রকৃত মনু 
য্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি। মনুষ্যত্বের পরিপোষক ও 

চৈতন্যবিধায়ক গ্রন্থের পঠন পাঠন ভিন্ন এ দেশের 

হর্গতির অবসান হইবে ন!। অতীতের ভিতর হইতে 

অসম্ভবকে বাহার! স্বীয় বীর্ষেয ও প্রতিভায় সম্ভব 

করিয়। তুলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের বিশ্বয়কর 

কার্যযবলীকে সম্মুখে তুলিয়া! ধরিতে-না! পারিলে এ দেশের 

পরিত্রাণ নাই । স্থুকবি বা স্থুলেখক বণিয়। বাহার! প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, গুরুতর দায়িত্ব তাহাদের নস্তকের 

উপরে । প্রেমের চিত্র অঞ্ষিত করির। পাঠকের অন্তরে 

নিরবচ্ছিন্ন নানা রসের উদ্রেক করিলেই তাহাদের 
দায্লিত্ব শেষ হইল না! । অনসাধারণকে প্রকৃত আদর্শের 

দিকে সমুন্নত কর্ধিঘ্। তুলিবার গুরুভার তাহাদের 

উপরে ॥ চিত্তবিনোদন তাহাদের একমাত্র কাব্য নহে ॥ 

এ জাতিকে গড়িয়া! তুলিবার দারিত্ব তাহাদের হৃন্তে। 

যোগীঞ্জ বাবু স্ই দায়িত্বটুকু বুঝিনা কবির আসরে 

নামিয়াছেন। যোগীন্ত্র বাবু এই গ্রন্থে তাহার প্রতিভার 

হুন্দর পরিচয় (দিয়াছেন । নান! চিত্রের ভিতরে সাধু 
রামদাসের উক্তি ও ভক্ত তৃকারাষের প্রসঙ্গ অবলম্বনে 

এবং শিবাজীর বিনয় খদার্ধ্য ও বৈরাগ্যের কাহিনী 

ধরিয়! এই পুস্তকে ধর্মের সঙ্গে শৌর্যের সামঞ্জস্য বিধান 

করিয়াছেন'। যোগীক্স বাবু তাহার রচনাকে মহাফাব্য 

বলি অভিহিত করিয়াছেন। অঙ্কার শাস্ত্রের মতে 
ইহ! মহাকাব্য না হইলেও যে ছাদে ও মহান আদর্শে 
কাধ্যথানি সংরচিত তাহাতে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া 

মানিয়! লইতে পাঠকের আপত্তি হইতে পারে ন। 
আমর! সাহস করিয়া! বলিতে পারি যে, ইহাতে কবির 
পদ্দিশ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হুইয়াছে। | 


বিরচিত পশিবাী” নামক কাব্য আমাদের, হস্তগত | 


*' বাঙ্গালার ইতিহাস রাখাচত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ₹ত। পু১০৮। 





৯১৩ সংখ্য। 


৯ প্রথম ভাগ 
০ ভাদ্র ্রাঙ্মমন্ধং ৯। 





তজ্রোধিনীপ্রবিক। 


“্রজথা হযন্ধলিহলগ খাণ্তীগ্রশ্থণ বিস্লাপী নাহ এস্থললগল। পহীগ লিন খালললনণা ছিষ পাল্লার ংঘণখলীঞ লাখ ছিণী। 
হঞ্খত্যাঘি অঞ্থলিমন্ত বন্ঠান্বহ শ্রঞ্থবিণ ঘঙীমমিলভূধুষ দৃক্খলদলিললিমি। হ্যাতর লী নীঘাগলহাঃ 
খাহমিযনাত্তিতত্ব হসগ্মধমি। লজিল্‌ দীমিকা দাহ্য স্তাখলন লনুঘাসলঈাঘ % 


এ ও 








উদ্বোধন। 


হে প্রাণের পরমেশ্বর, তুমি আনন্দময় হয়ে 
আমাদের সামনে দীড়িয়ে আছ। কিন্ত সময়ে 
সময়ে এক একটা ঘটন! দেখে এক একটা অবস্থায় 
পড়ে তোমার আনন্দম্বরূপে পন্দেহ এসে গড়ে। 
এর কারণ আর কিছুই নয়--কেবল এই যে, 
তোমাকে হাদয়ের ভিতর প্রাণের ভিতর মঙ্গলময় 
স্বামী বলে ধরতে পারি নি, বিশ্বাস করি নে। মুখে 
অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু সত্যিসত্যি প্রাণের 
ভিতর থেকে সে সব কথা বলিনে। এই পৃথিবীতে 
ধার অধীনে আমি, আর আমার মতো আরও 
পাঁচজন কাজ করি, তিনি যর্দি আমাকে তার এক 
কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে 'অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে 
পাঠান, তাহলে সকলেই বলবেন যে, আমার 
মনিব নিশ্চয়ই ভাল বিবেচনা করেই এরকম বন্দো- 
বন্ত করেছেন ; হতে পারে যে তার ফলে তোমার 
বাআমার অল্প বেশী কষ্ট হবে। কিন্তু যে 
মনিবের ভাল হওয়াতেই আমার খাওয়া পরা 
চলছে, আমর তোমার ভাল হচ্ছে, তার ভালর 
জন্য একটু কষ্ট হলেও মনিবের ভাল হবে বলে 
সেটা সহা করতে প্রস্তুত আছ বলে মেনে নিই। 


পার্থিব মনিব-ভূত্যের সম্বন্ধ দিয়ে সেই প্রভূ পর্ব. 
মেশ্বর ও আমাদের সম্বন্ধে ঠিকট। বোঝানো। অসম্ভব 


জানি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য 
আছে সেটাও একেবারে অস্বীকার করতে পারি 


নে। এই সম্বন্ধ ধরে বোঝবার চেষ্ট| করলেই 
আমরা বুঝাতে পারব যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর সত্যই 
আমাদের ভালর জন্যই সমস্ত ঘটনা, আমাদের 
সকল অবস্থা নিয়মিত করছেন। তবে অনেক 
বিষয় আমর! বুঝতে না পেরে তার মঙ্গল স্বরূপের 
কথা মানতে চাই নে। তোমার শোক দুঃখ হৌক, 
বিপদ আপদ আন্থক, একবার তার চরণে কেঁদে 
পড় দ্িকিন, তোমার শোকের ভার কেমন নেবে 
যাবে। ঘনঘট| মেঘ করে খুব একট। বর্ষা নেমে 
গেলে যখন সূর্যের আনন্দমঙ্গল কিরণজাল দেখ! 


যায়, তখন হৃদয়ে কি হ্ন্দর প্রেমের ভাব জেগে 


উঠে। আমি হয় তো অদ্রালিকায় বাস করছি, 
এরকম ঘনঘটার কারণই বুঝতে পারলুম না, 
আর সেই জন্য সেই বৃষ্টি-ঝড়কে একটা মহা আম- 
ঈগলের কারণ মনে করে আছি। কিন্তু হয় তো 
কৃষকদের অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতুম যে, বৃষ্থি- 


ঝড় হওয়া কিরকম দরকার ছিল। সেই রকম 


তর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করলে অনেক 
সময়ে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার কেটে যায়, খার 
তখন তার মঙ্গলম্বরূপ আনন্দন্বরূপ নুতনতরভাবে 
প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি । 

আজ এই পবিত্র সময়ে, এসো, আমাদের 
সমুদয় সংশয় দূর করে তার চরণে আত্মনিবেদন 
করে দিই। স্থথের সময় তারই দান বলে যেখন 
নেব, দুঃখের সময়েও তারই মঙ্গলভাবের কার্য 
বলে মনে স্থির জানব। তাহলেই চারিদিকে মৃত্যু 


টি 


২১৮ 


২০ কর, ১ম ভাগ 





শোক বিপদ আপদ দেখে প্রাণে যে ভয়-ভাবন! 
ওঠে, সে সমস্ত কেটে গিয়ে প্রাণের ভিতর শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশদেশীস্তরবাসীর সঙ্গে, লোক- 
লোকান্তরবাসীর সঙ্গে আমাদের হাদয় একভাবে 
মিলিত হবে। তখন আর আমাদের পরস্পরের 
মধ্যে স্বৃত্যুর ব্যবধান থাকবে না, তখনই আমর! 
মৃত্যু হতে অম্বতে উপনীত হব। 


উন্নতি-প্রনঙ্গ। 

ব্রাঙ্মপম্মিলন । গতপুর্ব বৎসর ভাদ্রমাসে 
ব্রাঙ্মদিগের একটী সম্মিলিত উপাসনা হওয়াতে আমর! 
হুদয়ে খুবই আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর 
মাঘোৎসবের সময়ে সন্মিপিত উপাসনার জন্য চেষ্টা 
করিতে গিয়া! বুঝিয়্াছিলাম যে, যে সস্তাবের ফলে ব্রাঙ্- 
দিগের বথার্থ সম্মিলন হইতে পারে, কেন জানি ন! 
ব্রাঙ্মমগ্ডলীর ভিতর হইতে সে সন্ভাব চলিয়া গিয়াছে । 
ইহার প্রধান কারণ  ত্রাহ্ষদিগের ব্যক্তিত্বের অতিমাত্র 
বোধ এবং মণ্ডলীর প্রতি সহানুভূতির হাস। কিন্তু এ 
সন্ভতাবকে চলিয়! যাইতে দেওয়া হইবে না । মার্কিন বুক্ত- 
রাজ্য ধর্মমহাসজ্ব উপলক্ষে মিলনের মহাঁফল সম্বন্ধে 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর বাহ! বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগের 
প্রণিধাঁন করিয়! দেখ! উচিত । “কিন্ত আমাদের ভূলিলে 
চলিবে ন। কর্মক্ষেত&রে এই মহাঁসজ্ব কি ফল দান করিল। 
জগতের প্রত্যেক অংশ হইতে সহস্র সহম্র পোককে সর্ব্ব- 
প্রথম মিলিতভাবে প্রার্থনা! করিতে দেখ! গেল *“আমা- 
দের পিতা যিনি এঁ আকাশে আছেন” (08: 20061, 
ড৪1)101) 81৮11068591) ), আমাদের পিতা ষে একই 
এবং একই পরষেশ্বর যে আমাদের সকলের ক্ৃষ্টিকর্তী, 
এই সন্মিলিত প্রার্থনা তাহারই সাক্ষা দিতেছে । এই 
মহাসংঘ ঘোষণা করিয়াছে যে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই 
ভগবাঁনকে ধিনি চাহেন এবং সৎকাঁধ্য করেন, তিনিই 
ভগবানের প্রিয় । এই মহাসংঘ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন 
বে ধাহারাই ভগবানকে পাইতে "চাহেন, তিনি তাহাদেরই 
নিকটে আসেন । শাস্ত্রীগণ ধর্মশাস্ত্র রাশি রাশি সংগ্রহ 
করিতে থাকুন; কিন্তু ধম্ম অতি সহজ বস্ত, এবং যে বস্ত 
এত সহজ অথচ আমাদের এত আবশ্যক, সেই ধর্ছের 
জীবনপ্র্ধ শাস প্রত্যেক ধর্থে পাওয়া যায় বলিয়া আমার 
খারণ। ; খোসার আকার নানাবিধ হইতে পারে । তাবিয়! 
দেখ) ইহার অর্থকি! ইহার অর্থ এই যে, সকল ধর্দের 


উর্ধেতে ও অধোতে, সম্থুখে ও পশ্চাঁতে এক চিরন্তন 


সার্বভৌম ধর্ম আছে। যে ধর্মে কষকার বা খেতকার, 


'পারে।- আান্ষলমাজেয উন্নতি ইচ্ছা করিলে আমাদের 


প্রত্যেক পদে সম্গিলিতভাবে কার্য; করিবার চেষ্টা করিতে 
হুইবে। সম্মুথে ভাদ্রোৎসব- দেখা যাক । | 

স্্রী-শিক্ষা । আমর! দেখিয়া বড়ই আনন্দিত 
হইলাম যে রাজস্হী বোরাপিয়ার ধর্মসভার দুখপর 


হিন্দুরঞ্জিকা কাগজের গত আবাঢ়ের কয়েক সংখ্যায় ধারা- 
বাহিকরূপে স্ত্রীশিক্ষাঃ কেবল সাধারণ স্ত্রীশিক্ষা নহে, 


| বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উচ্চ স্ত্ীশিক্ষাও সমর্থন করিয়। কয়ে- 


কী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে । কয়েকস্থলে প্রবন্ধের মতের 
সছিত আমাদের মত না মিশিলেও আমরা ঘোর প্রাতীন- 
পন্থী একখানি কাগজে মব্যযুগের প্রচপিত স্ত্রীশিক্ষার 
এরূপ সমর্থনকেই যুগধর্দের অন্যতর সুলক্ষণ বলিয়৷ মনে 
করি। ব্রঙ্ছলমাজ প্রথমাবধি কন্যাপোবং পাপনীয়া 
শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ এই যে শান্ত্রাহশাসন বিধিমতে প্রচার 
করিয়। আসিতেছিলেন, প্রাচীনপন্থীগণ প্রতিপদে মুখে 
ন। হইলেও কার্ষেয যে অনুশাসনের বিরুদ্ধে দীড়াইয়- 
ছিপেন, আজ বড়ই আশার কথ।যে তাহারাই ফিরিয়া 
দাড়াইগ! সর্বাস্তঃকর্কণে সেই অন্ুশাসনসিন্ধ স্ত্রীশিক্ষার 
সর্ধাঙ্গীন সমর্থন করিতেছেন । এই ফিরিয়া দাড়াইখার 
পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আশ্চ্য্যরূপ সহায়তা করিয়াছেন ॥ 
সত্যমেব জয়তে-_-সত্যেরই জয় হয়। 


যুদ্ধশাস্তির উৎসব । সমস্ত দেশ হইতে একটা 
প্রাণের কথ! উহ্ভিয়াছে যে, যুন্ধশান্তির উৎমব উপলক্ষে 
টাকা সংগ্রহ করিয়া ধোয়াতে উড়াইয়া দেওয়া কেবল 
অনুচিত নহে, পাপ। পৃথিবীর অনেক অর্থ গত চার 
বৎসরের যুদ্ধে ধোনাতে শেষ হইরাছে। আবার যুদ্ধের 
শাস্তিতেও, বিশেষত বর্তমান হর্বৎংসরে, আমাদের মতে 
একটা কপর্দকও বাজে কাজে খরচ করা উচিত নয়। 
দুইটা জিনিস আমাদের প্রত্যক্ষ হইঘ্নাছে--আহার ন! 
পাইলে বাচিতে পারি ন৷ এবং কাপড় না পাইলে লঙ্জ। 
নিবারণ করিতে পারি না । এ সময়ে ফি অমীদার কি 
প্রজা, আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পারিবে সকলেই 
টা্দার কারণে এবং হুর্থলযতার কারণে “জেরবার” 
হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বল! বাছল্য যে প্রত্যাক্ষব। 
পরোক্ষ চাপের চোটে পিপীলিকার শুফ উদর হইতে 
হতে! গুড় বাহির হুইতে পারে । কিন্ত সেই পিপ্ড়ার 
পেট গালিযা! বাহির করা গুড়টুকুও অপচয় না করিয়া 


যথাসাধ্য বৎকার্যে বায় কর। উচিত। আমাদের মতে 


সংগৃহীত অর্থ হইতে সর্বপ্রথম শীর্ষস্থানীর উপযুক্ত লোক, 
দিগেক মত লইক্! আহারেক্স় এবং কাপড় সরবরাহের 
উপায় যে প্রকারেই হউক বংস্থাপিত কর উচিত্। 


ভাত, ১৮৪১, 
প্রতিজ্ঞ। কর! উচিত বে মরতে হয় মরিব, কিন্ত বাজে 
ধৌর[তে নই করিবার জন্য এক কপর্দকও দিব ন!। 
মুদ্রাযন্ত্র আইনের ফল। আমর! সংবাদপত্র 
দেখিতেছি যে গত নয় বৎসরের মধ্যে এই আইনের ফলে 
“৩৩০চী মুদ্রাংস্্র দণ্ডিত, তিনশত সংবাদ পনর ৪০৯৯, 
পাউও অর্থ জামিন রাখার জন্য তাগিদ প্রাপ্ত এবং 
৫০৯ মুদ্রিত মাসিক পত্র, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির পরি- 
চালন নিবারিত হইয়াছে। জামিন দিতে ন পারায় 
১০৬ মুদ্রাযন্ত্র ও ১১ খানি সংবাদপত্রের উৎপত্তি পর্যন্ত 








হইতে পারে নাই” (ঢাক প্রকাশ ২৮শে আবাঢ় ১৩২৬)। | 


আমর! স্পষ্ট দেখিতেছি যে এই মুদ্রাবস্ত্র আইন করিয়! 
গ্র্ণমেন্ট একটী বিরাট ভুল স্থষ্টি করিয়াছেন। মুদ্রাধন্ত্র 
আইনে উপরোক্ত কার্যোর কি ফল, গভর্ণমেণ্ট কি জানি 
কেন ইতিহাসে ম্পপ্ডিত হুইয়াঁও প্রত্যক্ষ করিতেছেন না। 
অবশ্য ষে সকল কাগজপত্রে প্রত্যক্ষভাতে বা পরোক্ষভাবে 
সত্য সত্য রাক্ষবিদ্রোহে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, তাহা- 
দের মন্তকে বজ্দণ্ড ফেলিয়! যথার্থ দোঁষীদিগকে প্রচণ্ড 
শরক্তিবলে দঞ্চধ কর। হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি 
নাই; কিন্ত. যে-সে |ভুলত্রান্তিবিশিষ্ট মানুষের মতামতের 
উপর নির্ভর করিয়! মুদ্রাষস্ত্রের এবং সংবাদপক্ প্রভৃতির 
স্বাধীনতা হরণ কর! কিছুতেই কর্তব্য নহে । কৃষ্ণকামও 
মান্ছষ, শখ্বেতকায়ও মানুষ ১ বাজাও মানুষ, প্রজাও মান্ষ। 
প্রত্যেক মানুষেরই অস্তরে এক বিরাট আত্মশক্তি নিয়ত 
কাজ করিতেছে । আমাদের কর্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট 
নিজের স্থায়িত্ব চাহিলে--যাহা অন্তত আমর! চাহি--সেই 
আত্মশক্তিকে মুখ বন্ধ করিয়া! সংহত €ইবার অবসর দেওয়! 
কিছুতেই কর্তব্য নহে। সংহত হইতে থাকিলে আমাদের 
আশঙ্কা হয় যেঃ যে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য 
গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাধস্ত্র আইনের স্ষ্টি করিলেন, সেই বিপ্লব 
শতগুণ বল লইয়! রাজ্য, সাহিত্য প্রস্ভৃতি দেশের ধাহা 
কিছু ভাল, সমন্তই অগ্নিসাৎ করিয়া দিবে । এইভাবে 
দেশের মুখবন্ধ করিবার ফলে ভারতেন্স এক প্রান্ত হইতে 
আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা গভীর অসস্তোষের শ্রোত 
দেশবানীখ হদয়ে যে খাত কাটিতে চলিয়াছে, সেটা গভর্ণ- 
মেন্ট লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। আমর! সর্বাস্তঃ 
করণে প্রার্থন। করি যে, সময় থাকিতে ভগবান এ বিষয়ে 
গভর্ণমেণ্টের ম্থমতি প্রদান করুন 
ধরাধামে স্বর্গরাজ্য | যুদ্ধের শেষ বৎসরে 

মার্কিন যুক্তরাজা জাহাঁজবল বাড়াইবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্ত কোন কারণে সে প্রস্তাথ 
স্থগিত থাকে । অবশেষে প্রস্তাবক প্যারিসের শান্তিসংঘ 
হইতে ফিরিয়া গিয়। নিজের নৌবণ বৃদ্ধির প্রস্তাব উঠাইর। 













১২৪ 


লইয়াছেন। যতদূর বুঝা যায় যে এখন অবধি রাষ্ট্রসমূহের 
কোন বিষয়ে মতভেদ হুইলে তাহা ঘুদ্ধেয় দ্বার! মীমাংসিত 
ন! হইয়। আপো।ধে মামাংস। করিবার চে! হইবে। চেষ্ট! 
কতদুর সফল হইবে ভাহা৷ এখনও কেহ বলিতে পারে ন!) 
কিন্তু এই চেষ্টা যে হইবার কথা উঠিয়াছে, তাহাই তে। 
জগতের আত্মশক্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিবার 
সুস্পই পরিচয় দিতেছে । আমরা হঃখবাদীদিগের 
দৃষ্টিকে আর কিছুতেই সত্য বলিয়া! স্বীকার করিতে 
পারিব না। 

হিন্দু শ্বেতকায় কিনা ? সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত 
রাজ্যের উচ্চতম বিচারালয়ে পিদ্ধান্ত হুইয়! গিয়াছে বে 
হিন্দু শ্বেতকার জাতির মধ্যে গণা হইবার যোগ্য । শ্বেত- 
কায় হউক আর কৃষ্খকার়ই হউক, আমরা বিচারফলে 
এই কারণে সন্ত যে অন্তত প্রাচ্য তৃথণ্ডের একটী জাতিও 
মার্কিনরাজ্যের ম্বাধীনত। লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবে- 
চিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতিগণও 
কবে সেই স্বাধীনতা লাতের উপযুক্ত বলিয়া (বিবেচিত 
হইবে তাহাই দেখিবার জন্য আমর! প্রতীক্ষ। করিয়! 
আছি । প্রতীক্ষা কর এবং ভগবানের আশ্চর্য্য মঙ্গল- 
বিধান পর্যবেক্ষণ কর । 


বিলাতে ভারতবাসী । গত ২০শে ভুলাইয়ের 
ছ্রেটসম্যান কাগজে একটা চিত্র দেখিলাম যে সেখানে 
ডরিনকোর্ট নামক স্থানে “ভারতীয় শিল্প ও নাটাসমিতি”র 
তত্বাবধানে “আরাকানের মহারাণী" অভিনীত হুইয়া ছিল, 
এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কয়েকজন তারতবাসী মহিলা ও 
পুরুষ উপস্থিত থাকিয়া অভিনয়ের আমোদ উপভোগ 
করিয়াছিলেন । তারতের যে রকম ছূর্বংমর চলিতেছে, 
তাহাতে আমর! ইহীদের ব্যবহার দেখিয়া ক্ষ ও বিশ্মিন্ 
হইয়াছি। সমিতির নিশ্চয়ই তারতবাসী সভ্য আছেন-__ 
তাহার! ধনী বলিয়াও ধর! যাইতে পারে? তাহাদের কি 
কর্তব্য হইয়াছে যে ভারতের এই হ্র্বংসরের সময় 
আমোদ প্রমোদে জলের মত অর্থ ঢালিয়া দেওয়া? 
সেই টাক। যদি এদেশে পাঠাইতেন, তাহ! হইলে না জানি 
কত কঞ্কালসার দরিদ্র শ্বদেশবাসী অরবস্থ্ পাইয়া! বাচিয়। 
যাইত ? আমরা অবাক হইতেছি যে দেশভক্ত অনেকেও 
স্বদেশের হুরবস্থ। ভুলিয়। গিয়। কেমন করিয়। এই 
অভিনয় দর্শনে আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন? 
যোড়করে প্রাথনা, বিলাদবিভব সমস্ত ছাড়িয়া! দিয়া 
আগে দেশকে বাঁচাও, তারপর না হয় বিলাসকে আদর- 
পূর্বক বুকের ভিতর টানিয়া লইও। এদেশেও যে সমুদ্র 
ধনীগণ থিরেটারে, বার়ক্ষোপে রাশি রাশি অথে'র অপব্যয় 
করিতেছেন, তাহাদেরও প্রতি আমাদের অন্য়োধ, 





খু 





সঞ্চিত করিয়া! দেশের ছরবস্থ। দুর করিতে প্রয়োগ করুন 
দেশবাসী ছুই হাত তুলির! আশীর্বাদ দিবে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ফী বৃদ্ধির অন্যতর যে কারণ প্রদর্শিত হুই- 
রাছিল, তাহারও যুলোচ্ছেদ হইবে। দেশের অবস্থা 
ভাবিয়া আনন বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারি ন!। জানি-_- 
ইছ! অরণো রোদন ) কিন্তু ন। কাদিয়াও থাকিতে পারি 
না। 

ব্রাঙ্মাসমাজের অবনতির কারণ_ __বাক্ষ- 
সমাজের অবনতির অনেকগুলি কারণ আ.ছ, তন্মধ্যে 
একটী এই যে, শ্রা্সমাজের লত্যেন্না আজকাল স্থারথ 
ঘ্বারাই.বেশী পরিচালিত । কিসে টাক। পাইব, কিসে 
যশমান পাইব, তাহারই পশ্চাতে আমর ধাবিত হই। 
ব্রাঙ্মমমালের প্রানস্তকালে আনেকে স্বার্থকে জলাঙণি 
দিয়।, বশোলিপ্দ। মানের ইচ্ছা বিসর্জন দ্িয়। ব্রাঙ্মদমাজে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই সেই সময়ে ব্রাঙ্গবষাজের 
গৌরব জাগিক্সা উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে, 
অনেকে দেখিলেন যে, ষশমান অর্থের আশা ছাড়িয়া 
দিয়া আক্ধমমাজে প্রবেশ করিলে ধার্মিক প্রভৃতি নাম 
এবং তদনুর্ূপ যশমান পাওয়া যায়ঃ তখন তাহার। দেই 
যশের আকাজ্ষাতেই প্রবেশ করিতে লাশিলেন। ফলে 
দাড়াইল যে প্রচারক্দিগের মধ্যে উপযুক্ত কমা, জ্ঞ।ন- 
বান ও ভক্কিমান ব্যক্তি বির হইল । আব্ব যদি কোন 
ধন্মপ্রচারকের যেকোন বিষয়ের ক্ষমতার অন্য দেশ- 
বাশী অথব| বিদেশীয়গণ সম্মান দেখাইতে প্রস্তত হয়, 
তবে আমাদের মতে ৰর্তমানে ব্রাহ্মনমাজের ধন্মপ্রচারক- 
গণের মধ্যে এমন কেহ আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি 
সেই সম্মানপ্রাপ্তির লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন। 
[বলাতে সম্প্রতি সল্পবেধির বিশপকে লর্বভার সভ্য 
কর)তে তাহার বন্ধুবান্ধব আনন্দ প্রকাখ করিয়া রাশি 


তাহারা অস্ত একচী বৎসর এই অপব্যয় বন্ধ করিয়! অর্থ, 
'অন্তঃসারশূন্য 


২০ কল, ১ম ভাগ 





২. শশী তা শিট ভিউ 


হাই দিয়! অশ্লীলতার বিষ চতুগ্দিকে ছড়াইর। দেশকে 
করিতে চাছেন, তাাদিগের সহিত 
আলোচনা করাই নিক্ষল। কিন্ত বাহার দেশের 
অপবিব্রত। দূর করিয়া! দেশকে উন্নতির শিখরে লইর। 
যাইতে হচ্ছ। করিতেছেন, তাহাদিগকে লিজ্ঞাসা করিতে 
চাহি যে, তাহাদের কাগে বিজ্ঞাপনের সাহায্য রেনম্ডন 
প্রণীত বিলাতের শতাব্দাপুর্বের অগ্লীল চিত্রসকল 
ভবিষ্যৎ বংশের সম্মুখে ধারণ করিয়া এবং প্রকারান্তরে 
মেই সকণ পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দিয়। তাহার! 
কিলেই গুন ইচ্ছাকে সফল করিবার ব্যবস্থ। করিতে 
ছেন? বিলাতে যেমন অনেক মদ্যব্যবসারীগণ একদিকে 
সুরাপানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা! দিবার জনা অনেক ধরা 
প্রচার সভার যথেষ্ট সাহায্য করেন, আবার নিজেদের 
ব্যসায়ের শুবৃদ্ধির অন্য মদের বুল প্রচলনের . 
উপযুক্ত ব্যরস্থ। অবলম্বন করেন, এট সকল বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া! আমদের সেই কথাই মনে হয়--একদিকে বড় 
বড় প্রবন্ধে ও বক্তৃতার বলিতেছি, ধর্মপথে চল, বদমায়েসী 
করিও না; কিন্তু সেই আমর! নিজেদের ছুচারটাকায় 
স্বার্থের জন্য, আগাত লাভের জন্য নিজেদের ছেলে” 
পিলের মুখে অধন্মের বিষ ঘড়! ঘড়া ঢালিয়! দিতেও 
কুষ্টিত হইতেছি ঝা! ! 

ংগচ্ছধবং | আমর! দেখিলাম, গত ১৬ই আধাঁ- 
ঢের তত্বকৌমুর্ধীতে সংগচ্ছধ্বং শীর্ষক একটী প্যারাগ্রাফে 
্রাঙ্মদের মধ্যে সম্মিলিত হইয়! সমন্ত কাজকশ্থ করিবার 
পন্য অনুরোধ করা হইয়াছে । হান! ব্রাহ্গপমাগের 
প্রথম অবস্থার €নহ প্রাণে প্রাণে মিলনের ভাব যে কবে 
আমর! ফিরিয়। পাইব তাহ। কে জানে ? প্রাচীন দলের 
ব্রাহ্মবের সঙ্গে লঙ্গে সেই একাত্মভাব আশ্চর্যারূণে অদৃশয 
হইর। গিয়াছে । কারণ-_্বার্থচিন্তা, নিজের উন্নতির জন 
গর্বব ইত্যাদি । ভগবান শক্ষরাঢাধ্য- ঠিকই বপিয়াছেন-- 


বাশি চিঠ ধিতেছেন। সেই সুত্রে তিনি লিখিতেছেন । অর্থমনর্থং ভাব নিত্যং-_-অর্থকে ধর্্মপথের অনর্থ বলিয্াই 


যে, “লডপভার সভ্য হওয়। আমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ 
নহে । আমার .কাধ্য এত বেশী যে লর্ডদভায় উপস্থিতি 
আমার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়” । ব্রাঙ্গেরাও যখন সতোর 
ভনা, ধন্মের জন্য, জগতের মঙ্গণের জনা আপনার স্থার্থ, 
হশোলপ্ন। প্রসৃতি, এক কথায় কর্দমফলের আকাঙ্ষ। 
গরিত্যগ কিয়! কম্ধ করিয়। যাইবার অভ্যাস করি- 
বেন, তথনই ব্রাহ্মদমাজ জয়ী হইবে; প্রাণের ভিতর 
রঙ্গোপাষক হইলেই ব্রাঙ্গসমাজের জয়) মুব্রে কথায় 
বাঙ্গসমাজের কখনও অয় হইবে না--ইহা নিশ্চয় । 
শ্রথের লন্বাচৌড়া ভাল ভাল কথায় কখনও কোন ধর্ম 
সমাজ উন্নতি করিয়াছে বলিয়৷ জানি না। রা 
ংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন-্প্ধাহার৷ আর্টের দো- 





নিত্য ভাবিবে | ব্রাঙ্গলমাজে ধর্শের কতকগুলি অঙ্গ 
সাধনার. ফলে যোগবিভুতিস্বরপে অর্থ মান প্রসাতির 
যথেষ্ট সমাগম হইয়াছে, কিন্তু এখন আমরা সেই বিভূ-' 
তির গর্ধে তাল সামলাইতে পারিতেছি না । কয়জন 
ব্রাহ্ম অর্থ যশ মান লাভ করিয়া! নিজেকে ব্রাঙ্মসাধারণের 
কাজে লাগাইয়াছেন? তাহার! নিজেদের উপঘুক্ত কাজে 
নিধুক্ত আছেন--কিস্ত তাহার! ব্রাহ্মলমাজের মধ্যে শীর্ষ- 
স্থানীয় লোক বলিয়াই ব্রাক্ষসমাজও তো বিশেষভাবে 
তাহণদের কাছে কিছু নাকিছু সাছাব্য প্রত্যাশ! করে, 
কিন্তু পায় কৈ ? ফলে দাড়ায় এই যে, ব্রাঙ্গদিগের অনেফে 
এক স্থানে মিলিত হইলেই এ সকল বড় লোকদের 
নিন্দান্ুচক অনেক আলোচন। হয়, কিন্তু সেই সব নিন্দার 


ভান) ১৮৪৯ 


ুর্তি-পৃজা 


১২২ 





মূল কারণ কেহই সেই বড়লোকদের কাছে বলিতে সাহস 
করে না। এই রকমে চলিতে চলিতে ক্রমে ত্রাহ্মমমাজের 
বড়লোক এবং সাধারণ, পরম্পরের মধ্যে বেশ একটা 
ছাড়াছাড়ির ভাব জাগির়া উঠে) তখন কেহ কাহারও 
সাহাব পাহতেও চাহে না, আর কেছ কাহাকে সাহাবা 
দিতেও চাহে না। ক্রমে এই ভাবটা! সমাজের সর্বাজে 
ব্যাপ্ত হুইগা পড়ে-_এখন যাহা হইয়াছে । যদি ব্রাহ্ষ- 
সমাজের প্রক্কৃত উন্নতি প্রার্থনীয় হয়, তবে সর্বপ্রথম 
কর্তব্য--খ সকল বড়লোকদের নিজের নিঙ্ের অর্থ মান 
যশের উচ্চ উচ্চ সিংহাসন হইতে নামির! ব্রাঙ্গলাধারণকে 
আহ্ব।ন করিয়। মিপন সাধনের ব্যবস্থা সংসাধিত করা । 
ইহা! ছাড়িয়া দিয়! বাক্ষপধাজের তিন শাখার মধ্যে একট। 
প্রতিত্বন্দি তার ভাব জাগ্রত আছে--তিন শ্াখারই অনেক 
সভ্যের মনে হয় যে, যে শাখ! যত হৈ চৈ করিতে পারিবে 
সেই শাখারই যেন পয়। ইহাও ব্রাঙ্মদমাজের অবনতির 
অন্যতর প্রধাণ কারণ । ইগার ফলে তিন শাখার পর- 
স্পরের মধ্যে নিন্দা ঝাদ, পরস্পরের প্রতি সংশঃ আসিয়া 
হচৈ করিলে কি হইবে-_-মাসলে কোন সৎকার্জ করতে 
দিতেছে না । এই কারণে আমর একটী সম্মিলিত স[ম- 
তির প্রস্তাব কৰিয়। নববিধানসমাব্ধ এবং সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে পত্র দিয়াছি-_দেখি তাহার ফল কি হয়। এক- 
রাঁশ কথাতে কোনই ফল হইবে না--প্র!ণের ইচ্ছা! চাই। 





জননী আমার ! 


(শ্রীজীবেজ্্রকুমার দত্ত ) 
(১) 

আমি জানিতাম শুধু অলক্ষ্যে সবার 
তোর পুত মৃত্তিকার প্রতি স্তরে স্তরে 
মোর পূর্বব-পুরুষের! নিশ্চিন্ত অন্তরে 
রয়েছেন চির-ন্থপ্ত ; প্রতি রেণু মাঝে 
তাহাদের কত কান্ত নিঃশব্দে বিরাজে 
ফন্তুর অন্তরবাহী সলিলের সম ; 
তাহাদের রক্ত মাংস তোরে অনুপম 
গড়িয়াছে সংগোপনে ; কক্ষে কক্ষে তোর 
তাহাদের স্থৃতি-গন্ধে আজে। আছে ভোর; 
তাহাদের শেষ শ্বাস-_শেষ সাধ-আশা 
তোর বুকে হে জননি, লইয়াছে বাস। 
অশরীরী আত্মা সম [--তোর আমি তাই 
প্রাণে মনে চিরদিন পুজিবারে চাই! 

৮২ 


(২ ) 
মোরে কত ন্রেছে যত্বে গ্রীঅক্কে তোমার 
আজীবন পালিতেছ ; মেলিয়! নয়ন; 
করিয়াছি তোমারেই প্রথম দর্শন 
চির কল্যাণীর বেশে ; শৈশব-কৈশোর 
যাপিয়াছি ভোমাতেই স্থখে নিরন্তর 
শত হাসি-খেল! মাঝে ; তোমারি শিক্ষায় 
দীক্ষিত যৌবনে এবে ; সকল হিয়ায় 
তোমারিংআসন তুমি করি প্রতিষ্ঠিত 
পবিত্র করেছ মোরে ; কি স্ধা-সঙ্গীত 
মোরে করিয়াছ দান; ভুলায়ে সকলি 
তব মহা সোন্দধ্যেতে রেখেছ কেবলি 
আক নিমগ্ন করি? !--তোরে আমি তাই 
জন্মে জন্মে মা বলিয়৷ ডাকিবারে চাই ! 


মূর্তিপূজা। 


( শ্ীম্রেশচঙ্জ চৌধুরী ) 


আজকাল মুর্তিপুজার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা 
কথাই শোনা যায়। উভয় পক্ষই স্বমত স্থাপনের 
জন্য বিবিধ যুক্তির অবতারণ। করিয়া থাকেন ; কিন্ত 
ধীরচিত্তে শান্জ্রীলোচন৷ করিয়া দেখিলে স্পন্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত আর্্যধন্মের- -খধবিপ্রোক্ত 
বৈদিক ধর্মের সহিত এই ূর্তিপূজার কোনই ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ নাই। আধ্্যধন্মের মূল প্রস্রবণ যে বেদ ও 
উপনিষদ তাহাতে এই মুর্তিপূজার সমর্থক কোন 
বাক্যই পাওয়া যায় না; অধিকম্ক হহা আধ্যাত্মিক 
তন্তানের প্রতিরোধক বলিয়া, লোকে যাহাতে ভ্রান্ত 
হইয়া এই মায়াকুপে নিপতিত ন হয় তাহার জন্য 
অনেকস্থলে ইহার বিরুদ্ধে অনেক নিন্দাবাদ পধ্যন্ত 
শোন। যায় । বুহদারণ্যক আুতিতে একস্থলে লিখিত 
আছে যোহন্যাং দেবতামুপান্তে ন স বেদ, পশুরেব স 
| দেবানাম” অর্থা যে পরক্রক্ম ব্যতীত অন্য দেবতার 
উপাসনা! করে, সে তাহাকে জানিতে পারে না,__ 
সে দেবতাদিগের পশুস্বরূপ 1 খগবেদ বলিতেছেন 
“ন্‌ তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশ১” 
অর্থাৎ সর্বত্র ধাহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে 
সেই পরক্রক্ষের অনুরূপ কিছুই নাই । সুতরাং স্পষ্টই 
বুঝ। যাইতেছে-আজ আমরা যে মুর্তিবাদকে 


হই 
হিন্দুধর্মের সন।তনপ্রথ! বলিয়া! অাকড়াইয়। ধরিয়! 
রহিয়াছি,-_যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রাস্ত যুক্তিজালে 
জড়িত আত্মাকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে উদ্ধে উত্তো- 
লিত করিতে পারিতোন্থ না, তাহা কিন্তু সেই প্রীচীন 
জ্ঞানোন্নত গুপনিষদ যুগে মোর্টেই ছিল না। আধ্য- 
ধর্মের সেই গৌরবময় ধুগের অনেক পরবর্তীকালে-_ 
পৌরাণিক যুগেই ইহার প্রথম সুত্রপাত আরম্ত হয় 
বলিয়। আমাদের মনে হয়। ভারতবর্ষের তদানীস্তন 
অবস্থার আলোচনাতেও আমর আমান্তার পুবেরধাত্ত 
অনুমানেরই সায় পাইয়। থাকি ; তখন ভারতবর্ষের 
- পবিত্র আরণ্যক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মআগ- 
রিক জীবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া 
উঠিতেছিল। জনসাধারণের দৃষ্টি তখন ্জনেক 
পরিমাণে বহিমু'ধীন হইয়। পড়িতেছিল। অপ্তরের 
অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া বাঞ্ছিততমের পবিত্র সঙ্গ- 
লাভ করিবার প্রবৃত্তি, বাহ্যজগতের প্রবল আকর্ষণে 
ক্রমে ক্রমে অস্তহিত হইতে 'মারস্ত করিতেছিল।: 


সামাজিক মন তখন অনেক পরিমাণে হুর্ববল হইয়া | 


পড়িয়াছিল ; তাই তখনকার সেই সমাজের ছূর্বধল মনের 
আধ্যাত্মিক ক্কুধ! দূর করিবার জন্য এই সহজ প্রাপ্য 
পথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু পীড়িত অব- 
স্থায় যে লঘু পথ্য আহায়ে লোকে ধীরে ধীরে রোগ 
হইতে মুক্তি লাভ করে, সুস্থ হইয়াও যদি তাহার 
প্রতি অত্যধিক মায়াবশতঃ তাহাকে ত্যাগ করিতে 
না পারে তখন তাহাই আবার যেনৃহন রোগ 
ডাকিয়৷ আনে, বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে আর তাহার কোন 
ওষধ খু'জিয়া পাওয়া! যায় না। আমাদের অবস্থাটাও 
এখন ঠিক এইরূপ দ্াড়াইয়াছে ; তাই আমাদের 


আধ্যাত্মিক শরীরটা বৃদ্ধি পাওয়! দুরে থাকুক--. | 


আরও দিন দিন শুকাইয়। উঠিতেছে। 
মুত্তিপূজা যে ওপনিষদ নহে তাহা মহামুনি 
ব্যাসদোবের আঙ্ষেপোক্তি পাঠ করিলে স্পঙ্টই 
উপলব্ধি হয়। তিনি শষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত 
রচনা করিবার পর ভগবানকে উদ্দেশ করিয়। 
বলিয়াছিলেন,__ 
রূপং রূপবিবর্ভ্বিতস্য ভবতোধ্যানেন যতকল্লিতং 
স্তত্যানির্ববচনীয়তাখিলগুরোর্দুরীকৃতা যন্ময়া । 
ব্যাপিত্রথ বিনাশিতং ভগবতে। যত্তীর্ঘযাত্রাদিনা 
ক্ষস্তব্যং জগদীশ তদুবিকলতাদোধব্রয়ং মতকৃতম্‌। 


দের €দশে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। 


২০ কল্প, ১ ভাগ 





অর্থাৎ,-__ 
তোমার রূপ না থাকিলেও আমি ধ্যানের ছারা 


তাহ! কল্পনা করিয়াছি, তুমি অনির্ববচনীয় হইলেও 
আমি স্ততির দ্বার তোমার অনির্বচনীয়তা দুর 
করিয়াছি; তুমি সর্বব্যাপী হইলেও আমি. তীর্থ 
যাত্রাদির দ্বারা তোমার সেই সর্ববব্যাপিত! নিরাকৃত 
করিয়াছি, দেব! তুমি আমার এই বিকলতাজনিত 
দোষত্রয়কে ক্ষমা কর। 

পুরাণকর্তী ব্যাসদেবের এই বাকা হইতেও 
আমরা খুবিতে পাঁরিতেছি ধে, পুরাণাঁদি ব্যতীত 
শ্রুতি কোথাও মুর্তিপূজার বিধান দেন নাই । আমী- 
দের দেশে শ্রর্ণতপ্রমাণই সর্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ । 
স্মৃতি পুরাণাদি শ্রুতির অনুবর্তী মাত্র। শ্রুতির 
সহিত স্মৃতি প্রস্ভৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্র্গতিই 
প্রামাণ্য বলিয়। গণ্য হইয়। থাকে । অতএব মুর্তি- 
পূজা যে হিন্দুশান্ত্ররে অনুমোদিত ইহা! কোনও 
প্রকারে শ্বীকার করা যায় না। ৰিশেষতঃ 
এই ম্ৃশ্নায়ী প্রতিমার পুজা তো আমাদের দেশে 
বেশী দিন প্রচলিত হয় মাই; অথচ আমাদের 
অনেকেরই ধারণা ধে ইহা খুবি ভারতের 
সকল স্থানে সকল কালে সমান ভাবেই আচ- 
রিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমর! একটু 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই 
ৃগ্নযী প্রতিমার পুজা আমাদের দেশে অতি অল্ল- 
দিনই প্রচলিত হইয়াছে এবং বাঙ্গাল! দেশ ব্যতীত 
অন্যত্র ইহা মোটেই প্রসার জাভ করিতে পারে 
নাই। এই যে বসব বলয় মহাধূমধামের সহিত 
বাঙ্গালার গ্তিপল্লীতে হুর্গা গ্রতিমার অর্চম৷ হইয়। 
থাকে, ইহার উৎসবের আধিক্য দেখিয়া হঠাৎ মনে 
হয়, বুঝি বা! ্ীরামচন্দ্রের লক্কাবিজ্বয়ের প্রবর্তা 
কাল হইতে ভারতের সর্বত্রই এমনিভাবে ইহার 
অনুষ্ঠান হইয়। আসিতেছে ; কিন্তু বদি আমর! একটু 
অনুসন্ধান করিয়! দেখি তাহ! হইলে জানিতে পারিব 
যে, ইহ! মাত্র সে দিন--গত ১৪শত শতাকীতে 
রাজ! জগন্রাম রায় কর্তৃক বাঙ্গালা দেশে প্রথম 
প্রচারিত হইয়াছিল । এই যে আজকাল বাঙ্গালার 


ঘরে ঘরে কালীপ্রতিমা খড়িয়৷ পুজা! করিবার 


প্রথা প্রচলিত দেখ! বায়, এ প্রথা কিন্তু আমা- 
আগম- 


ভাদ্র) ১৮৪১ 





বাগীশ কৃষ্ণানন্দই ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রথম 
প্রচলন করিয়া ঘান। এইরূপ জগন্ধাত্রী প্রতিমা- 
পুজাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই প্রথম প্রচলিত 
হইয়াছিল। সরস্বতীর প্রেতিমাপূজ! তো একশত 
বৎসরের অধিক প্রচলিত হয় নাই। 

এই প্রকার গ্রতিমাপূজার আর একটা বিশেষ 
কুফল এই যে, ইহাতে দিন দ্দিন বাহ্য অনুষ্ঠানের 
অংশটাই বাড়িয়া যাইতেছে ; আন্তরিকতার অংশ 
কমিয়া খাসিয়া ইহা কেবল আজকাল একট। এ্বর্য্য- 
প্রকাশের উপলক্ষ্য হুইয়! ধাড়াইতেছে । পুরোহিত 
নিযুক্ত করিয়া জাকজমকের সহিত পুজা! করিলে 
লোকের মনে গর্ব্ধের সঞ্চার ভিন্ন যে আর কিছু 
হইতে পারে, তাহা! ত আমাদের মনে হয় না; 
এবং এ গর্বব যে তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানোল্নতির 
মহ! প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। এই সকল কারণে দেশের মধ্যে 
প্রতিমাপূজার ' গ্রচলন থাকিলেও শাস্ত্র কোনও 
দিন নির্বিববাদে তাহা! ত্বীকার করিয়া লন নাই; 
চিরদিনই তাহাকে নিন্ম 'আসনই প্রদান করিয়! 
আঙিয়াছেন। মহানির্ববাণতগ্ত্রের এক স্থানে বলা 
হইয়াছে, 

 উত্তমো ব্রঙ্গাসস্তাবে। ধ্যানতাবস্ত মধ্যম | 

স্বতিজপোহ্ধমভাবো! শৃত্বিপূজাহধমাধম! ॥ 

লোকটার ভাব হইতেছে এই যে, ব্রঙ্গকে জানিবার 
যে করুটী পধ আছে আহার মধ্যে যেদী জ্ঞানের 


পথ্য সেইটাই হইতেছে সব হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার 
পর ধ্যানের পর্থটী মধাষ, স্বতি ও জপ অধম; 


আর সুর্তিপৃ্ণ সব হইতে নিকৃষ্ট-_অবমাধম 1 
কেরল প্রতিমাপূজা দ্া্সা আধ্যাত্মিকতার 
ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ যে কত ছোট হইয়৷ 
গিয়াছে আমরা তাহা একবারও ভাবিয়। দেখি ন। 
আমর! নিজেরাই নিঞ্জেকে ঠকাইতেছি । দেবতার 
স্বর্ণ হোসনে কখন্‌ যে ভুল করিয়। “অহ্ং”কে 
বসাইয়া৷ আহারই আরাধনায় উঠিয়া-পড়িয়। লাগি- 
য়াছি তাহা এখন নির্ণয়েরও বাহিরে গিয়াছে। 


আমাদেরই দেবতা এখন আমার্দেরই মত আহায়- 


বিহার বেশভৃষ! প্রভৃতির অধীন হইয়! পড়ি- 
য়াছেন । আমাদের স্বাভাবিক অজ্ঞতা, সংকীণত। ও 
ভেদবুদ্ধি এই প্রতিমাপুজার উর্বর! ভূমিতে রোপিত 





২১২৩ 


হইয়া দিন দিন এত শীস্্র বাড়িয়া চলিয্াছে যে, 
তাহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেরাই যে সঙ্গীর্ণ 
ও ভেদসম্পন্ন হইয়াছি তাহা নহে, আমাদের 
আরাধ্যকেও আমরা আমাদেরই মত সঙ্কীর্ণ ও 
ভেদসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের ভেদ. 
বুদ্ধি এতদূর বাড়িয়। গিয়াছে যে, এখন আর 
আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতাতেও সম্ভষ্ট নভি। 
এখন আবার একটী দেবতাকেই স্থানভেদেও ভিন্ন 
করিতে শিখিয়াছি। “অমুক স্থানের দেবতা যেমন 
জাগ্রত অমুক স্থানের তেমন নন' এ কথা আমা- 
দের মুখ হইতে এখন নিত্যই উচ্চারিত হয় ; আমর! 
আর ইহার মধ্যে কোনই অসামগ্রস্য দেখি না। 

পুণ্যের উদ্দেশ্যে ধর্্মাচরণ করা আমাদের 
দেশের একটা চিরস্তন প্রথা । আমর! এই প্রথাকে 
ভাবের দিক দিয়া বড় উন্নত করিয়া দেখি । যখন 
কোন শুতষোগ উপলক্ষে ভারতের কোন্‌ নুদূর 
প্রীস্ত হইতে তক্ত নরনারীসকল দলে দলে আসি 
পাঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হুইতে থাকে, তখন আমরা 
সেই বিরাট দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। 
কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার বিবয় এই যে, কেবল 
পুণ্য সক্য়ের ভীন্র আকাঙ্ক্ার অন্ধের মত কতক- 
গুলি নিপ্সিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেই 
আমাদের ধন্মাচরণ সার্থক ছয় না। আধ্যাতিকতার 
ক্ষেত্রখানি যে পবিত্র রসধারায় নিত্য লিক্ত হইয়! 
সরস হইয়া রহিয়াছে, সেই রসধারায় সহিত ইহার 
পল্িচয় ঘট! লহঙ্জ হব ন1। 

আর এক কথ । ভগবান আমাদের এই ইঙ্জরি 
গুলিকে বহির্মু্থীন করিয়া! সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাই 
তাহারা ফেবল বাহিয়ের রূপ-রস-গন্ধাদির মধ্যে 
আপনাদিগকে ছড়াইয়া রাখিতে চায়, তিতরে 
প্রবেশ করিয়া অস্তরাত্সীকে জানিবার প্রবৃত্তি তাহা 
দের বড় হয় না। এইরূপ রস-গন্ধার্দির মধ্যে 
ছড়িয়ে-পড়া ইন্ত্িয়গুলিকে সংহত করিয়! অন্ত- 
রাত্মার অতিমুখীন করাই হইতেছে,-_.নাধ্যাত্মিক 
জীবনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন । কিন্ত ধাহার! সাধা- 
রণতঃ বাহিরে পুণ্য কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহারা আসলে বিষয়েরই উপাসনা করেন। 
কেবল মাত্র বাহিরের পুণ্যানুষ্ঠানে যাহাদের 
শ্রীতি তাহার এখনও শাস্েসম্মত খষিকথিত াব্যা- 





২২৪ 


তন্ববোধিনী পত্রিকা! 


২৪ ক, ১ম ভাগ 


মাজারের রতি সিসির জরি তি০০০:-০-- এরর... 
ঝ্সিকতার প্রথম সোপানেও আরোহণ করেন নাই; | লন্ধি করিতে না পারিব কেন ? তবে কেন আমর! 


এখনও তাহার! জাল্মানুভূতি, আত্মপ্রীতির সন্ধান 
পান নাই। 

“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রক্মণে। রূপকল্পনা” 
এই বাক্যটার দ্বারা অনেকে মূর্তিপূজার সমর্থন 
করিয়া থাকেন দেখিতে পাই । কিন্তু ইহা যে 
মুর্তিপূজার সমর্থক তাহ! ভ আমাদের মনে হয় না। 
কুটস্থ নিগুণ ব্রচ্ষের ধারণ! বা উপাসনা! করা 
যায় না বলিয়া সাধকের! তাহার ধারণা ও উপাসনা 
করিবার জন্য সগুণ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
ইহা ত অতি সত্য কথা । আমর! দেখিতে পাই যে, 
গীতাও এই উপদেশ দিয়াছেন। তাহার মতেও অব্যক্ত 
অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনাই সহন্ব ; তাই সেখানে 
অতি সরল সহজভাবে বলা হইয়াছে--“ক্রেশোহ- 
ধিকতরস্তেযামব্যক্তাসক্তচেতসাম্” ধাহারা ব্যক্ত- 
রূপকে ছাড়িয়া! দিয়া ব্রহ্মের অব্যক্ত রূপের উপর 
আসক্ত হন, তাহাদের বড় বেশী কষ্টভোগ করিতে 
হয় ; কারণ, “অব্যক্ত। হি গতিহুখং দেহবদৃভিরবা- 
প্যতে” দেহের উপর যাহ্থাদের আত্মাভিমানটুকু 
এখনো বজায় আছে,তাহাদের বড় কষ্টে এই অব্যক্ত 
পথের পথিক হইতে হয়। ফুলফলভরাবনত বৃক্ষ 
যেমন তাহার অব্যক্ত বীজমুর্তিরই বহিঃপ্রকাশ, 
ব্যক্তভাব-_-তেমনি এই নান! বিচিত্রতাময়ী স্থপ্টিরচ- 
নাও সেই অব্যক্ত ব্রহ্মেরই বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তভাব। 
“সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা” এই 
শ্লোকাংশেও গীতারই এ কথাটা, এ ব্যক্ত 
জগতের মধো ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া 
উপাসনা করিবার কথাটাই ঘুরাইয়। বলা হইয়াছে । 
এই জন্যই সগুণোপাসকেরা ব্রঞ্ধকে জগতের স্যষ্টি- 
কর্ত। ও সর্ববভূন্তের অধিপতি বলিয়! ধ্যান করিয়া 
থাকেন ; কিন্ত্র তাই বলিয়৷ সেই জগতের সষ্টিকর্ত। 
ও সর্ববভূতের অধিপতির উপাসন! করিবার জন্য 
কোন কপোল-কল্লিত মুর্তির প্রয়োজন দেখি 
না। শ্রুতি বলিতেছেন,_-“তৎ স্ষ্টা! তদেবানু 
প্রাবিশৎ”* তিনি এই জগণু স্ষ্ি করিয়া এই জগতের 
মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি বখন 
তাহার এই ছুর্ববল সন্তভানগণের প্রতি করুণা করি- 
যাই আত্মস্ষ্ট নামরূপের মধ্যে আনুসুত হইয়াই 
রহয়াছেন, তখন আর ব্যক্ত জপতে তাহাকে উপ- 


তাহার দহিত সংযুক্ত হইবার এই সহজ পথটা 
ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনভিমতে ম্বকপোল-কল্লিত 
মুর্তির আশ্রয় গ্রহণ করিব ? তিনি ত বিশ্বেশ্বর- 
মুর্তিতে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়। রহিয়াছেন, তবে 
আর তাহার উপাসনার জন্য ক্ষুত্র মৃগ্ময় প্রভাতি 
মুত্তির প্রয়োজন কি? এ যে শ্রুতি বিশ্বত্রক্জাকে 
প্রতিধবনিত করিয়া! বলিতেছেন,-_প্যস্য জগ্মিরাস্যং 
দ্যৌ মুর্ধী থং নাভিষ্চরণৌ ক্ষিতিশ্চ সূষধ্যশচকষুঃ 
দিশঃ শ্রোত্রে তশ্মৈ লোকাত্মনে নমঃ” অর্থাৎ অন্নি 
বাহার মুখ, স্বর্গ ধাহার মস্তক, আকাশ ধাহার নাভি, 
পৃথিবী বাহার চরণ, সূষ্য ধাহার চক্ষু, দিত্মগুল 
ষাহার শ্রবণ সেই লোক সকলের অন্তরা তমা! পুরুকে 
নমস্কার” আজও কি আমাদের এই বন্ধ শ্রবণ. 
যুগলে শ্র্তর এ গম্ভীর নিনাদদ পোৌছিবে না ? 
আমাদের নিত্য সম্মুখীন এই বিরাট পুরুষকে অব- 
লোকন করিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবের,যে ভক্তির 
তরঙ্গ নাচিয়৷ উঠে--ভগবানের সর্বববযাপিত! যেরূপ 
পরিম্ফুটভাবে ছা'দয়ঙ্গম হয়, আমাদের নিজের হাতে 
গড় কল্লিত স্ৃপ্নয় প্রভৃতি মূর্তি হইতে কি তাহা 
কখনও সম্ভব ? কবি যেমন তাহার কাব্যখানির 
মধ্যে "প্রচ্ছন্ন হুইয়াই থাকেন, তেমনি এই 
অনম্ভবৈচিত্র্যময় বিশ্বরাজ্যের স্ষ্রিকর্তাও তার এই 
স্বরচিত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে আপনাকে প্রচ্বন্গ 
করিয়াই রাখিয়াছেন। তাই ত এই বিশ্বপ্রকৃতির 
মধ্যে কখন তাহার “মহদ্তয়ং বজ্মুদ্যতং” বূপ 
দেখিয়া ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়ি, কখন বা 
“আনন্দময়”রূপ দেখিয়। সুখী হই, আবার. 
কখন বা “শাস্তং শিবং” রূপ দেখিয়া শান্তি লাভ 
করি। 


বিদ্যানাগর | 


(৮ ঈহ্বর5ন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশগের বাৎসরিক স্থতি 
সভার শ্রীরসময় লাহা কর্তৃক বিতরিত ) 
(১) 

শক্তিশালী পুকুষপিংহ বিদ্যাসাগর মহাত্মন্‌, 
সাগীর ছেঁচ। মাণিক তুমি, বাংল! মায়ের বুকের ধন? 
বঙ্গবাসার মাথার মণি, বঙ্গদেশের অমর মান! 
কর্ম তোমার বিজয় কিরীট, ধর্ম তোমার বিরাট দান। 
হৃদয় তোমার ছুঃস্থ সেবার, বিদ্যায় তুমি উচ্চ শির ; 
ধর এ দীন কবির পুজাঃ হে প্রণণ্য মানুষ বীর । 


ভাঙা) ১৮৪৯ 


২৫ 





(২) 
বছিত তোমার মাঁনস-মাঝে ভক্তি-নদী নিরস্তর, 
মাঁকে দেখতে অন্নপূর্ণা বাপকে দেখতে মহেষ্বর। 
সকল দৈন্ত তুচ্ছ করে' তাঁদের সেবায় সপে প্রাণ? 
বিদযীর্জনে কৃতী হয়ে”, করলে দেশে বিদ্যাদান ! 
“বিদ্যাসাগর কলেজ” যে আজ কীর্তির তব শ্রীমন্দির 
ধর এ দীন কবির পুজা, হে প্রণম্ মানুষ বীর । 


(৩) 
ছিলে তুমি খাটি মান্ুষ--ধারতে ন1 ধার সুবিধার, 
পাঁচশো টাকার চাকরি ছাড়তে দেখনি তাই অন্ধকার ; 
পৌরুধ তোমায় দেখিয়ে দিলে ভবিষাতের দীপ্ত যশ; 
ভাগ্য তোমার হাতেই গড়া ছিলে নাকো ভাগ্যের বশ। 
অর্থ তোমার আশ্রয় নিন, লভিতে পথ সদ্‌গতির; 
ধর এ দীন কবির পুজা, হে গ্রণমা মানুষ বীর। 
(৪) 
যত্বে তোমার উদ্ঘাটিত প্রথম নারী-শিক্ষাগাঁর ? 
মর্ে মর্ে দগ্ধ হ'তে তঃখে বঙ্গ বিধবার । 
তাদের পুনঃ পরিণয়ে শান বিধি বলবান্‌_ 
দেখিয়ে ছিলে, ঢেলে আপন স্থাস্থা-জীবন-অর্থ-মান । 
স্কত-শিক্ষা সুগম, প্রভায় তব “কৌমুদ্দী”র | 
ধর এ দীন কবির পুজা, হে প্রণমা মানুষ বীর । 
(৫) 
সাহিত্যিকের ব্যথার ব্যথী করতে আদর প্রতিভার ; 
সাক্ষা তাহার-_-জন্মদ্দাত। অমিত্রাক্ষর কবিতার । 
বঙ্গভাষার জনক তৃমি, গঙ্গার যথা! হিমালয় ; 
“লীতার বনবাসে” তাহার লীপাভঙ্গের পরিচয় | 
তোমার পুণ্যে সে ভাষা আজ সন্মানিতা পৃথিবীর ; 
ধর এ দীন কবির পৃঙ্গা, হে প্রণমা মানুষ বীর । 
(৬) 
আদর্শ আজ ভূমিই তাদের ধার! দেশের সুসস্তান, 
তোমার ন্থৃতিপূজায় সবাই শ্রদ্ধায় করেন অর্ধ্যদান। 
হাদয় তোমার প্রয়াগ-ক্ষেত্র শিক্ষা এবং করুণার 
সম্মিলিত যুগল ধারা জাহ্ুবী ও যযুনার ৮ 
অন্তর্থহ৷ সরশ্বতী--তীর্থ তুমি ত্রিবেণীর ; 
ধর এ দীন কবির পূজা হে প্রণম্য মানুষ বীর । 
(৭) 
সহজ সরল অসন বসন- মোটা চাদর, মোটা থান, 
দেশী চটির দর্পে তোমার বাড়িয়ে ছিলে জাতির মান । 
স্বাধীন চিন্ত। বিলাস তোমার, ত্যাগেই তোমার মহান? 
যেমনি শক্তি তেমনি ক্ষমায় প্রস্ফুটিত ছাস্য মুখ ' 
বলা তোমার কি উন্নত-তুষার স্বচ্ছ হিমার্রির ! 


ধর এ দীঞ্ধ কবির পজ, হে গ্রপম্য মানুষ বীর । 
ও ৰ 


(৮) 

খুলে একাই অন্নসভ দেখে দেশের মন্বস্তর ! 
“বিদ্য।সাগর দয়ার সাগর আর্তশরণ হে ঈশ্বর”--. 
উল্ল।স ধ্বনি দীনের ক্চে; গাইলে দশে তোমার জয় ! 
লক্ষ্মীর বরপুজ্র যত ৈল চেয়ে সবিন্ময়! 

তোমার নামে হয়ন। কাহার সসন্্রমে নম্র শির ? 

ধর এ দীন কবির পৃঞ্জ! হে প্রণম্য মানুষ বীর । 


নে. গজিয়ে মেড) ০০০০০ 


লিঙ্গায়ত-ধর্মশাস্ত্র। 


( শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 


লিঙ্গায়ত-ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সিদ্ধান্ত-শিখামনী 
সর্বন প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
এই গ্রন্থে লিঙ্গায়ত-ধন্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় মুখ্য 
ত্তাতব্য বিষয় লিখিত আছে । কথিত আছে যে 
এই গ্রন্ব-লিখিত শান্স, সর্ববপ্রথমে তেলঙ্গ দেশীয় 
স্থপ্রসিদ্ধ খষি শিবযোগী রেণুকাচাধ্য দ্বারা কন্মাড়- 
দেশ প্রবাসী অগন্ত খধির নিকট বিবৃত হয়। হৈস্ুর- 
নিবাসী রাঃ রাঃ বৈঃ বীরসংগঞ্লা, সংস্কৃত মূল ও 
ব্যাখ্যান এবং উহার অনুবাদ কন্নাড় ভাষায় 
মুদ্রিত এবং প্রকাশিভ করিয়াছেন। বাদামী 
( ভূতপুর্বব বাতাজী ) নগর হইতে প্রায় তিন মাইল 
দুরে মহাকুট নামক লিঙ্গায়তদিগের একটি তীর্থস্থান 
আছে । তথা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে লিঙ্গায়ত- 
গণ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া মলপ্রভানধীতীরে 
শিবমন্দির নামক একটি আশ্রম এবং খবিকুল 
বিদ্যালয়ের অনুকরণে চতুষ্প।ঠী স্থাপন করিয়াছে। 
আমি তথায় এই গ্রন্থের একখানি প্রাচীন পত্রলিপি 
দেখিয়াছি । পাঠকগণের অবগতির জন্য এই গ্রন্থ 
হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের অন্তভুক্তি 


করা হইল । 
স্থরূপনির্ণয় । 


(তিনি) সচ্চিতসুখস্বরূপ, লক্ষণশূনা, শ্েদ- 
রহিত, নিরাকার এবং সকল-নিগ্রাবনিবারিত ( অবি- 
নাশী)। তিনি বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ-রহিত ( নিবিভাজ ) 
প্রপঞ্ণাতীত বৈভব ( অলীকিক-সামর্থা-সম্পন্ন ) 
এবং প্রত্যক্ষাদি ( প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ 
ইত্যাদি) প্রমাণের অগোচর । তিনি স্বপ্রকাশ, 

নীরোগ, উপমারহিত, সর্ববজ্জ, সর্বগ ( সর্বত্র রা 
শীলী, সর্বব্যাপী ) শান্ত, সন্বিশক্রিমান এবং শির- 


২৬ 
হুশ ( প্রতিবন্ধরহিত ) । 
মহাদেব, তব প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েন। তিনি 
অদ্বিতীয়, অনির্দেশ্য, সনাতন এবং পরব্রক্ম ৷ স্থগ্রির 
পূর্বে তাহাতে চেতনাচেতন জগত লীন ছিল। তিনি 
সর্ববদ। আত্মস্বরূপে লীন থাকিয়া আপন তেজ 
হইতে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহাই বিচিত্র। 
শৈবমত নিরূপণ । 

শৈবমত চারিশাখায় বিভক্ত । এই চারি 
শাখার নাম, (১) বাম, (২) দক্ষিণ (৩) মিশ্র 
এবং (৪) সিদ্ধান্ত । বামশাখাভুক্ত শৈবগণ শক্তির 
উপাসনা করে। দক্ষিণশাখাভূত্তগণ ভৈরবের 
উপাসনা করে, মিশ্র শৈবগণ সপ্ত মাতৃর পুজ। 
করে এবং সিদ্ধান্তীগণ বেদকে অনুসরণ করে। 

শৈবশাস্ত্রনিক্গপণ | 

বেদোক্ত শৈবধন্ম্ের প্রতিপাদক এবং বেদ বহি, 
কত জৈন ও চার্বাকমতের উচ্ছেদকারী এই 
সিদ্ধান্ত-শিবাগম-শাস্স্র বেদসম্মত বলিয়া মান্য হয়। 
বেদে এবং সিদ্ধান্ত উভয়েই একমত প্রতিপাদন 
করে, এইজন্য বেদ ও সিদ্ধান্ত সমপ্রামাণ্য বলিয়। 
পরিগণিত । কামিক। অবধি বাতুল! পথ্যন্ত যে আগম 
কথিত আছে তাহাকে সিদ্ধান্ত-মহাতন্র কহে। 
তাহার উত্তরভাগে বীর-শৈব-( লিঙ্গায়ত ) মতের 
বিবরপ এবং পূর্ববভাগে সাঁধীরণ-শৈবমতের বিবরণ 
আছে। 





বীরশৈব নিরূপথ। 
যাহার শিবস্বরূপী ব্রঙ্গবিদ্যা মধ্যে বিশেষভাবে 


রমণ ( অভ্যাস) করে, তাহাদিগকে বীর-শৈব বলে। 


ধবিদ' শব্ধ বিদ্যা-অর্থবোধক । সেই বিদ্যা শিব (ব্রহ্ম) 
এবং জীবমধ্যে সম্বন্ধ জ্ঞান করাইয়া দেয় । যাহারা 
এই বিদ্যাকে অত্যাদ করে, তাহাদিগকে বীরশৈব 
কহে। €েজ্ঞান বেদাস্ত হইতে উৎপন্ন তাহাকে 
বিদ্যা বলে। সেই বিদ্যাকে যে অভ্যাস করে সে 
বীরমধ্যে গণ্য হয়। বীরশৈবগণ ভক্তাদিস্থল ভেদে 
ছয় ভাগে বিভক্ত । 
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রবিবরণ। 

বীরশৈরদিগের শান, স্থল ভেদ ধন্মভেদ এবং 
অধিকারতেদে ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা-_ 

(১) ভক্তস্থল, (২) মাহেশ্বরস্থল, (৩) 
প্রসাদিস্থল, (৪) প্রাণলিঙ্গস্থল, ( ৫) শ্রণস্থল 
এবং (৬) এক্যস্থল। 





২ কল্প, ১মভাগ 
১। ভক্তস্থল পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত ॥। (১) 
পিগুস্থল, (২) পিগুবিজ্ঞানস্থল, (৩) সংসারহেয়- 
স্থল, (৪) দীক্ষাস্থল, (৫) লিঙ্গধারণস্থল, (৬) 
বিভূতিধারণস্থল, (৭ ) রুদ্রাক্গধারণস্থল, (৮) 
পঞ্চাক্ষরী জপস্থল, (৯) ভক্তমার্গন্থল, (১০) 
গুরু-অর্চনস্থল, ( ১১) লিঙ্গার্চনস্থল, ( ১২) জঙ্গ- 
মার্চনস্থল, (১৩) গুরুপ্রসাদস্থল, (১৪) লিঙ্গ- 
প্রসাদস্থল এবং ( ১৫) জঙ্গমপ্রসাদস্থল । 

ভক্তস্থলে তিন প্রকার দানের উল্লেখ আছে। 
(১) উপাধিদান, (২) নিরুপাধিদান এবং (৩) 
সহজদান । 

দীক্ষাস্থল ত্রিবিধ। (১) বেধারূপা, (২) 
ক্রিয়ারপা, এবং ( ৩) মন্ত্ররপা। 

২। মাহেশ্বর স্থল নবম ভাগে বিভক্ত । 
(১). মাহেশ্বরস্থল, (২) লিঙ্গনিষ্টস্থল, (৩) 
পূর্ববাশ্রয়নিরসনস্থল, (৬) অষ্মুর্তিনিরসনস্থল, 
(৭) সর্ববগত্বনিরসনস্থল, €(৮) শিবজগন্ময়স্থল 
এবং (৯) ভক্তদৈহিকলিঙ্গস্থল। 

৩। প্রসাপ্দিস্থল সপ্তমভাগে বিভক্ত । (১) 
প্রসাদিস্থল, (২) গুরুমাহাত্মযস্থল, (৩) লিঙ্গ- 
প্রশংসাস্থল, (৪ ) জঙ্গমগৌরবস্থল, (৫) ভক্তু- 
মাহাস্ম্স্থল, (৬) শরণকীর্তনস্থল এবং (৭) 
শিবপ্রসাদমাহাজ্যস্থল। 

৪।| প্রাণলিঙ্গস্থল পঞ্চভাগে বিভক্ত (১) 
প্রাণলিঙ্গস্থল, €২) প্রাণলিঙ্গীর্চনস্থল, ' (৩) 
শিবযোগসমাধিস্থল, (৪8) লিঙ্গনিজস্থল এবং (৫) 
অঙ্গলিঙ্গস্থল। 


৫। শরণস্থল চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) 
শরণ স্থল, (২) তামস-বজ্ঞভরনস্থল, ( ৩) নিদ্দেশ- 
স্থল এবং (৪) শীলসম্পাদনস্থল । 

৬। এক্য স্থলও চতুর্ভাগে বিভক্ত। (১) 
এক্যস্থল, (২) আচারসম্পত্তিস্থল, (৩) এক- 
ভাজনস্থল এবং (৪) দহভোজনস্থল। 

উপরি উক্ত ভক্তাদি যষ্টস্থলে যে সকল সদা- 
চার বর্ণিত আছে, তাহ। যথারীতি পালন করিবার 
উপনুক্ত হইবার জন্য ষষ্ঠপ্রকার লিঙ্বস্থল আছে । 

১। ভক্তলিঙ্গস্থল নরম ভাগে বিভক্ত। 
(১) দীক্ষাগুরুস্থল, (২) শিক্ষাগুরুন্থল, (৩) 
প্রত্ঞাগুরুস্থল, (৪) ক্রিয়ালিঙ্গস্থল্, (৫) ভাব" 
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(৮) চরস্থল এবং (৯) পরম্থল । 

২। মাহেশ্বরলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত । 
(১) ক্রিয়াগমস্থল, (২) ভাবাগমস্থল, (৩) 
জ্ঞানাগমস্থল, (৪) সকায়স্থল, (৫) অকায়স্থল, 
(৬) পরকায়স্থল, (৭) ধর্শ্মাচারস্থল, (৮) 
ভাবাচারস্থল এবং (৯) জ্ঞানাচারস্থল। 

৬। প্রসাদিলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত। 
(১) কায়ানুগ্রহস্থল, (২) ইন্দ্রিয়ানু গ্রহস্থল, 
(৩) প্রাণানুগ্রহ্থল, (৪) কায়ার্পিতিস্থল, 
(৫) করণার্পিতস্থল, (৬) ভাবার্পিতস্থল, (৭) 
শিষ্যস্থল, '( ৮) শুশ্রীধাস্থল এবং (৯) সেব্য- 
স্থুল। 

৪1 প্রাণলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত । 
(১) আত্মস্থল (২) অস্তরাত্মস্থল (৩) পরমাত্ম 
স্থল (৪) নির্দেহাগমস্থল, (৫) নির্ভাগগমস্থল, 
(৬) নষ্টাগমস্থল (৭) আদিপ্রসাদস্থল (৮) 
অস্তঃপ্রসাদস্থল এবং (৯) সেব্যপ্রসাদস্থল । 

৫।॥ শরণলিঙ্গস্থল, দ্বাদশভাগে বিভক্ত। 
(১) দীক্ষাপাদোদকস্থল (২) শিক্ষাপাদোদক 
স্থল( ৩) জ্ঞানপাদোদক ন্থল (৪) ক্রিয়ানিষ্পত্তিক 
স্থল ( ৫) ভাবনিষ্পত্তিক স্থল ( ৬) জ্ঞাননিম্পত্তিক 
স্থল (৭) পিগাকাশাস্থল (৮) বিন্দাকাশাস্থল, 
(৯) মহাকাশাস্থল (১০) ক্রিয়াপ্রকাশস্থল (১১) 
ভাবপ্রকাশস্থল এবং (১২) জ্ঞানপ্রকাশস্থল। 

৬। এক্যলিঙ্গস্থল, নবম ভাগে বিভক্ত । 
(১) স্বীকৃতপ্রসাদৈকস্থল '(২) শিষ্টোদনস্থল 
(৩) চরাচরলয়স্থল (৪) ভাগুস্থল ( ৫ ) ভাজন- 
স্থল (৬) অঙ্গালেপস্থল (৭) স্বপরাজ্ঞান্থল 
(৮) ভাবাভাববিনাশস্থল (৯) জ্ঞানশূন্াস্থল। 

ভক্তস্থল। 

শিব-( ব্রহ্ম ) শক্তি হইতে উৎপন্ন এই সংসারে 
শুদ্ধান্তঃকরণ (নিষ্পাপ) প্রাণ, পিগুনামে অভিহিত 
হয়। যিনি পুণ্যময়, ক্ষীণপাপ ( অপাপ-বিদ্ধ ) 
শুদ্ধাত্মা, তাহাকে পিগড কহে। কেবলমাত্র শিব 


(ব্রহ্ম) এই পিণ্ড নামের অধিকারী । তিনি সচ্চিদা-, 


 নন্দময় পরমেশ্বর । সেই নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, 


২৭ 
দেব, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি 
ও নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতি সর্বদা সেই মায়াময় 
পরমেশ্রের শরণপথে রহিয়াছে এবং তিনি তাহা- 
দিগকে যথারীতি নিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন। 

চন্দ্রকান্তমণিমধ্যে যেমন জল, সুধ্যকান্তমণি- 
মধ্যে যেরূপ অগ্নি, বীজমধ্যে যথা অঙ্কুর স্বভা- 
বতঃ অবস্থান করে, আত্ম! মধ্যে সেইরূপ শিব (ব্রহ্ম) 
অবশ্থিত আছেন । সুধ্যমধ্যে যেরূপ বিশ্বন্ব এবং 
প্রতিবিহ্বত্ব উভয়ই বর্তমান আছে, ব্রক্ষমমধ্যে সেই- 
রূপ জীব এবং ঈশ্বর একত্রে বণ্তমান আছে । চিৎ- 
স্বরূপ পরতন্বে ভোক্তত্ব, ভোজ্যত্ব এবং গ্রেরকতব 
এই তিন গুণই বর্তমান আছে। সেই পরব্রঙ্গ 
মধ্যে সত্ব, রজ এবং তমোময়(ত্রিগুণাত্মিক।) শক্তিকে 
অনাদিসিদ্ধ কহে। তাহাদিগের বৈষম্যহেতু এই 
ত্রিবিধ বস্ত্র ( ভোত্ৃত্বাদি ) সমুৎপন্ন হইয়াছে । 
কিঞিৎ সন্বগুণ এবং তামসগুণসম্পন্ন ও রজগ্গুণ- 
সম্পন্ন চৈতন্যকে ভোক্ত, ( জীব চৈতন্য ), কহে। 
অতিশয় তামসগুণসম্পূন্ন চৈতন্য, ভোজ্য (রসাদি) 
নামে অভিহিত হয়। 

ভোক্তা, ভোজ্য এবং প্রেরয়িত এই তিনকে 
বস্ত কহে। ব্রক্গস্বরপ অখণ্ড তথাপি সত্ত্ব রজ 
এবং তম এই গুগত্রয়ের অল্লাধিক্যবশতঃ উক্ত বস্থ- 
ত্রয় কলিত হয়। এই ব্রহ্গন্বরূপ মধ্যে শুদ্ধোপাধি 
শঙ্কর মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। [িশ্র-উপাধি- 
যুক্ত ভোক্তাকে পশু কহে। ভোজ্য অব্যক্ত 
( অস্পষ্ট ) চৈতন্য এবং কেবল তামসগুণসম্পন্ন। 
প্রেরক শল্তু সর্ববন্ঞ। কিঞ্চিত জীবনামে অনি- 
হিত হয়। যাহা৷ অত্যন্ত গৃঢ়( গুপ্ত ) চৈতন্য, তাহাকে 
জড় কহে। 

উপাধি ছুই প্রকার। (১) শুদ্ধোপাধি এবং 
(২) অশুদ্ধোপাধি। শুদ্ধ উপাধিই শ্রেষ্ঠ মায়া । 
ইহা স্বাশ্রয়। ( নিজন্বরূপে আশ্রিত ) এবং মোহ- 
কারিণী। 

অবিদ্যাকে অশুদ্ধ উপাধি কহে। সেই অবি- 
দ্যার সন্বন্ধবশতঃ পরমাত্মা মোহাম্থিত হন । অবিদ্য।- 
শক্তির ভেদমুলে নানাপ্রকার জীব স্যফ্ট হইয়াছে । 
মায়াশক্তির বশে পরমেশ্বর সর্ববগ্ত সর্ববকর্তা নিত্যমুক্ত 





নিুঁণ, নিশ্পরপঞ্চক পিগ্ডের অংশ হইয়াও অনাদি- | হইয়াও নান! মুর্তি ধারণ করেন। জীব অল্প 
কালীন অজ্ঞানতাবশতঃ জীবগণ উক্ত ( জীব ) নাম | ( সামান্য ) কর্ম্মকারী, এইজন্য অল্পজ্ব এবং বদ্ধ 


১২৮ 





অবিদ্যার মোহে বিশ্বৃতবশতঃ ব্রঙ্গাজ্ঞান লাভ করিতে 
অসমর্থ হইয়। আপনাপন কর্ম মুনারে দেব, পঙ্খ, 
পক্ষী, মনুষ্য প্রস্ভৃতি চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করিয়! সংসারে জাতি, আয়ু, ভোগ, বৈশম্য, 
সৃখহুঃখ মধ্যে উপ্রনেমীব পরিভ্রমণ করে। 

পরমেশ্বর কর্্দরূপী যন্ত্রের আবর্তনে আকৃষ্ট 
প্রাণিমাত্রের ( কণ্াকর্ম্মের ) প্রেরক এবং সাক্ী- 
স্বরূপ। তিনি প্রাণিমাত্রের প্রেরক হেতু তাহা- 
দিগকে কল্যাণকর পথ ( সৎপথ ) এবং জন্ম-মরণ- 
রিত মোক্ষপথের উপদেষ্টা । 

আপন কন্মের পরিচালক হইলে ( কর্মভোগ 
শেষ হইলে ) অসৎ ইচ্ছ। নাশ প্রাপ্ত হয় এবং 
ঈশ্বরের কৃপায় জীবের মন শুন্ধতা প্রাপ্ত হয়। 
শুদ্ধ কর্মের উদয় হইলে জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
হয় এবং (শিব) (পরমেশখ্বরের ) কৃপায় উত্তম 
প্রকার শিবশঞ্জি ( বক্ষভ্ঞান ) উৎপন্ন হয়। যে 
জীব এবম্প্রকার দেহমধ্যে ( জন্মমধ্যে ) মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়, তাহাকে পিগু কহে। ইতি পিগুদ্থল। 





রায় ব্রহ্মমোহন মলিক বাহাছর ৷ 
( শ্রীনিম্মলচপ্র বড়াল বি-এল ) 

বিগত ২৮শে আধাঢ় রবিবার প্রত্যুষে ৫॥*টার সময় 
গণিতশান্ত্রে সুপগ্ডিত রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় ৮৮ 
বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দধামে 
বাঞ্রা করিয়াছেন । 

্রহ্মমোহন ১৮৩২ খৃষ্টাবে ৬ই জুন তারিখে কলিকাত! 
গঞ্চননতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা অতি 
সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন-_দারিদ্রহেতু পুত্রকে উপ- 


তন্ববোধিনী পত্রিকা! 


' ( শীমাবন্ধ ) অনাদিকাল হইতে দেহধারী থাকিয়া 


সপ. পা 


যুক্ত শিক্ষ। দিবারও ইচ্ছ! বা সামর্থ্য ছিল ন1-_কিস্তু পরি- 


শম স্বাবলম্বন, চেষ্টা ও বুদ্ধিশক্তির সহায়ে মানুষ কিদ্ূপে 
উন্নতির উচ্চ-শিখরে অধিরোহণ করিতে পারে--ইহীর 
দীবন তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 

শৈশবে ইনি সর্বপ্রথম কলিকাত! আদর্শ-বাঙ্গলা- 
বিদ্যাসয়ে পাঠ আরম্ভ করেন। অল্প কালের মধ্যেই শিক্ষ- 
কেরা তাঁহার অদাধারণ শ্রমশীলতা, তীক্ষমেধা ও প্রখর 
খৃদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। স্কুলে ছুই বৎসর 
গাঁকিবার পর স্বনামধন্য [02510 1791০ মহোদয় তাহার 


প্রতিষ্ঠিত কলুটোল! স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রদের অন্যতম- 


২৬ কল্প, ১ম ভাগ 
রূপে তাহাকে নির্বাচিত করেন এবং তথ হইতে বিন্দু, 
কালেজে প্রবেশ করিয়া অবশেষে কলিকাত! প্রেসিডেন্সি 
কালেজে পড়াশুন। করিয়া অধায়ন শেষ করেন। ব্রঙ্গ- 
মোহন বাবু হিন্তুকলেজ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন 
উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষাতেই উচ্চ- 
বৃত্তি লাভ করিতেন । ইহ! তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথ! 
নহে যে স্বপ্রুসি্ধ ০০:০৬ সাহেবও মাঝে মাঝে কর্ঠিন 


কঠিন অঙ্ক লইয়া তাহাকে ডাফিতেন এবং শ্রদ্মমোহন 


বাবু খঙ্ছন্দে & সকল অঙ্ক কবিয়! দিতেন | তিনি সিনীয়র 
বৃত্তি পরীক্ষাততিও (1390107 50101215731) 505521017)8- 
0০2 ) উত্তীর্ণ ছইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুতে সেই হ্হ 
সিনীনববৃতি পরীজ্ষাতীর্গগণের মধ্যে আর কেহই বাঁচিয়। 
রছিলেন না । তিনি তাহার পড়াশুনার ব্যয় আপ- 
নিই চ।/লাইয়াছিলেন । তাহার পিতাকে তীহার স্কুলকলেজে 
পড়াশুনার জন্য সর্বসমেত ৬. টাক! মাত্র ব্যয় করিতে 
হইয়াছিল। “বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও 
তাহাকে খরচ করিতে হয় নাই ।” কলেজ 
হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৫৬ সালে ব্রহ্মমোহন বাকুড়া 
জেলার ক্কুলসমূহ দেখিবার জন্য ডেপুটি-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত 
হন। এইকার্ধ্য তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিক়া- 
ছিলেন। ততপন্ধর তিনি ধদলী হইয়া হাবড়ায় আসেন। 
এহ সময় কল্িকাতায় 1[:00058100 082989 নামক 
পন্বিকাথানি শ্লিগ্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করি- 
য়াছিত। তিন্দি এ কাগজে “রণজিৎ. সিংহের জীবন- 
বৃত্তান্ত” লিখিতে আরম্ভ করেন । পরে ডহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঞ্জপুস্তকরূপে নির্বব- 
চিত হহয়াছিল। হাবড়ায় অবস্থানকালে তিনি কলি- 
কাত হু'কাপটীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন--তাহার 
নাম 149491901০০] । বর্ধমানের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল স্বি- 
খ্যাত তারা প্রসন্ন মুখোপাধ]ায় মহাশয় এ সকলের ছেড- 
মাষ্টার ছিলেন। তৎপরে প্রায় দ্বাদশবর্ধ ধরিয়া! তিমি 
হুগলী ন্যাপ স্কুলের হেড্মাষ্টার ছিলেন । তিনি এরূপ: 
সুচাকঙ্গাপে কার্ধ্য।দি সম্পন্ন করিতেন ও সঞ্চলের প্রতি 
এরূপ বিনয়-নত্র বাবহার করিতেন, যে ছাত্র, শিক্ষকও 
কর্তৃপক্ষ সকলেহ তাহার প্রশংসা! করিতেন বং তাহাকে 
ভালবাসিতেন । ১৮৭৭ সালে সহকারী ্কুল-ইন্সপেক্টরের 
পদ প্রথম সৃষ্টি হইলে তিনি সর্বপ্রথম আপন গুণে এ পদ 
প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে কুচবেহার রাজ- 
ষ্টেটে শিক্ষা বিভাগের উৎকর্ষ সাধন জন্য তিনি 
ধবল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তথায় প্রেরিত হুন। তিন 
চারি মান কাল সেখানে অবস্থান করিয়া তিনি 
উহার উন্নতিকক্পে যে রিপোর্ট দিক়্াছিঙেন, তাহা 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সম্পূর্ণ অনথমোদিত হয় তাদগুধার্ী কার্য 









এ /আবিজেছি+ পরে প্রাতন্মে রলীয় »ুদেব 
চগ্র-দুখোপাখ্যায় কার্য: হইতে, অবমর গ্রহণ করিলে 
তিনি তীহার স্থানে স্কুল-ই্সপেক্টর নির্বাচিত হু'ন 
এরং জুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর থরিয়। সম্মানের সহিত কার্ধ্য 
করিয়া ১৮৯২ খুষ্টাবে কুন মাসে কর্ণ হইতে অবদর গ্রহণ 
করেন। অবসর গ্রহণের পরে গবর্ণমেপ্ট ইহাকে “রায় 
বাঁছাছ্ুর' উপাধি দেন। বহুবৎসর শিক্ষাকার্ষ্য লিপ্ত 
ধাঁকিয়। অদ্দমোহন ধঙ্গদেশে নানা গানে স্কুল-পাঠপাল।দি 
খুলিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা! 
বিষ্তারের ধিশেব-অগ্থরাগী ছিলেন । ১৮৭১ খুষ্টাবে 
তিমি সর্ধপ্রথম মাতৃভাষায় জ্যামিতি প্রণয়ণ করেন । 
উছ্বার পরিভাষ! সপ্পূর্ণ তাহারই রচিত। এবং ১৮৭২ 
সালে উহ! মুদ্রিত হয় । তাহার রচিত জ্যামিতি ত্রিকোণ- 
মিতি প্রস্কৃতি পুস্তক বঙ্গতাষায় গণিত বিদ্যাশিক্ষ! প্রদ।নে 
সোপান শ্বরূপ দিন। একখানি ভুগোলের পুস্তকও 
লিখিতে আরম্ত করিয়[ছিলেন, কিন্তু উহু! প্রকাশিত হয় 
নাই । 

তিনি ১৮৮৭ সালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্য/লয়ের সদস্য 
ও 06009] 063৮ 9০০1০ ০9190010055র সভ্য হন। 
স্থঘোগ্য ডাক্তার মহেত্রল।ল সরকার প্রতিষ্ঠিত 1100)91) 
59500180080 1091 0155 00169,01018 091 50197)০9এর 
তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন । 30 5৮727 ০870119611 
এর শীসনকালে ভারতবর্ষে সিভিল সাভিস পরীক্ষা 
লইবার ব্যবস্থা করা, হইয়াছিল; এই পরীক্ষাকে 
9:205695 0151] 981109৩ পরীক্ষা -বলা হইত ; শ্রদ্ধা 
মোহন বাবু তিন বখসরই এহ পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত 
ছিলেন । 

তাহার অন্তর অতি মহৎ ছিল। ক্ষম1, সৌজন্য, সক- 
লের প্রতি বিনয়-নস্্র ব্যবহার, শিশুর মত সারল্য তাহার 
চিদ্ধের আনুরণ স্বরূপ ছিল। হিংসা! বিদ্বেষ তাহার মনে 
কদাপি স্থান পায় নাই। তিনি নিথ্বদ্ঘঃ নিরহক্কার, এবং 
ধনী নির্ধনে সমদৃষ্টিসম্পরর ছিবোন। 


বৌদ্ধ ও খ্ঁউধর্ম। 
( শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

এক সময়ে এইরূপ ধারণ। প্রবল ছিল যে হিক্রু 
ভাষাই প্রাচীনতম ভাষা এবং অন্যান্য ভাষ। 
উহা হইতে উৎপল্প । জনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে 
মে. ধারণা চলিয়া গিয়াছে এবং বিশ্বত্মগুলী বুঝিতে 
পারিয়াছেন. যে, গ্রীক, ইটালীয় এবং সংস্কত ভাষার 
মুল. একই আরুরের মধ্যে নিছিত। রোমন ক্যাথ- 
লিক প্রচারকগণ রগ্ডম শতাবীতে 

ই 












ঝরিয়। কোন,কোন বিষয়ে রাইবেলের সহিত, বৌদ্ধ- 





ধর্মের সৌসাদৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া: স্তস্তিজ: ছইয়। 
গিয়াছিলেন। তাহাদের এইরূপ ধারণ-ছিল থে 
বাইবেলে যাহ আছে তাহা অনন্যসাধারণ। তীঙ্ার। 
তিব্বতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, পাপস্বীকার 
উপবাস সংসারত্যাগ ও মালাজপ উত্ভয় ধশ্মের মধ্যে 
প্রায়ই এক। কিন্তু কেমন করিয়া প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যের মধ্যে এই এ্রক্য আলিয়া দাড়াইল ? 
পখ্িত মোক্ষমূলার বলেন যে বৌন্ধধন্মা প্রচারমূলক 
ধর্্দ। থুষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব 
হইতে ঝৌন্ধ প্রচারকগণ দেশ-বিদেশে প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। গ্রীন দেশেও তাহাদের প্রভাব বিকীণ্ণ 
হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রাপীয় প্রাচীন .পুস্তকের 
মধ্যে এইরূপ অনেক কাহিনী দেখিতে পাওয়! যায়, 
যাহ ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়। গ্রাসীয় পরি- 
চ্বদে শোভা পাইতেছে। বাইবেলের ভিতরেও 
এইরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। বৌদ্ধজাতকের 
অনেক গল্প বাইবেলের উভয় খণ্ডের ভিতরে স্থান 
পাইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে সেণ্ট 
জোসেফ বুদ্ধদেবের নামান্তর মাত্র। সলোমনের 
বিচার-বিবরণের ছায়। বৌদ্ধগ্রন্থের ভিতরে রহিয়াছে; 
পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র । 
একজনের দুই স্ত্রী ছিল, প্রথম স্ত্রীর পুত্র হয় নাই। 
দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি পুত্র হইয়াছিল'। প্রথম স্ত্রীকে 
সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রীর গঞ্জজাত পুত্রের 
ভার প্রথম স্ত্রীর উপরে অর্পিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর 
পরে উভয় স্ত্রীই এ সন্তানের দাবী করে। যিসাকার 
নিকট তাহার! বিচারাথী হইয়া গমন করে। ঘিসাক1 
বলিলেন দুইজনের . মধ্যে যে বলপুর্ববক সন্তানটি 
ছিনাইয়া লইতে পারিবে, সন্তানটি তাহারই। যখন 
শিশুটি উভয়ের বলপ্রয়োগফলে কীদদিয়। উঠিল, 
একজন শিশুর ক্রন্দন শ্রবণে নিরস্ত হইয়া 
গেল। বিসাকা তাহা দেখিয়া বলিয়া! উঠিলেন 


যে শেষোক্ত ন্ত্রীলোকই তাহার প্রকৃত মাতা। 


৮০109 ৪০/,এর কাহিনীও বৌন্ধধন্ধশ।স্ত্রে 
ভিতরে রহিয়াছে । ঈশ্বরে বিশ্বাস অটল থাকিলে 
জলের উপর দিয়া চল! যায় এবং বিশ্বাস হারাইবা- 
মাত্র জলে নিমগ্ন হইতে হয়, বাইবেলের এই কাহি- 


তিহধতে গমন 1 নীও বৌদ্ধপদপুস্তকে দেখা যায়। এইরূপ সাদৃশ্য 
ূ ৃঁ 


আকন্মিতার ফলে হয় নাই। আমাদিগকে জ্লরণে 
লাথিতে হইবে যে বুকের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধ- 
ধর্মের এ সমস্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। 
কয়েকখানি রুটি ও কয়েকটি মৎস্য লইয়া অসংখ্য 
লোককে খাওয়াইবার বৃত্তান্ত বাইবেলে রহিয়াছে 
বৌদ্ধশান্ত্রের কাহিনীর সহিত উহার পার্থকা এই 
ঘে একখানি রুটি খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচশত লোককে 
থাওয়াইয়াও এত উদ্বত্ত রহিয়! গেল যে তাহ! পর্বত 
গুহায় নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল । পণ্ডিত মোক্ষ- 
মুলার বলেন বে খৃষ্টের আবির্ভাবের একশত বশুদর 
পূর্বে বুদ্ধগণের সংস্পর্শে এইরূপ অনেক কাহিনী 
পাশ্চাত্য ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মোক্ষমূলার 
নিজে সিঙ্জান্ত না টানিয়! পাঠকের উপর সিদ্ধান্তের 
ভার দিয়াছেন। আমর! মোক্ষমূলারের ইঙ্গিতে 
বলিতে চাই যে অনেক বিষয়ে বাইবেল বৌদ্ধধর্মের 
নিকট খণী। 





বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহম্য ৷ 
নবম প্রকরণ । 
অধ্যাত্ম । 


(শ্ীজ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর কর্তৃক অনৃ্গিত ) 
( পূর্ববানুবৃত্তির পর ) 

আমাদের বেদাস্তশান্ত্রের উক্ত সিদ্ধান্তই কান্ট প্রভৃতি 
অর্ধাটীন পাশ্চাতা তত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন, 
নামরপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ হইতে 
. ভিন্ন, এই যে কিছু "দৃশ্য দ্রব্য তাহা কই তাহারা আপন 
গ্রন্থে বস্ততত্ব” বলিয়া এবং নেক্রাদি ইঞ্জিয়ের গোচর 
বামরপফে “বডিদুশ্য। বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ।* 
কিন্ত বেদান্তশান্ত্রে। দিত্য পরিবর্তনশীগ্া নামকাপাত্মক 
বহিদৃণশ্টকে মিথা? বা “নখর+ এবং মুল এ্রব্যকে “সত্য 
বা “মুত এইরূপ বলিবার গীতি আছে । সাধারণ লোক 
চ্ষু্বৈ সত্যং? অর্থাৎ চোখে যাহা দেখ! যায় তাহাই সত্য, 
এইরূপ সত্য শবের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; এবং লোক- 


পরার 





* কাণ্টের 07110%6 07 412 42507 গ্রন্থে এই 
(বচার কর! হইয়াছে নাম্রপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত গদ্রবাকে 
তিন 'ডিং আন, বিশ (1017) 20 5/০1)--0070006 2 
10561) এইক়প নাম দ্িগ্নাছেন এবং. ইহারই ভাঘাস্তর আমরা 
নম্ততত্ব বরিগাছি। নামরাপের অবভাস কাণ্টের 'এরশায়নুজ 
(87050591008 হি | কাপ্টেকস মতে 'রন্তস' 
কালের 





| আছে তাহা কাছাঁকেও বণিতে হইবে ম।। 





২০ ক, ১ম ভাগ 


ব্যবহারেও লাখ  টাক1 পাইকাছি এইক্সপ শব দেখা 
কিংবা! লাখ টাকা পাইবার কথা কাণে শোন! এবং লাখ 
টাকা হাতে পাওয়া,--ইছাদের-মধো যে অনেক প্রতেদ, 
এইজন্য 
ফাণাথুসা ফোন কথা যে শুনে এবং চ'ক্ষ যে দেখে এই 
উভয়ের মধ্যে কাছাক়্ উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে 
ইহ! বলিবার জন্য: বৃহদারণ্যক উপনিষদে, ক্ষ” সত্যং 


এই বাক্য আসিঙ্লাছে (বৃ. ৫. ১৪. ৪)। কিন্ত টাকা 


পদার্থ টি--*টাকা+ দৃশাটি নাম ও রূপে অর্থাৎ বর্ড,ল 
আকৃতিতে, লতা কিনা-স্যে শান্ত ইহার নির্ণর করিবে 
সেই শান্তে সত্যের এই আপেক্ষিক ব্যাখ্য, কি উপযোগী ? 
ব্যবহারে ৪ দেখ। যায় কোন ধ্যক্তির কথার বদি মিলন! 
থাকে, হদ্দিসে এখন এ কথা পরক্ষণে আর এক কথা 
বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে । ভা! 
হইলে, “টাকার নামরূপের প্রতি ( আভ্যন্তরিক দ্ধ 
সম্বদ্ধে নে ) এ ন্যারই প্রয়োগ করিয়া টাকাকে মিথ্যুক 
কিংব! মিথ্যা বলিতে বাধ! কি? কারণ, টাকার এই 
চক্ষুগ্রাহা নামরাপ আছ টাক হইতে বাহির করিয়। লইয়া 
কাল তাহার স্থানে “চেন” কিংবা পেয়ালা” এই নাময়প 
দেওয়া হুইয়। থাঁকে অর্থাৎ নামরাপ নিত্য তফাৎ হুর, 
নামরূপের মিল থাকে না, ইহ! আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই। তাহা হ্বাড়া চোখে যাহ! দেখা যায় তাহা! ব্াতীত 
আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিপে, একীকরণের 
যে মানসিক ক্রিয়াতে অগৎতজ্ঞান হয় সেই ক্রিয়াও 
চোখে দেখা যাক ন! অতএব তাহা ষিথা! এইরাপ বলিতে 
হয়; সেইজন্য আমাদেয় সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা বলিতে 
হয়। এহ বাধা এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে 
আনিয়া, যাহা! চোখে দেখা যায় এইকাপ সঙাকে, সতোর 
এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে সত্য বলির! স্বীকার 
না করিয়া, যাহা অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় 
লোপ পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায় ন৷ তাহাই সত, 
সমন্ত উপনিষদে এই প্রকার সত্য শঙের ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে । এবং সেইরূপ মহাভারতেও-- 
সত্যং নামাহ্ব্যক্সং নিত্যমধিকারি 'খৈব চ 17 

অর্থাৎ-_“যাহা অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পান না, 
নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থাকে এবং জবিকারী অর্থাৎ 
যাহার পরিবর্তন কখনই হয় না, তাহাই সভ্য"_-এইবূপ 
সত্যের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ( মতা. শাং, ১৬২৭ ১৯ )। 
1 গ্রীন £99] এর (সৎ সত্য) ব্যাখা! করিব!র " সমর 
571)255৩2 20 0101116 15 752/49 2৮ 25 8228. 


47281” এইরাপ বলিয়াছেন ( £৮০9/2007%6%2 49 
7:85 8125 )। ত্রীগগের এই ব্যাথা! এখং সহাকায়দের উপরি" 


উক্জ্যাখ্য দিরিতিরিিনি 


ব্টাত্) ১৮৪১ 


এখন এক কথা বল, আম এক সনয়ে আার-এক কথ 
বলা--এই ব্যবহারফে যে যিথ্য। ব্যবহার বল! হয়, 
ইহাই তাহার বীজ । লত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ দ্বীকার 
ফরিলে,--চোখে দেখিলে ও ক্ষণ পরিবর্তনশীল নামরূপ 
মিথ্যা; এবং চোখে ন। দেখ! গেলেও নামরূপের দ্বার। 
ঘ.চ্ছাধিত ও লামরূপের ঝুলে সতত সমানভাবে জআব- 
স্থিত অমৃত বস্ততত্বই সত্য, এইরূপ. অগত্যা বলিতেই 
হয়) ভগবদ্গীতাতে “বঃ সর্বেধু ভূতেবু নশ্যৎল ন 
বিনশ্যতি" ( গী. ৮. ২৯) ১৩.২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ 
সমস্ত পদ্যার্থের নামরূপাত্মক শরীর লোপ পাইলেও যাহ! 
লোপ পায় না তাহা অন্ধর ব্রন্ম--ব্রত্মের এইরূপ থে 
বর্ণন। কর! হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে। 
মহাভারতে নারারণীয় কিংব। ভাগবত ধশ্মের নিরূপণে, 
“যঃ স সর্বেধু ছুতেঘু”, ইহার বদলে “ভূতগ্রামপরীরেঘু* 
এইরূপ পাঠভেদে এই প্লোকই পুরর্ধাার আপিয়াছে (মভ।' 
শীং, ৩৩৯, ২৩)। সেইন্পপ আবার, গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ১৬৩ ও ১৭ প্লোকের তাৎপর্যযও ইহাই। 
বেদান্কে "অলঙ্কার? মিথ্যা এবং 'সুবর্ণ” সত্য এইরূপ 
খন বল। হয়, তখন অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংব 
প্রকেবান্জেই মিথ্যা) অর্থাৎ চক্ষুর আগোচর, অথব! 
বাঁটাছে গি্টী কর! অর্থাৎ উহার মুলেই অস্তিত্ব নাই 
এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইযে না। মখ্য” শব এইস্থানে 
পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ উপরকার বাছছ্য 
দৃশ্য পদস্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, আত্যত্তরিক তাত্বিক দ্রব্যের 
জক্ষণসন্থন্ধে প্রযুক হয় নাই। কারণ, তাত্বিক ভ্রব্য 
চিরকালই সত্য, ইহা! মনে রাখিতে হইবে। পদার্থমাত্রের 
মামরূপাত্ক আবরণের নীচে মুলদেশে কি তত্ব আছে 
বেদান্তী তাহাই দেখেন ? তত্বজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত 
তাহাই । ব্যবহারে ব/মর। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, 
ফোন গহন! গড়াইবার জন্য আমরা নেক মন্ভুরী দিলেও 
আপৎকাঁলে সেই গহন। পোজারেক্স নিকট বিক্রয় 
করিবার সমর, পোদ্দার আমাদিগকে ল্প$ এই কথ 
বলে যে “গহন। গড়াইতে তোলা-পিছু কত খরচ! হুই- 
পাছে আমি ত1 দেখিব না; তুমি এই গহন! যদি 
সোনার দরে দাও ত কিনিব 1” ধেঘান্তের পরিভাধায় 


এই বিচারই ব্যক্ত করিতে. হইলে “পোন্দারের চোখে 


গন! মিথ্যা ও গহনার সোনাটাই লত্য”” এইরূপ 
বলিতে হয়। নূতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় 
উক্ত গৃহের নুন্দর আকার ( রাপ.), অথব! সুবিধাজনক 
রন! ( আকৃতি ) কক্সিতে কত খরচ! হইয়াছে সে দিক 
লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমস্লা ও কাঠের দামে 
জামাকে বিক্রয় কর়। খরিঙ্গার এইনীপ বলিয়া খাকে। 


১৩৩ 


ন্জরূপান্মক জগৎ মিথা। এবং অন্ধ সত্য বেদাত্তের 
এই উক্তিন্ন অর্থ উক্ত ঢৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপ- 
লন্ধি হইবে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ ঢঞ্গে 
দেখ! যায় না এরূপ অর্থ গ্রহণ করিবে না; একই 
ভ্রব্যের নামরূপের ভেদে উৎপক্ন জগতের অনেক 
স্থলকত কিংবা কালকত দৃশ্য নশ্বর অতএব নিথ্য।। 'এবং 
এই সমস্ত নামরূপায্মক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত 
অবস্থিত অবধিনাশী ও অপরিবর্কনীয় দ্রব্ই নিত্য ও 
সত্য, ইহাই তাহার প্ররুত অর্থ। পোদ্দারের নিকট 
গোট, তাবিজ, বাছুবন্দ, ছায় প্রভৃতি গহনা মিথ্যা 
শাবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে 
স্বর্ণকার, তাহার কারখানায় মূল এক ত্রব্যেরই ভিন্ন 
ভিন্ন নামরূপ দিয়। তাহার সোনা) পাথর, কাঠ, জল, 
বায়ু প্রভৃতি, লমস্ত গহনা গড় হয় বলিয়া বেদাস্ী 
পোদ্দার অপেক্ষা আরও কিছু বেশী তলাইয়৷ সোন।, 
রূপ! কিংবা! পাথর . প্রসূতি নামন্বপকে গ্রছনারই ন্যান্ 
মিথ্যা জানির। এই সমন্ত পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য 
অর্থাৎ বস্ততত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্ততত্বের নামরূপ আদি কোন 
গুণই না থাক প্রযুক্ত উহ! নেত্রার্দির গোচর কখনই 
হইতে পারে না। কিন্তু চক্ষে না দেখিলেও, নাকে 
আত্বাণ না করিলেও, হাতে স্পর্শ না করিলেও অব্যন্ত- 
ন্ূপে তাহা থাকেই, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা! 
যায় শুধু নহে, কিন্তু অগতে যাহার কখন পরিবর্তন হয় ন 
এমন একটা কিছু:বাহা আছে তাহাই সত্য বস্ততব, 





 এরূপও নিশ্চয় করিতে হয়। ইহাকেই জগতের মুল সভ্য 


বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, বেদাত্তশাঙ্ত্রের এই শব্দের 
পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্যনা করিয়। কিংবা আমর 
এই শব্দের যে অর্থ মনে করি তাহ। হইনে .তির অর্থ 
হইতে পারে কি ন। ইহ দেখিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়। 
"আমাদের চোখে প্রত্যক্ষদৃত অগতও বেদাত্তী মিথ্যা 
বলে, এর উপ্রায় কি?” এই কথা বলির কতকগুলি 
অন্ঞ বিদেশী এবং হ্বদেশী পশ্ডিতগ্মন্য লোকও অন্বৈত 
বেদাস্তের প্রতিবাদ করির! থাকেন। কিন্তু যাক্ষের 
উঞ্রি অনুসারে বলিতে পারি বে, অন্ধ যেস্তস্ত দেখিতে 
পায়ন! তাহা! কিছু স্যন্তের দোষ নহে! নিত্য 
পরিবর্তনশীল অতএব নখর নামরূপ সত্য নহে; 
ষে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থানী তথ্য দেখিতে চায় তাহার 
দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াইয়। নামরূপের বাহিরে যাওয়া চাই, 
ছান্দোগা (৬.১ ও ৭. ১), বৃহ্দারপ্যক (১, ৬. ৩), 
মুণ্ক (৩. ২, ৮), এবং প্রশ্ন (৬. ৫) গ্রস্থৃতি উপনিষদে 


ইহ। বারদার উক্ত হুইয়াছে। এই নামরূপকে কর্তে 


তত্ববোধিনী পত্রিকা! 


২৭ ক্স, ১ম ভাগ 





(২, ৫) মুণ্ডক ০ ২৯ ্রস্ৃতি উপনিষদে “আবিদ? 
এবং শ্বেতাখতরোপনিষদে “মারা নামে কথিত কই- 
য়াছে। ভগবদ্গীতার “মারা” “মোহ? “অজ্ঞান এই 
সকল শবের দ্বার! এ অর্থই বিষক্ষিত। জগতের আরস্তে 
যেকিছু ছিল তাহা! নামরূপবর্জিত অর্থাৎ নিগুণ ও 
অব্যক্তছিল ; পরে তাহ! নামরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যস্ত: 
ও সগ্চণ হইয়া! পড়িল (বু. ১, ৪. ৭7 ছাং. ৬. ১, ২, ৩)। 
তাই বিকারী কিংবা! লশ্বর নামরূপকেই “মায়া, সংজ্ঞ। 
'দিয়া এই সগুণ বা দৃশ্য জগৎ এক মুল দ্রব্যের অর্থাৎ 
ঈশ্বরের মায়ার খেলা কিংবা লীল। এইরূপ বল! হয়। 
এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অবাক্ক 
হইলেও উহা সবরজতষোগুণী অতএব নামরূপের. দ্বারা 
যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (৮ ম প্রকরণে 
বর্ণত ) ব্যক্ত বিশ্বের যে উৎপত্তি বা! বিস্তার, তাহাও 
সেই মায়ার সগ্ডুণ নামরূপাত্মক বিকার । যে কোন গুগই 
ৰল, তাহা ইন্দ্রিযগোচর সুতরাং নামরূপায্মক হইবেই 
হইবে । সমস্ত আধিভৌতিক শান্ত্রসমুহও এইরূপ 
মায়ার গণ্ভীর মধ্যে আসে । ইতিহাস, ভূজ্ঞান, বিছ্যাৎশান্ত, 
ৰসাঘনশান্ত্র, পদার্থাবজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শান্্ ধরন! 
কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আঁলোচন! করা হই! 
থাকে তাহ! সমস্ত নামরূপেরই অর্থাৎ কোন পদার্থের এক 
নামরূপ চলিয়! গিয়া সেই পদার্থের অন্য নামরূপ কি 
কারিয়া হয় তাধারই বিচার-আলোচনা করা হুয় | উদা- 
হরণ যণা, যার নাম জল তাহার বাম্প নান কখন্‌ ও 
কিরূপে আসে, কিংবা! এক কুচকুচে কালে! জাম হইতে 
টি সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের বং (র্নপ) 
কি করিয়। হয় ইত্যাদি নামরূপের ভেদেরই বিচার এই 
শন্ত্রেকর! রা থাকে । তাই, নামরূপের মধ্যেই মগ্ন এই 
শাস্ত্রের অত)টির দ্বার! লামরূপের বাহিরে অবস্থিত সত্য 
বস্তর জান হইতে পারে না। যেব্যক্তি সত্য ব্রহ্মবস্তর 
অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমম্ত,আধ- 
ভৌতিক অর্থাৎ নামরূপাঝ্ক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়! যাইতে 
£ইবে, ইহা! সুম্পষ্ট। এবং এই অর্থ ছাচ্দোগা উপনিষদের 
সপ্ুম অধ্যায়ের প্রারভিক কথার মধ্যে ব্যক্ত কর! হুই- 
রাছে। কথারভ্তে নারদ খষি লনৎকুমার অর্থাৎ স্কন্দের 
নকট গিপ়া আমাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেও”, 
এইরূপ বলিলেন ঃ. তখন সনৎকুমার "তুমি কি শিখিয়াছ 
আগে বল তার পর আমি বলিব” এইরূপ প্রশ্ন করিগেন। 
নারদ বলিলেন “আমি খগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস 
পুঝাণরূপী পঞ্চম সমেত সমম্ত বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, 
তর্বশান্ত্ঃ কালশাস্ত্ নীতিশাস্ত্র, বেদাঙগ, ধর্শশশাস্্র, ভূত- 
বদ্যা, ক্ষত্রবিদযা, নক্ষঞরবিদ্যা, সর্পদেবজনবিদ্যা প্রস্ভৃতি 
সমন্তই শিক্ষ। করিয়াছি; কিন্তু তাহার ছানা আন্মজ্ঞান 


টি 


হয় নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার নিকট আসিরাছি 1৮. 
তাহাতে সনৎকুমার “তুমি বাহ! কিছু শিখিরাছ তাহা 
সমস্ত নামক্ধপাধ্মক, প্রকৃত ব্রহ্ম এই নাম বর্গের অতীত" 
এইরূপ উত্তর দিয়! পরে ক্রমে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ 
সাংখ্যদিগের অব্যন্ত প্ররুত্ির অতীত কিবা বাপী, 
আশা, সঙ্ল্প, মন, বুঝি (জ্ঞান ) ও প্রাণ-_-ইহাদে রগ 
বাহিরে এবং ইহাদের খুব উপরে যে পরমাগ্মারূপী অমৃত 
তব্ব নারদকে তাহারই সহিত পরিচন্ন করাহয়। দিলেন। 
নামরূপের অতিরিক্ত মানব-ইন্ত্রিয়ের আর কিছুরই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ন। হইলেও এই অশিত্য নামরপের আব- 
রণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত এইরূপ কোন 
কিছু নিত্য দ্রব্য অবশ্যই থাকিবে এবং তত্প্রযুক্তই সনন্ত 
জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের থারা হহগ! থাকে, 
ইহাই উপার-উক্ত ধিচার আলোচনার তাৎপধ্য । যাহা 
কিছু জ্ঞান হয় তাহ! আত্মার হহয়। থাকে, তাই আত্মা 
জ্ঞাত) এহ জাতীয় যে জ্ঞান হয় তাহা! নামরপাত্মক 
অগতেরই জ্ঞান; তাহ, নামরপাত্বক বাহ্য গগতছ 
জ্ঞান (মভা, শাং. ৩০৬. ৪০) এবং এই নামরপ।- 
আক জগতেগ মুগে যেশকছু বস্ততত্ব আছে তাহাছু জ্ঞের। 
এই বগীকরণ স্বাকার করিয়া! ভগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে 
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা এবং জেয়কে ইন্জ্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্গ 


'( গী, ১৩. ১২-১৭ ) বল। হইয়াছে এবং পরে জ্ঞানের তিন 


ভেদ কগিয়। ভিন্নত্ব কিংবা! নানাত্বেগ্ দ্বারা উৎপন্ন জগং- 
জ্ঞানকে রাএপিক এবং শেষে নানাত্বেন যেজ্ঞান একত্ব 
রূপ হুইতে হয় তাহাকে সাত্বিক জ্ঞান বল হ্হয়াছে 
(গী, ১৮- ২০১ ২১)। এহ সম্বন্ধে কেহ কেহ এইপ্প 
তর্ক করেন যে, জ্ঞাতা, .জ্ঞন ও জ্ঞে এইরূপ ত্রিবিধ 
ভেদ করা ঠিক নহে; আমাদের যাহা! কিছু জ্ঞান হয়, 
এই জগতে তাহ। হহতে ভিন্ন আগ কিছু আছে এরূপ 
বলিব পক্ষে আমাদের কোন প্রম্ণ শাহ। গক 
থোড়। প্রভাত থে সকপণপ বাহ্য বস্তু আমর! পোৌখতে 
পাই তাহ! আমাদেরই জ্ঞান) এবং এই জ্ঞান সত] হছুলেও - 
তাহা কি কারয়া উৎপন্ন হইল বুঝাইবার অন্য আমার 
জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না; এই জ্ঞান 
বাতাত বাহ্য পদার্থ বলিয়া! কোন স্বতন্ত্র বস্ত এছে কিংবা 
এই সকল বাহ্য বস্তর মূণে অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ব আছে 
এরূপ বলিঠে পার! যায়না । কারণ ল্ঞাতা ন। থাকলে 
জগত থাকে কোথায়? এই দৃষ্টিতে বিচার কারলে,' 
জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞের ইহাদের মধ্যে জ্ঞে্র এই তৃতীয় 
বর্ণ থাকে না; জাত ও তাহার জ্ঞান এই হই শুধু বাকা 
থাকে ; এবং এই যুক্তিবাদকে আর একটু দুরে লহয়! 
গেলে “জ্ঞাত।+ ব৷ “দ্রষ্টা”, ইহাও একগ্রকারের জ্ঞান হয়, 
তাই শেষে জ্ঞান ঝতীত আর কোন বস্তই অবশিষ্ 


ভাগ, ১৮৪১ 





ইহাকে  ধিজ্ঞানবাদ” ব বলে; এবং ইহাকেই 
যোগাচ।কপনস্থী বৌদ্ধের। প্রাণ বলিয়। ধরিয়াছে ; জঞাতার 
জান ব্যতীত স্বতন্ত্র জন্য কিছুই এই জগতে নাই? 
অধিক কফি, জগতই নাই, যাঁহ। কিছু আছে তাহ! 
মন্ধয্যের জ্ঞান, এইরূপ এই মার্গের বিঘ্বানের! প্রতি- 


শাকে ন1। 


পাদন করিক়াছেন। ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যেও 
ছিউমের ন্যায় পণ্ডিত এই প্রকার মতের অগ্রণী । কিন্ত 

বেদাস্তীদিগের নিকট এই মত মানা নছে; বাদরায় পাচাধ্য 
হেদাস্তহুতে ( বেশ, ২, ২, ২৮-৩২ ) এবং শ্রীমৎ শক্ষরা- 
চাধ্য উক্ত হ্বব্রসমূছে ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন । 
যস্তুয্যের মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারও শেষে মনুষা জানিয়া 

থাকে, ইহা মিথ্যা নহে; এবং ইহাকেও আমর! জ্ঞান 
বলি। কিন্তু এই জান ব্যতীত যদি অন্য কিছু না থাকে, 

তবে “গরু” এই জ্ঞান ভিন্ন, “ঘোড়া” এই জ্ঞান ভিন্ন, 
আমি” এইজ্ঞান ভিন্ন, এইরূপ ভ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যেও 
ধে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে তাহার কারণ 
কি? জন হইবার মানপিক ক্রিয়া সর্ধঞ্র একই মানি- 
লাম; কিন্তু তত্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়। 
ইস্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল কোথ। হইতে ? শ্বপ্রঙ্গতে র 
ন্যায় মন আপনা হইতেই আপন মর্জি অন্থসারে জ্ঞানের 
এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদি বলেন, তাহা 
হইলে ম্বপ্রন্গৎ হুইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে 
একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহার 
কারণ বলিতে পারা যায় ন।। (বেস, শাং ভা ২ ২ 
২৯.) ৩, ২.৪) তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন 
বন্ধ নাই, '্রষ্টার মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্মাণ 
করে এইরূপ বপিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার “আমার মন" অর্থাৎ 
“আমিই স্তস্ত' কিংবা “আমিই গঞ্চ' এই রূপ “আমি-পুর্বক' 
সমস্ত ভ্ঞান হওয়া! চাই। কিন্তু তাহা না হইয়া, আমি 
পৃথক, স্তন্ত গরু প্রসূতি পদার্থও আম! হইতে ভিন্ন, যখন 
এইক্লপ গ্রশীতি সকলের হুইয়। থাকে, তখন দ্রষ্টার মনে 


সমন্বয় কর! যাইবে ? এই পর্নের উত্তর ই দেওয়া 
হইয়াছে । আচার্য্য বাহ জগৎকে বধন মিথ্য! কিংবা 
অসত্য বলেন তখন বাহ্যব্গতের দৃশ্য নামক্ষপ অসত্য 
অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে । কিন্তু 
নামরপাস্ক বাহ্য দৃশ্য মিথা। হইলেও তাহার মূলে কোন 
প্রকার ইন্ত্রিয়াতীত সত্য বস্তু আছে,._-উতীর দ্বারা এই 
সিদ্ধান্তের কোন বাধ! হয় না। সায় কথা,ক্ষেএক্ষেত্রজ্ঞবিচায়ে 
যেমন এই সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে বে দেহেজ্িঘাদি নশ্বর 
নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মত আছে 7--পেইয়প 
নামরূপায্মক বাহ্য জগতের মুলেও কোন নিত্য আত্মতন্ব 
আছে, এইরূপ বলিতে হয়। তাই, দেহেজ্রিয় ও বাহ্‌ 
জগৎ এই হয়ের নিত্য পরিবর্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা দৃশ্যমান 
বন্তর মূলে হইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সত বস্ত মাচ্ছা- 
দিত হইয়। আছে, এইরূপ বেদান্ত-শাস্্র নিগ্ধারণ করিয়া" 
ছেন। ইহার পরে.ছুই দিকের এই যে ইহা নিত্য তত্ব, 
বিভিন্ন কি একরূপ এই গ্রশ্ন আসে । কিন্তুইহার বিচীর 
করিবার পূর্ববে, অনেক সময় এই মতের অর্ধাচীনতা 
সন্বদ্ধে যে আপত্তি কর! হয় প্রথমে তাহার একটু বিচার 
করিব। 

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ বেদান্ত- 
শাস্ত্রে অভিমত না হইলেও, চক্ষুর গোচর বাহ্গতের 
নামরূপাত্মক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার মুলদেশে যে 
অব্যয় ও:নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শক্করাচার্য্যের 
এই মত-_যাঁহাকে মায়াবাদ বলে_-প্রাচীন উপনিষদ 


| বর্ণিত না থাকা৷ প্রযুক্ত উহাকেও বেদান্তপাপ্রের মূল-ভাগ 


মানিতে পার! যায় না। কিন্তু উপনিষদ মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিলে এই আপত্তি যে, ভিত্বিহীন ইহা যে- 
কোন ব্যক্তির সহর্দে উপলব্ধি হইবে । হচ্ছ প্রথমেই 
বলা হইয়াছে যে, “সত্য, শব্দ লাধারণ' ব্যবহারে চক্ষুর 


| গাচর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এহঞন্য “সত) শবের 


এই ধ্যবছারিক অর্থ লইয়াই উপনিষদের কোন কোন 


উৎপন্ন সমন্ত জ্ঞানের আধারভূত বাহ্যগতে অন্য কোন | স্থানে চক্ষুর গোচর নামরূপাত্মক বাহা পদার্থকে “সতী, 
স্বতন্ত্র বাহা বসন্ত অবশ্যই থাকিবে, এইক্প শক্ষরাচার্য্য | এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে “অম্বৃত 
সিন্ধান্ত করিয়াছেন (বেস, শাংভা' ২. ২২৮ )। কাণ্টের | নাম দেওয়! হইয়াছে । উদ্দাহরণ যথা, বৃহদারপ্যক 
মতও এইরূপ ; জাগতিক জনলাভের জন্য মন্তুষ্যের বুদ্ধির | উপনিবদে (১. ৬. ৩) “তদেতৎ অমৃতং সত্যেনছন্নং 

একীকরণ অপরিরার্য্য হইলেও, এই জ্ঞানকে খুদ্ধি একে- | এই অমৃত সত্যের দ্বারা আচ্ছাদিত-_এইরূপ ও 
ৰারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিরাধার কিংব। নুতন উৎপন্ন করে ন! | অন্বৃত ও সত) এই ছুই শন্দের “প্রাণো বা অমুতং নামরপে 
তাহ। সর্বদাই জাগতিক বাহ্য বস্তর অপেক্ষা করে, এইরূপ, | সতাং তাভ্যামরং প্রাণস্হনঃ"--প্রাথ অমৃত এবং দামনধপ 
তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন । এইস্থানে কেহ প্রশ্ন করিস্ে | সত্য, এবং এই নামনূপ সত্যের ঘর প্রাণ মাচ্ছাদিত-- 
পারেন যে, “কিছ! শঙ্ষরাচাধ্য একবার বাহ জগৎ মিথ্যা. | এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এখানে "প্রাণের" অর্থ 
বলেন এবং পুনরায় বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করিবাগ সমর | প্রাণস্বরূপ পরব্রহ্ম । পুবের ইহা হইতে দেখা যায় যে, 
সেই বাহ্য- জগতের অস্তিত্বই ষ্টার অগ্ডতিত্বেরই ন্যায় পরবর্তী উপনিষদে বাহাকে 'মথা। ও “সত্য বলা 
সত, এইরপ প্রতিগাঘন করেন ! কেমন করিয়! ইহার হইছে তাহারই অঙন্ুক্রমে সত্য ও অমৃত এই+নাম 






১২৩০৪ 


. ছিলি কোন কেন স্থানে এই অমৃতকেই 'সভ্যন্য সাং. 
চচ্ছুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সভ্য (বু ২. ও. ৬.) 
পাইর়প বল! হইয়াছে । কিন্তু ইহা! হইতেই উক্ত আপত্তি 
সিদ্ধ হয় না, উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর 
গোচর অগৎকেই সত্য বল। হইয়াছে-কারণ। বৃহদারণ্য- 
কেই শেষে আত্মরপ পররব্দ্ধ ব্যতীত অন্য সমস্ত 'আর্তম্‌, 
অর্থাৎ নম্বর এইরাপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । ( বৃ 
৭২) ) জগতের মূল তত্বের অন্বসন্ধান বখন প্রথম 
আরস্ত হয়, তখন চচ্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই 
সত্য মানিয়া লইয়া তাহার অভ্যন্তরে অন্য কোন্‌ সুন্ম 
সত্য লুকায়িত আছে তাহার অন্সন্ধান হইতে লাগিল। 
কিন্ত পরে এইরূপ দেখা. গেশ যে, যে দৃশ্য অগত্তের 
রূপকে আমরা সত্য বলিয়া! মননে করি, তাহ! আদলে 
নশ্বর এবং তাহাহ গভান্তরে কোন অবিনশ্বর ব 
অন্ধৃত তত্ব আছে। ছুর়ের মধ্যে এই তেদ যেমন বেষন 
আঁধক ব্যক করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেই 
অনুসারে “সত্য ও. “অন্তত এই. ছই শকের স্থানে 
“জ্ববিদ)।” ও “বিদ্যা এবং পরিশেষে «মায় ও. সত্য 
কিংবা! "মিথ্যা ও সত্য” এই পরিভাষা! গ্রচলিত হইল। 
কারণ, “সত্য” শবের ধ্বস্বর্থ 'নিত্যস্থায়ী” হওয়া প্রবুক্ত 
নিত্য পরিবর্তনশীল ও নশ্বর নামরূপকে. সত্য বল! 
উদ্ভরোত্তর অধিরতর সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে 
লাগিল.। কিন্ত এই প্রকারে “মায় কিংবা “মিথ্যা!” এই 
ছই শব্দ পূর্ববাবধি প্রচপিত হওয়। সত্বেও আমাদের চক্ষুর 
গোচর জাগতিক বস্তর বাছা) আবির্ভাব নম্বর ও অসত্য; 
এবং আহার মূলস্থিত “তাত্বিক দ্রব্ই সৎ কিংবা! সতা, 
এই বিচার অভীব প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া! আসি- 
যাছে। খগরেদে “একং সদবিপ্রা বছধা বদস্তি 
(১, ১৬3০ ৪৬3 ১৭, ১১৪ ৫)--্যাছা। মূলে এক এ 
নিত্য (সৎ) তাহাকেই বিগ্র (জ্ঞাতা ) বিভিন্ন নাম দিয়! 
থাকেন-অর্থাৎ এক সত) বস্তই নামরূপের দ্বার! বিভিন্ন 
হয়, প্রতীত এইরূপ কথিত হইয়াছে । "এক ব্রপের অনেক 
রূপ করিয়া দেখান” এই অর্থে খগ্বেদেও “মায়া” শবের 
প্রয়োগ হইয়াছে, “ইন্ত্ো দায়াভিং পুরুরূপঃ. ঈয়তে" ইজ 
নিজের মায়ার দ্বার অনেক রূপ ধারণ করেন ( খা: ৬, 
৪৩, ৯৮ )। তৈতিরীয় সংহিতায় এক স্থলে (তৈ. সং. ৩. 
১, ১৯) এই অর্থেই “মায়া শব্দের প্রয়োগ করা 
হইয়াছে; এবং শ্বেতাখখতরোপনিষদে এই «মায়া' শক 
নামরূপের সন্বন্ধে প্রযুক্ত হুইয়াছে। কিন্ত মায়াশব নাষ- 
রূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাঁখতরোপনিষদের 
কাল অবধিই প্রচলিত হইলেও ইহা তো নির্ববাদ যে, 
নামরূপ অনিত্য কিংব! আ্বাসত্য-এই কল্পন! উহার পূর্বের, 


“মায়া” বন্ধের বিপরীত -অর্থকরিয়! পশষরাচার্ধ্য এই... 


তত্(যোধিনী পত্রিকা 


২৭ কল্প ১দ ভাগ 


করন! নূতন বাহিত্ব কয়েন দাই। প্রীশক্ষরাচার্ধ্যের 
ন্যায় খাহাদের নামরূপাখ্থক জগৎস্বপধপকে 'নিখ্যা' নাছ 
দিবার সাহস হয় না, অথবা গীভায় যেন ভগবান উ. 
অর্থে মায় শবের উপযোগ করিয়াছেন, তাহা! করিতে ইউ 
ধাহারা ভয় পান, তাহার! ইচ্ছা! করেন তো ব্ৃহ্দারণ)ক 
উপনিষদের “সত্য” ও অমৃত শঃর ম্বগ্ন্দে ব্যবহা্থ- 
করিতে পারেন। যাই বলনা কেন, নামন্ধপ “নখ”: 
এবং নানরূপের দ্বার! আচ্ছাদিত তথ 'অ্বত' বা 
“অবিনশ্বর এবং এই ভেদ প্রাচীন বৈদিক কাগ হইতে 
চলিয়া আসিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে কোনই বাঁধা হয় না । 
যাঁক। নামনপাত্মক বাহ্য জগতের পধার্থযাংজের- 
যেজ্ঞান আমাদের. আত্মার উৎপর হয় তাহা উৎপন্ন হইতে 
হইলে আমাদের আত্মার মূলে এবং আন্মার ন্যায় বাহ)” 
অগতের নান! পদার্থের মুলে “করোন-না-কোন কিছু? 
এক বৃলীভূত নিত্য পদার্থ থাক! চাই, নচেৎ এই, 
জান হইতে পারে না-ইহ। স্থির করিলেই অধ্যাত্ম- 
শান্সের কাজ শে হয়না । বাছ্য পদার্থের মূলে 
অবস্থিত. এই নিষ্ঠা বস্তকেই বেদাত্তী 'ব্রষ্ণ বলেন 
এবং সম্ভব হইলে এই ব্রন্দের স্বরূপ নির্ধারণ করাও 
আবশ্যক । সমক্জনামরূপাত্মক পদার্থের মুলে অবস্থিত : 
এই নিত্য: তত্ব. অব্যক্ত হওয়! প্রযুক্ত তাহার স্বরূপ 
নামক্ধপাত্মক পক্গার্থের' ন্যায় ব্যক্ত ওস্থুল (জড়). 
হইতে পারে" না, ইছা সুস্পষ্ট । কিন্তু- ব্যক্ত ও স্থূল পদার্থ 
ছাড়িয়া. দিলেও? মন, স্বতিঃ বাসনা, প্রাণও জ্ঞান 
প্রভৃতি স্থুপ নহে. এমন অনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং. 
ইহা অসম্ভব নহে ঘে, পরব্রঙ্গ৪ তাহাদেরই মধ্যে কোন" 
নাকোন রূপে একটীর-ম্বরূপ বিশিষ্ট কেছ কেহ বলেন 
যে, প্রাণের ও পরব্রদ্ষের স্বরূপ একই | জর্শন পণ্ডিত . 
পোপেনহর,. পরব্রক্ম বাসনাত্মক স্থির করিয়াছেন । বাসন! 
মনের ধর্ম হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রহ্ষকে মনোদয় 
বলা ধাইতে. পারে ( তৈ, ৩৪ )৭। কিন্ত এখন পর্য্যস্ত যে 
বিচার করা হইয়াছে তাহ! হইতে বল! বাইতে পারে যে, 
প্রন্তানৎ ব্রণ? (ত্র, ৩, ৩), কিংবা “বিজ্ঞানং অ্রক্চ' 
(তৈ, ৩. ৫.)--এডজগতের অন্তভূতি নানাত্বের বে জ্ঞান 
এক স্বরূপ হইতে হয় তাহাই ব্রন্থের স্বরূপ । হেগেলের 
সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই। কিন্তু উপনিষদে চিদ্রূপী জ্ঞানের 
ন্যাই সংকে ( অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুর অন্তিত্বের 
সাধারণ ধর্দ বা সত্তানামান্যত্বকে ) এবং আনন্দকেও 
্রক্চঘরূপেরই . অন্তভূক্ত করিয়া ব্রহ্ধ সচ্ষিদানন্দরূপ 
এইকপ- বল! হইয়াছে । ই ব্যতীত অন্য ক্র্ষদ্বয়প . 
হইতেছে, ওকার। ইহার উপপন্তি এইরূপ ৪--প্রথমে 
মস্ত অনাদি বেদ ওুঁফার, হইতে নিংস্যত হইয়াছে ) 
এবং উহা বাহির হইবার পর যেই বেদের নিত্য শষ 





ভাত, ১৮৪৯. 


১৬৫. 





হইতেই পরে ব্রন্মদেষ বেহেড়ু স সবত্ত আগৎ নির্বাণ 


করিলেন (গী. ১৭. ২৩7; ভা, শাং. ২৩১, ৫৬, ৫৮)। 
নেই হেতু গুকার ব্যতীত মুলারন্তে অনা কিছু ছিলনা 
এইরাপ সিদ্ধহুপ্ন | এবং এই জনাই গুকারই প্রকৃত 
বরহ্বগ্বরূপ- ( মাওুক্য,. ১) তৈত্তি: ১৮)। কিন্তপুধু 
অধ্যাক্মশান্তরদৃষ্টিতে বিচার করিলে, পরব্রঙ্গের এই সমস্ত 
স্বযূপ ন্যুনাধিক নামরূপায্মক হুইয়া পড়ে। কারণ, এই 
সমন্ত স্বরূপ মানব-ইন্টিয়ের গোচর, এবং মন্থুধযা এই 
প্রকানে যাহা জানে তাহা নামরূপের গণ্ভীর মধ্যেই 
পড়িয়| বায় । তবে, এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে 
আসাদি, অন্তর-বাহিরে পূর্ণরপে অবস্থিত, একাঝ্মক, 
নিত্য ও অশ্বৃত তত্ব ( গী. ১৩, ১২-১৭) তাহার বাস্তব 
স্বরূপের নির্ণর কি করিয়া হইবে ?. অনেক অধ্যা ত্বশাহ্জ্ঞ 
বলেন যে, আর যাহাই হউক না, এই তত্ব আমাদের 
ইজিয়ের অজ্ঞের থাকিবেই; ক্যান্ট তো এই প্রশ্নের 
বিচার করাই ছাড়িয়। দিয়াছেন। সেইরূপ আবার উপ- 
দিবদেও “নেতি নেতি”-_অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কিছু 
বল! বাইতে পারে ইছ! নহে 7 তাহা ব্রহ্ম ইহারও অতীত, 
তাহা চক্ষুর অদৃশ্য? “যতো বাচে৷ নিবর্তত্তে অগ্রাপ্য 
মনসা সহ”--বাক্যমনের অগোচর--এই প্রকারে পর- 
ব্রদ্ষের অজ্ঞেয স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে । তথাপি এই 
অগম্য অবস্থাতে ও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বার! ব্রহ্গত্বরূপের 
একপ্রকার নির্ণর় করিতে পারে, .ইই! অধ্যাত্মশান্ত্র স্থির 
করিয়াছে । বাসনা, ম্থৃতি, ধতি, আশা, প্রাণ, জ্ঞান 
প্রভৃতি ঘে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বল! হইয়াছে 
তম্মধ্যে অতিশয় ব্যাপক কিনব! শ্রেষ্ঠ কে তাহার বিচার, 
করিয়া এই সকলের মধ্যে যাহ! শ্রেষ্ঠ নির্ধারিত হুইবে 
তাহাঁকেই পরর্রন্ষের স্বব্ধপ মানিতে হইবে। কারণ, 
সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে পরত্রহ্ধ শ্রেষ্ঠ এই বিষয়টি 
নির্ধ্িবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্থৃতি, 
বাসনা, খবতি ইত্যাদি মনের 'ধর্্ হওয়ায় মন ইহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন অপৈক্ষা জান শ্রেষ্ঠ। এবং জান 


বুদ্ধির ধর্ম বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) এবং 


শেষে বুৰ্ধিও যাধাঁর ভূঙা সেই' আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ 
(শী. ৩. ৪২11 ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রকরণে ইহার বিচার কর 
হইয়াছে । বাসনা, মন, প্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের 
মধ্যে বদি আত্ম শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরগ্রদ্ছের স্বরূপও অবশ্য 
তাহাই হইবে ইহ শ্বতই নিশ্পন্ন হইল। 
নিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই ুক্তিবাদই স্বীকৃত হইয়াছে, 


এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন যে, বাক্য অপেক্ষ।. 


মন অবধি” যোগ্য (তস্‌), মন অপেক্ষা! জান, জ্ঞান 


অপেক্ষা 'বল, এবং এইগ্রফার ক্রুশ 'উর্ধে উঠিয়!, 
আত্মা বখন সকল অপেঞ্চ শ্রেষ্ঠ “(ভূষদ্‌) তখন আত্মাই 


ছান্দোগ্য উপ-. 


পরব্রদ্দের প্রকৃত স্বক্পপ। ইংরেজ গরস্থকারদিগেক মধ্যে 
গুণ এই সিদ্ধান্তই শ্বীকার করিয়াছেন।' কিদ্তু তাহার 
যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায়, তাহা এখানে বেদান্তের 
পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব । গ্রীণ বলেন যে, ইঞ্জিয়াদির 
যোগে আমাদের মনের উপর বাহ্য নামরূপের যে সকল 
সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের একীকরণ করিন়| আমাদের 
আতয়ার যে হান উৎপন্ন হয়, তাহার অন্রূপ বাহা 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের যুলেও একত্বের দ্বার! . 
উৎপর কোন প্রকার বস্ত থাকা চাই; নচেৎ আত্ম।র 
একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বকপোলকল্িত ও নিরা- 
ধার হুইয়! বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়! পড়িবে এইরূপ 
গ্রীন বলেন। এই “কোন এক' বস্তুকে আমরা ব্রহ্ম বলি। 
কিন্ত কাণ্টের পরিভাষ স্বীকার করিয়া গ্রীণ তাহাকে 
বস্ততব বলেন_ইহাই ভেদ?-যাহাই বলনা! কেন, 
ধস্ততত্ব (ব্র্ধ)ও আত্মা এই পরস্পরের অন্ব্ধপ 
ছুই পদার্থই শেষে অবশিষ্ট থাকে । তন্মধ্যে "আত্ম! 
মন ও বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইক্জ্রিাতীত হইলেও, নিজের 
প্রভীতিকে প্রমাণ মানিয়া আমরা নির্ধারণ করিয়া! থাঁকি 
যে, এই আম্মা জড় নহে,--ইহ। চিৎরাপী কিংবা 
চৈতন্যরূপী |. আম্মার শ্বব্ূপ এইরূপ নির্ধারিত করিলে 
পর; বাহ্য জগতের অন্তর্গত ব্রদ্ধের স্বরূপ কি তাহা! স্থির 
করিতে হইবে । এই ব্রহ্ম বা বস্ততত্ব (১) আত্ম" 
স্বরাপাত্মক কিংবা (২) আত্মা হইতে তিল্ন শ্বরূপাত্মক 
এই.বিষয়ে ছুইটী মাত্র পক্ষই সম্ভব। কারণ, বর্ম ও 
আত্ম! ব্যতীত তৃতীয় বস্তই অবশিষ্ট নাই। কিন্ত সকলেই 
ইহ। জানে যে, যদি কোনও ছই' পদার্থ ম্বরূপত. ভিন্ন 
হইলেও তাহাদের পরিণাম কিংবা কার্য্যও অবশ্য ভিন 
হুইবে। তাই, পদার্থের পরিণাম হইতেই উক্ত পদার্থ. 
ভিয় কিংবা একরূপ, তাহার নির্ণর আমর! যে কোন 
শাস্ত্রে করিয়া থাকি । উদাহরণ .বথা-.ছেই গাছের মূল, 
ডালপাল!ঃ . ছাল, পাতা, ফু, ফল প্রভৃতি দেখিয়! 
আদর! স্থির করি যে, এ ছইটা গাছ অথবা! তিন্ন । এই 
রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রশয্োগ করিলে, আত্মা ও- বর্ম 
এক-খ্বরূপাস্মকই হইবে, ইকপ. উপলব্ধি. হয়। 
কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের থে সংস্কার মনের 
উপর হয়, আত্মার ব্যাপার সমূহের ঝুলে যে একীকরণ 
সেই একীকরণ এবং এই ভিন্ন ভিন্ন বাছ্য পদার্থের মুলে 
অবস্থিত বন্ততত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম, উক্ত পদার্থসমূহের নানা 
ভাঙ্গিয়। যে একীকরণ করে সেই এবকীকরপ,---এই হই 
মিলিয়৷ পরস্পরের অন্ধরূপ হওয়া চাই, নচেং সমস্ত জ্ঞান 
নিনাধার ও মিথ]! হুইয়া পড়িবে, ইহা উপরে বল! হুই- 
যাছে। একই নমুলার এবং সম্পূর্ণ :এক কি ' অন্যের 
সহিত মিলাইয়া একীকরপকারী তত্ব ছুই স্থানে হইলেও, 





তাহা. পরস্পর হইতে ্ি থাকিতে পারে না; অতএব 
ইহ প্বত'নিদ্ধ ধে, ইহার মধ্যে, আত্মার যেরূপ তাহাই 
্রঙ্ষেরও রূপ ।* সারকথা যে কোন প্রকারেই বিচার 
করা হোক ন1 ফেন, বাছ্য জগতের নামরূপে আচ্ছাদিত 
ব্রঙ্ষতত্ব নানরূপাস্মক প্রক্কতির ন্যাপ জড় তো নহে, 
পরস্ভক বাসনাত্মক অন্ধ,। মনোগয় ব্রহ্ম, ভ্ঞানময় অঙ্গ, 
প্রাগক্রঞ্ধ, কিংব। গুকাররূপী শবব্রঙ্ষ, এই সমস্ত ব্রদ্গ, 
পও নিরপদবীর এবং প্রকৃত ব্রহ্ধশ্বরূপ ইছার অতীত 
ও ইহা হুইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুধ আয্মন্বরূপঃ 
এইরূপ এক্ষণে সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই যে গীতারও 
সিদ্ধান্তও তাহাই ; এইর্প, এই সব্দ্ধে গীতার অনেক 
স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে ম্প&ই উপলব্ধি হয় 
(গী, ২, ২০ 3 ৭ ৫ ) ৮. ৪ ১ ১৩, ৩১) ১৫. ৭. ৮ দেখ) । 
তথাপি বর্গের ও আত্মার স্বরূপ এক, এই সিদ্ধান্ত 
কেবল এই খুক্তিবাদেই আমাদের খষির। যে প্রথমে বাহির 
করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না । কারণ, অধ্যায্ম- 
শাস্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কোন অগ্ুমানই নিশ্চিত 
কর! যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্বদা আত্ম- 
প্রতীতির যোগ হওয়! চাই, ইহা! এই প্রকরণের আরম্ভেই 
বলিয়াছি। তাছাড়া, আধিভৌতিক শাস্ত্রে অনুভূতি 
আগে আসে তাহার পর উপপত্তি জান। হয়, কিংবা 
অনুসন্ধান করিয়া) বাহির করা হয়, ইহ! ত আমর! 
সব্বদাই দেখিতে পাই। এই ন্যায় অনুসারে উপরি- 
প্রদত্ত ব্রদ্গাস্মৈক্যের বুদ্ধিগম্য উপপত্তি বাহির হইবার 
শঠ শত বৎসর পূর্বে আমাদের প্রাচীন খাঁধরা “নেহ 
নানাহত্ভি কিঞ্চন” (বু ৪. ৪, ১৯) কঠ, ৪১১) 
এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাখার মূলে 
চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ব আছে 
( গী. ১৮,২*) এইরূপ প্রথমে নির্ণয় করিয়া শেষে 
বাহ্য জগতের ্লানারূপের ছারা আচ্ছাদত অবিনাশী তত 
এবং আমাদের শরীরাস্তভূ'ত বুদ্ধির অতাঁত আত্মতত্ব এং 
হই একই অর্থাৎ একপদারা, অমর ও অব্যয় কিংবা যে 
তত্ব ব্রঙ্গাণ্ডি তাহাই পিণ্ডি অর্থাৎ মন্ষ্যের দেছতেহ 
অবস্থিত, এই শিদ্ধান্ত আমাদের অন্তদৃষ্টির দ্বারা বাছির 
করিয়াছেন; এবং ইহাই. যাহা কিছু বেদান্তের রহস্য, 
এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবক্য নৈত্রেয়কে, গার্গী 
বাকুণী প্রভৃতিকে এবং জনককে বলিগাছেন (বৃ ৩ 
৫.৮) ৪, ২-৪)। “অহং ত্রক্মান্মি”--আামিই ব্রহ্ম”-ইহা 
যিনি পানিয়াছেন তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এইরূপ 
এই উপনিষদেই পূর্বে বল! হইয়াছে (বৃ. ১, ৪, ১০)) 


বিতর এরা এ রর” াহারএর ৪-5এ- রর, বরা সার 
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ছান্দোগ্য-উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ে বেতকেতুর পিতা! 
অধৈতব্দোন্তের এই ততব্বই অনেক প্রকারে বুঝাই! 
দিয়াছেন । “মাঁটীর এক গোণার কি আছে তাহ! লানিতে 
পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাজ্মক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝ! 
যায় সেইক্ষপ যে-এক বস্তর জ্ঞান হইলে সমস্ত বস্তই জান! : 
যায়,সেই বস্ত আমাকে বল, তদ্িসয়ক জ্ঞান আমার লাই”, 
অধ্যায়ে আরস্তে থেতকেতু আপন পিতাকে এইন্প প্রঞ্থ 
করিলে, তাহার পিত। তখন নদী, সমুদ্র, জলও লবণ 
ইত্যাদি অনেক দৃগ্ান্ত দির। বুঝাইলেন যেঃ বাহ্যঞ্গতের 
মূলে ঘে দ্রব্য আছে তাহা (তৎ) এবং তুমি (ত্বম,) 
অর্থাৎ তোমার দেহাস্তর্গত আত্মা একই-_-“তত্বমসি” ? 
এবং আপনাকে আপনি জানিণে, সমস্ত জগতের মূলে কি. 
আছে তাহ। স্বতই তুমি জানিতে পারিবে । এইন্ধপ 
স্বেতকেতুর পিতা, নুতন নুতন বিভিন্ন দৃষ্টাত্তের দ্বারা 
শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন 7 এবং প্রতিবারেই “তত্ব- 
মসি+,--তাহাই তুমি--এই হ্ত্রের পুনরাবৃত্তি করিগাছেন 
(ছাং, ৬. ৮-১৬)। “তবমসি” ইহাই অন্বৈতবেদান্তের 
মহাঁবাক্যগুপির মধ্যে মুখ্য বাক্য । “যাহা! পিণ্ডে তাহাই " 
্রন্মাণ্ডে* ইহা! উদ্থারব মারাঠী রূপান্তর) | 
(ক্রমশঃ) 


সরা । 
( পুর্ববের অনুবৃত্তি ) 
( কুমার শ্টঅনাথকৃষ্ণ দেব ) 

খক্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ 
মগ্ডল-_নবম--সোমরসের স্তবতিতে পুর্ণ; ইহা 
ব্যতীত অপরাপর মণ্ডলেও বহু উল্লেখ আছে। খক্‌- 
বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি দেবতার প্রতি স্তৃতি- 
মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, স্থলেস্থলে এই চিত্বো- 
ম্মাদক পানীয়ের লোভ দেখাইয়৷ তাহাদিগকে 
যন্তস্থলে আবির্ভৃতি হইবার জন্য আবাহন কর! হই- 
তেছে। দেবতাগণ অমরত্ব পাইবার জন্য এই স্ুখ- 
কর রস পান করিতেন । (৯১০৬৮ ) | 

খক্বেদে বর্ণিত আছে, যজ্ঞদেবত! স্থরেশ্বর ইন্দ্র 
এত অধিক পরিমাণে সোমরস পান করিতেন যে 
তজ্জন্য তাহার উদরদেশ স্ফীত হইয়! পড়িয়াছিল ; 
তাহার মুখে লালাআ্াবের বিরাম ছিল ন]। 

.(খক্‌ ১৮৭ ) 

খক্বেদে রহিয়াছে“ হে সোম, তুমি উদরের 

পীড়া! জন্মাইও না।: (৮1৪৮1১০ ) 


ঠা পর র্‌ টু ৃ হিরা শত ৬ 2 
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১, যজুবেরধেদে একটি আখ্যান' আছে ত্বষ্টাপুক 
বিশ্বরূপ সোময্ত্ত করিতেছিলেন ;  যজ্জ করিতে 
করিতে এত্ত বেশী সোমরস গলাধঃকরণ করিয়া 
ফেলিলেন যে বলির জনা আনীত পশুগুলির গায়ের 
উপর হুড় ড় করিয়া'বমি করিতে লাগিলেন। 

ইহার পর আমরা ফদি বলি, সোমরস- সূরা বা 
মদ্যেরই প্রকারাস্তর, তাহা হইলে কি বড় দোষের 
কথ! হইবে? 

স্থরাপানের ফল কি, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
সোমপানের ফল,কিরূপ: তাহার আভাস পাইলাম । 
তবে স্মৃতি পুরাণের স্থুরারই উপূর এত আক্রোশের 
কীরণ ফি? অমৃত.যদি. হয় সোম, এবং সোমের 
যদি সুরার সহিত এত সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে 
অমুতের.ও স্থরার সম্পর্কটাও কি নিকট হইয়া 
ঈলাড়াইতেছে, না? রাজসূয়. বজ্ধে, ক্ষত্রিয় রাজার 
স্থরাপানের ঘে মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রে স্থরাকে সোম 
বলিয়। সম্বোধন ' করা হইহাছে । ভন্তরশান্ত্রে মন্যার্থে 
সোম শব প্রয়োগ কর! হইয়াছে-- 

“সগ্থিদা সেবনং কুর্যযাৎ সোমপানং মহেশ্বরি |” 

(উৎপত্তি তন্ত্র) 

এখানে; “সঙ্িদা? অর্থে ভাঙ, এবং সোম অর্থে 
স্থরা।.. বেদে সোম ও. সুরা উভয়েরই উল্লেখ 
আছে-; উভয়ই পীত হইত সন্দেহ নাই। 

বৈদিক শান্্রে স্থুরাপানের বিধিও রহিয়াছে-_ 

“সৌত্রোমণযাত,স্থুরাং পিবে_-সৌত্রামণি যজ্ঞ স্ুরা- 

পান.ক্রিবে--ইহা। শআ্োতবিধি। &% 

শাহ সূত্র মধ্যেও মাধবীক (মহুয়া মদ ), 
গৌড়ী ( তাড়ী রস) প্রভৃতি মদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট ; 

হয়| চলন.ছির বলিয়াই ত উল্লেখ । ূ 
| বৃহস্পতি দেবগুরু ৷ বৃহস্পতিসংহিতাতে রহি- 
য়াছে- 

“সৌত্রামণ্যাং তথা মদ্যং আতো৷ ভক্ষ্যমুদাহৃতম্‌ ॥ 

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ বৌধায়ন ও কাত্যায়ন সুত্র- 


মধ্যে সৌত্রামণি ও রাজসুয় যজ্জে দেবতার ভোগ্য ; 


সরা প্রস্তুতের প্রণালী ও নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । 


« সী-স্তাগবড়ে এই বৈদিক বিধির 
আছে--+"যদ্‌ আণতক্ষে। বিছিতঃ হুরায়াত্তঃ । 
বশ্মাৎ নুরার স্রাণতক্ষঃ অবপ্রাণং স এব বিহিভঃ 
শা জাছে। 

রড 





উপর কলম চালনে। 


ম.পানং। পান পাই, 


৩ 


ঘদিক সৌব্রামপী ও রাজসূর বজ্তে জুয়া অঙ্গ__ 
একটিপ্ীধান উপকরণ । 
খকৃবেদ সংহিতায় মন আছে, বাহ! হইতে বুঝ! 
যায়ে সেই দূর বৈদিক কালেও শৌগ্ডিকালয়: 
ছিল; চশ্মনির্িত পাত্রে ( কুপায় $) স্থুর। রক্ষিত. 
হইত এবং সাধারণ্যে বিভ্রীত হইত। (১১৯১১ 1. 
অতএব সপ্রমাণ হইল, সেক্ষালে দেবতা- 
ব্রাঙ্মণেও স্থরাপান করিতেন । দেবতারা যজ্ঞ 
খাইতেন, খধিরা ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ পাইতেন। 
শুধু যজ্ধে কেন, মুনিখধিরা অন্য সময়েও খাই- 
তেন। স্তুরার প্রতি শুক্রশাপ-ৰিবরণ হইতে বুঝ; 
যায়, অগাধপঞ্চিত- মহুধি শুক্রাচার্য্য নিত্য এত মদ 
থাইতেন, খাইয়া এমন অসামাল হুইয়া পড়িতেন 
যে একদা. মদ্যের সহিত স্বশিষ্য বৃহস্পতিপুত্র 
কচকে উদরস্থ করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। 
( মহাভারত, আদি ৭৬ 3 মণসাপুরাণ । 
শাস্ত্রে দেখা বায়, দেবপত্বীগণও- স্থরাপানে 
বিরত ছিলেন না। হিন্দুর নিত্য-পুজ্য মার্কতের 
চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, স্থরনরবন্দ্যা মহ্যান্তুরমদ্দিনী 
ভগবতী মহামায়া ধনাধিপের নিকট হইতে অফুরন্ত 
স্থরাপান-পাত্র  পাইয়াছিলেন--“অশূন্যং স্থুরয়! 
পানপাত্রং” ॥ মহিষান্থরের সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন 
ঘন ঘন স্থুরাপান করতঃ শ্রান্তি দূর করিতেছেন ; 
ত্রাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ লাল হইয়া! উঠিয়াছে, 
মহ্ষাস্বরের গর্জন শুনিয়া তিনিও হুঙ্কার ছাড়ি- 
তেছেন-_ 
.পগার্জজ গর্জজ ক্ষণং মুট মধু যাব পিবামহ্যম্‌ ।৮. 
(৩৩৬)। বহু পুরাণেও এই উল্লেখ আছে। 
মহাভারত বিরাটপর্বেে যে দুর্গা-স্তোত্র আছে, 
তন্মধ্যে দেবী দুর্গার একটি বিশেষণ---“সীধুপশু- 
₹সপ্রিয়। |” 
দেখা যাইতেছে, দেবীর! পর্যন্ত সুরার স্ফুকি- 
কারক বলকারক গুণ অনবগত ছিলেন না। শুধুই 
কি দেবীর! ? 
কোন কোন পুরাণে স্থানে স্থানে রাজমহিষী ন! 
বিশিষ্টা রমণীর বারুণী বা মাধবাক আসবে রতি 


* স্বামীজীর টীকা) দৃষ্ট হইয়া থাকে । অনেক স্থলে তাহার কুফল 


প্রদ্র্শনই উদ্দেশ্য মনে হয়; সকল স্থলে নহে। 


র্ামারণে আমর! দেখিতে পাই,-_-অধোধ্যা 
রাজধানীতে অশোকবন নামে এক রম্য রাজোদ্যান 
ছিল; লঙ্কাজয়ের পর. অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া 
রাজাধিরাজ রামচন্দ্র এই অশোকবনে প্রবেশ- 
পূর্ববক কুস্থমথচিত আস্তরণাচ্ছ্ন আসনে উপবেশন 
করিলেন এবং সীতাকে লইয়া শ্বহস্তে মৈরের় নামক 
বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন । 

উত্তর । ৫২ 
পীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি 
পায়য়ামাস”””- 
তথায় নৃত্যগগীতবিশারদ1 রূপবতী রমণীর! পান- 
বশীভূতা ছুইয়া রামসঙ্সিধানে নাচ-গান দেখা ইতে- 
--গঙ্িয়ঃ পাঁনবশঙ্গতাঃ*, 
ভ্রেতাযুগে সাধারণ স্ত্রীলোক এবং রাজরাণীরা 

পর্যন্ত মদা পান করিতেন। *% 

বশিষ্ঠ এফজম বৈদিক ধষি, বিশ্বামিত্রও এক- 
জন বৈদিক ধষি। রামায়িণে দেখা যায়,রাজধি 
বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ট-আশ্রমে অতিথি হন, মহধি 
বশিষ্ঠ তখন বিশিষ্ঠ অতিধিকে নানা ভোক্ষ্যভোজ্া- 
চর্বব্যচোষ্য-লেহা-পেয় দ্বারা সকার করিয়াছিলেন ; 
তাহার ভিতর মৈরেয় সুর! বাদ পড়ে নাই। 

“ইক্ষুম্মধূংস্তথা লাজান্‌ (মরেয়াংশ্চ বরাসবান্‌।” 
রামায়ণে রহিয়াছে 

ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিতে চিত্রকুট 
যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তিনি সসৈন্যসাষস্তাগ্চর 
তরদ্বাজ খধির-আতিথ্য গ্রহণ করেন ; ইনিও এক- 
জন প্রখ্যাত বৈদিক খধি, তিনি অতিথি সতকায়ের 
পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । নানা উপভোগ. 
সামগ্রীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই---গ্রচুর সয়া, 
মৈলেয় মদা-_মদ্যের দীঘিক পর্যন্ত ছিল-- 
“বাপ্যো মৈরেয়পুর্ণাশ্চ।” নানাবিধ স্থুরা সেবন 
করিয়া সৈন্যসামস্ত মাতাল হইয়! পড়িয়াছিল ; সে 
স্থান হইতে নড়িতে চাহে লাই। 

| ( অযোধ্যা ৯১। 

রামায়ণের সময় স্থুরা যে সাধারণ্যে বিলঙ্ষণ 


রগ সস 
« বহু পণ্ডিত লোকের মত; __রামায়ণ হইতে বুঝ। যায়, বাল্সীকি 


ছয় কাণে গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন। উত্তর কাণ্ড পরে সংযোজিত । 
তাহা ধদি হয়, লীতাদেবীর ম্থরাপান আল রামারণে নাই ধরিয়া 
রওয়।ই বর্তবা। বাজ্মীকির়ামায়ণ মধ্যেও প্রক্ষিপ্ত কথাও আছে, 
হখ। রামার়ণে বুদ্ধঘেবের উদ্লে়! . (অযোধা। ১৯৪1৩৪। 


তন্ববোধিদী পত্রিকা 


২০ কা, ১ তা? 





প্রচলিত ছিল এবং দেবনৈবেদ্যরূপে উপকল্লিত 
হইত, তাহার প্রমাণ আছে । 
ভরত যখন.রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে ফিরাইতে 
অক্ষম হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
রাজধানীর প্রীহীনতা। লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন-- 
“বরুণীমদগন্ধশ্চ মালাগন্ধশ্চ মুচ্ছিতঃ | 
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমস্ততঃ ॥” 
(অযোধ্যা ১১৪। 
রামের বিরহে অযোধ্যা নগরীতে বারুশীমদগন্ধ 
মাল্যগন্ধ, চন্দনঅগ্ুরুগন্ধ কৈ আর চতুর্দিকে, 
প্রবাহিত ছইতেছে না? 
ভরত ছুঃখ করিয়। বলিয়াছিলেন-_মদ্যপানের 
অবসানে ভগ্নপাত্র-পরিবৃত, মব্যপায়ী-বিবর্জিত 
ংস্কত পানভূমির যাদৃশ দশ! ঘটিয়। থাকে, রাম- 
বিহনে অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা! ঘটিয়াছে-_. 
প্ল্রীণপানোত্তমৈ ভরঁগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্‌। 
হতশৌগুামিব ধস্তাং পানভূমিমসংক্কতাম্‌॥ 
( অ ১১৪। 
সীতাদেবী রামের সহিত বনগমন কালে যখন 
গঙ্গ। পার হইতেছেন, তখন ভাগীরথী দেবীকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন-_“দেবী প্রসঙ্গা হউন, 
যখন আমরা ফিরিয়া আসিব, তখন সহজ কলস 
স্থুর৷ ও পলান্ন ছারা আপনার অর্চনা করিব ।”স 
“্রাঘটসহতরেপ মাংসভৃতৌদনেন চ।” 
( অযো ৫২। 
দীতাদেবী যমুন। উত্তরণ কালে কৃতাগ্রলি হইয়া 
বলিয়াছিলেন,--“হে দেবি, অযোধ্যা নগরীতে 
আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইলে আমি 
আগীনাকে সহজ্ম গে! ও স্থরাপূর্ণ একশন্ক কলস 
দ্বার পূজা করিব ।” | 
প্যক্ষ্যে ত্বাং গোসহত্রেণ ন্ুরাঘটশতেন চ।” 
(অজ ৫৫। 
রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই, কিক্ষিদ্ধ্যায় 
বানররাজেরও পানভূমি ছিল। কিদ্বিদ্ধ্যার পথ 
সকল স্থরাগন্ধে আমোদিত থাকিত-- 
* “মৈরেয়াণ।ং মধুনাঞচ সম্মোদিতমহাপথাম্‌।” 
(কিঃ) 
লঙ্গণ কিছিদ্জায় নুগ্রীব ও বানররাজ্মহিষী 


ভাত; ১৮৪১ 


১৩৯ 





তারাকে মদাপানে মাতাল দেবিয়াছিলেন__“স! 1 


প্রদ্থলস্তী মদবিহবলাক্ষী” (এ) 

লঙ্কার পানভূমির সুদীর্ঘ বণনা! আছে, মনোরম । 
“তথায় কোথাও স্বর্ণকলস; কোথাও মণিময় ও স্ফটিক 
পানপাত্র, এঁ সমস্ত স্থুরায় পূর্ণ ; কোথাও কামিনীগণ 
অতিপানে বিহ্বল হুইয়া পড়িয়া আছে.....**.. ৮ 
ইত্যাদি, আর-_. 
পদিব্যাঃ প্রসঙ্গা বিবিধাঃ স্ুরাঃ কৃতন্থরা অপি। 
শর্করাসব-মাধীকাঃ পুষ্পাসব-ফলাসবাঃ। 
বাসচুণৈশ্চ বিবিধৈঃ সহটান্তৈ স্তৈঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌।” 

(সু১১) 
নানান রকম সুরা । 

দেখা বাইতেছে, রামায়ণের সময় (রামরাজত্বের 
কালে ?) মদের খুব রেওয়াজ ছিল। প্রজাসাধা- 
ব্রণের ত কথাই নাই, ( নদী ) দেবতা, বড় বড় মুনি 
ধধষি রাজ। রাণী রাক্ষস বানর স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
স্থরাতক্ত ছিলেন । 
এক স্থলে সুরাপানের নিন্দ৷ আছে, দেখাইয়! 
দেওয়! কর্তব্য । লঙ্গনণ স্থগ্রীবকে মাতাল দেখিয়৷ 
তিরল্ষার করত বলিয়াছিলেন-_ 

*“ন হি ধশ্মার্থদিদ্ধ্র্থং পানমেব প্রশস্যতে | 
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধন্মশ্চ পরিহীয়তে ॥ (কি ৩৩) 
ধশ্ম ও অর্থ সিদ্ধিবিষয়ে, স্ুরাপান প্রশস্ত নহে; 
যেহেতু স্থুরাপানে ধর্ম অর্থ ও কাম---এই ত্রিবর্গের 
ছানি হুইয়। থাকে। 
রামায়ণে এ উপদেশ অরণ্যে রোদন। 
মহাভারতের দিকে চক্ষু মিলাইলে আমরা 
দেখিতে পাই, মহাভারতের প্রধান চরিত্র ভুইটি-__ 
গ্রক ও অর্জুন উভয়েই স্থরাপান্‌ করিতেন, এমন 
কি মাতাল হুইয়৷ পড়িতেন। মহাভারতে রহি- 
মাছে. 

“সঞ্জয় কহিলেন,--আমি সেই স্থানে উপনীত 
হইয়! দেখিলাম, বান্থাদেব ও অজ্ঞুন উভয়ে মধুপানে 
মত্ত; চন্দনচর্চিত এবং মালা, উত্তম বন্ত্র ও দিব্য! 
ভরণে ভূষিত হইয়া, অনেক-রত্ব-শোভিত, বিবিধ 
আন্তরপ-মগ্ডিত, কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া 
আছেন; এবং কেশবের চরণযুগল অর্জুনের উৎ- 
সঙ্গে এবং অর্জুনের এক চরণ দ্রুপদনন্দিনীর অঙ্কে 
ও জন্যচরণ সত্যকামার অন্কে আরোপিত জাছে- 


“উভৌ৷ মধবাসবক্ষিপ্তো। উত। চন্দন-চর্চিতৌ৷ । 
উদ্ভে। পর্যস্ব-রথিনৌ দুষ্ট মে কেশতাঙ্জুনৌ ॥৬ 
... উদ্যোগযানসন্ধি । ৫৮ 
_ মহাভারতের সময়ে স্্রীলোকেও যে মদ্য পান 
করিতেন, তাহার প্রমাণের অসস্তাৰ নাই ১ 
বিরাট-রাজমহিষী সথদেষ্চ। কীচককে কহিলেন, 
“তুমি পর্বেবাপলক্ষে সরা ও অন্ন প্রস্তুত রাখিও ; 
আমি স্থুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট 
সৈরি্্বীকে প্রেরণ করিব”"-...-ম্থদেষা। প্রৌপদীকে 
আহ্বান করিয়৷ কহিলেন “সৈরিন্ধী, আমি বলবতী 
পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব তুমি 
কীচকের ভবনে গমন করিয়া সত্বর পানীয় আনয়ন 
কর”*.*"**'দৌপদী কীচককে কহিলেন, “রাজ- 
মহিষী আমাকে স্থুর আহরণ করিবার নিমিত্ত 
তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন”********" কীচক 
কহিল-“আমি তোমার নিমিত্ত এক রমণীয় শয্যা 
প্রস্তুত করিয়াছি ; চল এক্ষণে তথায় গিয়া আমরা 
মধুপান করি ।” 
(বিরাট । কীচকবধ ১৫-১৬) 
যেরূপভাবে বিরাটমহিষী স্থরা চাহিয়াছেন 
এবং দ্রৌপদী আনিতে ছুটিয়াছেন, দেখিলে মনে হয়, 
স্থরাপান রাজরাণীদিগের নিত্যকন্মের অন্তর্গত 
ছিল। 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও যে স্থ্রাত্যাগী. ছিলেন না, 
তাহার প্রমাণ রহিয়াছে ;--হুর্য্যোধন যুধিতিরের 
রাজসূয়যজ্ঞের গৌরব বর্ণনা করিতে করিতে হিংসায় 
স্বলিয় পড়িয়া, মাতুল- শকুনিকে বলিতেছেন, 
“অমরাঙ্গনারা যেমন অমরয়াজের নিমিত্ত মধু ধারণ 
করিয়া থাকে, রাজ৷ ধুধিষিরের নিমিত্তও সেইরূপ 
ধারণ করিয়াছিল ।” । ( সভ| ৪৮) 
ইহা রাজন্থ্য়বজ্জের একটা নিয়মপালন মাত্র 
হইতে পারে। 


ভীমসেন যে স্থুরাভক্ত ছিলেন তাহার অনেক 
প্রমাণ আছে। মধ্যম পাগুব পাতালপুরী নাগ- 
ভবনে গিয়া যে আট আট কুগ্ড রস পান করিয। 
নিদ্রাভিভূত হইয়! পড়িয়াছিলেন, তাহা স্থর৷ ভিন্ন 
আর কি হইতে পারে ? ( আদি ১২৮) 
৯ মনব্বী বন্ষিমচন্ত্র তাহার «্রকুষচরিত্রে" এই ঘটন! প্রক্ষিপ্ত 
(মহাভারতে ) বলিয়াছেন। তাহাই সম্তব, কিন্তু আমর! সে বিচারে 


হইব ন|। ভিন্ন পাঠে-_উতৌ মধ্বাসবাক্ষবাবুভো চন্নরূধিতৌ। 
আনো বব ররষন্ধো তু দিব্যাতরণভ্যিত্তৌ ॥ ৫১।৫ 


৪০. 
আরও দেখা যায়, ভীমসেন যুদ্ধযাত্রাকালে 
“অচ্চিত সন্তুষটচি্ড ব্রাঙ্মাপগণকে প্রদক্ষিণ ও অফ্ট- 
বিধ মাঙ্গল্য স্তব্য স্পর্শ পূর্ববক “কৈরাতক' মদ্য পান 
করিলেন। তখন তাহার লোচনযুগল রক্তবণণ ও 
তেজোরাশি দ্বিগুণ পর্িবদ্ধিত হইয়া উঠিল। “পীত্ব! 





টিনার সা: পরাধিবালালাচনা (৮ 
(ড্রোণ ১২৭ ) 
এখানে মব্যপানই যেন নিত্যকর্ম্ম। ূ 
: (ব্রেমশঃ) 


( শ/পঞ্চানন রায়-১৩,বৎসরের বালক ) 
(১) 
দিয়েছে অভয়, 
এ ধরাবাসীরে, 
| শাস্তি-ন্ৃধাধার! ঢালিয়ে। 
আজি নব হর্ধামোদে 
বিশ্ববাসী তাই 
মাতৃপ্রেমে আছে মাতিয়ে |. 
গত চতুবর্ধ যে প্রেম-বিহনে 
"দিয়ে বিসম্ন নিজ পরিজনে 
সহি নান! ক্লেশ ছিল ক্ষুগ্রমনে 
নীরবে জননী স্মরিয়ে। 
দিয়েছে অভয় 
' এ ধরাবাসীরে 
শান্তি সুধা ধার! ঢালিয়ে। 
'মহাকালরূপী 
সে'ভীমপরণ 
ৰ গেছে কোন্‌ দেশে পালিয়ে) 
আজি প্লার়নে:তার 
ধর। অধিবাসী 
আনন্দেতে আছে.মাতিয়ে। 
ধরা এবে হবে শাস্তির আগাঁর 
ভুক্তিবে মানবআনন্দ অপার 
ধরামাঝে হবে সুখ শাস্তি, সার . 
অশান্তি যাইবে ঘুচিয়ে । 
আঞজজি মহাকালরূপী 
সে ভীষণ রণ | 
গেছে কোন দেশে পালিয়ে 


আজি 


আজি, 


আজি 





২০ কর ১ ভাগ 


[যেন তে ১ 
মহাকি-বে 


আজি 
পরয়ের ঝড় . 
গ্রিয়াছে নির্বাণ হইয়ে । 
আজি বীর দর্পে যুঝি 
ন্যায়, ধর্ম দেছে 
অন্যায়ের দর্গ দলিয়ে। 
যাঁদের ব্যগ্র লোনুপরসনা রদ 
জেগেছিল বিশ্বে লয়ে উত্তেজনা! 
বিশ্বে সম্মিলিত ন্যায়বাদী না 
দিষ্নাছে ত। শান্ত করিয়ে। 
মহাবিশ্ব-বক্ষে 
প্রলয়ের ঝড় 
, গিয়াছে দির্বাণ হইয়ে। 
(৪ ) | 
ধনা বিশ্বমাবে রি 
ধর্ম প্রবর্তক ! 
দাও ধর্ম বিশ্বে ছড়ায়ে। 
টুটে যাক বিশ্বে 
অধর্্ম শৃঙ্খল 
ধর্ম দাও বিশ্ব ভরায়ে। 
ভগবান অধর্ম্মের অরি 
: বাজ্কুক এ বিশ্বে ধর্শের বাশরী 
তুমি মাত বিশ্বব্যথহারী 
দাও বিশ্বব্যথ] ঘুচায়ে । 
ধনা:বিশ্বমাঝে 
ধর্মপ্রবর্তক ! 
দাও ধর্ম বিশ্বে ছড়ায়ে ॥. 


আজি 


আজি 
আজি 


ধন্য 
ধন; 


আজি 





রাণাডের-স্থতি কথা |. 
উনবিংশ! পরিচ্ছেদ |. 


সোলাপুরে পীঁড়িত। 
(প্রজ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ), 
১৮৯৩ অন্দে যথন আমর! যোলাপুর-পরিদর্শনে যাত্রা 
করিলাম, তখন প্রথম আড্ড| হইল মাটিতে । হই তিন 
দিবস সেখানে ছিলাম । সেই সময়ের মধ্যে একট! বঙ্ত তা 
দিবার জন্য সেখানকার কতকগুলি লোঁক আসিয়া 
আগ্রহ জানাইল। উনি হা বলিয়! দ্বিতীয় দিনে মাটিতে 
প্রায় ঘন্টা। সওয়া! ঘণ্টা বক্জ,তা! করিলেন ) সেখান হইতে 
আমরা সোলাপুরে গেলাম' । ' সেখানেও এই ক্ষেপে 


লোকেরা: বক্তা দিবার নন্থন্বে এতটা আগ্রহ কেন 





দেই সময়- কি লই 


প্রকাশ করিগেন ( কে জানে! 
আন্দোপন হইতেছিল এবং লোকের দৃষ্টি কোন্‌ বিষয়ের 


দিকে ছিল তাহা! আমার ঠিক মনে নাই) ভারতের 
শিল্প-উদামের প্রগতি ও ব্যবসায় বাণিজোর উপর বেধ 
হয় পেই সময় লোকের তৃষ্টি পড়িয়াছিল মনে হয়। 
কারণ সোলাপুরের খোল! ময়দানে তিন দিন ঘণ্ট।-তিনেক 
বন্তৃত৷ চলিয়াছিল ও শেষদিনে এই বক্তত। ছুই ঘণ্টা! 
সওয়া ছুই ঘণ্টা সমান আবেশের সহিত হইয়াছিল । শেষ 
দিনের বক তা হইয়! গেলে, দেই রানেই খানিকটা নিদ্রা 
হইবার পর [তর পেটে কি একট! ব্যথ! ধরিল; আমি 
গরম জল ভর! থলে দিয়া পেটে শেক দিতে লাগিলাম, গা 

টিপিয়। দিলামঃ আর সচরাচর যেসব ওধধ ভ্বানা ছিল 
সেই সব ওঁবধ দিলাম, তবু পেটের ব্যথা গেল ন1। ব্যথাট। 
অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভোর চারিটা পর্য্যস্ত খুবই কষ্ট 
হইয়াছিল । সকালে ডাক্তার কিলোঙ্করকে ডাকাইপাম । 
তিনি আসিয়া! উষধাদি দিবার পর বাথাট। একটু কমিল, 
কিন্ত একেবারে থামিল না; তথাপি একটা হষইতে 
পাচটা পর্য্যন্ত অসহ্য পেটের ব্যথায় শরীর ও প্রাণ অতান্ত 
অবসন্ন হুইয় পড়িয়াছিল। তাই শ্রাস্তির দরুন একটা 
ক্লান্তি আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটু নিদ্রাও আসিল, 
তাই, অল্প কীজি খাইতে দিয়! ও ওষধ দিয়। আমি সেই- 
খানেই আস্তে শান্তে ওর গা টিপিয়া দিতে লাগিলাম 
এবং “এখন ঘুমট। যতই বেশী হয় ততই ভাল, কারণ 
বিশ্রামের খুবই দরকার, কোন গোলমান না করে চুপ- 
চাপ থাকতে দেও, আমি ঘুমের ওঁধধ দিয়েছি, ঘুম আসলে 
আর কোন ভাবনার কারণ নাই । বিশ্রাম করতে 
দেও ।” এইরপ আমাকে বলিয়। ডাক্তার চলিয়া গেলেন। 
সেই অনুসারে উনি সমস্ত দিনই খুব বিশ্রাম পাইলেন । 
ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শুধু একটু কাজি ও ওঁবধ দিতে 
হইবে। এইরূপে সমস্ত দিন কাটাইয়! রাত্রে বেশ শিদ্রাও 
হইল, সমস্ত দিন গায়ে যে একটু জবর ছিল? তাও শেষ 
রাত্রে ২।৩টার সময় চলিয়। গেপ-যত আলো হইতে 
লাগিল ততই বেশ ভাল বোধ করতে লাগিলেন । তগাপি 
উঠিয়া বাহিরে যাইবার শক্তি ছিল ন; তাই নিকটেই 
পর্দা লাগান হইয়াছিল। সেখানে মুখমার্জনাদি সমা- 
পন করিয়! আবার বিছানায় আপিয়া বদিতেন। আমি 
একটু ভ্ধসাধু ও ধধ দিবার পর, নিকটে যে হাবলদার 
ধাড়াইয়াছিল তাকে “উনি” বলিলেন, “দিরেস্তাধারকে 
ডাকা ও ও কালকের সহির কাগঞ্জ চেয়ে পাঠাও । তদনু- 
সারে সে কাধ্য সম্পাদন করিল । সিরেস্তাদার ও অন্য 
কেরানী সহির জন্য আপন আপন কাগজ লইয়! আঁসিল। 
সেই সমস্ত কাগজের উপর উনি নিত্যান্ুপারে সি করি- 
লেন) এবং প্টাইমৃস” খুলিয়! টেপিগ্রাম পড়িলেন। 
সকালে ভাল আছেন মনে করিয়! পণাচট। হইতে নয়ট। 
পর্যযস্ত যে শ্রম *কর্রেলেন তাহা সন্িলন না । পেট বাথ। 
করিতে লাগিল। পায়ের গুলফ বাকিয়। যাইতে লাগিল 
এবং একেবারে ঠাগু। হহঁয়। আ:সল। নেহইঞ্জন্য গায়ে 
কাপড় মুড়ি দিয়! চুপচাপ করিয়া থাকিতে হইল। ছুই 
ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঠা হইবার পরখ ক্ষোরে ১০৫৬ ডিগ্রী 
আ্বর আসিল। নেজ্র সন্ধ্য/ ৬ট! পর্যস্ত আর নামিল 
না । ইতিমধ্যে ছুইটার সময়, . বোম্বাই হাইকোর্টের জজের 
পদে ও'কে নিযুক্ত কর। হইয়াছে, এইন্ূপ গভর্ণর সাহে- 

৭ 


সপ সপ 


সপ সপ পাস 


বের র নিকট হইতে নিয়ো কর! পত্র আপিন ; সিরে- 


স্তাদার সেই পত্র খুপিয়্। আমার নিকট আনিরা আমাকে 
পড়িয়। শুনাইল এবং এই সংবাদ ও*ষে দিবে মনে 
করিয়া! ছই তিনবার পরদার ভিতর দিয়া উকি মারিল; 
কিন্তু আমি তাকে বারণ করিয়। হাতের ইসার। করিলাম। 
আমার ভয় ধইল, এই আনন্দের সংবাদ জানিতে 
প|রিলে, আনন্দের আবেগে হয়ত অরটা আরো জোরে 
আদিবে । তাই আমি এ হুকুমনাম! ন! দেখাইয়! রাখিয়। 
দিতে বলিলাম; তারপর রাত্রি ১১টার সময় জরটা ছাড়িয়। 
গেল এবং বেশ নিদ্রা আদিল । সকাগ বেলা জাগিয়া তাল 
বোধহইতে লাগিল; তখন শিরেস্তাগারকে এ হুকুমনাম! 
ওকে দেখাইতে বলিলাম ৷ হুকুমনাম! দেখিয়া! গুর মনের 
কোন ভাবাস্তর হইল বলিয়া মনে হইল ন।। খুব সহজ 
ভাবে শিরেন্তাদারের পানে চাহিয়। বপিলেন, “তাহ'লে 
দেখচি, এখানকার কাজ সেরে শীঘ্বই পুণান্স যেতে 
হবে।” শিরেন্তাদার প্রস্থান করিলে, আমার সহিত এ 
সম্বন্ধে কোন কথাই বলিপেন না । ইহ] দেখিয়া! আমার 
আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আগের দিনের ভয়ের কথা মনে 
করিয়া আমার হাঁসি পাইতে লাগিল । আমি কি পাগল! 
অনেক বৎসর দ্বিবারাত্বি নিকটে থাকিয়াও গর স্বভাব 
এবং তাতে যে সকল সদ্‌গুণ 'আছে সেই সকল সদ্গ্ণ 
আমি অবগত হইতে পারিশাম না! এবং আমি এইরূপ 
ক্ষুদ্র ভীতি অনুভব করিয়াছিলাম। ছুঃখের পর্বত 
মাথার উপর পড়িলেও যে ব্যক্তিকে টপাইতে পারে 
না, কিংবা স্থখের তরঙ্গ আসিয়৷ ভাসাইয়! দিলেও ধাহার 
হর্য/তিশযায হয় না, শুধু কাছের লোকই তার দুঃখ ও 
আনন্দ হুক্রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারে অন্য লোকের 
তাহ! নজবে পড়ে নাঃ এইস্ধপ যখন তাহার স্বভাব, এই 
স্বভাব আমি জানিয়া ও এই সময়ে কেন এইব্দপ পাগলামি 
করিয়! "ভর পাইয়াছিলাম কক জানে । 

যাক? ছুই দিন পরে, আমরা সোলাপুর হইতে 
পুণায় মাপ! স্থির করিলান ! তার পর দিনও সোঁলা- 
পুরের লোকের আসিয়া বণিল বে, আমাদের পহুরে এই 
নিয়োগের হুকুম আদিগাছে, অতএব এই লম্বন্ধে পান- 
স্ুপারী করিবার সম্মান আমাদের সহরের প্রথম প্রাপ্য । 
পাঁনস্থপারী গ্রহণ না করিপে আমর! যাইতে দিব না। 
উমি পীড়িত থাকায় এই কথা তার! আমাকে বলিলেন 


এবং “কান লময়ে মুযোগ পাইলে তাকে পিজ্ঞাস! 


করিয়। আমাদের জানাইবেন”*--এইবপ বলিঘা গেলেন। 
সেই লময় আমি ৩£ক এই বিষন্ন গিঞ্ঞাস। করিলে উনি 
বলিলেন “মামি এখনও বসিতে পারি না এবং আমার 
কথ! কহিবার শক্তি নাই_-এখন আ'ম পানস্থপারী পইতে 
পারিব ন1” এই কথা আমি তাহাদিগকে বলিশানঃ 
কিন্ত তবু তার! নিজের জেদ্‌ ছাড়িলেন না। ভার 
বপিলেন _-মামর তাকে কথা কহিবার শ্রম করিতে 
দিব না! ষ্টেশনে যখন আমরা তাকে পৌছাইয়। দিহে 
যাইব সেই সমম্ম রেল-গাড়ী ছাড়িয়া আগেই আমর 
প্রথম মালাট তার গণার পরাইয়া দিব-তাহা হইহোই 
হইবে । দেইবপই তারা করিলেন। সঙ্গে তারা মালা, 
খিলি, ঢুবড়ী ভরিয়! আনিগাছিলেন । উনি এপব কিছুই 
জাঁনিতেন না । উনি সেঞ্গ ক্লাসে শিশ্চিন্তভাবে আধামে 
শুইরাছিলেন ৷ গাড়ী ছাড়িবার দুই মিনিট আগে 
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ই 'অস্কাসাহেখ : বারদ, নাগপুরের ক ডাক্তার 
কিলোস্কর প্রভৃতি ভদ্রলোক গাড়ীর কাম্রার' ভিতয় 
আিণেন ও পানের খিলি সাম্নে বাখিঙ্জা, ওঁর গলায় 
মাল! পরাইয় দিলেন । গাড়ী ছাড়িবার সময়, ' "আমর 
চলিনাম” এই কথা বলয় তারা! গাঁড়ীক্ন কামরা হইতে 
নীচে নীঁমির়া আসিলেন--ঠিক সেই সময় শিটি দিল এবং 
তারা ঝুড়ি হইতে ফুল লইয়! কাম্রার ভিতরে নিঃক্ষেপ 
করিলেন ও গুধ নাম ধরিয়। তিনবার জয়োট্চারণ করি- 
পেন। গাড়ী ছেশন হইতে বাহির হইয়। গেল। . 


বোন্বায়ে বদলী ১৮ ৯৩। 


বোম্বাই-হাইকোর্টের জজের পথে ওঁর নিয়োগ ।| 
সোলাপুর হইতে পুণায় আপিবার পরঃ দশদিন পর্যন্ত 
“উহ্নার”: শরীর অত্যন্ত অশক্ত থাকায়, ঘরেই, পড়িয়া 
থাকিতে হইয়াছিল, উনি বাহিরে কোথাও যাইতে 
পারেন না$ঠ। তথাপি লোকের তীড় সকাল-সন্ধ্যায় 
তাহার নিকট হইতই হইত এবং এই বোম্বায়ে বদলীর 
দরুন, পুপার লোকেরা কি কি করিবেন সেই সম্বন্ধে উনি 
কিছুনা শুনিতে পান আমর! চুপি চুপি আপনাদের 
মধ্যে স্থির করিলান । এই পুণার লোকদিগের বড়ই 
আনন্দ হইয়াছিল. এবং ওঁর এই পদগৌরব তাগ যেন 
নিজেই প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন । 
উহার সম্বন্ধে তাদের এইকপ এঁকামত এবং উহার প্রতি 
এতই প্রবল অনুরাগ ছিল । উনি একটু ভাল বোধ 
করিলে, একদিন সকালে ১৫1২* জন ভদ্রলোক “ডেপুটে- 
শনের হিসাবে আসিলেন এবং কাল হইতে ৮ দিন পর্য্স্ত 
পানস্থপারী প্রভৃতি তার নিজের মনের মতন করিবেন 
বলিয়া! অনুমতি চর্দহলেন । “এই সমর আমরা আমাদের 
ইচ্ছামত করিব এবং এই কাজ হইবে না এই কথা 
ঝলিলে চপিবে না, আমরা যাহা করিব তাহাতে আপ- 
নার সম্মতি দিতে হইবে, এই আমাদের অনুরোধ ১*-- 
এই সব কথা গুণিয়! উনি বণিলেন--“তোমর। ৮ দিনের 
কার্যক্রম কি স্থির করেছ, একবার আমাকে বলে 
তার পর দেখা যাঁবে।”” তাহারা বলিলেন 7 
“এই সম্থদ্ধে আপনাকে কিছুই দেখাইব না, গিজ্ঞালাও 
করিব না, এইন্ধপ আমর! স্থির করিয়াছি। একেবারে 
কিছুই ন জানাইলে চপিবে না বলিয়া আমর! আনাইতে 
আঁসিগাছি” । “উনি* আবার বলিলেন, _-“আমাকে কিছুই 
দেখিও না, আমার আনবার জন্য কিছু আগ্রহ নাই। 
কিন্ত তোমরা! পুণার লোক, আমার ভয় হয়» তোমর! 
যাই করবে তাই বাড়াবাড়ি করবে; তাতে তোমাদের 
বিচার-বিবেচনা থাকে না, তা ভালই হোক মনই 
হোক । বদি একবার বলো করবে, তা না করে” ছাড়বে 
না! তা আমার ভাল লাগেনা । এখন যা তোষাদের 
করতে হবে তা বেশ বিবেচনা করে--বিচার করে, 
কর শুধুএই কথা আমি বল্চি |” ইহা! শুনিন্া তাগার। 
বলিলেন--”আচ্ছ। বেশ, তাই করা যাবে”, এই কথ! 
বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার! উঠিয়। গেলেন । তার 
পর দিন হইতে, এই পানস্থপানী ও আতিথাসৎকার 
আরম্ভ হইল। সর্বাপেক্ষ! হীরাঁবাগের উৎসব অনুষ্ঠানে 
বাজি পোড়ানো প্রভৃতিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ওর 
পছন্দ হয় নাই) কারণ, উহার মতে এইরপ বায় অর্থের 
জগবায়। আরও কিছু দিন এখানে গ্রাকিলে, পুখার 


ূ | লোকে আরও বেন অনুষ্ঠান করিতে স্পদ্ 
তাই বত' শীত্ব হয় রোথায়ে চলিয়া. বাওয়াই, ভাল, 
এইরূপ উসি স্থির করিলেন, এবং আমরা. সোমবার, 
রাজ্ির গাড়ীতেই বোখাই বাত্রা করিলাম । পুপার 
লোকদিগের কার্যক্রম অনুসারে আমাদের বাতাক দিল 
বুধবার স্থির হইয়াছিল এবং সেই দিন, স্টেশন ও 
প্র্যাটফর্শের উপর ফুলের রাত্ত। করিয়া শহরের সমক্ 


জাতির লোক একত্র সমবেত হহয়।। ব্যাগ্ড-বাজনা, 
প্রভৃতি আনাইয়া খুব ধুমধামের সহিন্ত ট্েশনে উহাকে: 
পৌছাইয়! দিতে হইবে--এইরূপে পুশার লোকের! স্থির 
করিয়াছিল। এই কথ! গুএ কাণে আলিন়। থাকিবে ?, 
তাই হঠাৎ উনি সোমবারে যাইবেন বলির মনে কর্ি 
লেন। সন্ধ্যাকালে বাছিরে যাইবার সমর বলিলেন, 
“হই একটা! বাক্সে যত জিনিসপত্র যেতে পারে শুধু, 


তাই সঙ্গে নেও এবং আব রাত্রে ১১ টার গাড়ীতে, 


যাবার জনা সব ঠিক্ঠাকৃকর। বেশী কোন উদ্যোগ 
একেবারেই করবে ন। আমি বলুব থেকে আহার করে 
ফিরে এলে পর ষ্টেশনে বাওয়! যাবে) অবশি দিনিসপন্ 
ওবাল্স কাল কেউ নিয়ে যাবে ।” তদনুদারে আমর. 
সব ঠিকঠাক করিলাম এবং সেই রাত্রেই ১১টার সময়. 
ছ্ঁশনে গেলাম ॥। কিন্ত তবু ঠিক্‌ সেই সময় ৪০ জন 
ভদ্রলোক ট্রেশনে আনিয়াছিলেন এবং তারা ফুল, মাল।, 
প্রস্থৃতি আনিয়া যতটা সম্ভব ধুমধাম করিয়াছিলেন, 
আমাদের আফিল্গের লোক আমাদিগকে পৌছিয়া দিতে. 
আসিয়াছিল। বিদায় লইবার. সময় তাহাদের খারাপ 
লাগিয়ছিল, আমাদেরও কষ্ট হইয়াছিল । এই সংক্রান্ত. 
সমস্ত বিবরণ সেই সময়ের জ্ঞান প্রকাশে প্রকাশিত হই” 
যাছিল। এই খানে বল! আবশ্যক যেঃ বোস্বায়ে 'যাই- 
বার সময় পুর ও অন্য স্থানের দেশীর রাজ্যকে সাহায্য 
করিবার জন্য উনি ২৫**০২টাক। ব/ছির করিয়। রাখিয়া 
ছিলেন এবং তাঙছার ব্যবস্থার ভার বঘোস্ত নগরকর ও 
আবাসাহেব সা'ঠর হাতে দিয়াছিলেন। বাঁক; আমরা! 
বোম্বাই যাইবার পর প্রথম মাসে সমস্ত পুরাতন ও. নূতন. 
মিত্রমগুলীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য এবং ঘরকন্নার, 
বাবস্থ। করিবার গন্য উনি বাছির হুইলেন। তারপর জানো- 
যারীর শেষে গুর পুরাতন প্রাণেরবন্ধু বা, ব. শঞ্ষর পাুরৎ. 
পণ্ডিত পীড়িত হুওসার, স্ত্রীপুবের সহিত সোরবন্দর হুইতে, 
বোস্বায়ে ধধধোপচার করিবার গনয আসিয়ঃছিলেন 


বোস্বায়ের ডাক্তারের! তাহার শারীরিক অবস্থা দেখি! 


বলিলেন, ৫1৬ মাস ছুটি লইয়া এইখানেই. থাকিয়া 
উষ্থীর গধধোপচার কর! উচিত তাই.বোস্বায়ে থাকা. 
স্থির করিয়া পণ্ডিত একট! বাঙলার সন্ধান করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত তীহার €কোনটাই পছন্দ হুইল না 
একদিন সকালে এইব্নুপ ছুই একটা বাঙ্গলা.. দেখিয়! 
তিনি আমাদের বাড়ী আলিলেন এবং বলিলেন ধেঃ“আমমি. 
গত সপ্তারে অনেক বাগগণ! দেখেছি, কিন্তু, স্থবিধাজনক 
ও আপনাদের নিকটবর্তী: কোন বাঙ্গালাই. এ পর্য্য্ত 
পাওয়া গেল না, তাই অত্যন্ত বিরক্তি বোধ কৃচ্চে.। 
খোম্বায়ে থেকে আপনাদের হইতে দুরে. থাকা আমার 
ভাল লাগে না, দিনের মগ্ষ্টে নিদেন হই. একবারও 
আমাদের পরম্ণরের দেখ! সাক্ষাৎ হয় এইরকম . ন্বিকটে 
ফোন. বাঞ্গল। পেলে, আমি পৃথক রানার থাক্‌ত্ে পারি; 
নৈলে তামার লোকজন নিযে এসে এই খানেই থাক্‌ব। 


তাল, ১৮৫১, 














এই বা্গলাট! খুব বড়”। এই কথা শুনিয়! 
বাণিলেন ব্রে,-"ব1ঃ! এ রকম হণে,ত ভালই হব। 
আমিও তোমার কাছে এই কথা“পাড়ব বলে অনেকবার 
মন করেছিলুম” কিন্ত “উনি” তারপর আবার বলিলেন £ 
-*আমাদের মত লব কাঞ্জে বিলম্ব কর! কিংবা একটু 
বাঁধাবিত্ম সহ্য কর! তোমার কখনই অভ্যাস নাই। 
প্রথম থেকেই সমস্ত বিষয় সুনিয়মে ও ঠিকৃ সময়- 
মণ হওয়া চাই,--এই রকম তোমার অভ্যাস । 
আজ পধ্যস্ত তুমি স্বাধীনভাবে চল্5গ ; তোমাকে আমা- 
দের বাড়ীতে থাকৃতে বল্লে, তুমি হয়ত আমাদের কথা 
ঠেলতে ন! পেরে “হাণ্বল্বে কিন্তু তোমণর লোকঞ্জনদের 
তব কতট। ভাল লাগবে কে জানে+_এই রকম আমার 
মনে হওয়াতেই আমি এখনে। পর্যাস্ত তোমাকে কিছু 
বলি নি।* এই কথা শুনিয়। পণ্ডিত বলিলেন যে, “ন৷ 
না, সে ঝকম কিছুই না, আমার লোকঞ্জন অনেক। 
আপনাদের ক হবে বলেই আমি অনা বাড়ী দেখছিলুম। 
এখন আরম মন স্থির করেছি । আমি কালই এখানে এসে 
থুঁকৃব,।” এইরূপ বলিয়। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন 
এবং তিন চার দিনের মধ্যেই ছেলে পিলে ও বৌদিদিকে 
সঙ্গে করিয়া এখানে থাকিতে মামিলেন। আমাদের 
বাড়ী আষ। অবধি সকাগ সন্ধ্যায় “উনি, পণ্ডিতের নিকট 
বলিয়া কথাবার্তা কছ্বার সময় পাইয়াছিলেন । এই 
জন্য. পণ্ডিত বেশ স্ফুর্তিতে ছিলেন মনে হয়ঃ কিন্ত 
এই শ্ছুর্তি কেবল মনেরই শ্ফুর্তি। শরীরের ভিতর যে 
রোগরূপ ভীমরুল গর্ত কাটিতেছিল, তাহার কাক্স সজে।- 
রেই চলিতেছিল। তাহার সামূনে এই মনের শ্ফুষ্তি আর 
কত. দিন টিকিবে? ভিতরকার রোগের যন্ত্রণা বাড়িতে 
থাকায়, তিনি অধিক দুর্বল ও অশক্ত হইয়! পড়িলেন ও 
মনেও অধিক অসোয়ান্তি অন্থভব করিতে লাগিলেন। 
যখন তিনি একল! থাকিতেন সেই সময় এই রোগের 
যন্ত্রণায় গৌগ্রাইতেন ও একেবারেই অধীর হুইয়। পড়ি- 
তেন; কিন্ত পণ্ডিতের কাছে আসিয়া “'গুর' বসিবার 
সময় উপস্থিত হইলেই, পঙ্ডিত চাঙ্গা! হইয়া উঠি- 
তেম। ওর সহিত কথ! -কহিবার সময়, তার যেকোন 
রোগ. আছে সে স্মরণ পর্যন্তও তাঁর নাই বলিয়! মনে 
হইত। কেবল ওর” অবস্থা শুধু একেবারেই উল্টা 
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পুত্র বিস্বোগ, বা ত্রতৃবিক্লোগের মতোই ওঁর শোক হয়া- 
ছিল! পঞ্ডিচ্তের মতে মানী, জ্েেত্বী বুদ্ধিমান ও নির- 
লস ব্যক্তি মেপ! খুবই দর্থট, ও'র মুখ হইতে বারংবার 
এইরূপ উচ্্াদ-বাক্য বাহির হইত) ওঁর উপর পঙিতের 
এরূপ অপরিসীম প্রীতি ছিল যে অনেক দিনের পর 
ওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে, 
প্রীতি সহকারে, আছুরে ছেগের মতো গুর সহিত ব্যব. 
হাঁর করিতেন। যখন দীর্ধকালের জন্য আসি! আম. 
দের সঙ্গে থাকিতেন, যত্ধিন থাকিতেন, ছ্ঞ্ষনের মধে) 
ছোট বড় কত কথাই হইত, গিজ্ঞাঁসাবাদ হইত-_-এবং 
ইহাতেই মত্ত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা! কাটিয়া রাইত । 
যখন তার! ছুজনে বমিতেন, আমি সেই স্থান হইতে, 
কোন কাজে চলিয়া গেলে পণ্ডিতের ভাল লাগিত না। 
এই সম্বন্ধে কখন কথন গুকে জিজ্ঞাসা করিতাম, “লোকে 
বলে, ছুঙ্জনেরই সমান স্বভাব ন! হইলে ভালবাস! জমে 
না; তবে তোমার সহিত পঙ্ডিতের কি করিয়! এতটা 
বন্ধু হইল? ছুজনের স্বভাবের মধো তে! আগুন জলের 
পার্থক্য ৷ পণ্ডিতের মুখের বোল এই ছিল--] 91821] 
98৮৮৮৮11009 00 1019510 027 00 01801 এবং 
তোমার তত্ববাক্ায ও আচরণ, পণ্চিতের আচরণ হইতে 
সম্পূর্ণ বিপরীত 1৮” তাতে উনি বলিলেন, “এই দরুণ 
তাকে অধিক ভাল বলে মনে করতে হবে । ভাল লোক- 
দের মধোই তেজন্বিতা বেশী দেখা যায়) তোমরা 
টাকাকার যাই টীকা করন! কেন--কিস্ত আমর! ছঞ্জনে 
£শিবস্য হদয়ে বিষু্ধিষেণাশ্চ হৃদয়ে শিবঃ এইরূপ পর- 
স্পরের সঙ্গে ব্যবার করেছি। এই মার্টমাঁসে ১৩ই 
মাঘেই চিরপ্ীব নাঙ্গুর পুণায় জন্ম হইল) 
( ক্রমশঃ) 





নানা-কথা। 
জনৈক ত্রাক্ষ বন্ধুর পত্র । “আপনার ২৫ 
তারিখের ( জানুগ্ারির ) পত্রে,আপনার সাদর আলিঙ্গন 
আমাকে বড় প্রীতি প্রদান করিল। আপনার্দিগকে 
স্মরণ করিব না, তবে কাহছাকে শ্মরণ করিব । রা! 





সীমা ছিল না! কিন্তু এই পণ্ডিতের বিয়োগে, নিজের 


হইয়াছিল । পণ্ডিতের সহিত কথ! কহিবার সময় উনি | রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ স্থাপন করিয়! 
খুব ধীরভাবে বলিতেন। কিন্ত তার নিকট হইতে উঠিয়া ূ বৈরাগ্য এবং সত্যেতে বঙ্গবাসীকে উদ্বদ্ধ করিয়! গেলে 


নিজের কামরায় আসিবার পর সমস্ত ক্ষণ তার শরীর! শ্রদ্ধেয় ন্বর্গায় রামচন্্র বিদ্যাবাগীশ তাহার প্রতিষ্ঠিত 


সম্বন্ধে ভাবিতেন | বাড়ীতে সরকারী কাজ করিবার সময়, 
থাওয়াদাওয়ার' সময়েও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন এবং 
উদ্দাসভাবষে প্রাম-রাম* উচ্চারণ করিতেছেন-__বারংবার 
গুনিতে পাওয়া যাইত। রাত্রিতে কতক্ষণ ধরিয়া আমা- 
দের মধ্যে কেবলই তীহার কথা হইত। এই সময়ে 
কখন কখন উনি উঠিয়। পঞ্ডিতের ঘরে গিয়া, পণ্ডিত 
ঘুমাইয়! পড়িমুছেন কিনা, আন তার শরীর কেমন 
আছে, ইত্যাদি চুপি চুপি দেখিয়া আঁসিতেন? কখন 
কখন এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ও'র নিদ্রা আসিত না। 
এইরূপ ভাবে দিনের পর দিন বাইতেছে--এমন সমজ্জ 
১৮ই মার্চ ১৮৯৪ তারিষ্টরে সকাল বেলায় টার সময় 
তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল! বেচারী. উ্া-বাইর উপর 
মদত ঘুঃখের পর্ধত চাপিয়! পড়ায় তার শোকের তো 


শ্রাঙ্মদমাজকে কোন প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
মহর্ধিদেধের আবির্ভাবে নিরাকার ঈশ্বরই যে সত্যভাবে 
দর্শন করা যায় তাহা আবিভূর্ত হইল। ঈশ্বর- 
উপাননা আজ য! ব্রাঙ্মসমাজে চলিত আছে তা তাহারই 
প্রবর্তিত। যার যার সাধনার ক্রমে তাহাদের উপযোগী 


(ঈশ্বরালোকে ) করিয়! লইয়াছেন এইমাত্র প্রভেদ। . 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্্র মহধিরই শিষারপে-_মধ্যাত্মপুব্ররূপে 
সেই ধর্শকে প্রচার করিয়াছেন] * * + 
মহর্ষিদেবের আত্মজীবনীতে আছে তিনি কাহারও 
নিকট হইতে ধর পান নাই । স্বয়ং ঈশ্বর তাহাকে আলে- 
কিত করিপাছেন । “বীমধি ধিয়ে। যে। নঃ প্রচোদয়২” ! 
শেধ জীবনে মহ্ষিদদেৰ এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র মধ্যে যে 


প্ঝাপত্রি হয় তাছাতে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে যে ব্রশ্থানন্দ 


পি. রি ৃ তি চিরসিনি 
নও চস সি পি? ১৬ 


বস: 





২৪৪ 
চির দিন মহর্ষিদেবকে পিতা! বলিয়াছেন । বাস্তবিক তিনি 
মহর্ধিদেবেরই অধ্যাত্বপুতর । আমি ১৯০৯ রা পর্য্যন্ত 
মফঃম্বলবাসী ছিলাম ১৮৬২ সন হইতে ব্রাঙ্মলমাঁজে 
যাতায়াত করি, তখন খআদিলমাজ ব্যতীত আর কিছুই 
ছিল ন!। মহর্ধি- প্রচারিত ব্রাক্গধর্মগ্রন্থে যে উপাসনাপদ্ধতি 
আছে যা আদিসমাজে এখনও প্রচলিত সেই পর্থতি মুখস্থ 
করিয়া উপাসনা করিয়াছি এবং তখনকার হিন্দুরা 
ব্রাঙ্মলমাজের শাখাতে যোগ দিতেন । কালে বঙ্গানন্দ- 
সংশ্রবে নাধন'ভজনে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হই। * * * 
তৎপূর্বেও আমি জীবনে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতাম, 
যখনই বিষয়-কার্ধয হইতে অবকাশ পাইতাম । 
ধর্মগ্রন্থের উপাসনাপদ্ধতিই প্রথম লোককে অবলম্বন 
করিতে বলিয়া! থাকি । * * * আমার বয়স এখন 
৭২ বসর, জোক ৭২ আরম্ভ । আমি হূর্বল হয়ে পড়েছি। 
নচেৎ আমি বুধবারে বুধবারে কলিকাতায় আদিসমাজেই 
উপাসনায় পূর্ববে যেমন যোগ দিতাম এখনও সেইরূপ 
দিতাম । 

আপনি যে তিন সমাজ মিলিয়ে উপাসনার যাহা করি- 
যাছেন তাহাতে আমি বড় প্রীাত। আমি আদিসমজের 
উপাসনায় সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারি) কারণ এইথানে আমার 
জন্ম। জন্মগত জিনিষ চিরদিন ভাল । আমি ময়মনসিংহ 
অঞ্চলে কিশোরগঞ্জ ব্রাঙ্মদমালের আচার্ষ্যের কার্ষয ১৮৮০ 
হইতে ১৯০ পর্য্যন্ত করিয়াছি, এবং বালেশবর ত্রাঙ্মসমাজে 
কয়েক বৎসর সময়ে সময়ে প্রচার করিয়াছি । এই ছুই 
সমাজে যাহাতে আদিনম।জের প্রচারক যেয়ে উপাসনা 
আদিসমাজের মতে বুধবারে করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলাম। এখনও আমার প্রাণ চায় যেমহর্ষিষে 
পগ্থায় ধশ্ম প্রচার করিয়ছেন আমি যতদুর পারি তাহার 
সহায়তা করি । 

আদিসমাজের উপাসনালয়চী বিক্রয় হইবেশ-শুনে 
প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। হায় ! রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ 
কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যেখানে উপাসনা! করিতেন ১ বিশেষতঃ 
রামমোহন দেবেত্্রনাথের সঙ্গে ভাবযোগ যেখানে ,__-সেই 
মহাতীর্ঘ স্থানটি আজ বিলুপ্ত হইতে চলিল। 

শব্দের শত্তি -বাইবেলে লিখিত 

জেরিকোর প্রাচীর রিহুধীগণের জরধ্বশিতে 
গন পুরোহিতের শিঙ্গা-রবে তাহাদের সন্মুথে 





আছে যে, 
এবং সাত 
ভূতলশা 


হইয়াছিল । আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সকল কথা 


্বীকার করিতে চান ন। বটে কিন্তু এখন শব্বিজ্ঞানের 
আলোচনা ও আবিফষারের দ্বারা জান! যাহতেছে যে 
বাইবেলের এই ঘটনার সত্যতা স্বাভাবিক নিরমান্থু- 
সারে প্রমাণিত হইতে পারে। শব্ঘগতি হইতে কত 
প্রকার কার্য সম্ভবপর হইতে পারে তাহা এখনও জান! 
যায় নাই । কথিঠ আছে যে ক্যারিউশে! মৌপিক গদে 
গান গাহিয়। মদের গ্র্যান ভাঙ্গিতে পারেন । গুন! যায় 
যে মধুর সঙ্গীতে বাশীর প্রধান সুর স্থান ভাঙ্গিয়া চুরমার 
হইয়া গিয়াছিল | লোকে বপিয়া থাকে যে যখন নায়া- 
গারায় ঝুলান সেতু প্রস্তুত হইতেছিল তখন ইহার কারি- 
করগণ কোন বুদ্ধ বেহালা-বাদদককে রাগান্বিত করিয়াছিল 
বলিয়। বেহালা-বাদক সেতু ভাঙ্গির1 দিবার ভয় দেখাইয়! 
ছিল, হহাতে কাদ্িকরের! তাহাকে খুব উপহাস করায় 
বেহালাবাদ্ক সেতুর অতি নিকটে উপবেশন করির়া 





্রাহ্ম- ] 
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তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিল। যখন বেহালা 
ন্্র আধিলি, তখন সে তৃন্ময় হুইয়৷ বাপগ্গাইতে আরম্ত 
করিল। কিছুক্ষণ পরে সেতুর তারগুলি খসিয়! যাইিতে 
লাগিল এবং সকলে আশ্চর্যা ও ভয়সহকারে দেখিল 
যে সেতু ভানিয়৷ যাইতে উদাত। তখন যদি তাহার 
বেহালাবাদ্য ন1 থামান হইত তাহ! হইলে তাহার কথা 
কার্যে পরিণত হইত । ইহার পরে সেতু-নির্নাণস্থানে 


যাছাতে শব্দ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ বত্ব.লওয়। হইয়াছিল। 
সম্মিলনী ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। 


মিসরে আবিষ্কার ।- _দানিনস পাশ! মিসরের 
অন্যতর প্রাচীনতম নগর ক্যানোপন ( 08:801983 ) 
আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়! শুনা যাইতেছে । 'আলেক- 
জান্জ্রিয়া স্থাপনের ৰহু পূর্বে ইহাই বাণিজ্যে দেশের 
মধ্যে সর্বপ্রধান নগর ছিল । নিম্ন মিশরে ইহাই ধর্ম 
প্রচারের অন্যতর মুখ্য কেন্ত্র ছিল। এই নগরে টলেমির 
সময়ের একটী স্থবুহৎ আানাগার,;বিভিন্ন গৃহে টউলেমিবংশীয়- 
দিগের শবমূর্তির নিকটে পিত্তলের মুদ্রা ও ছোট ছোট 
মুর্তি পাওয়৷ গিয়াছে । এই সকল মূর্তির মধ্যে একটী 
চীনেম্যানের মুর্তি আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে মতি 
পুরাকালে চীনের সহিত মিশরের বাণিঞাসম্বন্ধ ছিল। 
ভারতের সঙ্গে ষে ছিল না! তাহাই ৰা! কে বপিতে পারে £ 

«জীভগবৎ কথা” ও “মা” এই ছুইখানি 
গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রথিতনাম! জনৈক বন্ধু একটী পত্রে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাছা নিয়ে উদ্ধত করিলাম । আশা এই 
যে, তৎপাঠে অপর কাহারও প্রাণে ওঁ ছুইটা গ্রন্থ পাঠে 
প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে এবং পাঠ করিয়া ভগবানে মতি 
দুঢ় হইবে 2 
* * * আপনার ন্যায় সরল সহজ ভাষায় সহজপ্রণালীতে 
শ্রীভগথানের কথ! মনের ভিতর প্রবেশ করাইবার চেরা 
ও তাহাতে সফলতা! আজ পর্য্যস্ত আর কোথাও পঁড়িয়াছি 
বলিয়া স্মরণ হয়না । বিদেশে অনেকগুলি বই লইয়া 
আস! স্থৃবিধ। হয়না) আমার সঙ্গে এখানে যেসকল 
বই লইয়া! আসিয়াছি, আপনার “শ্রীভগবতকথা” তাহা- 
দের মধ্যে একথানি; তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে 
পারিতেছেন বইথানিকে আমি কত ভাল বারিয়াছি। 

আপনার “মা”ও পাঠ করিলাম | তিনি ম৷ ও আমরা 
ছেলে, এই সন্বদ্ধ এই বইখানিতে সকলের হাদয়ঙগ্গম করাই- 
বার অতি সহঞ্জ উপায়। অনেকে বলিন্না থাকেন যে 
ভক্তিপথ ঝড় সোজা । মারনাম করিব আর ছুই চক্ষে, 
অশ্রধারা বহিবে ; এ পথে মানুষ সহদ্ে পৌছাহতে পারে 
বলিয়! আমার বোধ হয় ন।। আপনি আপনার মনকে . 
যেন্থরে চড়াইয়া মার নাম গাহিয়াছেন, যদি আমিও 
কখন সেই সুরে চড়াইতে পারি, তাহা হইলেই বুঝিব 
যে ভক্তিপথের দিকে অগ্রসর হহতে পারিব। 

একটি নিদের কথ। বলিব। আপনি ৭এী পাঠায় 
য| বপিয়াছেন, আমাকে তিন বার তাহ! বলিতে হই- 
রাছে। কিন্ত তাহাতে মাকে অনেকট|. চিনিতে শিখি- . 
যাছি। ১৭ বৎসরের বাণক তিনু দিন ধরিয়া এক মনে . 
মাকে ডাকিতে ডাঁকিতে চাঁলয়া গেল-_মার কোলে গেলঃ .. 
ইহা দেখিয়। ধন্য হহয়া্ছ। র 
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. সাজ্ঘজ্যাঘি ওঞ্খলিজন্তু ঞ্ধান্ময' ঞ্মহিল হাঞ্জজলাল€ধুষ দৃদ্ঘদদলিল [নিলি । 
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খাহনিহালীতিত্যগ্ত হালজ্মজমি। 


হজাবন লহ্গ হাঘাগালজঃ 





“শুভ মুহূর্ত” | 
অতি দূর সীমাহীন দিগন্তের কোলে 
কেন আজি ছুটে যেতে চাহে মোর প্রাণ__- 
কাহার আহবান বাণী পশিছে মরমে আজি 
 ভাবপুর্ণ ভাষাহীন নীরব মহান্‌ ? 
নৈশ আকাশের তলে কোন্‌ দেবদূত * 
আছে মোরে অপেখিয়। নীরব নিশ্চল ! 
'অক্ফুট হেরিছে নেত্র সে রূপমাধুরী, 
অস্পষ্ট পশিছে কর্ণে সে গীত তরল 
বশরীর ক্ষীণ তানে মৃদু সমীরণে ; 
কি সৌরভ! কি সঙ্গীত ! আকুল পরাণ 
চুঁটিছে সীম হতে অসীমে মিশিতে-___ 
ঘুচে গেছে সব বাধ! সব ব্যবধান । 





উদ্বোধন । 
: €ফোজাখর পুর্ণিম। উপলক্ষে ) 
আমাদের দেশে একটী প্রবাদ - আছে যে, 


কোজাগর পুর্ণিনার রাত্রে লঙ্মী আসিয়া প্রত্যেক 


লোকের, ছুয়োর ঠেলে দেখেন। ষদ্দি কোন | 


গৃহস্থ ঘুমিয়ে থাকেন, তাহলে সে গৃহ ছেড়ে লক্ষন 
পালিয়ে বাত্র।- আর যে গৃহস্থ লঙ্গনীদেবীকে 
অভ্যর্থনা" করবার নট জেগে থাকেন, তাহার 


গৃহ. ভিনি ধুনধান্যে টির, দেন। এই প্রবাদের | 





কিন্তু তার ভিতর থেকে এই একটা মহান্‌ সত্য 
পাচ্ছিযে ইষ্ট দেবতাকে লাহ করতে চাইলে, 
তার প্রপাদদ অনুভব করতে চাইলে জেগে থাকা 
চাই । ধন চাঁও, বিদ্যা চাও, পৃথিবীতে এহিক 
যা কিছু চাও, যে কোন জিনিষকে পেতে চাও, 
তারই জন্য তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। ঘুমিয়ে 
সময় কাটালে তুমি তাপাবে না। অন্য লোক 
যদি জেগে থাকে, তবে তারাই তাদের পরিশ্রমের 
ধন লাভ করে উন্নতির দিকে চলতে থাকবে, 
আর তুমি জেগে উঠে তাদের উন্নতি দেখে নিরাশ- 
হৃদরে কেবল হাহুতাশ করতে থাকবে । এঁহিক 
জিনিয আর অধ্যান্স জিনিসের পার্থক্য ধার! জানেন, 
ভারাই বুঝতে পারবেন যে, এহইিক জিনিষের 
জন্যই যর্দ আমাদের জেগে থাকতে হয়, 
পরিশ্রম করতে হয়, তবে অধ্যান্ম জিনিষ লাভ 
করবার জন্য তার চেয়ে শতগুণ পরিশ্রম করাতে 
হবে। সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে, প্রতি মুহুকে 
অধ্যান্ম বিষয় লাভের জন্য সতৃষ্ণ নয়নেঞ্টআশাপথ 
চেতে থাকতে হবে । এক মুকুুও ঘুমালে চলবে 
না। হলাতা। তুমি যে মুহূর্তে ননে কহ নে এখনও 
পাবার এএসর হয় নি, আর সেই হেবে নিরাশ ঘূনে 
জ্রেণে থাক। অনাবশ্যক মনে করলে, ঠিক নেই 


[মুহ্ডেহ ই ভগবান জ্যোতিম্ময়রূপে তোমার সামনে 
আবিভূতি হলেন। কিন্তু তুমি তখন পিত্রিত__শাকে 


[ভিতর । যে- কোন সত্য প্রচ্ছ্র থাকে থাক্‌, রাত তুমি দেখতে-পেলে না। এটা মনে কোরে! 


২৪৬. 
না যে, এবার তো জাগে আর একবার নজাগ 
থাকব, তখন ভগবানকে দেখতে পাব। ধেঁবার 





'তগবান বে মুর্তিতে দেখা দিতে আসেন, সে মূর্তিতে 


তাকে আর দেখা যায় কিন! সন্দেহ। যেমক্ী এই 
বরক্ষচক্র এই মুহুর্তে যে পথ দিয়া চলে গেল, সে 
পথ দিয়ে আর কখনও চলবে কিনা, কেহ বলতে 
পারে না, তেমনি ভগবানের আবির্ভাব প্রতি মু- 
তেই যখন নবনব ভাবে হচ্ছে, তখন একবার যে 
মুর্ততে তিনি দেখা দেবেন, আর কখনও সে 
মূর্তিতে দেখ দেবেন কি না বল! যায় ন7া। বোধ 
হয় এই ভাবেই আমাদের খধিরা বলেছেন সকৃণ 
বিভাত্যেষ ব্রহ্মালোকঃ-_এই ব্রক্মলোক একবারই 
প্রকাশ পায়। স্নেই প্রকাশের সময় যিনি তাকে 
হৃদয়ে ধরতে পারলেন, [তিনিই তাঁকে সেই 
মুর্তিতে ধরতে পারলেন । 

ঘুমিয়ে থাকবার আর অবসর নেই। ভগবানের 
জন্য সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করে থাক । হৃদয়ের অন্ধ- 
কার গুহের দুয়োর খুলে দাও । এই পবিত্র স্থানে 
পবিত্র সন্ধ্যাকালে আমরা তাকে পাবার জন্য কি 
ভাবে প্রতীক্ষা করব, কি উপায় 'অবলম্বন করলে 
সমন্ত জীবন জেগে থাকতে পারব, সেইটা ক্ঞানবার 
জন্য এসেছি। আজ আমাদের মেই উপায়টা 
ঞ্রেনে যেতে হবে। সে উপায়টী আর কিছুই নয়-_ 
হৃদয়ের দুয়োর খুলে রেখো ; প্রাণটাকে বন্ধ করে 
রেখো! না। অন্ধকার গৃহে এতটুকু আলো পেলেও 
সেটুকু সঞ্চিত করে রাখতে হবে। সেই অরূপরূপী 
জননী বড়ই নিঃশব্দে এসে হৃদয় অধিকার করেন। 
সন্ধ্যার শিশিরের মত তার আবির্ভাব বোঝা যায়। 
কিন্তু তিনি এসে যদি ছুয়োর তেজানো দেখেন, 
দেখে যদি ফিরে বান, সে দোষে কার উপর ফেলব, 
সে দোষ তে! আমাদের তিনি যখন আসবেন, 
তখন আকাশে গ্রহচন্দ্র নক্ষত্রসূর্ধ্য সকলেই আনন্দে 
হাসতে থাকবে । তখন ফুলফল গাছপাল! সমস্তই 
প্রফুল্ল হয়ে উঠবে, নদী সাগর সমস্তই প্রঙক্ন মূর্তি 
ধারণস্করবে ; আর, আমাদের হাদয়ে -আনন্দধবনি 
বঙ্কার দিয়ে উঠবে। এর পরেও যদি আমরা ঘুমিয়ে 
গড়ি, ভার দেখা না পাই, তবে সে দোষ তে। 
আমাদের নিজেরই । এই উপাসনামন্দিরে ঘি 


জাদরা' সকলে মিলিতব্ঠে প্রাথ্ের সঙ্গে এখনি 


২০ ক, ১ তাগ 


তিনি তো এখনই 


মা-মা--বলে ডাকি, ৃ 
এখানেই জামাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবার জন্য 
আসতে বাধ্য । সে আনন্দকলরবে টানা 
পারে কে? 

তাকে প্রতি মুহুর্তে প্রাণর ভিতর দেখতে: 
চাইলে হাদয়ের দুয়োর খোল! রাখতে হবে, প্রাপ- 


মন সমুদয় সআাগ রাখতে হবে। আলস্যকে এক 
মুহুর্তের জন্য স্থান দেবে না। এই আলস্যই আমা- 
দের সর্ববনাশের মুূল। এ বে একটা কথা আছে 
ব্রত্ষমের রূপকল্পনা! সাধকদের হিতের জন্য, এটার 
ভিতর খুব সত্য থাকলেও আমরা খুব জোরের সঙ্গে 
বলতে পারি যে, আজকাল সাধারণে উহার অর্থ যে 
ভাবে গ্রহণ করেন তাহা কখনই ঠিক হতে পারে 
না। মায়ের কাছে ছেলে যাবে, মাকে ছেলে হাদ- 
য়ের পূজ। দেবে, তার জন্য রূপকল্পনা, মুর্তিস্থাপন, 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা এত ঘনঘটা এত রকমের অনুষ্ঠানের 
কি প্রয়োজন? সরল প্রাণে সরল পথ ধরে তার 
কাছে চল, তাকে হৃদয়ের পৃজ। দাও, হৃদয়ের গুহ! 
অন্ধকার রেখো না, জ্ঞানের আলো জ্বেলে দাও, 
তখন বুঝতে পারবে যে, ব্রন্মের রূপকল্পনার দোহাই 
দিয়ে ষেআলেস্যের প্রশ্রয় দিয়েছিলুম, সেই আলম 
আমাদের কি সর্বনাশ করেছে-_মায়ের কাছ থেকে 
আমাদের কত দূরে রেখেছে । ৷ 

জননীর জয়গানে সমস্ত আকাশ প্রতিধবনিত 
করে তোলো । অন্য সমস্ত কথ! ছেড়ে দাও । তার 
অরূপ রূপের কথাই বল, সেইটাই হৃদয়ে অনুভব 
কর, তখন দেখবে এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণু 
পরমাণুতে প্রত্যেক নিশ্বাসে প্রশ্বালে তাকে দেখতে 
পাবে; তখন আর রূপকল্পনার জন্য রাশি রাশি 
মুর্তি গড়ে পুজার কথা মুহুর্তের জন্য হৃদয়ে স্থান 
পাবে না। তখন জননীর ধে জ্যোতিন্ময় রূপের 
আভাসমাত্রে স্র্্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য আলোকে 


বিভাসিত হয়েছে, ধার জ্ঞানজেযোতির ইঙ্গিতে- 
মাত্র আমাদের আত্ম প্রভাতসমীরণে শুভ্র শত- 
দলের মতো! প্রন্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই আশ্চর্য মুর্তি 


আমাদের সমুদয় হৃদয় অধিকার করবে ।. এসো, 


আজ' এই শুভমুছুর্তে তার সেই অরূপরূপের 
জ্যোতির্শয় মুর্তি হৃদয়ে ধারণ“করে প্রাণকে শীতল 
করি। রি | 8... 


প্রকৃত শিক্ষা । 
(শ্যোগেশ চক্র চৌধুরী ) 

আমাদের দেশে পূর্বেব এক সময় ছিল যখন 
শিক্ষা তাহার নিজের অবলম্বনে দাড়াইত অন্য কোনও 
বন্তর মুখাপেক্ষী তাহাকে হইতে হইত না । বিদ্যার 
বিদ্যা শিখিতেন শুধু বিদ্যারই নিমিত্ত-__বিদ্যাই 
ছিল তাহাদের আরাধনার দ্রব্য । তখন দেশের 
অবস্থা অন্যরূপ- -মন্নের হাহাকার চতুর্দিকে বর্তমান 
কালের মত বাজিয়া উঠে নাই, বিলাসিতার বিব 
: তখন দেশের অঙ্গ জঙ্ভ্ররিত করে নাই-"লোকে 
অল্লে সন্তুষ্ট হইত, জীবন অপেক্ষাকৃত সরস ছিল। 
মামলা, মোকদ্দমা, অশন, আপন, বসন, ভূষণের 
চেষ্টায় বাঙ্গালী তখন এতটা ব্যতিব্যস্ত ছিল না। 
তখন গৃহে গৃহে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ হয় নাই; 
প্লেগ কলেরা! বসম্তের রক্তচক্ষু' দেশবাসীগণকে 
এরূপ বিব্রত করিয়া তুলে নাই'; সমুদ্রপার হইতে 
বিলাতী বিলাসী দ্রব্যের সঙ্গে নিত্যনুতন রোগের 
বীজ দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া দেশের বায়ুকে 
এমন করিয়া কল্গুষিত করে নাই ; সর্বেবাপরি অকাল 
মৃত্যুর বিজয়ভেরী এখনকার মত চতুর্দিকে তাহার 
অয়ডক্কা নিনাদিত করে নাই। মানুষ ছিল বহু- 
তোগী এবং দীর্ঘজীবী । সে সময়ে বিদ্যার্থী গুরু- 
গৃহে অবস্থান করিয়া পাঁচ বৎসর কাল ব্যাকরণ, 
মাত বৎসর কাব্য, দশ বতসর ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি 
অধ্যয়নে অসঙ্কুচিতভাবে ব্যয় করিতেন। বিদ্যায় 
অর্থ ব্য হইত না-_গুরুশৃহে বিদ্যা্থী অধ্যয়ন 
করিতেন, গুরু অন্নদানে কাতর ছিলেন না৷ । দেশের 
জমিদারগণ ভূমি এবং বৃত্তি দান করিয়া সেই 
লকল অধ্যাপকগণের মহকার্য্যে তীহার্দিগকে 
সাহায্য করিতেন। 

জীবন তখন তাহার স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া- 
ছিল--কোনরূপ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উহার 
গতিশক্তিকে বর্ধিত করিবার বিশেষ চেষ্টা দেখা 
যাইত না। এখন জীবনের গতিশক্তি অন্যরূপ 
প্রাড়াইয়াছে। বর্তমানকালে জীবনে আমাদের 
বড়ই ব্যস্ত “থাকিতে হয়। এখন নির্দিষ্ট সম-* 
য্লের মধ্যে লেখাপড়া! সাঙ্গ করিতে পারিলে 






১৪৭ 


করিতে হইবে-_অধ্যাপক এবং শিক্ষক কোন একটি 
বিশিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা দ্িবেন-_ঠিক এক ঘণ্টা বা 
পদগশ কিম্ব। কোন কোন স্থলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে. 
বিদ্যার সাধনা, যাহা আদৌ সময়মুখাপেক্ষী নহে। 
তাহাকে এইরূপে বগুসর, মাস ও দিনের কঠোর 
কাঠগড়ায় নিক্ষেপ করিয়! তাহার সমস্ত রস নিং- 


ডাইয়া ফেলা .হইতেছে। পরীক্ষায় পাশ করা 
শিক্ষার চরম লক্ষ্য হইয়া! ফীড়াইয়াছে--ফলে 
বিদ্যার সাধন। যথেষ্টপরিমাণে খর্ব হইয়৷ গিয়াছে। 
শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে, গভীরস্ব নষ্ট হইয়াছে । 
চেয়ার, টেবিল, টুল? তক্তাপোষে গৃহ পুর্ণ হইল-_ 
কিন্তু কলভারাবনত বৃক্ষের অভাৰ ; শিক্ষার বহি- 
শ্চীকচিক্য বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, নাই কেবল 
তাহার স্নিগ্ধ শ্যামলত। যাহা জীবনের রসে 
অভিষিক্ত । 

বর্তমানকালে জীবনযাত্রা যে বড়ই জটিল হইয়া 
পড়িযাছে ইহা আর অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। নানাপ্রকার অভাব অভিযোগের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া তবে আমাদিগকে বীচিয়া থাকিতে 
হইতেছে । এই সকল অভাব অভিযোগ দুর করি- 
বার নিমিত্ত সকলকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। 
এই নিমিত্ত জীবনে আমাদিগকে বস্তূসং গ্রহের উপর 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই বস্তুর দিকে আকৃষ্ট 
হওয়ায় আমাদের শিক্ষা সর্ববতোভাবে বস্ততাগ্র্রিক 
হইয়। পড়িতেছে। কি প্রাথমিক কি উচ্চশ্রেণীর 
উভয়বিধ শিক্ষায় নীরস বস্তুর দিকে ছাত্র গণকে 
লইয়া যাওয়া! হইতেছে । জীবনযাপনের নিমিত্ত 
অর্থনংগ্রহ জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম ; জীবন বিকশিত 
হইলে বহুপ্রকার অভিনব উপায়ে সে তাহ সংগ্রহ 
করিয়৷ লইবে গোড়া হইতে তাহাকে একটা বাধা 
পথ দেখাইয়! দিবার আবশ্যকত। নাই। জীবনকে 
গঠিত করিয়া তোলা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য 
হওয়। উচিত। ছেলেদের 0০৮1০] করিবার 
চেষ্টায় প্রথম হইতে কেবল পাশ্চাত্য অনুকরণ 
শিক্ষ। দিলে তাহাদের সমস্ত শিল্পশিক্ষ ব্যর্থ হইয়া 
পড়িবে। যে সকল উপকরণে তাহাদের চিত্তের 


ভবে রাজকার্ধ্য পাওয়া বাইবে। কে বিদ্বান | বিকাশ হইবে তাহাই শুধু শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া 
কা! অবিঘান তাহ! নির্গয় করিবার নিমিত্ত তিন ূ উচিত। উন্মুখ চিত্ত যখন বপন স্বাভাবিক বৃত্তি লই 








ভিডিটপনি তেরে রি িহিহানিনে 


একখানি পুস্তক ছেলেদের পড়ান হয়---কথামালা 
পড়িধঝার পরেই সম্ভবতঃ এ শ্রেণীর পুস্তক পাঠ- 
শালায় পড়ান হইয়া থাকে । উহাতে নান! বিষয় 
অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা, 
রসায়ন-বিদ)1, ভূতত্ব, কৃষি, স্থাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি 
প্রায় সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা 
আছে। আবার ইংরাজী বিজ্ঞানে যষে সকল বড় 
বড় নাম প্রচলিত আছে-_বালকদিগের পাঠ্য সেই 
ত্র গ্রস্থেও সেই সকল নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এঁ শিক্ষা বালকগণকে যখন দেওয়া হয় তাহাদের 
চিত্ত উহার জন্য একেবারেই প্রস্তত থাকে না__ 


উদ্জান, যবক্ষারজান, মাধ্যাকার্ষণ, তাপমান যন্ত্র 


ইত্যাতি সকল কথাই উহাতে আছে। শিক্ষাটাকে 
প্রয়োজনমূলক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত গ্রস্থকারের 
প্রবল চেষ্টা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লক্ষিত হইয়াছে__ 
কিন্তু এমন ব্যথ্যচেষ্টাও বোধ হয় আর কুত্রাপি 
দেখা! যায় না। বিজ্ঞান, শিল্প বা সাহিত্যের প্রতি 
ছাত্রগণের অনুরাগ জন্মিবার পুর্বেব যে চিত্তের 
একটা দাধারণ বিকাশের প্রয়োজন আছে তাহা 
আমর অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমর! মনে 
করি অফ্টমরযাঁয় শিশুকে যদি বিজ্ঞান-রীড়ার 
পড়াইতে পারি-তবেই বুঝি একদিনেই বাঙ্গাল! 
দেশের উদ্যানে বিজ্ঞানের পারিজাত ফুল ফুটিবে। 

এ তে৷ গেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্ঞানশিক্ষার 
কথ ; কলেজে বি, এস, সি, এম, এস, সি, 
পাশ. করিয়াই বা কি হয়! উল্ত পরীক্ষায় 
যাহারা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেম ভাঙা 


তত্বর্যোধিনী গ্রিক .. 
নিজের বিশিষ্উতার পথে অগ্রসর হইবে সেই সময়ে 
সেই বিশেষ শিল্প, .কল! বা সাহিত্য তাহার শিক্ষার 
বিষয় করির্রো যথেষ্ট উপকার হওয়া সম্ভব । জাজ: 
কাল.প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ্ৰিজ্ঞান-রিভার” নামধেয় : 


স্পা পাপ 


২* কল্প ১য ভাগ 






স্পা 


প্রশমিত হইল-কৈ. ?. বিদেশী, ভাবায় বিদেশীয় 
শাস্ত্রের প্রাণহীন অনুকরণ এমনই বার্থ হয়, বটে ! 
বিলাতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান যাহা. আলোচিত 
হইয়া ইয়ুরোপ-খণ্ডকে উন্নত করিয়াছে . তাছা 
সেখানকার জীবনের অভিব্যক্তি । আমরা এখানে 
যদি এ সকল বিষয়ের যাৰ অনুকরণ করি 
তাহা হইলে কেমন করিয়া আমাদের স্থুফল লাভ 
হইবে? আমাদের স্বকীয় অভিব্যক্তির সহিত, 
সামঞ্রস্য করিয়া উহ! আমাদের জীবনের মধ্যে 
স্থাপন করিতে হইবে তবেই উহ! এ দেশে সার্থক 
হইয়৷ উঠবে নতুবা স্তুপীকৃত বস্তর অনুকরণ তাসের 
ঘরের মত একদিন আপনার ভারে আপনি ভালিয়! 
পড়িবে। ইয়ুরোপ হইতে যাহা আসিবে. তাহার 
ক্ষেত্র এ দেশের মাটাতে প্রস্তুত না করিলে টবে 
শোভিত বিলাতী ফুঁলগাছের মত এ শিক্ষা ছু" এক- 
জন. লঙ্গতিপন্ন গৃহাস্থের ডূয়িং রুমের শোভাবদ্ধন 
করিবে মাত্র--ফুল, ফল ও ছায়াদানে দেশের 
সর্ববিধ অভাব দূর করিবে না। 

আমি জানি ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় অনেক 
ছাত্র ইতিহাসন। পড়িয়া “মেকানিক্স” পড়িতে 
চায়। গণিতৰিচ্ঞানে তাহাদের অনুরাগ অধিকতর 
বলিয়! যে ইহা ঘটে তাহা নহে। তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়--“ইতিহাসে বেশী 
নন্বর পাইবার সম্তাবন1 নাই--মেকানিক্‌্সে অনেকে 
পুর্ণ সংখ্যা পাইয়৷ থাকে ।” বিদ্যালয়ে দেখ! বায় 


ৰ যে সকল ছাত্রের মেধ অল্প তাহারাই ইতিহাস 


গ্রহণ করে-_কারণ তাহাদের পক্ষে “নান্যঃপস্থা” 
_--কোনও রূপে মুখস্থ করিয়া পাশ করিবে । 
ছাত্রের! সর্বববিধ নোট মুখস্থ করিতেছে, পাট 
গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে পেন্সিল দ্বার! নানা 
প্রকার চিত্র করিয়া! দরকারী প্রে্গসমূহ চিহ্িত 


দিগকেই বলিতে গুনিয়াছি--”এর চেয়ে বি, এ; | করিয়াছে_-এই প্রকারে “পাশ-ফোভিয়” . চঙ্ষু- 
এম, এ, পাশ .করিলেই ভাল হন; ওকাঁলতী ! রোগের. ন্যায় বিদ্যার্থার একটা বিশিষ্ট ব্যাধিম্বরূপ 
পক্ষে খানিকটা সুবিধা হইত” ; ইণ্টারমিডিষেট হুইয়। পুড়িয়াছে। এই পাশ-রোগ সংক্রামক ; স্ব্বব- 
হইতে ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ হওয়ার  ব্রই ইহার প্রবল প্রকোপ দেখ। যাইতেছে । মংস্কত- 
ইংয়াজীতে লিখন কথন ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের | শ্ল্ষা--যাহ! লোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিখিয়া 
বরং'কিছু কিছু কন্ৃবিধ। হয়. বিজ্ঞানে অনুরাগ | থাকে তাহাতেও সর্ববত্র এই পাশ-পাশ। ঝেদা-: 
স্থাপিত হুইল কৈ ! -শিল্পবিদ্য হ্থপ্রচলিত হইয়া | স্তের মায়াবাদ্-পাঠীগ্ণও ..এই : পাশের মান্াপাশে-: 
দেশের “ভাব: মিটাইল কই? দৈন্য হাহাকার [আবধ 





“যে পাশ পাশ করিয়া আমাদের শিক্ষা কলুধিত 
হইল, বন্তুতাঞ্জিক হুইয়। উঠিল--সেই পাশের কি 
মর্ধ্যা্া আছে তাহ! একবার লক্ষ্য কর! কর্তব্য । 
890565189 এ পাশ করিয়। হয় চাকরী না হয় 
ওকালভী। তাহাও থে কতপ্রকার নিগ্রহ সহ্য 
'করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা বল! হুঃসাধ্য । 
বি এও এম, এ, চাকরী বাজারে ২৫৩০২ 
টাকায় বিকাইতেছে.। সমস্ত আদালতেই মক্কেল ও 
'মোকদ্দমার সংখ্যা একত্র করিলে উকীল মোস্তা- 
রের সংখ্যার সমকক্ষ হইতে পারে না। 

যে জীবন প্রাণের রসধারায় নিধিক্ত-_-অভাব- 
অভিযোগের সম্মুখে সে সঙ্কুচিত হয় না, বিত্ব বিপ- 
দকে তুচ্ছ করিয়। সম্মুখপানে অগ্রসর হইবার শক্তি 
. তাহার আছে। সম্মুখে সমুদ্র দেখিয়া তীরে বসিয়। সে 
লহর গণন! করে না- লক্ষ দিয়! তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে । তাহার নিমিত্ত নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার 
প্রয়োজন নাই, তাহার চলিবার জন্য পূর্বব হইতে 
প্রশস্ত রাজপথ নিণ্মীণের আবশ্যকতা নাই--সে 
আপনার পথ আপনি তৈয়ার করিয়া লইবে। বিদে- 
শীয় অনুকরণের দ্বারা আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে 
প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা! কেমন করিয়। অস্বী- 
কার করিব? জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। ব্যতি- 
.রেকে কোন শিক্ষাই কাধ্যকরী হইবে না । আমদের 
প্রভৃত ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন ব্যর্থ হইবে, 
ঘদ্দি বাঙ্গাল৷ সাহিত্যকে আদর করিতে ন। শিখি; 
ভারতবর্ষের বীজে যে দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার 
সহিত যোগধার ন; রাখিয়া আমরা যে বিদেশীয় 
দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি অনেক স্থলেই তাহা যে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এ কথা বোধ হয় আর. নৃতন করিয়া 
বলিতে হইবে না । যাহার নিজের মধ্যাদা বোধ 
আছে সেই অপরের মধ্যাদা অনুভব করিয়। থাকে । 
থে দেশের শ্বকীয় বিশিষ্ট সাহিত্য ও সভ্যতা আছে 
সেই দেশই অপর দেশের সাহিত্য "ও সভ্যতার মণ্ম 
গ্রহণ করিতে পারে । আমাদের দেশীয় সাহিত্য 
. এবং সভাতাকে একেবারে বঙ্জন' করিলে বিদেশী 
সাহিত্য এবং সভ্যতা আমাদের গলগ্রহম্বরূপ 
হুইয় উর্জিবে। উহা আমাদৈর জাতীয় জীবনের বন্ধন 
মোচন না.করিয়া কঠোর হইতে. কঠোরতর বন্ধনে 
প্রতিদিন সামাদিগ্রকে বাধিত খাকিবে। ভ্বাতীয় 
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ভাব বিসর্জন দিয়। জামানের দেশে যে বিশ্ববিদ্যাল্য় 
স্থাপিত হইয়াছে তাহা! স্বাভাবিক জীবনধপ্মাবলম্বী 
নহে ; তাহা! একটী প্রকাণ্ড কারখানার মত দেশের 
মধ্যস্থলে বসিয়া আছে--সমস্ত দেশের হুৎপিগু, 





শিরা, উপশিরার সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই; 


এই কারণে সে যাহা তৈয়ার করিতেছে তাহা খাট 
মানুষ না হইয়া অনেকটা! কলের পুতুল হইয়া 

দাড়াইতেছে। আমর! কলের পুতুলের ন্যায় বসি 
ধাড়াই, একট! বিধিবদ্ধ কাজে লাগাইয়া দিলে সে 
কাজ বেশ করিয়। যাইতে পারি; কিন্ত জীবনযাত্রার 
নিমিত্ত যে প্রাণমনী উদ্তাবনী শক্তির প্রয়োজন তাহা 
আমাদের নাই। আমাদের শিক্ষা আমাদের জীব- 

নের সহায় হইতে-পারে নাই, জীবনের সহিত উহার 
বিশেষ সংশরবও নাই। আমাদের গৃহের সহিত 
আমাদের শিক্ষার কোন নিকট সন্বন্ধই নাই। পেই 

জন্য পাশ করা হইয়া গেলেই আমাদের শিক্ষা শেষ 
হইয়। আসে ;. জ্হানচর্চা জীবনব্যাপী সাধন! হইয়। 
দাড়ায় না। 

এ দেশে যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষ। প্রচলন হয় 
তখন অল্ল বেতনে কেরাণী সংগ্রহ করা ইংরাজগণের 
উদ্দেশ্য ছিল। তারপর হঠাণ্ড এই ইংরাজী শিক্ষার 

ভাবে আমরা কেরাণী, উকিল, ডাক্তার ও ইণ্রি- 
নিয়ার অনেক পরিমাণে পাইয়াছি বটে; কিন্তু 
আমাদের জীবনের সাধন! সার্থক হইয়া! উঠে নাই। 
তবে একটী শুভলক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি 
যে আমাদের আকাঙক্ষা। জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। 
আজ আমর! প্রকৃত পন্থা অন্বেষণ করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছি। ছুঃখ, দেন্য, অভাব ও মণ্ম- 
বেদনার দুঃসহ ব্যথায় পীড়িত হইয়! জাতীয় জীব- 
নের মুক্তিদবার খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত 
সচেষ্ট হইয়াছি। বিধাতার বিধানে আমর। সে সত্য 
পথ পাইব মনে এমন আশ! হইতেছে । 

সেই ভুল সর চেয়ে সাংঘাতিক যাহ! -.'মাদিগকে 
জানিতে দেয় না যে আমরা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছি। 
কিন্তু আমাদের শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে সেরূপ কোনও 
মারাত্মক ভুল আজ আর নাহ। আমাদের শিক্ষা 
বিধানের মধ্যে কোথায় যে একটী কণ্টক রহিয়াছে-_ 
যাহ। পথটাকে স্গম হইতে দেয় নাই, সে কথাটা 
জাঞ্জ দেশের বরেণ্য মনীষিবৃন্দ সুস্পষ্ট বুঝিতে 


১৫০ 


রে প্ঞ তাহাদের সমবেত ত চেফী। 
হইয়াছে কেমন করিয়া এ সমসা! মীমাংদিত হই! 
শিক্ষা দেশের বাস্তব কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবো। 
নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চালিত 
হইয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় প্রথানুসারে 
শিক্ষিত হইয়াও আমরা যে এখনও জীবনহীন হই 


নাই, তাহার নিদর্শন আছে। এমন অবস্থায়ও 
আমর] যে জগদীশ চজ্জ, প্রফুল্রচন্্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, 
বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে পাই- 
যাছি--তাহা অল্প গৌরবের কথা! নহে। অবশ্য 
কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর নির্ভর 
করিলে, ইহাদের প্রতিতা এতটা ফুটিয়া উঠিত 
না; ফারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জাতীয় ভাষের 
পরিপোষণের পরিবর্তে বরং এঁ ভাব বিনষ্ট করিয়! 
থাকে। দেশীয় ভাষা এখানে অনাদৃত । বর্তমানকালে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! ভাষা প্রবেশ লাভ করি- 
মাছে বটে কিন্তু সেখানে বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার 
প্রকৃত সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরী- 
ক্ষায় বাঙ্গালায় কোনও কাব্য পুস্তক নাই, শুধু 
অনুবাদ ও রচন! পরীক্ষার বিষয়। পরীক্ষার্থীগণ 
বাঙ্গাল! ভাষা আদৌ আলোচন!। কয়েন না ; নিজে- 
দের সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা যে প্রশ্ন থাকে তাহার 
উত্তর কর! হইয়। থাকে । বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য-_- 
যাহাতে প্রাচীন ও নবীন যুগভেদে বঙ্গসাহিত্যের 
অন্ততঃ পনর আন! অংশ নিবদ্ধ, তাহা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যবহিভূতি। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, 
কেতকাদাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস ও বৈষ্ণব মহাজন- 
গণের কাব্যের কথ! দূরে থাকুক, তাহাদের নামের 
সহিতও অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটের পরিচয় হয় না। 
ইংরাত্ী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য পাঠকালে 
দেশীয় কৰিগণের ভাবসম্পদ-ভাগ্ডারের দিকে 
ধাহাদের চিত্ত বিপুল আগ্রহে আকৃষ্ট না হয়, 
স্রাহাদ্দের কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা । দর্শনশাস্ত্ে 
ক্যাণ্ট, হেগেল, হেকেলের মতবাদ মুখস্থ করা হুইল 
কিন্তু বুদ্ধদেব, খঙ্করাচার্্য, রামানুজ, .জৈমিনি, 
পতগ্রলি, কপিল প্রভৃতির মতবাদ তথাকথিত দর্শন- 
শান্স্রের ছাত্রগণের নিকট সম্পূণ অজ্ঞাত রহিয়া 
গেল । ভাত্বতবর্ধের যে ইতিহাস স্কুলে পড়ান 
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হইরা থাকে,  সাহাতে ইংরাজশাসমকালের য় পূর্বের 


এ দেশের যথার্থ চিত্রের সক্তি ছাতরগণের আছো 
পরিচয় হয় না। কেমন করিয়া! পৃথিবীর: প্রাচীন 
তম সভ্যতা ক্ষীণ হইতে ক্ষীপতর হইয়া মুনুর্ধ্‌ 
অবস্থায় উপনীতু“হইয্াছে এবং কোন্‌ উপায়ে আবার 
তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া ভারতের নবজীবনের 
পথ আলোকিত হইতে পারে, বিদ্যালয্লের ইতভি- 
হাসে তাহার আভাস ত নাই, বরঞ্চ এমন অনেক 
মিথ্যা সংবাদ উহাতে আছে যাহাতে আমাদের আত্ম- 
সন্মান ক্রমশঃ লোপ পায়। 

জাতীয় ভাব এবং ভাষা হইতে বঞ্চিত হইয়! 
এমনি ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে 
আমাদের জীবন কেমন করিয়া গঠিত ছুইরে? 


জীবন স্বাভাবিক ধর্দ ভূলিয়া গিয়াছে, দাসত্ব ও 


অনুকরণ হইয়াছে তাহার একমাত্র অবলম্বন । 
দেশে দেশে নব জাগরণের স্থুবাতাস বহিতেছে, 
প্রত্যেক দেশের লোক প্রাণশক্তির অনুপ্রাগনে 
স্ব স্ব জাতীয় জীবনকে নৃতন করিয়! অনুভব , করি- 
তেছে, আমরা শুধু অন্ুচিকীষুর বৃত্তি অবলম্বনে 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া জগতের গলগ্রহম্বরূপ দণ্ডাঘ্- 
মান। জগতেক়. লোক আমাদিগকে কৃপা করিয়। যেন 
জগতে বাস করিতে দিয়াছে । এখানে আমরা শুধু 
যেন "অনুগ্রহ লাভের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বাড়াইয়া 
থাকিব, আমাদের নিজের অধিকার যেন কিছুই 
নাই । 

যে শিক্ষা এই . দেন্য, অবসাদ, আত্মাবমাননা 
প্রভৃতি কুসংস্কারসমূছকে আত্মজ্ঞানের . পবিত্র 
অনলে ত্ীভূত করিয়া ফেলিবে, যে.শিক্ষা দাসত্বের 
প্রতি দ্বণা এবং স্বাবলম্ববের প্রতি আমাদের আস্ত" 
রিক শ্রদ্ধ! জাগাইয়া! তুলিবে, যাহা এক হাত দিয়া 
প্রাচ্য জ্ঞানমন্দিরের বহুযুগরুদ্ধ .ছুয়ার বিশ্বের 
নিমিত্ত উন্মুক্ত করিবে এবং অন্য হস্ত দিয়. দেশ-. 
বিদেশের বস্তজ্ঞজীন নিজের দেশে সংগ্রহ করিবে ; 
যাহাতে অনুকরণ নাই প্রাণ আছে; উপকরণের 
আড়ম্বর নাই, আছে সত্যের নিমিত্ত প্রাথপূর্ণ একা 
সাধনা লেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা 


ইসা! পাইবার পথ্থে আমাদের যথেষ্ট” বাধাবি্ব 


অতিক্রম করিতে হইবে .কর্তৃপক্ষীরগ্রণের নিকট 
জামাদিগকে- নিরুৎসাহিত এবং উপ্হসিন্ত হইতে 


৯, 





রি রর যা 
বিষয়। নী সমগ্র | বলতে পারি? আমি নিজেকে মলে করি যে, 
দবেশবাসীগণের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে. ; ধুলোর চেয়ে আমি খুব উচু, খুব বড়; কিন্তু ধুলোর 


“ইহাই আমাদের চাই” । শ্রীর্থন! একাস্তিক হইলে 
স্বয়ং ঈশ্বর তাহা! সম্পৃরপের বিধান করেন । আমর! 
জাশা' করি আমাদের এঁকাস্তিকতা সফল হুইবে। 





ছোট আর বড় |% 
( শ্ীক্ষিতীব্ত্রনাথ ঠাকুর) 

আমরা ধাকে ইতিহাস বলি, সে ইতিহাস নিজের 
ইচ্ছামত কাউকে ছোট, কাউকে বড় বলে? ঠিক 
করে, আর আমরাও চর্বিধিতচর্ববণের মতো সেই 
ইতিহাসের অনুযায়ী মত প্রকাশ করে” নিজেদের 
বিজ্ঞতা প্রকাশ করি। ইতিহাস-লেখকদের মধ্য 
কয়জন বড় বড় কাজের ভিতরকার সুন্মমাতিসুক্মম 
কারণ জানেন বা! জানবার চেষ্টা করেন ? একজনও 
করেন কিনা অথবা করতে পারেন কিন! সন্দেহ। 
আমলে ধরতে গেলে আমরা ষত ভুল ইতিহাস 
পড়ি, আর সেই ইতিহাসের উপর দীড়িয়ে নিজে- 
দের মতামত ঠতরি করি. কাউকে ছোট মনে করি, 
কাউকে বা বড় মনে করি। 

কিন্ত আমর! কাকে ছোট বলি জার কাকে 
বড় বলি? কাউকে ছোট বলবার অথবা কাউকে 
বড় বলবার আমাদের অধিকার কি ? আমার নিজের 
বিশ্বাস, প্রত্োকেই আপনাপন ক্ষেত্রে সব চেয়ে 
ব্ড়। বিজ্ঞানের গ্রথম সুত্র পাঠ করতে ফরতে 
বিজ্ঞানাচার্যা অধ্যাপক ( বর্তমানে সার ) জগদীশ- 
চন্ডের কাছে যখন উপদেশ পেলুম যে খধুলোন৷ 
থাকলে আমরা দেখতেই পেতুম না, তখনই. আমার 
মনে এই কথাটা সৰ প্রথম জেগে উঠেছিল ঘে, 
গকলেই ধখন ভগবান থেকে এসেছে, তখন কাউকে 
বড় আর কাউকে ছোট বলবার অধিকার আমাদের 
নেই। 
একটা -পরমাণু বা শক্তি বিনাশ করবার ক্ষমতা! 
আমাদের নেই, তখনই সেই পরমাণুর আর শক্তির 


মহত্ব দিব্য চক্ষে. দেখতে পেলুম--আমার প্রাণের. 


কথায় খুব লায় পেলুম | 


ক পরবােষ মতামতের জন্য ফোখক হযং দা | 


তারপর আবার যখন দেখলুম যে কোন | হাস 





কাউকে বড়, কাউকে ছোট, আমরাকি হিসেবে 


দবাক্কা ধে সমস্ত কাজ হয়, সে সব কাজ কি আমার 
সবার হোতে পারে ? ধুলোর অভাবে আমি কি 
জীবজস্তকে দেখবার শক্তি দিতে পারি ? ত৷ যখন 
পারি নে, তখন ধুলোকে ছোট, আর নিজেকে 
বড় বলে দেখবার বলবার আমার অধিকার কি? 
কাউকে ছোট বা বড় বলবার অধিকার সত্যিই 
আমাদের নেই। কি করেই বাথাকবে 1? একই 
মহাশক্তি যে সকলেতে বিকশিত । বৃহত্তম সূর্য্য 
থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পধ্যস্ত সকলই যে একই 
মহাশক্তির বিকাশ । মহুত্তম মানবাজ্সা থেকে 
ক্ষুদ্রতম প্রাণপক্ষের মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত, সকলই যে 
একই মহান্‌ অগ্নি থেকে নিঃস্যত বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র । 
সকলেতেই যে মহাশক্তি তগবান আছেন ॥ কাজেই 
জামি বড় তুমি ছোট বলবার অধিকার আমার নেই। 
তাই আসলে ধরলে তৃমি আমি একই। তাই আমরা 
সকলেই প্রেমের একই বন্ধনে বাধা । কোথায় 
ছায়াপধের অনন্ত নক্ষত্র, আর কোথায় আমার 
মতো একটী ক্ষুত্র প্রাণী--সকলেই এক আশ্চর্য্য 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা। | 


সকলের মধ্যে এই মহাশক্তির বিকাশ, এই 
প্রেমের বাধন যে গ্রন্থে প্রকাশ কর! হবে, যত খুলে 
বলা হবে, বুঝিয়ে দেওয়া হবে, সেই গ্রস্থই ইতিহাস 
নামের তত বেশী দাবী করতে পারবে। কেবল 
কতগুলো লোক মার গেল, তার বিবরণ থাকলেই 
কোন গ্রস্থকে ইতিহাস বলা যায় না। পাশ্চাত্য 
গণ অবশ্য বাহিরের ছোটবড়কে নিয়েই ইতিহাস 
গড়ে তুলতে চান-_-ভিতরের কথ৷ তলিয়ে দেখবার 
ক্ষমতা! তাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। 
আমরাও আজকাল পাশ্চাত্যদেশের নকলে বলতে 


শিখেছি যে খুব পুরাকালে আমাদের কোনই ইতি- 


ছিল না; আমাদের রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি পুরাণগুলো। ইতিহাস নামেরই উপযুক্ত 
নয়। যে সমস্ত গ্রন্থে লেখ! আছে যে, এতগুলে। 
লোক অমুক যুদ্ধে মরেছে, এতগুলো গ্রামনগর 
ধ্বংস হয়েছে, অমুক রাজাকে অমুক প্রজা অমুক 


জিনে খুন করেছে, এখন আমরা পাশ্চাত্যদের 








দিয়ে নিজেনের ভ্ঞানপনার গরিচর সিরা ২00৬ এরর ইনাল একট 
র 





গর্ধ্ধ অনুভব করতে থাকি। | সত্যিকার জীবন পাওয়া না।. তাই এ রকম 
কিন্ত এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাতাদের মধ্যে নিরব ইতিহাস লিখে.বড়াই করা প্রাচ্য পুজন্মর- 
প্রভেদ। আমাদের মন যে কারণেই হোক, দর্শ- [.কারেরা পছন্দ করতেন না। তাই তীরা নিঞ্জের। 
নের দিকে একটু বেশী ঝৌকে--বাহিরের ঘটনার | সঙ্ঞাতনামা থেকেও সজীব ইতিহাস লিখে .নিজে- 
গ্লিকে কেবল ফ্যালফ্যাল দৃষ্ভিতে চাষাড়ুযোর মতে৷ দের ডাকনামেই বিখ্যাত হতে পেরেছেন। সমন্ত 
'সাকিয়ে থেকেই নিশ্চিন্ত হয় না; কিন্তু ঘটনা- | জগতে যে একই মহাশক্তি নিজের লীলায় আপ- 
গুলোর নীচে কি আছে, কিসের জোরে ঘটনা- | নাকে বিকাশ করছেন, নিজীব ইতিহাসে তারা সে 
গুলোর উদ্ভব হোল, সেইটি আমরা দেখতে চাই। কথার কোন পরিচয় পান না। কিন্তু তারা জগ- 
এইভাবে দেখতে অভ্যাস করেছি বলে, আমরা | তের ইতিহাসে সেই বিকাশই দেখতে চান, আর 
কাউকে আসলে ছোটবড় করে দেখতে চাইনে। দেখাতে চান। তারা জগতের বিভিন্ন লোকের 
আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুরাণ মহাভারত দেখ । তাতে কাজে বাহ্যিক ছোটবড়র ভাব দেখতে পেলেও 
ছোটবড় ভেদাভেদ অলঙ্বারূপে দেখানো হয় নি। | তারা বেশ জানতেন যে ছোটবড় বলে আসলে কিছু 
মহাভারত ভাল করে আলোচনা করে দেখলে নেই, আসলে কোন লোককে ছোট ব কোন 
বোঝাই বায় না যে সত্যি সত্যি কে বড় আর কে লোককে বড় বলা যায় ন1। সেই ভাবটাই তার! 
ছোট । দেখ যায় যে, মহাভারতে সমস্ত পাত্র- তাদের পুরাণ-ইতিহাসেও দেখাতে সচেষ্ট । তাই 
পাত্রীর ভিতর দ্রিরে মিলিতভাবে এক মহাশক্তির ] প্রত্যেক পুরাণেরই গ্রস্থকার বেদব্যাস--যিনি জগ- 
বিকাশ দেখানো হয়েছে । পাছে পাত্রপাত্রীর মধ্যে | তের জ্ঞানের প্রারস্ত অবধি সমসময় পর্্যস্ত সমস্ত 
কাউকে ছোট আর কাউকে বড় বলে মনে বসে যায়, ; ভগবৎ-লীল দেখাতে অগ্রসর । প্রত্যেক পুরাণ- 
ভাই প্রথমেই স্টাদের সকলকে হয় জগতের মঙ্গলের | কার “বেদব্যাস” নাম ধরে অনাদ্যনন্ত মহাশক্ষির 
জন্য বিভিন্ন দেবতাদের অংশে অবতীণ অথবা ূ অনাদি ও অনন্ত লীলায় আপনাকে মিশিয়ে দিয়ে- 
নিজের নিলের কন্মফলে নৃতন করে জন্মলাভ করে- | ছেন। তার জগতের কর্মক্ষেত্রের ছোটবড়র ভাব 
'ছেন বলে বলা হয়েছে । কাজেই সে অবস্থায় পাত্র- | আসলে স্বাকার করতে চান না বলে প্রত্যেক 
পাত্রীদের কাউকেই ছোট ব| বড় বলবার অবদরই | পুরাণে পরক্রত্মের মহাশক্তির জাগরণ অবধি আরম্ত 
পাওয়া যায় ন। ! করে সমস্ত ঘটনাকে সেই মহাশক্তির লালারূপে 
কিন্তু পাশ্চাত্যদের ইতিহাস অহংভাবে পূর্ণ | ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন; আবার ভবিষ্যতেও 
বালে নিজেকে বড় করে, আর নিজেকে ছেড়ে অন্য | দেই মহাশক্তিরই লীলান্বরূপে কি রকম ঘটনা 
দকলকে ছোট করে দেখতে শেখায় । তাই ! ঘটবার সম্ভাবনা হেতে পারে, তারও দিকে অল্পা- 
পাশ্চাত্যের নিজেদের সমস্ত শক্তি বর্তমানেরই | ধিক উকিঝু (ক মেরেছেন। এই জন্যই আমাদের 
উপর প্রয়োগ করতে চায়_অতীতের সঙ্গে ঝ | পুরাণ, আমাদের তত্র, বলতে গেলে আমাদের 
 গবিষাতের সঙ্গে যোগ রাখবার একট। তীব্র আশঙ্কা | সমুদয় ধর্শান্্রকেই সমস্ত কাল ও জীবনের সমস্ত 
বড় একটা দেখা যায় ন7া। এই ভাব থেকেই | কাজ ধরে পচন করবা চেষ্টা হয়েছে । 
' ঘটনাগুলো লিখে রাখাকেই ইতিহাস নাম দেবার অস্ৈতবাদ আর পুর্ববজম্মবাদ হয়তো৷ ছোটবড়- 
ভাব তাদের মাথায় জেগে উঠেছে মনে হয়। ূ ভাবু নিশ্মূল করবার মূল। কিন্তু এটা সাম্াঙ্দের 
 নেপোলিয়নের জন্ম অবধি মৃত্যু পধ্যস্ত ঘটনাগুলো | ধারণা যে, এই ছোটবড়র অভারজ্ঞান,. সমন: গত" 
' লিপিবদ্ধ করেই লেখক. মনে করলেন যে, মস্ত |£সংসারকে একই. মহাশক্তির লীলাক্ষেত্র “ঝুল্স্ননে 
"একটা ইতিহাস লেখা হোয়ে গেল ।: - এরকম | করবার ভাবই আবার সেই-»ন্মতৈতরার লারংকর্ম- 
- টনাওলাকে: লিপিবন্ করা বে ইতিহাসের এক, ফলবা॥ বা বেদে? সু আমাদের দেশে খুব 
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গভীর করে নামিয়ে দিয়েছে । সমস্ত জগত- 
ংসারকে যখন সেই বিরাট মহাশক্তির বিকাশভৃমি 
বলে মনে করি, তখন তো৷ আমার নিজেরও জানের 
সীম! দেখতে পাই নে, আর জগতসংসারেরও সীমা 
দেখতে পাই নে--তখন আর ছোটবড়র ছোটখাটো 
সীমা থাকে না, অসীমে অসীম মিশে যায়-_-থাকেন 
কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং, এক মহান অদ্বৈতভাব। 
ংসারে নেমে এসে দেখি, এখানে দ্বৈতবাদ তোমার 
খসমার ভিতর কার্য্যক্ষেত্রে ছোটবড় এনে দিয়ে 
একট! কাটাহ্থীটা সীমা! এনে দেয়। 
মহান বিশাল অদ্বৈতভাব আমাদের প্রেমেতে, 
ভন্তানেতে, আনন্দে শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সঙ্গে এক ও 
ক্গাবিচ্ছ্িন্ন বলে দাড় করিয়ে, আমাদের ক্রমাগত বড় 
বলে বলে, আমাদের ছোট হোতে দিতে জানে 
না__বড়র দিকে লক্ষাট। স্থির রাখিয়ে দেয়। কিন্তু 
সংসারে দ্বৈতভাব আমাদের বড় আদর্শ ঠিকমত 
দেখাতে পারে কি না সন্দেহ। এই দ্বেতভাব 
আমাদের ক্রমাগত ছোট বলতে বলতে আমাদের 
আদর্শকে বোধ হয় কতকটা সতাই ছোট করে 
দেয়। ছ্বৈতবাদ বাহক ফল দেখে য। তার মনে হয় 
তাই সে বলতে পারে । সে কাজেই বলে যে, এটা 
ছোট, ওটা বড় । সংসারের অনেক কাজ গায়ের 
জোরে হয়, দ্বৈতবাদেরও ছোটবড় সেই রকম 
গায়ের জোরে হয়। দ্বৈতবাদ বলে বটে যে, তুমি 
ছোট থাকলেও চেষ্টা ও যত্বের দ্বারা আমার সমান 
বড় হোতে পার, কিন্তু কি করে যেবড় হোতে 
পারি তার ভিতরকার তন্বটুকু সে বলতে পারে ন|। 
রোগ নির্ণয় হোলে তবে তো তার ওষুধ বোরোয়। 
ঈদ্বতবাদ গায়ের জোরে ছোটবড় ধরে লওয়। ছাড়। 
বলতে তো! পারে না যেকেন আমরা ছোট বড় 
হলুম ; কাজেই ছোট কি করে বড় হোতে পারে 
তার ভিতরকার তন্বটুকুও বলতে পারে না। দ্বৈত- 
বাদ ছোটবড় হবার একট] কৈফিয়ত এই দেয় যে, 
তোমার বাপমায়ের দোষে তুমি ছোট হয়ে 
জন্মেছ। কিন্তু কেন তুমি ছোট বাপম। থেকে 
ভান্ম পেয়ে ছোট হোলে, সে কথার বেশ পরিক্ষার 
ল্পপষ্ট উত্তর দ্বৈতবাদ থেকে পাই বলে মনে হয় নাঁ। 
এই সর প্রশ্ন আর. তাদের ঠিকমত. উন্তরে মানুষের 
জীবন গড়ে ওঠে । কাজেই এসব'বিষয়ে কতকগুলো 


৩ 


ছোট আর বড় 


ৰ 
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হু-ঘ-ব-র-ল গোছের মনকে প্রবোধ দেবার মতে! 
উত্তর দিলে তে৷ চলবে না । অদ্বৈতবাদ জোরের সঙ্গে 
এই সব প্রশ্নের যে সমাধান করে, সেটা কেবল মন 
বুঝানে। গেছের নয়, কিন্তু সেই সমাধান আমাদের 
প্রাণের ভিতর থেকেও সায় পার্ছী। 

_ যেবিশাল অদ্বৈতবাদের কথা আমর! ইঙ্গিত 
করে এসেছি, সেই অদ্বৈতবাদ বলে যে, প্রকৃতিতে 
আমলে ছোটবড় বলে কোন কিছু নেই। সেই 
মহাশক্তির শক্তির বিকাশের গতিতেই আমর! 
কাউকে বা ছোট, আর কাউকে বা বড় বলে মনে 
করি। যাকে আজ তুমি ছোট বলে মনে করেছ, 
সেও যদি স্থানে আর কালে মহাশক্তির বিকাশ- 
সুত্রে তোমার স্থান অধিকার করত, তবে আর 
তাকে তুমি ছোট বলে মনে করতে পারতে না। 
অদ্বৈতবাদ বলে যে, আমলে ছোটবড় বলে কোন 
কিছু নেই-_-মামর! প্রত্যেকে, জগতের প্রত্যেক 
বস্ত, প্রত্যেক অণুপরমাগু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সব 
চেয়ে উপযুক্ত ও সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড়। অদ্বৈত- 
বাদের মুল কথা এই যে, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর 
আর এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রত্যেক 
গাক্তিকণ সেই মহাশক্তির শক্তি ও জ্ঞানের 
বিকাশ। 

সমস্ত প্রকৃতি এবং প্রকৃতির প্রাত্যেক অংশ সেই 
মহাশক্তির শক্তির বিকাশক্ষেত্র বলেই সমস্ত জগতে 
তার শক্তি ও জ্ঞানের অধিকতর বিকাশেই জগ- 
তের উন্নতি, আর সঙ্গে আমাদেরও উন্নতি। 
অধিকতর বিকাশের অর্থ কি ? তারই তো বিকাশ 
সব স্থানে আর সব সময়ে? তবে কোন স্থানে বা 
কোন সময়ে তার অধিকতর বিকাশের অর্থকি £ 
এই তন্বটি বুঝতে গিয়ে বুদ্ধি কথ। সমস্তই হার 
মানে । ভগবানের সঙ্গে আমদের এ এক আশ্চধা 
সম্বন্ধ। তারই শক্তির বিকাশে আমরা হচ্ছি, 
আবার তার সেই শক্তির বিকাশেরই ফলে আম।- 
দের মধ্যে তার আরও বেশী বিকাশ জাগিয়ে 
তুলতে হবে। এই বিকাশ জাগিয়ে তোলবাব 
মোটামুটি ভাব এই যে, বিশ্ব্গতের যেখানে যেকেখ 
বা যা কিছু আছে, প্রত্যেকের জ্ঞানে সেই বিক- 
শের বেশী করে উপলব্ধি হওয়া । সেই মহাশফক্তর 


অঙ্গে আমাদের এই এক আশ্চর্ধ্য সম্বন্ধ যে আমর! 
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তারই শক্তির বিকাশের পরিণাম হোলেও আমর] | প্রকৃতির প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বস্তুর জন্ম-- 


ঠার শক্তির বিকাশ উপলব্ধিও করতে পা রি, আর 
বতই উপলব্ধি করি, ততই সেই উপলব্ধির সীমাও 
খাঁজে পাইনে । সই সঙ্গে আমর! এক আশ্চর্য্য 


ও শক্তির,বিকাশ কোন্‌ দিকে । সেই বিকাশের 
গতি যেদিকে, সেইদিকে তারই অনুসরণে আমা- 
দ্বেরও জ্ঞান ও শক্তিকে চালিয়ে দিলেই আমরাও 
সেই মহাশক্তিকে বেশী করে উপলব্িি করতে পারি, 
আর সেইরকম উপলব্ধি যত বেশী করতে পারব 
ততই বেশী আমাদের উন্নতি হয়েছে বলে বুঝতে 
পারব । আবার আমাদের নিজেকে যেমন উন্নতির 
পথে চালাতে গেলে আমাদের কোনমতে নিজেদের 
জ্ঞান ও শক্তিকে সেই মহাশক্তির উপলব্ধির অনুকূল 
করবার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি আমদের সমাজ- 
কেও উন্নতির পথে চালাতে ইচ্ছা করলে সমাজের 
আইনকানুন প্রসভৃতিকেও সেই পথেরই অনুকূল 
করবার চেষ্টা করতে হবে। ষে গ্রন্থ ছোটবড়- 
নির্বিবশেষে জগতের সকল ঘটনার ভিতর উন্নতির 
এই মূলমন্ত্র বেঃপরিমাণে দেখাতে পারবে, সমস্ত 
ঘটনাকে মহাশক্তিকেন্দত্রক করে বোঝাতে পারবে, 
সেই গ্রম্থই সেই পরিমাণে ইতিহাস নামের যোগ্য 
হবে। 

অদ্বৈতবাদের মতো! কর্্মফলবাদ বা! পূর্ববজন্ম- 
বাদেরও ভিতরকার কথ! এই যে, সমস্ত বিশ্বচরা- 
চরে আসলে ছোটবড় বলে কিছুই নেই। পাশ্চাত্য- 
ধারার ইতিহাসগুলে! চোখের সামনে যেটুকু পায় 
সেইটুকু ধরেই কণ্মফল দেখাতে চায় । কিন্ত আমা- 
দের পুরাণাদি ধর্ম্মশান্ত্র সেটুকু দেখিয়েই থামতে 
চায় না। আমাদের ধর্মশান্্র বোঝাতে চায় যে 
প্রক্কতিতে আসলে ছোটবড় নেই, কিন্তু এই যে 
কোন-কিছু তোমার চোখে ছোট আমার চোখে বড় 
বলে মনে হয়, এটা মূলে সেই মহাশক্তি ভগবানের 
জ্্তান ও শক্তির বিকাশসুত্রে অতীতের যুগ যুগাস্ত- 
রের শত সহত্র লক্ষ কোটা বৎসরের কন্মের ফল। 
কোন্‌ কর্ণের কোন ফল হোল, সেট! বলতে গিয়ে 
আমাদের খধির! অনেক ভুল করতে পারেন সত্য, 
কিন্তু এ যে মূল কথা যে, একই মহা শক্তির শস্তি- 


শক্তির বলে বুঝতে পারি যে সেই মহাশক্তির জ্ঞান | বা আকস্মিক হোতে পারে না। 


এ বিষয়ে সকল ধষিই যেন একমত বলে মনে হয়। 
আজকালকার দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সকলই 
সপ্রমাণ করেছে যে, জগতের একটী ঘটনাও দৈবাৎ 
খধষিদের কথ। 
থেকে বেশ বোঝা যায় যে তারা এই সত্য সেই 
সুদূর অতীতকালেও অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করে- 


ছিলেন। তাই তার তাদের রচিত গ্রন্থে আবশ্যক 


হোলে ইহলোক ছেড়ে পরলোক থেকে এই সত্যের 
প্রমাণ সংগ্রহ করতে বিরত হতেন না । এই সত্যের 
উপর দাড়িয়েই তার! পুর্ববজন্মেও কম্মের ফলাফল 
নির্ণয়ের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন । এইজন্যই আমা- 
দের দেশে অভীতের উপর এত শ্রন্ধা। আধুনিক 
ইতিহাস, নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করলেন বলেই 
তার জীবনী আরম্ত করলেন। কিন্তু কোন পুরাণ- 
কার খষি অত বড় একটা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণকে 
একটা আকশ্মিক ঘটনার মতো ধরে চলতে পার- 
তেন না। তারা এই ঘটনারও একট। কাধ্যকারণ- 
মূলক তথ্য জআবিক্ষার করবার চেষ্টা করতেন। 
আমাদের দেশে পুরাণকার প্রস্তৃতি পুরাকালের 
এঁতিহাসিকেরা কাজেই এই কন্দমফলবাদের উপর 
াড়িয়ে জগতে ছোটবড়র বস্তুত অস্তিত্ব স্বীকার 
করবার অবসরই পেতেন না। স্ভাদের মত যা 
ক্ষেপে বুঝেছি তা এই যে-_অবস্থাবিশেষে, স্থান- 
বিশেষে বা কালবিশেষে পড়ে আমি আপাতত যাকে 
ছোট বলি তুমি তাই হয়েছ, কিহ্ তুমিও আবার 
বথাযুক্ত কাজ করলে আমার স্থান অধিকার কনে 
আমি যাকে বড় বলি তাই হোতে পার। এই ছোট- 
বড় না দেখা বিষয়ে অদ্বৈতভাব আর কর্্মকলবাদ 
উভয়েরই মুললগ্র একই বলে আমাদের দেশে অদৈত- 
বাদের সঙ্গে কণ্মফলবাদ. ও পুর্ববজন্মবাদের এন্ড 
মেশামেশি হয়ে গেছে। 
আমাদের খবিমুনিরা অবৈতবাদ আর কর্মফল- 
বাদের উপর দাড়িয়ে কাউকে ফ্লোটবড় মনে করতে 
চাইতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের আবহাওয়ার 
গুণে আমর! সেই দুটো! মতেরই উপর দাড়িয়ে ঠিক 
তন্ন উপ্টোদিকে ব্যাখ্যা করে এ দুটো মতকে, 
লোককে ছোটবড় দেখার মুল বংশগত স্বাজিতেদের 


বিকাশসূত্রে প্রত্যেকের নিজ নিজ কশ্মের পরিণামেই! সপক্ষ প্রমাণ বলে দীড় করাই। 


আখিন, ১৮৪১ 





রারারারারারাররারররাা0৮৬০৮ ০... ৫ ০০৯ 


বর্তমানে আমরা আমাদের ধর্ধের- কেবল 
আমাদের কেন, জগতের সমস্ত সত্যধণ্মের মূলভাব 
ছেড়ে দিয়ে কেবল ধন্মের খোসা নিয়ে মারামারি 
করি বলে সেই মুলভাব ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে 
খীটি ধর্ণ্ঘটাকে ছেড়ে দিয়ে বসেছি । তার বদলে 
অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্ৈতাদ্বৈত প্রভৃতি একরাশ ধর্মের 
বহিরাবরণ মতবাদ সংগ্রহ করে তারই চাপে মার! 
যাবার জোগাড়ে আছি। এসব মতবাদ নিয়ে তর্ক 
করার বিশেষ কি ফল ত| বুঝিনে । অদ্ৈতবাদ-_. 


তুমি হাছুতাশ করে বলবে-_এ সমস্তই মিথ্যা মায়া ; 


মরীচিকা--এক অনির্ববচনীয় অনির্দেশ্য পরব্রহ্মই 
সত্য; এ কথার ভাব তোমার উপলব্ধি হোক ৰা 
না-ই হৌক, তুমি এর সপক্ষে খুব জোরে তর্ক 
করতে প্রস্তত_কেননা, তুমি অদ্বৈতবাদী সম্প্র- 
দায়ের একজন। কিন্তু যেই তুমি এ কথ বললে, 
অমনি দ্বৈতবাদী তেড়ে এসে বল্লেন--এ সব কখনই 
মিথ্যামায়া হোতেই পারে না; আমরা যখন 
প্রত্যক্ষ দেখছি যে তুমি আমি সমস্তই পৃথক পৃথক, 
ভখন কেবল অনির্দেশ্য এক পরব্রঙ্ষই আছেন, আর 
আমরা কেউ কোথাও নেই, আমরা সমস্তই 
মায়া, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি নে। 


ছোট আর বড় 


শর পপর ক পর ৯ গা 


তখন ছ্বৈতাদ্বৈতবাদী এসে ঝগড়া থামাবার উদ্দেশ্যে . 


বল্লেন- না হে তা নয়, অছৈতবাদীরও কথ! ঠিক 
নয়, আর দৈতবাদীরও কথ! ঠিক নয়; আসল 
কথ! হচ্ছে এই যে আমরা সকলই পৃথক পৃথক 


বটে, কিন্ত আমর! সকলই সেই একই মহাশক্তির . 
শক্তিবিকাশ। আমার মনে হয় যে দৈতাদবৈত মূলে ৷ 


ঠিক হোলেও ব্যক্ত করবার প্রণালীর দোষে আমা- 
দের জ্ঞানে তার বক্তব্যের উল্টো ভাবই জেগে 


ওঠে । দ্বৈত অর্থাৎ এই যে সব আমর! পৃথক পৃথক, 


এটা গোড়ায় ছ্বৈতাদ্েতে আমাদের বলে না। 
আমাদের বোধ হয় যে, দ্বৈতাদ্বৈতকে উল্টো! করে 
অন্ৈতদৈত বল্লে যে ভাবটা প্রকাশ পায় সেইটেই 
ঠিক আর সেইটেই তৈতাত্বৈত আসলে বলতে চায়। 
গোড়ায় ভগবানকে ধর! চাই-ই। ভগবানকে মূলে 
রেখে তারই শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ বলে এই 
বিশ্বচরাচরকে ধরতে 'হবে। ভা ধরলে আমনা 


আসলে কাউকে ছোট আর কাউকে বড় মনে | 


করতে পারব না। 


ৰ 


টার হোল সেই মহাশকিি ভগবানের অব্যন্ত 
আকার। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সেই অব্যক্ত 
আকার নিয়ে আমর। দিনরাত থাকতে পারি নে-- 
তাহলে তো আমরাই এক একটা অদ্বৈত হোয়ে 
সেই অদৈতের সঙ্গে মিশে যেতুম-_তাহলে তো 
জগতের অস্তিত্বই থাকত না। দ্বৈত হোল সেই 
অব্যক্তের ব্যক্ত আকার । এই দ্বেত নিয়েই 
সংসারে আমাদের চলতেই হবে-মাথার উপরে 
অ্বৈতকে স্থির লক্ষ্যরূপে রেখে দ্বৈত ধরে চলতে 
হবে। যা কিছু ঘটনা দেখি--যা কিছু হচ্ছে-_ 
সমুদয়ই সেই অব্যক্ত মহাশক্তির মহাধ্যানের ব্যক্ত 
আকার। কাজেই আমরা এই অদ্বৈতকে মুলে 
রেখে দ্বৈতক্ষেত্রে বিচরণ করতে বাধ্য এবং সে ভাবে 
বিচরণ করলে আমরা কাউকে ছোট আর কাউকে 
বড় বলতে পারব না। শতদল যখন ফুটে ওঠে, 
তখন তার কোন্টাকে তুচ্ছ আর কোন্টাকে আদ- 
রের বলতে পারি ? এক মহান সৌন্দর্য্য সমস্ত 
শতদদলটাকে নিয়ে ফুটে বেরোয়। তার নীচের 
সবুজ পাতাটা তুচ্ছ বলে ছিড়ে ফেল, উপরের 
গোলাপীপাতা, পাঁপড়ী সমস্ত খসে পড়বার উপ- 
ক্রম করবে।. প্রকৃতিতেও আমর! যাকে ছোট 
বলি আর আমর! যাকে বড় বলি, সমস্তটা নিয়েই 
আজ প্রকৃতি সৌন্দ্যে চল-ঢল। 

যাক; এখন শেষ কথ! এই যে, আমরা যাদি 
সত্যিসত্যি ভগবানকে প্রাণের মধ্যে আনতে চাই, 
যদি তার মহাশঝ্জির মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিতে 
চাই, তাহলে আমরা মস্ত বড়লোক, আমাদের 
শক্তি অতুলনীয়, এই ভেবে জাকে ফুলে উঠলে 
চলবে না । যে ধুলে৷ সমস্ত প্রাণীদের দেখতে 
পাবার অপরিহার্য সহায়, নিজেদের সেই ধুল্রোর 
সঙ্গে এক করে নিতে হবে। কাউকে ছোট মনে 
করতে পারব না। তাই সাধকপ্রবর বৈষ্বচুড়ামণি 
বলেছেন-__- | 


তৃণাদপি স্থনীচেন তারোরিব সহিষুঃন! । 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ পদ। ছরিঃ ॥. 


এ শপ তিন 


১৫৬ 


০ 


শ্পস্  স সপ স- 


শপ ওত ও সস পা আত,» 
পপর «বস এ+. সত প্ -_- _ _ _ 


কামরূপের পুরাতন্ব ॥ 


(শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ) 
( পূর্ববানুবৃত্তির পর ) 


ভাক্করবশ্মী | 
৫৪০ খুষ্টা্দ হইতে ৫৮৫ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত 
মৌখরী বংশীয় ঈশান বশ্মা, সর্ব্ববন্্া, স্থস্িত- 
বন) ও অবন্তীবশ্মী রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ 
করেন। তদনন্তর কনোজের বদ্ধনবংশীয় প্রভাকর 
দ্ধন, রাজ্যবদ্দন ও হর্ষবদ্ধন ( শিলাদ্দিত্য ) ৫৮৫- 


তন্ত [বোধিনা পাত্রকা 





৬৪৮ শ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত সম্রাটের পদলাভ করেন। ূ 
 পুর্ববক ভারতবর্ষে যাত্রা! করিয়াছিলেন । ভারতবধষে 


 আমিবার জন্য তিনি যে অটল সাহস, বিত্রবিপত্তির 


মহারাজ হর্মবর্দন কান্যকুজকে (757/780] ) উত্তর 
ভারতের রাজধানী করেন। ভগদতুবংশীয় কাম- 
কপরাজ ন্থস্থিতবন্্ী ( নামান্তর মৃগাক্কে)র পুত্র 
ভাক্করবন্্া মহারাজ হর্ধবদ্ধনের একজন করদ 
(0০০৮০: ) রাজা ছিলেন | 
আধুনিক আলাহাবাদে £াঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে 
একটা বালুকাময় সমতল ভূমির উপর প্রতি বসর 
জানুয়ারী মাসে সহজ সহত্ত্র ধন্মপ্রাণ হিন্দুগণ এক 
উত্সবে সমবেত হইতেন । মহারাজ হর্ষ প্রতি পাঁচ 
বসর অন্তর ঠিক এই সময়ে উক্তস্থানে একটা 
বিরাট উৎসবের আয়োজন করিতেন 1. উহা! মহোণ- 
সব নামে পরিজ্ঞাত। এই উৎসবকালে ন্ডিনি 
নানারূপ ধন্মকর্মের অনুষ্ঠান এবং দীন দরিদ্রদিগকে 
অজত্ৰ পরিমাণ দান. করিতেন । শ্রীহীয় ৬৪৪ অব্দের 


শত পি ০৭9 আশ 


প্রয়াগ অর্থা : 


জানুয়ারী মাসে তীহার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসবের 
(510) 0091)0061777191 %998170191% ) অধি- ৃ 


বেশন হয়। ইতঃপুর্বেবধ এই স্বনামধন্য ধণ্মপরি- 
ব্রাজক হুয়েন-সাও (11007) 9০09) যষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক 
অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হুইয়াছিলেন। এই সময়ে 


তিনি সর্ববশেষ ( 9%6617,8:) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ 


বলভীরাজ “২য় দুর্ভাসেন” * ও সর্বব পুন্বিদেশস্থ 
কামরূপরাজ ( ভাসক্করবশ্মী ) প্রভৃতি লইয়া পঁচিশ 
জন করদ রাজাকে এই মহোঙসব ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন। 


হুয়েন সাঙ্গের পরিচয় । 


এক্ষণে পুর্বেবাক্ত স্থুবিখ্যাত পরিব্রাজকের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় প্রদান কর! যাউক । ধাঁহাকে আমরা সাধ- 





১৯১১০ এ আল 


* বলতীরাজ ২র দূর্ভাসেন বা বালাদিত্য :মহারাজা খড়গরাহার 
পুত্র । মহারাজ ভার্তক এই বংশের জাদিপুরুষ। 





৬. 2৭ 





কা ১ম ভাগ 


শর হার সস সস ক ২ সাপ টিজার 


০» খর চির 
আআ 2 


রণতঃ “কয়েন সাঙ্গ”, ই সাঙ” হিউএন্থ সাঙ্গ 
ইত্যা্দ নামে অভিহিত করিয়। থাকি, তাহার প্রকৃত 
নাম “যুয়ন--চুয়”( ০৮ ০106) হুয়েন 








' সাঙ্গ খ্রীহীয় ৬০৩ অন্দে. চীন দেশের “চীন-লিউ” 


নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই স্থান এক 
প্রকার সহরতলী (84970 ) বলিলেই হয়। 
হদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্মগ্রন্থ সকল 


অধ্যয়নে তাহার সন্দেহ আঁধকতর বদ্ধমূল হও- 


য়ায় মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য গ্রীগ্ীয় ৬২৯ অন্দে 
ছাবিবশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ- 


সহিত সংগ্রাম ও অভাবনীয় সাঁহফ্ততার পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মানবমাত্রেরই 
যুগপৎ নিরতিশয় বিস্মিত ও চমণ্কুত হইতে হয়। 
এই স্বনামধনা ধশ্মবার কামরূপ প্রভৃতি ভারতবধের 
নান স্থান পধ্যটন করিবার পর ৬৪৫ খৃষ্টাবে 
আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবন্তন করেন। তিনি এ 
দেশ হইতে বুদ্ধদেবের স্বণ, রৌপ] ও চন্দনকাষ্ঠের 
গ্রুতিমুর্তি এবং ৬৪৭ খানি গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। 
ভারত হইতে পংগৃহীত সংস্কৃত পুথি সমুহের অনু- 
বাদে তাহার বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। 
্রীীয় ৬৬৪ জব্দে এই মহাপুরুষ মানবলীল। সম্বরণ 
করেন। 


নালন্দ! হইতে হুযেন সাঙ্গের 
কামরূপে নিমন্ত্রণ | 


কি শুতক্ষণে ধর্মবীর হুয়েন সাঙ্গ ভারতবধে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাহার লিখিত বিবরণ 
পাঠে কামরূপেশ্বর ভাক্করবশ্মার বিদ্যাগৌরব, ধর্্মা- 
মুরাগ ও ততকালান অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হওয়। 
যায়। বস্তুতঃ রাজ। ভাক্ষরবন্ধ। মহাপগিত চাণক্োের 
“বিদ্বান সর্বত্র পুজ্যতে” এই বাক্যের প্রতিপোষ- 
কতা করিতেন। হুয়েন সাঙ যখন মগধের আন্তর্গত 
বিশ্ববিশ্রত নালন্দার ণ* সম্যাসীমঠে বৌদ্ধধর্মের 
নিগুট শাপ্্রসমূহ অধ্যয়ন -করিতেছিলেন ততকালে 
্ .  নালন্দার অপর একটা অর্থ আছে; যখ।--ন+আলম+দ। -. 
নালন্দা । ইহার অর্থ-_অধিক কিছুই প্রদান করিবার নাই। অর্থ! 
সবৈশবযযশালী ভগবান্‌ যাহা! আমার্দিগকে কৃপাপুর্বক দান করিয়া- 


ছেন তাহাই দান কর! যাইতে পারে। তদতিরিক্ত প্রাপ্ত হইতে বা 
দ্বীন করিতে হইলে বিশেষ সাধন। আবশাক । 


শন, ১৮৪১ কামরূপের প্রাতন্ত। ১৫? 


শি শি ৯ পপ পা ও 











৯ ০০০ পে টস সস সপ 








কামরিপরাজ ভাক্ষরবন্না সেখানে কতিপয় দূত | (31-7-01) বা-পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত । তাহার 
প্রেরণ করতঃ তাহাকে-স্বীয় রাজধানীতে (গোঁহা- | কামরূপের বর্ণনায় জান! যায় যে তিনি কলোটু বা কর- 
টাতে ) আমন্ত্রণ করেন। নালন্দা! বিশ্ববিদ্যালয় ,' ূ তোয়া নদী পার হইয়া*% তৎপরে ব্রহ্মপুত্রের তীরদেশ 
কোন্‌ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ | দিয়া কামরূপের তশকালীন রাজধানী “গৌহাটীপ্তে 
কর! স্বকঠিন। মহারাজ শিলাদিত্য ৬০৬ খুঃ অব্য ৷ উপস্থিত হন। তথুকালে ভান্ষরবন্মা। নামক জনৈক 
হইতে ৬৪৮ খঃ অব পধ্যন্ত রাজ করিয়াছিলেন । ূ রাজ! সেখানে রাজস্ব করিতেন। তিনি “কুমার” 
তাহার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উন্নতাবস্থা৷ ছিল। | উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এই রাজা নরনারায়ণের 
উক্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল যে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ; বংশধর। হাজার পুরুষ যাবত ইহারা এই রাজ্যে 
বিষয়ই শিক্ষণীয় ছিল তাহা নহে । ভারতের সমগ্র | রাজদ্ব করিতেছেন, ( বরাহের পুত্র নরক, নরকের 
বিদ্যার অধ্যয়ন এবং পর্য্যালোচনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে | পুত্র ভগদত্ত)। পরিব্ররজক তখনও পেখানে 
অনুষ্ঠিত হইত। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য | একটীও বৌদ্ধ বিহার দেখিতে পান নাই । 
বহুস্থান হুইতে বিদ্যার্থীগণ আগমন করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, “কামরূপের বিস্তৃতি ১০৭?লী: 
এখানে সকল প্রকার ধর্্শান্্র পঠিত হইত? €কহ | (প্রায় ১৭০ মাইল ) এবং ইহার প্রধান রাজধানী 
চীর্মাপরবশ হইয়া অপরের ক্ষতি করিত না। এ- ূ গোহাটা, প্রায় ৩*্লী (৫ মাইল)। কামরূপের 
কারণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদৃশী উন্নতি হইয়া | অধিবাসীগণ দেবপুজা করিতেন । বৌদ্ধধন্মে তাহা- 
ছিল। হিউএন্‌ সাঙ্গ পাচবসর কাল নালন্দার | দের কোনরূপ আস্থা ছিল না৷ । রাজ! ভাক্ষরব্। 
মঠে থাকিয়! নানা শান্সের আলোচনাপুর্ববক ভান ূ বিদ্যোতসাহী ছিলেন এবং তাহার প্রজাবর্গ তাহারই 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দায় কামরূপ- । অনুকরণে চলিতেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ 
রাজের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া প্রথমে সেখানে যাইতে [ তাহার কর্মে প্রবেশ লাভের আশায় স্থদুর প্রদেশ 
অন্বীকৃত হন। এখানে তাহার শাস্ত্াধ্যাপক “শীল- ূ হইতে তাহার রাজ্যে আগমন করিতেন। এই 
ত্র” কামরূপ গমনে তাহার অনিচ্্া অবগত হইয়। : রাজ! কান্যকুক্জের মহারাজ হর্ষবর্দন ও নেপালরাজ 
তাহাকে বুঝ[ইয়। বলিলেন, “রাজা ভাক্করবশ্মা ধন্ম- ূ ₹শুবগ্ম(র সমসাময়িক ছিলেন । তাহার মে 
বিরোধী (97961০) গণের উপদেশে মনোনযোগী | | কামরূপের অধিবাসীগণ অতিশয় কাঠাল ও নারি- 
যাহাতে এই সত্যধর্্ম প্রচার হয়, তাহার উপায় | কেল তক্ত ছিলেন। 
বিধান করা তোমার কর্তবা। কামরূপ রাজ্যে |] ভাম্ষরবপ্্মীর ধন্মাবলম্বন. সম্বন্ধে এতিহাপিক- 
গমনার্থ এক্ষণে তিনি দৃতগণ দ্বারা সাদরে নিমন্ত্রণ ; গণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। শযুক্ত স্মিথ 
পএ প্রেরণ করিয়াছেন । . অতএব তদীয় নিমন্্ণ-  ( ৬. 4৬- 91850) ) সাহেব তাহার 1371) 1115- 
পত্র উপেক্ষা! করিয়। তাহার নিকট এই সাধন । (017 91 109৮ নামক মুল্যবান গ্রন্থে কামপূপরাজ 
প্রচার করিবার এরপ স্থযোগ পরিহার করা নিতান্ত ভাক্ধরবম্মীর সন্বন্দে লিখিয়াছেনঃ, 712৩ 19০19180601 
অবিধেয় । শাস্াধ্যাপকের উপদেশে হুয়েন সাও 
নালন্দা হইতে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন। | 60 ৮9 11৮0 93015699410] 010 88004 (90০- 
কামরূপের বিবরণ | ৰ 1১0101082১0102111)086 3010211715 19 008৯6177৮5৫ 

স্থবিখ্যাত হুয়েন সাঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া- | 1,591 & [01100071596 1৯0010 009718108, বাজ। 
ছেন যে তাহার চীনদেশে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত ! ভাস্করবশ্মী যে কোচবংণ সন্তু ত, ইহা তাহার নিজন 
পূর্েব অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃঃ অন্দে রাজ ভাক্কর- ৃ মত। কুত্রাপি ইহার কোন প্রনণ পাওয়া যায় না। 
বন্মা তাহাকে কামরূপে আহ্বান করিয়ছিলেন। । 


পপ এ 


সপ এস 


শপ ০ পট স্পা ০০ ০ পি শত 
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০ শি 


| প্ীযুক্ত ব্যাডেনের (1), 7 1359010) মতে ভিনি 
এ 1৭5 ১ ্ এ ৃ পে 22০:8285 
তিনি কামরূপকে “কিয়া_মো-_লুঁপো” বলিয়া | বৌদ্ধধণ্্মাবলম্বী ছিলেন।, স্থুবিখ্যাত প্রাত্ততঞবিৎ 


ভরাহার ভ্রমণবৃন্তান্ত পুল্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়া- (-াশাচা 
ছেন। উক্ত পুস্তকের নাম সি--ইউ--কি” ূ * ড০/95 যো তেজ ৮9] [15 0১১1১) 


ত 


শপ লই; ই সন ১:৩৪ 





১৪৮ 
জীবুক্ত 4১165, 08101017157 তাহার 18170197 
(9087%161)5 ০1 220১9 নামক পুস্তকে (2.581) 
লিখিয়াছেন 175 (13118910518, ড৪1000% )88 
৪ 8620101) 1300010156 20৫. ৮.০০0101)877190 
[18131)9 ৮108008, 1) 18191101005 [900963- 
9101) 002)) 6911 [0৮৮%দকিন্ত্ু বিস্ময়ের বিষয় তিনি 
আবার ১৮৪৮ খুঃঅব্ে ৩০৪, 4১-১, 06 397521] 
নামক পত্রিকায়(পৃঃ ৪০) 4012-72-4১ নামক 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 119 79901916 ০£ (1১9 
00101)6:/ 919. 01800159690 90 100 
1১116 00 10008965719” এইরূপ এতিহাসিক 
গবেষণা কি দৃষণীয় নহে ? 

ভগদত্ববংশীয় কামরূপরাজ ভান্ষরবর্ম্মার পরি- 
চয় বাণভট্রের হ্যচরিত কাব্যে ও চৈনিক পরি- 
ব্রাক ছয়েনসাঙ্গের গ্রশ্থেংএতাবগুকাল কেবলমাত্র 
অৰগত হওয়া বাইত। সৌভাগাক্রমে বিগত ১৯১২ 
সালে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীহটর জেলার অন্ত- 
গত “নিধানপুর” গ্রামের জনৈক মুসলমান তাহার 
মহিষগুলি রাখিবার জন্য একটী চালা (81,299 ) 
নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে মৃপিগু চূর্ণ করিবার কালে 
কামরূপাধিপতি ভাক্করবন্পার তাশ্রশাসন প্রাপ্ত 
হয়। এই তাত্রশাসন দৃষ্টে এ ব্যক্তির ধারণ! 
জন্মে উহাতে কোন স্থানে দৈব ধনের কথা উল্লেখ 
আছে। অতঃপর এ মুসলমানটা স্থানীয় জমিদার 
যুক্ত পবিত্রনাথ দাস মহাশয়কে উহা! প্রদান করে। 
ততকালে জমিদার মহাশয় উহার মর্ম্মোদ্ঘাটনার্থ 
গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্রযুক্ত 


পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের হস্তে অপণ করিলে 
তিনি প্রায় একমাস পরে জনসমাজে উহার বিবরণ । 


প্রকাশ করেন। স্বয়ং তাস্কররন্্মা এই তাত্রশাসনের 
প্রচারক । শ্রীহট্রের পঞ্চ খণ্ডের অন্তর্গত নিধান- 
পুর গ্রামে কামরপয়াজ ভাক্করৰণ্মীর তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হইলেও ক্রীহট্রদেশ ততকালে কামরূপের 


২১ কল্প), ১ম ভাগ 





 উন্নতি-প্রসঙ্গ | 


স্ত্রীন্বাধীনতা । বরাঙ্গসমাজ' প্রথম অবধি বঙ্গদেশে 
যে স্ত্রীশ্বাধীনত। প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। 
তাহ! সরল ও সবল স্্বীস্বাধীনতা । স্ত্রীলোকে শ্ত্রীলোকে 
যে স্বাধীনতা! দেখ যায়, পুরুষে পুরুষে যে স্বাধীনত। দেখা 
যায়, আমরা বয়াবরই চাহিয়া আসিয়াছি যে পুরুষ ও 
স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই রকম একট। মুক্ত প্রাণের খোলা 
স্বাধীনতা জাগিয়। উঠুক । পুরুষ ও স্ত্রলোক হুইলেই 
যে “ক্ত্রীসংগ্রহ” বা হয়ারকির ভাব জাগাইয়। তুলিতে 
হইবে এমন কোন কথা নাই। পরস্পরের মধ্যে সদ্‌- 
ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকিলেই ভগবানের 
মঙ্গল উদ্দেপ্য-__মানবের পূর্ণতাসাধন--সফণ হুইবে বলিয়া! 
আমরা মনে করি। আমর! শশ্বীকার করিতে পারি ন। 
যে, ব্জদেশের আবহাওয়ার গুণেই হউক ব1 বিলাতবালী- 
দের অন্যয় অন্থকরণের--পৃঙ্জপাদ দিগ্েজনাথ বাহার 
নাম দিয়াছিলেন হুনুকরণ-_-কারণেই হউক, ত্রাহ্মলমাজে র 
সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাঙ্মসমাঙ্গের ভিতর স্ত্রী- 
স্বাধীনতা কতক! বক্রপথগামী হইতেছে সে হিবয়ে 
সন্দেহ নাই---“*স্্রীসংগ্রহপ্ই অনেকটা স্্রীপুরুষের সন্মি- 
লনের মুখ্য লক্ষ্য হইয়! উঠিতেছে বলিয়! বোধ হয়। এই 
ভাব দুর করিবার একটী প্রধান উপায় হইতেছে তারত- 
বাসীদের মধ্যে বিবাহাদি উপায়ে অন্তংঃপ্রাদেশিক সন্মিপন | 
বাঙ্জালীর্দের সঙ্গে যদি বোম্বাইবাসীদের বিবাহসন্বন্ধ 
হইতে থাকে, তবেই বাঙ্গালীর বোস্বাইবাসীদের সরল ও 
সবল স্ত্রীশ্বাধীনত। প্রাণের ভিতর উপলদ্ধি করিয়। আপ- 
নাছ্ের দেশেও স্বাভাবিকভাবে প্রবর্তিত ন৷ করিম! 
থাকিতে পারিবেন ন!। বিবাহ দুরে থাক্‌, সাধারণ 
মেলামেশা! হইতে থাকিলেও স্রীস্বাধীনতাসম্থন্ধে নান! 
সন্বীর্ণতাৰ কাছিয়া বাইবে। সম্প্রতি আমাদের কেন 
বন্ধু বোথাই অঞ্চজে বেড়াইতে গিয়া! তথাকার এ সরল ও 
সবল স্ত্রীস্বাধীনত1 দেখি 1 যে মুগ্ধ-পত্র লিখিয়াছেন, তাহার 
কতক অংশ নিম্নে উদ্ধত করিলাম ২ 

“এ দেশের 16105881 11০:র কথ! আগে শোন। 


| ছিল কিন্তু চোখে না দেখলে ধারণা হয় না। পুণায় যে 


বন্ধুটির বাড়ীতে ছিলাম, তিনিও একজন ইঞ্রিনিয়ার ॥ 
বাড়ীর-বাহিরভিতর নাই তীর স্ত্রী সকল স্থানেই ঘুর়চেন। 


অন্তর্গত ছিল বলিয়া! সিঙ্ধান্ত কর! বড়ই স্বকঠিন। | আমার সঙ্গে অতি সরল ও 1/0090ভোবে প্রথমেই 
কারণ কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাত্শাসন বারাণসীর | আলাপ করেন । মেয়ে পুরুষে যে আমাদের দেশে একট! " 


অদুরস্থ *কমৌলী” গ্রামে আবিষ্কৃত হইলেও বারাণসী 
কন্মিন্কালে কামরূপের অন্তর্গত অথবা কোন 
কামরূপাধিপতির অধিকৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ ) 


ভেদ-বিচার আছে, মেয়েদের [1/580)র জন্য আমরা 
ও ঈেন়ের! যেমন আমাদের দেশে সর্বদাই ব্যন্থ,। এদেশে 
দে জিনিষ একেবারেই নাই । মেয়েও যেমন পুরুষ 
তেমন। এই 'ভাবটি আমার বড় সুন্দর লেগেছে। 





আমি গিয়ে, কি তুমি আমদের বাড়ীতে এসে সেরূপ 
055৫0178 কোথাও পাও বাপাই? আমর। মেয়েদের 
তয়ে সর্বদাই ব্যস্ত, মের়ের! আমাদের লজ্জায় সবিদাই 
আকুল । এ ভাব যদি থাকত তাহপে তোমার বাড়ীতে 
থাক! আনার আদবে মুষ্কিল হতে! না। কোলাপুরে যে 
বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম, তার! মারহাটা। বেশী গোড়া 
গোছের । সেখানেও এ ভাব। বন্ধুর বাড়ীতে নাইতে 
গেলুম, বন্ধুর স্ত্রী এসে গরম জল দিয়ে গেল। বন্ধু 
একজন উকিল । ব্রাঙ্গনমাঞ্জ এই ভাবটা নেবার চেষ্টা 
করেছিল বটে নিতে পারে নাই। এক ঘরে মেয়ে 
পুরুষে সরলভাবে আলোচনা আমাদের দেশে ভয়ানক 
কথ! । বোধহয় আমাদের মন বড় কলুষিত ।” 
পাঠ্যপুস্তক কমিটি | গবর্ণমেন্ট পাঠ্যপুস্তক 
কমিটি নিধুস্ত করিয়াছেন) কিন্তু কমিটি গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক নিধুক্ত বলিয়াই আমাদের আশক্ক! হয় যে, তাছার! 
তাহাদেরই মনের মতে। ছুচারিট! কথ শুনিতে পাইবেন-_ 
আসল মত্য কথ! কোন সভ্য সাহস করিয়া বলিতে অগ্র- 
সর হইবেন কি না সন্দেহ । আমাদের মতে স্বাধীনভাবে 
জনসাধারণের মতামত পাইবার একট। ব্যবস্থ। করা 
উচিত। সভ্যদিগের নিকটে স্বভাবতই আনেক গ্রন্থকার 
স্বরচিত গ্রন্থ পাঠাইবেন | কিন্তু সভ্যদগের কেবল সেই- 
গুলি দেখিলে চলিবে ন। £! বড় বড় গ্রন্থপ্রকাশকদিগের 
নিকট হইতে উপযাচক হুইপ তাহাদের সন্ধান লওয়। 
উচিত যেকি কিনুতন ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং 
সেই সকল গ্রন্থেরও মধ্য হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ নির্বাচিত 
করিয়া পাঠ্যপুস্তক রূপে সন্িবিধ করিবার ব্যবস্থা! কর! 
উচিত-। প্রত্যেক সত্যের অন্তরে দেশের মঞ্জলকে মৃল- 
মন্ত্ররূপে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া! রাখা উচিত। সেইমুলমন্ত্রের 
উপরে আমাদের প্রত্োকের কার্য কর। উচিত। 
জমীদার ও প্রজা । আইনকান্ছনের বাধন- 
ছাদনে বর্তমানে জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ আর পূর্বেকার 
পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নাই-_.এক ট! ব্যবসাদারী সম্বন্ধ দীড়া- 
ইয়া গিয়াছে । আমরা ইহার জন্য কেবল আইনকাম্থনকে 
দায়ী করিতে পারি না| জমীদার ও প্র্! উভয় পক্ষে- 
রই দোষে বর্তমান প্রচলিত আইনকান্থন আমাদের 
অনৃষ্টে জুটিয়াছে। যদি জমীদারের! প্রজাদদিগকে পুত্রবৎ 
প্রতিপালন করিতেন, এবং প্রজারা জমীদারকে পিতার 
চক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে আব দেশের অন্য শ্রী 


দেখিতাম। যাই হোক, আইনকাহ্ুনের কঠোর বন্ধন” 


সত্বেও এখনে জমীদার ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে সম্তাব 
বিস্তারের যথে&ই অবসর আছে । সে খবসর আর হেলার 
ছারাইবার সময় নাই । পুগ্যাহ উপলক্ষে জমীারেরা বদি 


পপ পাপা পাপী স্পেস শী শশী শীশী শশী শী শী শী পট পল লি শী শশা পাশা টিক্কা 


১৫৯ 
প্রঙ্গাদের হঃখ স্বকর্ণে শোনেন ও দেখেন, তাছ। হইলে 
যে সফল উৎপন্ন হইবে তাহা একনুখে বলিয়! শেষ করা 
বায় ন।। আমর! জানি সপ্নিকানি প্রস্থৃতি নানা কারণে 
অনেক জমীদার হচ্ছ! খাকিলেও প্রন্গাদের মগলদাধনে 
সমর্থ হন না। কিন্তু এমনো অনেক জমীদার আছেন, 
যাহার! নিজের মঙরলসাধনের অবসরের দধ্যবহার করেন 
ন!। জমীদার ও প্রজাপকপ্পের নিকই আমাদের এই 
অনুরোধ যে, তাহারা সকলেই পরম্প:রর প্রতি দ্বেষহিং,1 
পরিত্যাগ করিয়া, আনাপতে গিয়৷ পরম্পরের সর্বনাশ 
সাধন কগ্নিবার বাঁসনা পরিত্যাগ করিয়! দেশের মঙ্গলকে 
স্থির লক্ষ্য রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন । 


- বাঙ্গালী মুনলমানের মাতৃভাষা! । আমর! 
গণ্ভ আষাড়ের আল্‌ এস্লাম নামক মুসলমান সমাজের 
মুখপত্রে দেখিয়। অতান্ত আনন্দিত হুহুপাম যে স্ুপ্রসিক্ধ 
জেখক শেখ আবছুল গফুর ভ্রালালী প্রকৃত মুসলমানো- 
চিত অসান্প্রধার়িক ভাবের উপর দাড়াইয়। অঠি সতা 
কথাই বলিগ্নাছেন যে বাঞ্গাপ ভাষাই বাঙ্গাপী মুদল- 
মানপধিগের প্রত মাতৃভাব। । এ বিষয়ে যে তর্ক ও সন্দেহ 
উঠে ইহাই আশ্চর্য্য । আমর! তাহার উক্ত নিম্ে উদ্ধত 
করিলাম। 

“কেহ কেহ বপিয়! থাকেন, আমর! বাঙ্গালী নহি, 
আরব পারহ্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা এদেশে আসি- 
যাছি; ম্থতরাং বাঙ্গাল আনাদের মাতৃভাষা নহে। 
আমাদের মাতৃভাষা আরবী পারসী না হইলেও নিশ্চয়ই 
উদ্দ,। এই শ্রেণীর লোক উর্দ,কে মাতৃভাষ। করিবার 
জন্য বিরাট চীৎকার কারয়া থাকে । বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয় যে বাঙ্গাল! দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া! বাঙ্গালার জল- 
বায়তে দেহ পুষ্ট করির! ধাহার! মাতৃমন্ক হইতেই বাঙ্গালা 
কথ! শুনিয়। আসিয়াছেন এবং মাতৃস্তন পানের সঙ্গে 
যঙ্গেই বাঙ্গ!লা কথ শিক্ষা! করিয়াছেন তাহারাই আবার 
বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা ৰণিয় স্বীকার করিতে না।সকা 
কুষ্চিত করিয়া! থাকেন। ধাছারা উদ্াাকে মাতৃতাব। 
করিবার কলন। জনন! আটিতেছেন, তাহাদের এই উত্তট 
কল্পন1 আলাউদ্দীনের বিচিত্র প্রণীপ অপেক্ষা ও বিশ্বয়ারক 
বটে। বাঙ্গালার বাশবন ও আত্ত্কুঞ্জবেষ্টিত, শান্তিনিকে- 
তনে বাস করিয়্াও যাহার! এখনও বোখারা, ছমরকন্ৰঃ 
সিরাজ, তেহরান, কায়রো ও বাগদাদে খোরম ও 
আখরোট তরু এবং দ্রাঁক্ষাকুঙ্জের শীতল ছারা বিচরণ- 
শীলা পারসী ও উদ্দ, গজলভাধিণী ছরীগণের বিচিত্র 
নর্তনের স্বপ্ন দেখেন, তাহার। খুব বুদ্ধিমান (?) এবং 
বিচিত্র কল্পনাপ্রিয় হইতে পারেন বটে, কিন্ত জানি না, 
তাহাদের সেই খুদ্ধি ও কল্পন। বাস্তব জগতের কার্ধে] 
কপদ্দক মূল্যেও গৃহীত হইবার যোগ্য কিনা” 1. 





১৬০ তত্ুবৌধিনী পার্রিক। ২* ক, গম তাগ 





দেবোতর ও সেবায়ত। । আমরা জানের করিতে পারিবে না ে১ লোকে না খাইতে পাইয়া জীর্ণ 
€দখিতে পাই যে বড় বউ জমীপারেরা তাহাঙ্গের ধিষয়- | হইতে হইতে হঠাৎ একদিন এতটুক্চু জর হইল আর 
সকল দেবোত্তর সম্পত্তি করিরা যান- উদ্দেশ্য এই যে, মরিয়া! গেল । নাম হইল বটে যে জরে মরিরাছে, কিন্তু 


েধতার নামে বৎকিঞ্চিৎ ভোগাদি প্রদান করিয়া সম্প- | মাসল কথাটা কি এই নহে যে, সেই লোকটী অনা-. 
স্তির আঁয়ের অধিকাংশ তাহাদের উত্তরাধিকারীরা ভোগ | হারেই মরি ? গৰর্ণমে্টের অধীনস্থ কর্ম্চাঁপীর! উচ্চতন 
কর্ন । কিন্তইহা অত্যন্ত অন্যায় । দেবতার নামে ] কর্চারীপিগের মন বুঝিয়। তাহাদের সন্তোষ বিধানের অন্য. 
যাহ! উৎদর্স কর! হইয়াছে, তাহার আয় হইতে দেবতার | বশ; বলিতে পারেন যে অমুক লোক জরে মরিয়াছে--. 
নাখে্ নিজের উদরপোষণ না৷ করিয়। তাহা নানাধিধ সং- | বলিগেও সত্যের অপলাপ হইবে না। কিন্ধ সেই ণোকের - 
কার্ষো বার কযা! উচিত। প্রর্বপ আর হইতে আপনার | মাস্বীয স্বঞ্গন বন্ধু বান্ধাধের! কি শতকণ্ঠে বলিবে ন! ঘে 
উদরপোষণের ব্যবস্থা হয় বলিয়াই দেবোত্তর সম্পত্তির! সে অনাহারে প্রাপত্যাগ করিয়।ছে? গবর্ণমেন্ট কথ: 
উত্তরাধকারীর! প্রারই আপনাদ্িগকে সংপথে ঠিক মালার একচক্ষু হরিণের মত চক্ষু বুরিয়্া থাকিলে চপিৰে 
রাখিতে পাঁরেম না; তাহারা ধত পারেন টাকা ধার | না; মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় কি সবিনাশই নাক রতে. 
করেন, জানেন যে দেখোত্তর সম্পত্তি বিক্রর কর! ঘড় | পারে__তাহার দিগ্িপিক ভন থাকে ন1। তাই আমগ্সা 
সহজ নয় । দেবোত্তর সম্পত্তির ছর্দশার একটী দৃষ্টান্ত শতবার বপিব যে গবর্ণমেণ্ট আহার্ষের অভাব সম্বন্ধ 
সম্প্রতি আমাদের চক্ষের সমক্ষে পড়িগাছে। কোন | কমিউশিক প্রচার কর! ছাড়িগ। দিন--কারণ সত্ত্য কথ! . 
স্গ্রসিদ্ধ জমীদারবংশের পূর্বপুরুষ ছইটী বিগ্রহের সেবা বলিতে কি, আমগ| যওদুর পানি, মুধে না বলিলেও 
প্রভৃতির জন্য একটা সম্পত্তিকে দেবোন্তর করিরা- | বর্তমানে অধিকা'শ ভার 5খাসীই এ মমস্ত কশিউনিক 
ছিপেন। তীহার বর্তমান উত্তরাবিকারী ও সেবারৎ | এক বিন্ুও বিশ্বান করে না), গণন্ণমেন্টেঠর পারিব ন! 
দেবোত্তর সম্পত্তির বিরুদ্ধে একটী ডিক্রী জারী করিয়া বপিলে চ'লবে পা-_গবর্ণমেন্ট নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আক-. 
তাহার এক অংশ নিজের ছেলের বেনামীতে কিনিয়া- | ধশ করিতে চাহিলে, (€লাকে যাহাতে ছবেল। ছুমুটে। 
ছিলেন । তাহার ফলে তাহার অন্যতর সরিক হাইকোর্টে ৰ ভাত খাহতে পাম এবং লঙ্জা/নিবারণের বস্ত্র পার, তাহার 
উক্ত সেবারতের বিক্ষদ্ধে একটী মকদ্দম! রুজু করাইয়া | ব্যখস্থ! কণিতেই হইবে। 
দিশ্না তাহাকে উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়তের পদ সম্প্রতি ব়্পাটের সভায় বলা হইয়াছে বে ষেহেসু | 
হইতে সয়াইয়। দিছেন এবং সেই অংশ ক্রয় নাকচ | এবারে ছতিক্ষ উপণক্ষে সংরক্ষণ কাধ্য 15115 90185 
করাইয়া দিয়াছেন । আমর! এই ন্যায় বিচারে অত্যন্ত | খোঁল। হইলেও পাঁচ ছন্ন লক্ষের অধিক লোক সেই 
সন্বষ্ট । ওেবোত্বর়ের সেবার়ৎগণ মনে করেন যে তাহারাই | কার্ষ্ের .সাহাষ্য গ্ুহণে অগ্রনির হয় নাই এবং যেহেতু. 
সেই সম্পন্তির কর্ত।-সম্পন্তি লইয়া. যথেচ্ছ ব্যবহার | গত ছুতিগ্জের সময়ে ১০ লক্ষ লোকেরও অধিক লোক 
করিতে পারেন। আমর! জানি যে অনেকস্থণে সেবারৎ এ প্রকার সাহাব্য গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল, অতএব--- 
ঈাণ এইপ্রকার ভাব লইয়া দেবোত্তর সম্পন্তিকে নানা | অভতএব আমাদিগের বুঝিতে হইবে যে এই দরিদ্রতম: 
শ্রঝারে ছারখার করিয়া নিজেদেরও অধোগর্তির পথ ! ভারতভূমি, এই কবির পোনার ভারতভূমি আগ পঠ্য 
উন্মুক্ত করিক্জাছেন। আশ। করি, হাইকোর্টের এই | সন্্যহ- সোনারুপায় একেবারে ঢলঢল করিতেছে । যণিও 
স্ছাস্তের পন সেৰায়ংগণ দেবোতর সম্পত্তিকে নিলের ূ লাটসভ। হহতে এহ কথ বাহ হইয়াছে, তথাপি এই 
গল্পভিরাপে ব্যবহার করিতে নিরস্ত থাঞ্তবেন। রর কথার উপগ আমাদের কিছুমা এ আক) বা শন্ধা নাই । 
অনশন | দেশের লোক অনশনে মপ্রিতেছে কি । ভারতবাসীদের অনেকের ধারণ এই যে, পুর্ব হূর্ভিক্ষের 
না, এই একট। মহ? প্রপ্ন উঠিয়াছে। আমাদের দেশেই সময়ে ভার ঠবাসীপ! স্বরং দপবন্ধ ভাবে ছুতিক্ষ পীড়িত. 
কেবল ইহা স্ব যে, যাহা চঞ্ষে প্রত্যক্ষ করিতেহি, সে । দিগকে নাহাধ্য করিতে শিক্ষা করে নাই ; বর্তমান: 
বিষয়েও জোর করিয়। আমাণিগের অধিশ্বান করিতে রি ধামকফনিশন, বি প্রভৃতির পক্ষ হুইতে - 
লোকেরা দলে দলে 01091)1598 ভাবে মাহাধা করিবার 
চহবে__যেছেতু গবণমেপ্ট বলিতেছেন যে তোমরা যাহ! | ব্যবস্থা করিতে খিখিয়াছে, তাই অনেক গৃহঙ্থের বাহিরে 
প্রতাক্ষ করিতেছ, তাহ! রজ্জুতে সর্পত্রমের নয় প্রত ; গিয়া ০1191 0:0০ এপ সাহাধ্য লইখার প্রয়ো্গন হয় 
করিতেছ-_উহ। সম্পৃণ মিথ্যা । ইহারও যে একট! দিক *্নাই। কিন্ত 31191. »10:054 কম লোক গিয়াছে 
নাই তাথ। নছে।' হয়তো একট! লোক আঙই খাইবার থলিয়াই যে টি রিট এ ক 
কিছু পাইল ন!, আর সদ্যপদাই নরিয়। গেল একথা ঠিক রা রর লারা 


ঈ ৰ আমর! জানি যে এরকম কথা 96761500১ রূপ আশ্চধ্য 
নহে। কিন্ত একথা কেহই কোন মতেই অস্বীকার | হশ্রধারী গতর্ণমেণ্টের মুখে শোভ। পাঁয়। 








৪ ১৮৪১: 








ৃ ভারতের ও ও আমানের কর্ড 1 
তারভখানী দিত, একথ! আমাদের বলিবার জে! নাই। 
কারণ, কতক গুলি বিকৃস্ত পঞ্জোমুখ ইঙ্গভারত খবরের 
কাগজ মহা চীৎকার করিয়া বণিতেছে যে ভারতবাসী 


ররিস্র নছে! এই সকল কাগজ ওয়ালারা 'গবর্ণমেণ্টের 
কমিউনিক গুলিকে তাহাদের উক্কির তিত্তি করেন, আর 
গবর্ণমেন্টের কমিউনিকের ভিত্তি হুইল ষ্ঠাহাদের আশ্চর্য 
380131009 যন্র। আমর! গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদস্থ 
কর্ণচারীদিগের নিকট শুনিক্াছি যে এই সমস্ত 98210190105 
যথারীতি সংগৃহীত হয় না। সর্ধনিয়স্তরে এগুলি সংগ্রহ 
করিবার তার আপলে পড়ে অলস ও অশিক্ষিত £চী কশি- 
দার শ্রেণীর কর্চারীধিগের উপর। তাহার উচ্চতন 
কর্ণাচারীগণ-কিরূপ সংবাদে সন্ধষ্ট হইবেন তাহার বেশ 
সন্ধান রাখে এবং তাহাদের সম্তোষবিধানের জন্য তাহা- 


দের মনের মতো সংবাদ দেয় |, প্রঞ্গা্দের অবস্থা প্রভৃতি 


গুরুত্বর বিষয়ের সংবাদসংগ্রহের ভার দেওয়া উচিত 
শিক্ষিত. কর্ধঠারীদের উপর এবং তাহাদিগকে বিশেষ- 
ভাবে বপিয়। এবং বুঝাইর। দেওয়া উচিত ষে তাহাদের 
নিকটে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রত্যাশ। কর! হয়, মন-যোগা'নো! 
কথা কেহ ঢাছে না । যাই ছৌক, দেশের অবস্থা আমরা 
যতদুর জানি, তাহাতে কি গবর্ণমেণ্টের কমিউনিক, কি 
খররের কাগজের কথা, কিছুই বিশ্বাস করিতে পারি না। 
আমর! শতমুখে বলিব, ভারতবালী দরিদ্র--মনেকের 
পেটে ছবেল! দুমুট! অল্প ভোটে না। আর যদি আমা- 
দের উপর নিষেধবিধি আদে থে আমরা এমন কথা! 
বলিতে পারি না, তাছ। হইলে বাধ্য হুহয়। নীরবে প্রাণের 
ভিতর নিশ্চয়ই বলিবু এবং গোপনে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই 
অ'লোচনা করিব, কারণ ইহ স্বাভাবিক। মুখের 
বিষয় যে ইংরাজদিগের ভিতরেও এখন অনেকে বুঝিতে- 
ছেন যে ভারতবাসী সতাই দরিদ্র এবং সেই সত্য কথা 
প্রকাশ করিয়। বলিতেছেন। এই রকম সত্য কথ! 
বলিয়াছে বলির গবর্ণমেন্ট “দেশের কথা”? গ্রন্থ [0- 
১0:26 করিলেন, কারণ দোন্দওপ্রতাপ হহলেও 
গবর্ণমেণ্টের ভয় হইল যে নেই সমস্ত কথ পড়িয়! দেশের 
লোক বিদ্রোহী বা বিপ্লববাধী হইয়া উঠিবে । কিন্ত 
তাহাদের ম্বজাঁতি এবং তাঁহাদের কম্মচারী যে এখন 
দেশের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিতেছেন 
যে ভারতবানী সত্যই বড় দরিদ্র-_এখন বোধ হয় গবর্ণ- 
মেন্ট মে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, আপা 
আমরা তো স্বীকার করিবই। গত ২৩শে শ্রাবণের 
“ছিন্দস্থান” লক্ষৌয়ের মেডিষ্ট খৃষ্টানদিগের মুখপঞ্জ 
[09190 া100695 হ্ইতে এবং ভারতের ভূতপূর্ব 
প্রধান সেনাপতি সার ওমুক় ক্র সাঁহেবের [10170 


96৫193 হইতে 'বে তইট। অংশ উদ্ধৃত কয়িজাছেন 


তা! হইতেই ভারতের দারিপ্রোর গভীরতা বিষয়ে জার 
কোন প্রকার লন্দে থাকিতে পারে না। 11701972 
100539 রলেন-_.”গারতবর্ষের লোকের দৈনিক আদ 
গড়ে চারি পয়সা! হইতে ছয় পরসা। এই চারি পরসা 
বা ছর পর্সার কি পরিমাপ আহার্ঘ্য সামগ্রী এই হমৃণল্য- 
তাব দিনে কিশিতে পাওয়া] যায়, তাহা হিসাব করি 
দেখিলে মাথ। ঘুরিরা যায় নাকি? নর্বপ্রকারে লমৃদ্ধি- 
সম্পর আমেরিকায় আহারের অন্য গম ও কাপড়চোপড়ের 
অন্য তুলা খরিদ কর! ঘেমন ব্যয়সাধা ব্াপাপ) ভার- 
তেও ঠিক তাই। ভারতে পুষ্টিকর খাদোর অন্াবে এ 
বদর অসংখ্য শিশুর মৃহ্য হইরাছে। এই ভারতবর্ষ__ 
এখানে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা নাই, এখানে কোটি কোটি 
লোকের পায়ে জুতা নাই, নগ্ততা নিবারণের উপযোগী 
বস্ত্র নাই, অতি নিকৃই খাদযও এখানকার অধিবাসীদের 
এক বেল! বৈ ছুই বেপা জুটে না; এদেশের দারিজ্যের 
তুলনা নাই ।” 

সার ওমৃর ক্রে বরেন--“তারতে সামানা হুটী পেটের 
ভাতের জন্য পরিবারের সমস্ত লোককে : দিনরাত 
পরিশ্রম করিতে হর । এ বৎসরের ফসল পাকিতে 
না পাকিতে গত বৎসরের ফসল শেষ হইয়। যায় । তাহার 
পর লে।কদিগক্ে ক্ষুধার সহিত ধুদ্ধ করিতে হয় । লক্ষ 
লক্ষ লোক ৃজন্মার সময়েও পেট ভধিরা খাইতে" 
পায় মন!" রি ৃ 

এখন বোধ হয় আর হই বলিতে সাহ্ন কবি-: 
বেন না বে ভারতবাদী দরিদ্র নহে, ভারতবর্ষ সোনা- 
রুপার সাগরে ভািয়। চলিয়াছে । এইবার আমাদের 
কর্কবা কি একবার ভাবিয়! দেখা উচিত। ভারতবর্ষ 
কৃষিপ্রধান দেশ, সৃতরাং ব্ল। খাহুপ্ায বে তারউবাসীর 
পক্ষে কৃবিই প্রধানত অধলম্বনীর এবং কৃষির উন্নতিপাধনই 
সব্বগ্রধান বর্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাঁও দেখি 
হইবে বুঝিতে হইবে যে, আর সেকাপের মতে! জগতের 
মধো একমাব্র ভারতবর্যহ শিল্প প্রহ্তি বিবয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করে ন।; এখন সভ্য জগতের প্রায় সকল 
দেশই শ্রনশিল্পবিষয়ে ভারতবর্ধক পশ্চাতে ফেলিয়া 
চপিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন জগতের মধ্যে একাকী 
দাডাইয়া নাই, সমস্ত জগতের সঙ্গে নানাবিধ বন্ধনে 
আঁবন্ধ। কাঁঞ্জেই জ্রারঠবর্ষের কেখল কৃমি গহয়! 
থাকিলে চলিবে না, এমশিল বা [09050 বিষয়েও 
ভারতের অগ্রসর হহতে হ্ইবে। বর্তমান অবস্থায় 
শ্রমশিপ্পবিরয়ে অগ্রসর হইবার বোধ হয় সব্বগরধান উপাষ 
উহার বিভিন্ন বিভীগে যৌথ কারবার খোল! । শ্রীধু'্ক 
ভূতনাথ পাল, সার গ্রফুললচন্ত্র রা 'প্রন্থৃতি মহারথীদিগের 


১৬২ 


উদ্দ্যাগে বঞঙ্ছদেশও যে শ্রধশিল্পবিধয়ে অগ্রণী হইতে 





২ রুল ১নতাগ 





উলিয়াছেস্তহা দেশের পক্ষে বিশেব যঙ্গলেয চিন্কু। প্রকুয় | ছড়িব্যবার করতে পেলেও ভাগি্যি বলে মান্তে হবে। 
চক্রের নার আমরাও নেশযাসীকে অনুরোধ করি যে তাও কিছু দিন পরে সরকার কোন পুরাণে! আইন 
তাগর! ওকালী চাকরী গ্রস্থৃতির আশ। ছাড়ির! উঠিয়। | 


পড়ত! স্কষি এবং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন এবং ন্সাম্বীর়- 
স্বজন, বরুীরীব্ধব সকলকেই এ [বিষয়ে উৎসাঞ্িত করুন । 
গ্রেশের ভ্ী ফিরিবে । শ্বীকার করি এ বিষয়ে উন্নতি 
করিক্কে গেপেই অনেক আঘাত সম্থ কারতে হইবে। 
কিন্ত তাহাতেই হে উন্নতি। 





রাখাডের-ম্মাতি কথা । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


হিনুক্ানের নকৃস!। 
(শ্ঞ্যাতিরিন্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 

একদিন আমাদের পাচকের বাগ ভাত কাছ! ছিল 
বলিয়া! তাহার অধত্বের দরুন আমি তাকে খুব বকিয়া- 
ছিলাম ও রাগ কাঁরয়াছিলাম, ই€। শুনিয়া আচাইবার 
সময় 'উনি” আমার রাগ তাড়াইবার জন্য ঠাসা কিয়! 
ব্ণিলেন--“আঠ| ভাত কিংবা পুরী একটু কাচা রইল 
বোলে পাচককে এত ধমকাচ্চ কেন? শুধু কাচ। ধান 
খেয়ে যাদের ছজম হয় সেই আমাদের ভাত কিংবা পুরী 
একটু কাচ! থাকলে কি কিছু আট্কান্! আমর! লড়াকে 
যান্থব। হাতে কাচ1 নেবু ঘসে শুধু তাহ খেয়ে মাসের 
পন মাস কাটিয়ে দিয়েছি! সেই আমাদের ভাত পুখী 
একটু কাচ! খাকলই বা, তাতে কিসের পরোয়! ? তুমি 
যখন পাচককে বক্ছিণে তখনই আর্মি বলতুম? কিন্ত 
ভূমি গোড়াতেই রেগে উঠ্‌লে। গৃহকত্রীর হিসেবে তুমি 
তাকে ৰকৃদ্ধিলে, তখন আমি তার মধে ৫কোন কথা কয়ে 
তোমাকে বিরক্ত করব ন! মনে করে” সেই সময় আম 
কিছু বলিনি । আদল কথ! রাঞ্না খারাপ হলে রীধুনীর 
দোষ দেওয়া অপেক্ষা, আহারের সমস্ত ব্যবস্থার ঘিঁণ 
তত্বাধান করেন আমি তারই বেশী দোষ মনে করি। 
চাকরদের কান্ম এই রকমই হয়েথাকে। তাদের কাজ 
যার। তত্বাবধান করে, '৫ই বিষয়ে তাদেরই লক্ষ্য রাখা 
আবশাক ।৮-_ইতার্দি কথ! আমি নীরবে শুনি! 
গেলাম । কিন্ধু 'নেবু তেয়ে দিন কাটাই, আমরা লড়াক! 
নানুব”-্এইরূপ বলায় আমি বপিপামঃ "রোজের খাও- 
যার এক গ্রাস যদি অধিক হল ত অমনি দূরে সরিয়ে 
রাখ! হবে, যে ওজন করে আহার করে সে আবার 
বড়াই করবে কি করে !! এখন লড়াই কলমেতেই 
এসে গ্রেকেচে। কলম ছাড়। আর কিসে লড়।ই 


০০০০০ ০০ 
০৯০ 


কান্ুনের নূতন সংস্কার করে বন্ধ করে দিলেই 
কাজ শেষ হবে! সংতা সত্যিই যদি লড়াই বাধে তপন 


সবাই কি সুক্ষিলেই পড়বে | বুকে বাথ! হলে তার উপর 
রাইসর্ষে বেটে লাগালে কিংব। টর্পেশট।ইন ঘন্ণে সেই 
জার়গ! পুড়ে যায় ও ফোস্ক। হর, সেই শরীরে লড়া- 
য়ের জখম সহবে কি করে 11 তাতে উনি বলিলেন )-- 
“প্বে কি করে স্থানে স্থানে জথমের চিট আছে! 
এই দ্রেখ কাধের উপর জখম !! বুকের উপরে ত এত 
জখম আছেধে সে সমস্ত জথমের আচড়ে এক হিঙ্টু- 
স্থানের নক্সাই তৈরি হয়েযায়। আমি কিছুই মিথ্যে 
বলচি নে; তাল করে দেখে বল িকি একথা সত্যিকি 
না”। আমি ছাঁসিতে হাসিতে কেবল ঠাটউ। করিবার 
তাবেই নিকটে গিয়া খুব ঠিক করিয়া দেখিলাম ( পূর্বে এ 
বিষয়ে আসি ততট! লক্ষায কিনি ) গর বুকের বামভাগে, 
বুকের আচড়-কাটা দাগের আকৃতি হুবহু হিম্বুস্থানের 
নক্সার মতে! 1 এই আঁচড়-কাটাগুল। পুর্বে-হওয়! ফোন 
অথমেপ মতো! দেখিতে নর, ঠিক যেন মস্যণ কাগজের 
উপর %/22111)0 রহিয়াছে! ইহা দেখিয়া বাহিরে 
যদিও এ সমস্ত আমি ঠাট্টা বলিয়া উড়াইয়। দিলাম, কিন্তু 
আমার মনের উপর একপ্রকার অতৃতপূর্ধি পরিপাম খিল, 
দেই পরিখাম কি যদিও এখন আমি তাহা! ঠিক শব্দের 
সবার! বাক্ক করিতে পারি না. কিন্তু মনে মনে আমি 
অত্যন্ত বিশ্ময় অনুভব করিয়াডিলাম। . 
উপাসন! ভাল হল কিনা? 

প্রার্থনানমাজে “উনি” যে দিন উপাসনা করিবেন, 
সেই দিন আমিও ওর সঙ্গে 'থাকি,_-ওঁর খুবই ইচ্ছা? 
এবং সত্য কথা বলিতে গেলে ওর এই উপাসনার সম- 
য়েই, আমার কোন বিশেষ কা থাকিলে, আমি অবপর 
করিয়। লইয়। প্র্থনাসমাজে যাইতাম । অন্য কাহারও 
দ্বার! নির্বাহিত উপাসনা আনার ততটা ভাল লাগিত 
ন।া। এই সম্বন্ধে আমার মৈত্রিণী কতবার ঠীষ্! করিয়া 
আমাকে বলিক্মাছেন £--“প্রতি রবিবারের উপাসনায়,- 
কোন একট! বাধা পক্কার তোমার আস্তে সুবিধা হয় 
না, কিন্তু আর্ক ত বেশ সুবিধা হর়েছে। ভাল, এ 
দিনে ত তোমাক বাড়ীতে কোন অঠিথি-অত্যাগত 
আসে নি, কোন ছোটখাটে। কাজের বাধা ও পড়ে নি*-_. 
উপাসনা হুইর! গেলে বাড়ী ফি'রবার সময়, আমর! 
গাড়ীতে উঠিলে উনি জিজ্ঞাস! করিতেন “আজ সমস্ত 
কথ! কি রকম বুঝলে বলে।”+7 উপাসনার সময বাহ। 
যাধ। গুনিষ্বাছিলাহ ঠিক্‌সেই সমস্ত বলিলাম । তখন 


কাশির, ১৮৪১ 


উনি বলিলেন, “হালে আমার মনে হয় আজকের 


- ম্লাণাডেয়-ম্মড়িকথা 


১৬৩ 


আওড়াইয়।, হাতের তালি দিয়া কিংব। ভুড়ি বিয়। ভঞ্গণ 





উপাসন! তাল হয়েছিল” ' কোন কোন বার, উপাসনার ; করিতাম। তার মধ্যে, অতান্ত ভক্তিপর ও ঈখরের 
রম উন্নি বাহ] বলিতেন। তাহ! কঠিন হইপণে আমি র সহিত যাহাতে আছরেপন। ও খনিষ্ঠত। বান্ত হউরাছে 


বলিতে পরিতাষ না । তাতে উনি বপিতেন, “তাহলে 
আজকের উপালন। ভাল হয় নি বলতে হবে; 
লক্ষে জামি এই প্রমাণ ঠিক করেছি যে, তুম যে উপা- 
লনা বুঝতে পেরে সেই উপাসনাহ ভাল, আর তুমি যা 
বুঝতে পার নি সে উপাসন। ভাল হয় নি; আমার বিশ্বাস 
নে উপাসন ছর্বোধ্য হয়েছে'। উনি যাই বলুনন! 
কেন, সত্য কথ। বলিতে গেলে-_-ওঁএ নির্ব/ছহিত উপাসন। 
খপ অর্থগঞ্ড, €প্রমপুণ ও গণ্তীর হইত যে, শ্রোতৃব্গ 
ফল্য ধন্য মনে করিত 7) কির়ৎক্ণের জন্য দেছের অন্তিন্ব 
ভুশির। বাহত$ ঈগরেকর সুখে আমি সাক্ষাৎ কথ৷ 
কছহিতেছি, এবং আমার প্রার্থনা তিনি শুনিতেছেন 
এইরূপ তাহাদের মনে হইত; তাহাদের [চন্তরুর্ডি তন্ময় 
উইয। যাইত । কখন কখন গুর সেই শান্ত ও ভাক্তপ(র- 
প্ল্ত মুখমগ্ুলে ন্নে একপ্রকার তে্গ প্রকাশ পাহত, সেই 
তেজোপীন্ত মুখের দিকে আম একছৃষ্টে মূঢ়ের মতে! 
তাছিয়! খাঁকিতাম, দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতান না! । আশ- 
পাশের লোকের! না| জানি কি মনে করিবে! এইক্প 
কচিৎ মনে হইলে চোখ 'নীচু করিতাম, কিন্তু আবার 
ভখনি উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কিয়! এ কাজেই 
নিধুক্ত হইতাম। এখন জামার এই সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের 
কাবনস্থাতে ও তখনকার সেই মুখত্রী মনে আপলে, আমার 
এই দীনাবস্থ। বিস্ত হুইম। সেই সময়কার মনোভাব 
উপলবি কিতেছি মনে কারয়। ক্ষণেকের জনাও আনন্দ 
কুছ এবং কতবার সেই মূর্তির ধান করিয়াই মনে একটু 
লাস্তিলাত করিয়! থাক । কোন কারণে ইহার ব্যঙ্যনর 


হইলে, কি ধেন করিতে চুকিয়াছি, এইরূপ লমন্ত দিন 


আফার মনে তোলপাড় হইতে থকে । 
 বোম্বায়ে অৰশ্থিতিকালে নিত্যনিযমিত 

্‌ কাধ্যক্রম | 

প্রতিদিন রাত্রিতে আহারান্তে বাড়ীর ছেলেদের 
পাঠাভ্যাসের তত্বাবধান করিতাম; সেইরূপ আবার বয়স্ক 
লোকদিগের সঙ্গে এক আধ ঘণ্টা কথাবার্তা কহিয়। 
তাহার পর দোতালায় যাইতাম এবং কোন কিছু পাঠ 
করিতে আরগ্ত করিতাম। পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইত। 
ইহা ভি নিদ্া আসিত না; এইক্ধপ অভ্যাল হুইয়! 
পড়িয়াছিল | সাড়ে দশটা ফিংব! এগারটায় নিস্রা আসলে 
তিন, সওয়া তিন ধাজিলেই নিদ্রা পুর! হইত | তাহার 
পর বিছবানাতেই পড়িয়া পাড়ির1 ঈখর সম্বন্ধে বিচার ব 
হনন চলিত । ইছার পর বিছানাতেই উঠিয়া বসিক়! 
৪ ছুটতে ৫টা পর্যন্ত আমি ও উনি” তুকারামের অঙ্গ 


উপালনা- | 


 আশ্রধ/র! চলিতে থাকিত। 


দেই সব নামদেবের অনঙ্গ একটার পর একট। পুনঃ 
পুনঃ আবৃত্তি করিতাম। অনেক সময় মানুত্তি করিতাম, 
আনেক সময় আবৃত্তি করিতে করিতে কছন্বর গদগদ 
হইয়া উঠিত। এই সময়ে মুখের কথ! বন্ধ হইয়। কেবন 
কখন কখন, আপনার এনে 
তল্লীন হইয়1, অভঙ্গ বলিবার সর্থয়। যে অঞঙ্গটি আবৃত্তি 
করিতেছি তাহার দ্বিতীয় চরণ যুক্ হইয়াছে কিন। সে 
দিকে লক্ষা থাকিত না। প্রথমে এক অভঙ্গের চরণ 
আনুন্তি করা হইত এবং অনা আর এক সময়ে দ্বিতীয় 
চরণ বল! হইত । এই অভ্ঙ্গটি গাথার মধ্যে না পািলে, 
আপন মনের অবস্থা অনুসারে গ্রব্ূপ একট। জ্ুড়িয়। 
দিয়া আবৃত্তি করা হহত। হইছার মক যোজিত ভ্হগ 
কিনা সেদিকে লক্ষ্য থাকিতনা। এই সময় আমার 
বড় হাসি পাইত এবং আমি বলিতাম,_ এই সমস্ত নূতন 
অভঙ্গের এক গাণ!। তৈরী করিয়া রাখে! । আমি 
কলাণ শিষ্যের মতো! পিখিবার ভার লইয়া এই সমস্ত 
অভঙ্গ যদি লিখিয়৷ রাখি ত বেশ হয়। ইঞা শুনিয়। 
উনি উত্তর করিতেন, আমর! সাদাসিধা লোক, আমা- 
দের যমক, তালম্ুরের জ্ঞান নেই ও তার জন্য গরছও 
নেই। যাদের জন্য এ সব অভঙ্গ বলি, তারা সবাই এ 
সমস্ত বুঝ'ত পারে। এই সব বিষয়ে তাদ্দের কথনই 
লক্ষ্য থাকে না” এইরূপ ৫টা পর্যযস্ত অন্থক্গ ও ভগ্ন 
হুইবার পর, সংস্কত প্লোক ও স্তোত্র আওড়াইয়। ৫॥*টা 
সময় বিছানা হইতে উঠি! মুখমার্জনাদি প্রাতঃকত। 
আধ ঘণ্টার মধ্যে সারির়া ষ্টার সময় বৈঠকখানায় 
আপন কৌচের উপর বসিয়া উনি কাজ করিতে আরভ 
করিতেন । প্রথমে দৈনিক পত্রাদি পাঠ করির তাহার 
পর ডাকের কাগঞজ্জ-পন্ব দেখিতেন এবং তান্তর ৯॥*টর 
সময় হ্গান করিতে উঠিতেন ।স্বানাহার হইয়! গেলে গায় 
১৫ মিনিট কথাবার্তী কছিতে বসিতেন, তাহার পর 
উঠিয়। পোষাক পরিয়! ১০॥*টার সময় কোর্টে যাইবার 
জন্য গাড়ীতে উঠিতেন। ১১ট1 হইতে €টা পর্য্যন্ত হাই- 
কোর্টের কাজ চলিত । ইহার মধ্যে যে সময় জলখাবার 
টি হইত সেই সময় বাড়ী হইতে জলখাবার লইয়! রেল- 
গাড়ীতে “বজজাব1”, ব্রাহ্মণ সময়মত যাইত ও ডিবা হইতে 
গরম গরম জিনিস বাছির করিয়া খাইতে দিত। তাহ1 
হইতে অল্প কিছু খাইয়া জল পান করিয়া! সেইথানেই 
আরাম-কেদারায় একটু বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার় গিবা 
কাজ আরম্ভ করিয়া! দিতেন । €টার সময় কাজ পেশ. 
করিয়া উঠিবার পর গাড়ী কেবণ সঙ্গে রাখিয়া ২৩ 
মাইল পায়ে হাটিয়। চলিতেন অর্থাৎ ইহাতে করিয়! 


২৬২ __ উক্ধিসী পত্তিকষা ঈতনিিজিটি 





ডোগ্ডির এক ঘাট আছে সেই খাটের নিকট আগর আগি- 
লাম । পুব্ব-বাতার ফিরিবার সময় ও ৪ এইরূপ নিম 
কিয়া, আবাএ মিঙ্গের নিতাকর্শ অর্থাৎ সঞ্জালে-আসা | ছিপ যে, রোজ বারে! ক্রোশের উপর বনরেল কিংবা 
ডাকের চিঠিপত্রের -উত্তর গেখ! ও তাহার পর বই পড়! | খোড়াদেয় খাটাইতেন না এবং পথের মধ্যে খাট 
আর্ত হইত । রোজকার চিঠিপত্র উত্তর যাহাতে | (শৈল মালা ) আসিয়! পড়িলে সেই খাট শেধ: হওক! 
(সই দিনই পাঠান হর সেইদিকে তার লক্ষ্য থাকিত। | পধ্যন্ত উনি হাটিয়। বাহভেল, গাড়ীতে উঠিতেন দা 
ছুটির দিনে সফালে ও কগন কখন ছুপুর বেলায় তাহার | এবং ঘোড়াদিগকে গান্তে আনতে পৌঙে চাইয়া 
সঞ্চিত সাক্ষাৎ করিবার গন অনেক লোক আলি! |. আনে।--এইক্সপ কোচম্যানকে তাগিদ হুকুম দিতেন । 
জমিত। যে রকমের লোক আসিত তাহাদের সহিত | এই নিয়ম অনুসরণ করিয়। ভাড়াগাড়ী হইলেও) 
ঠিক সেই রকমই জিজ্ঞাসা-বাদ করিতেন, কথ! খলি- ! । ঘাটের নিকট আপিবামাত্র “উনি” নীচে নামিছ! 
তেন, এবং যে কাজ যাহার দ্বারা হওয়া! সম্তব তাহার | পায়ে চলিতে আরস্ত কগিলেন। চিরলীব 'সথু ও নাক 
ছারা ০সই কাজ করিয়। লইতেন। কোন বড় ঘরের ৷ এই হৃহু ছেলের বয়স সাত ও আড়াই বদর ছিল। এই 
প্রাচীনতস্ত্রের লোক, ব্রাঙ্গণ, মরাঠা, গুজ্জরাঠী, ভাট ৰ হুই টিকে গাড়ীতে রাখিয়া ও সিপাকে তাদের নিষটে 
প্রভৃতি যে ফোন পদবীরই গৃহস্থ আসিত তাহান্স সঠিত | বসাহয়া, “গাড়ী দিয়ে এসো” এইরূপ কো$ম্যানকে হুক 
পদোচিত সসম্ভরমে কথ। কহিতেন ) তাহার স্বারা ও | দিয়া, আম ও'% সঙ্গে সঙ্গে চলিবার জন্য নীচে নামিপাম; 
তাহার মাফতে কোন সার্বজনিক লোকোপযোগী কাজ র কিন্তু “আমরা তোমার সঙ্গে চলব এইক্সপ ছুই ছেগেই 
সাধিত হইলে, তাছার গৌরব করিতেন, যাহাতে তাহার । পুনঃ পুনঃ ঝুণিতে লাগিল এবং নীচে নামিবার জন্য 
উৎসাহ ও বেশী উত্তেজন1 হয় এইরূপ কথায় তাহার | গোলবোগ করিতে লাগিল । তাহাদিগকে কোন প্রকারে 
প্রশংসা করিতেন । এই সব দেখিয়া কখন কখন আমার ; ৃ বুঝ্যাইয়া আমি জগ্রাস? হইবার পূর্বে ১০ মিপিট অভীত 
হাসি পাইত ও আমোদও বোধ হইত। এই সকল ভদ্র; হহল। উপি গার়্ী হইতে নামিয়াধ চশিতে আরম্ত করায়, 
লোকের সছিত কথ কহিবার সময তাহাদের গ্রামে ব৷ র এখান হইতে নর পৌছোয় না এতট৷ দুরে তখন 
জাতের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের অভাব হইত, *সইব্ূপ | চলিঝা গিয়াছেন ? তাহ শী গিয়া ওকে খধারবার জন্য 
কোন প্রতিষ্ঠান তোমর! আপনার। অগ্রসর হইয়! স্থাপন | যতটা! পাপ ত্র চলিতে লাগিপাম এবং রাশ্ততর যখন 
কর ও তোমাদের ন্যায় কোন উৎসাহী লোকের নামে ; পোক না থাকবে তখন মধ্যে মধ্যে একটু দৌড়িরাও 
সেই প্রতিষ্ঠঠনের নাম দেও । তাহা! হইলে অনায়।সে | যাইতাম। এত স্বর! করিবার কারণ-_সন্ধা। বেলায় 
শ্লাবক-স্থরূপ হইয়া এই প্রতিষ্ঠান পৌকোপযোগী হইবে”, | ভনি খুব কমহ দেখিতে পাইতেন, সঙ্গে কোন লোক 
_-এইবপ উত্তেজনাপূর্ণ শবের দ্বার! তাহাদের মনের : নাই, এহ অবস্থান সম্মুখে কোন গাড়ী আলিয়া পড়লে, 
উপর এই কথ। মুদ্রিত করিয়! দিতেন । যাইবার সময় এই | হয়ত ও র গায়ে গাড়ীর খাকা লাগিতে পারে--এই তয়ে 
সব লোক,--একটা। নুতন বিষরের জ্ঞানলাভ করিয়াছে । আমি এহবপ ত্বগা করিতাম। আমি নিকটে আসি 
মনে করিয়া, খুব উল্লাসের সহিত বাইত ও কাজে প্ররন্ত পড়িলে, আমা? চলার গতি! একটু মন্থর ইইল। স্বতা* 
হছত। এই সব লোক উঠিয়া গেলে পর, আমি | বত ডনি বেশ। লম্ব। ঝালয়! উনি লম্বা! লম্বা প্রা. ফেলি- 
বৈঠকখানা় গিয়া গুকে জিজ্ঞাসা করিতাম--“আঁজকের : তেন, এবং আমি বেটে মাহুষঃ ওর সঙ্গে যাইবা জন্য 
লোকদের উপর কি কি কাজের ভার দেওয়। হল”? ৷ যতই: তাঙাঠাড়ি চলি না কেন কিছুতেই পারির। 
বেশ নিপুণতার সহিত কাজের ভার দেওয়া! হইয়াছে । ; উঠিতান না, আমাদের দুজনের মধ্যে একটু অন্তর 
আরও আশ্চর্যা এই, যাহাদের উপর কাজের ভার : থা(কমাহ যাইত। 
দেওয় যায়, তাহারা তাহার দরুন বিরক্ত হয় না, যাহ) পর্ব?! দেখিয়া আসিয়াছি সেইরূপ এখনও 
উণ্টা,_-আজ আগরা একটা বিশেষ জ্ঞানলাভ করি- ৷ দেখিতে পাই, আমাদের ছুজনের মধ্যে স্বভাব ওই ১০১২ 
যাঁছি--এইরূপ মনে করে । পদ অন্তর থাকিয়া যায়। নতুবা, আমি কাছে আসিয়াছি 
মহাবলেশ্বরে যাত্রা । ১৮৯৫। দেখিয়! রোজকার মতে! দাড়াইয়। আমার জন্য আস্তে 
| ছুহট! বিছ! আস্তে চলিতে আরম্ভ করিতেন কিক আনিকার মনে! 
কিংবা স্থষ্িসৌন্দধ্য দশনে দেহের অস্তিত্ব্ঞানের লোপ । । ভাব ভিন্ন ছিল। এইরূপ গম্ভীর সময়ে “রী পে ভাগ্য 
জুন ১৮৯৫ অবে আঁমর! মহাবলেশ্বর হইতে “ওয়াঠাস্রে | বাঈ লাছুতা হোঈন। অবধে দেখে জন অঙ্ধরূপ* 
আসিবার সময় “বাঈ”র আগে ও ওয়াঠারের পরে বড় অর্থাৎ এমন ভাগ লাভ কার হবে, যে দেখে সমস্তই বর 


আমার বেড়াইতে যাইবার কাজট। বা চা এরি 
৬টার সময় বাড়ী আসিঞ্জা প্রায় অর্ধঘণ্ট। কাল কথাধার্ত। 


পা রা পপ 


শপ পপ পিক 


সপ পেস ৮ পি শপ পদ ক পাস পা | আপ সপ ও পপ আা পা পা ১ পাপা পা কাশী ৩ 


০ পপি শাশপা। আশা | ০ প্টজ  হালাশ্প | ০৮ শও পরশ পপ পিল | আপস | পপ আপ সপ 


শে আল এ শত পপি পপ পপ পাপা ০ পপ 


আছিন। ১৮৪৯. 





দ্রপঃ এই অন্রগ্গ সম্পূর্ণ তল্লীনতাসহক।রে ফিরিয়া ফিরিয়! 
বলিয়। বাইতেছেন_আমরা পরম্পরের মধ্যে একটু 
অন্তর রাখিয়! চলিতে চলিতে ঘাটের মাথার আলিযা 
পড়িলাম। সেখানে এক পুলের নিকটেই দুইটা বড় বড় 
বিচ প্রায় ৪1*-৪1* ইঞ্চি লম্বা ও এক-গড় ইঞ্চি গোল 
হইবে। বিছা হুইটার দীড়। পিঠের দিকে ঝুলিতেছিঙ্গ_- 
কড়ে আঙ্গুলের মতো! মোটা । তার রং গুড়ের পাক 
কর। রসের মত। এ হইট। বিছা হচ্ছান্থথে পরম্পরের 
পিছনে চলিতেছিল । ওপর পায়ের দিকে আমার নক্গর 
পড়ার, এ বিছা! ছট। আমি দেখিতে পাইলাম । আর 
হুই তিন পা চপিলেই এঁ বিছ্বার উপর ওর পা পড়িবে 
এইরূপ মনে করিয়া! আমার ভয় হইল, আমি সম্ভবতঃ 
সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিপাম। কিন্তু কি হইল 
কে জানে, বিছার উপর পা পড়িবার পূর্বেই আমি গিয় 
পড়ি এবং হাত দিয়। সরাইর়া দিব এই উদ্দেশে আমি 
খুব দৌড়িরা গেলাম ; কিন্ত সেখান পর্যন্ত গিরা পৌছি- 
বার পুর্বেই, সেই বিছা! যে পংক্তি ধরিয়া চলিতেছিল 
তার ছই তিন প। আগে উনি চলির়। গিয়াছিলেন । এই 


সমস্ত বিবরণ লিখিতে ৮1১: মিনিট লাগির।ছে, কিন্ধ এই 


ঘটনাটা হইতে ৮।১* সেকেগ্ডও লাগে নাই । দৌড়াইয়' 
যাইবার সময় পথে বি! আছে তার উপর পা পড়িতে 
পারে এই কথা হাঁক দিয়! উচৈঃম্বরে আমি বপিতে 
প্ারিলাম না । খএপ্দিকে, বিছার উপর পা পড়িতে পারে 
এইরূপ মনে করিয়। আমার বুক ধড়ফড় করিতেছিল। 
নিমেষের মধ্যে আমার চোখ আপনাপনি মুদিত হইল । 
কিন্তু তারপরেই চোখ খুলিয়া দেখি যে বিছার লাইন 
হইতে আগে চলিয়া গিয় উনি পূর্ববৎ সজোরে পদক্ষেপ 
করিতেছেন | ইভা দেখিয়া আমার খুব আনন্দ হইল 
এবং এই একটা বড় অরিন এড়াঁন গেল বলিয়া আনি 
ভগবানের নিকট কুতল্ঞতা শ্বীকার করিলাম ঃ এই 
সমস্ত ব্যাপার কত সময়ের মধ্যে ঘটিপ তাহ এখন বলা 
কঠিন ।( আমি 9র নিকট গিয়। ভীতভাবে জিজ্ঞাস! 
করিলাম ওর পায়ে কোন কিছু ঠেকিয়াছে কিনা । এই 
কথা জিজ্ঞাস করায় উনি একটু আশ্চ'য হইপেন এবং 
তখনই. থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন--“কি 1 
কি জিজ্ঞাস! করচ? কি হয়েছে? এত হাঁপিয়ে গেছ 
কেন? গাড়ী কোথায় 1” প্রভৃতি একটার পর একটা 
প্রশ্ন তাড়াতাড়ি জিঞ্ঞাস। করিলেন । গাড়ীর কোন 
কিছু বিপদ হইখাছে কিংবা ঘোড়। ভাগিয়ছে এইপ 
কোন কিছু আশক্ষ। ও"র মনে হওয়ায় বোঁধ হয় এত কথা 
আমাকে ভ্রিক্াস। করিয়াছেন £ “কিছু হয় নি, গাড়ী 
নিরাপদে আস্চে, আমি একটু তাড়াতাড়ি চলছিলুমঃ ও 
চড়াই বলে হ।পিয়ে পড়েছি। একটু বসাযাক। যতঞ্গণ 
না গাড়ী আমে । এখন চড়াই সমস্ত শেষ হয়েছে 
এই" স্মস্ত: বলিলেও উনি নীচে বসিলেন না। তখন 
আমি একটু কাকুতি মিনতি করিরা বণিলাম, একটু 
নীচে বস্বে ন। কি? একটু হাপ লেগেছে ।” তখন 
উনি বলিলেন £-৮%কার হাপ পেগেছে? আমার? 
আমার একটুও হাপ লাগেনি । বেট! ছেলের শ্রম & 
কণ্ঠ করতেই গগ্মেছে। আমার হাপ লাগলে চলবে 
কিকরে? বন জর্গগ পাহাড় পর্বতের ভিতর দিয়ে 
ভগ! বেড়িয়ে বেড়াই ; তোমার হাপ লেগেছে বলে 
তুষ্ষি' কাকুতি . মিনতি করচ। "তোমার হাপ লেগেছে 
১. 


বাঙ্গাল! ভাষার মিজন্ব 





. 


৬ 


এই কথা স্প? করে বল তাহলে তোমার বন্য আমি 

নীচে বস্চি +॥ আমি তখনি বপিলাম, “হা! সত্যই 

হাপ পেগেছে। আমার আনাই না হয় ছল। এখন 

নীচে বসা যাক । ব্ান্তার ধারে সারি সারি সাদ। পাথর 

বসান ছিল তার উপরেই শানর! দুর্গনে বাসিলাম। গাড়ী 

আঁস। পর্যান্ত অনেকট। আশকাশ পাওগা গিরাছিল; তাই 

সেই বিদ্ধ! ছুটার কথ! মামি বপিলাম। তাহ] শুনিয়। 
উনি বপিলেন, “তখন তোমার ভগ পাওয়। আওয়াদ্ ও 
ভয় পাবার ভঙ্গী দেখে আমি আশ্ধ্য হয়েছিলেম ও 
গাড়ীর সম্বন্ধে মামার ভাবনা হয়েছিল আনি বলি- 
লাম।৮ক বিপদই এড়ান গেছে? বিছে হুইট। পায়ের 
স্পর্শমারই দংশন করত । এই রকম ঠিক ত্রিপন্ধার 
সময় উজাড় মাঠের মধ্যে গঁধধ কোথায় পাওয়! যেত? 
এই সমস কে সহায় হত? এইরূপ বলিতে বশিতে 
আমর বুক আবেগে ভরিয়। উঠ্রিল,-:এমন কি, আমি 
কাদির! ফেলিলাম । তখন উনি কিয়ৎক্ষণ একেবারে স্তব্ধ 
থাকির। তাহার পর আমাকে বলিলেন--“এখন খিপদট। 
কেটে গেছে ত? এখন আর ভয় কিসের? এখেকে 
দেখ, পরমেগর সর্বদাই আমাদের নিকটে আছেন। 'এবং 
পে পরে আমাদের রক্ষা করেন । বিছ্বাট। আমার পায়ে 
না! পড়ে, মামার পা সহজেই বিছার বাহিরে পড়েছিল 
এই রকম তোমার মনে হয়েছে? নে যাইহোক যোজ্জ- 
নাট! সেই রকমই হয়েছে বটে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 
তিনি যদি রক্ষা করবেন মনে করেন ৩ কিএুতেই বিপদ 
হতে পারেনা । কেবল আবাদের ধনূপ খিশ্বান থাক। 

চাই । এট! কি শেখ্বার মতো! নয়? তুকারাম বাবার 
একটা অভঙ্গ আছে। “যেথাই যাই তুনি মোর সঙ্গী। 
চাঁলাহ£ছ আমার ধরিগ! হাত” । এই অভঙ্গ কতট। সত্য 

খুবই সত্য নয় কি? ধন্য সেই পুকুব এবং তার অপি 
সীম ভক্তি ও বিশ্বাস । যখন নিদ্দের জীবনে প্রচ্ক্ষ 

উপলন্ধি হন €হখনহ এই উক্তিউ। খাটে । আমর। ছুবিল 

মানুষ, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোধণ করা. খুব একটা 

সামর্ধের কথা, এবং তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে” । 

এই রকম উনি বলিতেছেন এমন সময় গড়ী আলিয়। 
পৌছিল। রাত্রি ৮ টাপ পুণার গাড়ী ধরা চাই, তাই 

আমরা গাড়ী করিয়। ওয়াঠারে আপিলাম ও দেখান 
হইতে রেল-পথে পুণায় আপিয়। পৌছিলাম। 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত 1 











এরপর 


বাঙ্জালাভাষার নিজন্ব | 
( প্রগিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ ) 
প্রথম! প্রভৃতি বিশ্চক্তগুলি এবং ক্রিয়াপদ- 
গুলি প্রত্যেক ভাষার ঘি বাঁলয়া কথি্ত হইলার 





যোগ্য । এই নিয়মানুনারে বাঙ্গালাভাধার নিজন্ব 
বিতক্তিরও প্রির়াপদসস্পাণ্তর অল্পতা অন্বভূত 


হয় না। কারণ লংক্কৃত হতে যে সমস্ত আত 
ভাষার উপত্তি হইন্াঙছে বলিয়া প্র।ণন্ধি আছে, 
তন্মধ্যে পালিভাষাই বোধ হয় সংস্কতের অনন্তর 
এবং অন্যান্য প্রাকৃত প্রত্যনন্তর নামে" উল্লেখ 
ঘোগ্য। 


১৬৬ 


তত্তুবোধিনী পত্রিকা 


২০শ কল্প, ১ম ভাগ 





«কচ্চা অন”্কৃত পালিব্যাকরণে কধিত সপ্ত- 
বিভক্তির আকার এইরূপ, 

৩ & 8। & ৫1 ৮ 

নাহি স ণ ল্া হি 
গু ৮ ৭১ ৮ 

স ণ স্মি মু 

প্রাকৃতভাষায় অকারের পরবর্তী প্রথম! বিভক্তি 
'স্থশ্থানেও হয়, এবং জসের লোপ ও পূর্বব অকারের 
শ্থানে আকার হয় ; শ্বতরাং সাধারণতঃ অকারাস্ত 
শব্দের পর ও এবং আ এই ছুই বিভক্তিই বথাক্রমে 
এক বচনে ও বনু বচনে ব্যবহৃত হয়। সর্ববাদি 
এবং ইগন্ত শব্দের পরবস্তী বিভক্তির রূপ স্বতন্ত্র 
হয়। প্রাকৃত “ভাষার চতুর্থী বিভক্তির ব্যৰ্হার 
নাই ; চতুর্থীর পরিবর্তে ষষ্ঠী বিভক্তিই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় চতুর্থার পরিবর্তে দ্বিতীয়া 
বিভক্তিরই ব্যবহার দেখ! যায়। ॥ 

বাঙ্গালায় প্রথম! বিভক্তির একবচনে মানুষ 
বুবচনে মানুষেরা ইত্যাদিরপ হইয়া থাকে। 
স্থতরাং সংস্কতিভাষার ব1. প্রাকৃতভাষার বিভক্তির 
সহিত উহার দৃরসম্পর্কও পরিলক্ষিত হয় না। 
দ্বিতীয়া তৃতীয় প্রভৃতি বিভক্তিঘটিত পদের প্রতি 
লক্ষ্য করিলেও কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া 
যায় না। জিজ্ঞাস পাঠক মহোদয়গণ প্রাকৃতভাষার 
ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই 
প্রভেদ হৃাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 


মুখ্য ক্রিয়াপদে কোন কোন স্থলে সংস্কৃতভব 
প্রাকৃতের চিহ্ন দৃষ্ট হইলেও স্থলবিশেষে কিছু- 
মাত্রও সাদৃশ্য অনুভূত হয় না । এই বিষয়ে কয়টি 
উদাহরণ উপন্যস্ত হইতেছে, “সংস্কৃত পঠতি, প্রাকৃত 
পঢ়ই পঢ়এ, বাঙ্গাল! পড়ে ; কণ্মবাচো সং-পঠ্যতে 
প্রা-পট়িঅই, বাঙ্গালা পড়া হইতেছে । সং-করি- 
ষ্যামি, প্রা-কাহং বাঙ্গাল ; করিবো । সং-দাস্যামি, 
প্রা-দাহং, বাঙ্গাল! দিবে! । সং-শ্রোধ্যামি, প্রা-সোজং, 


১] 89 ব্য ৪ 
সি ও অং ও 


প্রতায়ার্থে “ইয়া” প্রতায় বাঙ্গালার নিজন্ব বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে। | 
বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তরজাতের নামের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে বাঙ্গাল। ভাষার প্রভূত নিস্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত গুহ শব্দ হইতে 
প্রাকৃত ঘর শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে ; ঘর শব্দ প্রাকৃত 
হইতে অথব। সাক্ষাৎ সংস্কত হইতেই বাঙ্গালাভাষার 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু উক্ত ঘর নিশ্মাণের উপা- 


'দ্বান ও অবয়ব এতদুভয়ের বাক্যে প্রায় সমস্ত শবই 


বাঙ্গালা ভাষার নিখুৎ নিজন্ব বলিয়া মনে হয়। 
চালশবটা একসময়ে সন্তবতঃ বাঙ্গালাভাবার নিজস্ব 
ছিল, অমরকোধষের পরবর্তিকালে উহাকে সংস্কৃতের 
জ্ঞাতি করিয়া লওয়া হইয়াছে । চালের রুয়া, 
সীড়ক, হাটন, পাইড়, আড়া, টুই ( টুয়া ), আন্ধা- : 
রিয়া, ভাব, ঢুক্না, বাতা, ছেঁচা, দড়ী বা দড়া, 
শুতলী, তোয়াল্‌ ও খুটি, পালা, পেল৷ প্রস্তুতি 
বাঙ্গালার নিজস্ব । ঘরের ভিতরে পাকের স্থান 
“হেঁসেল” বান্ধিরে চালের জল পড়ার স্থান “ছা(ইচ” 
উঠানামার পছ্ছক্ষেপ শ্থান, পৈঠা, উঠান, চান্দড়, 
আদাড়, ( আধর্জন! ফেলিবার স্থান ) উহা! বিক্রম- 
পুর প্রদেশে ছিঠাল, ময়মনসিংহের পুর্ববাংশে ও 
শ্রীহটে “আাইঠাল” মালদহপ্রদেশে আফ্টল, সম্মা- 
জ্দ্রনীর অর্থে হাড়ুন্‌, ঢাকাপ্রদেশে পীছা, ময়মন- 
সিংহের  পূর্ববাংশে ও শ্রীহট্রে সাছুন বা হাছুন, 
(ইহার প্রকৃক্ত উচ্চারণ করিতে হইলে হকারের 
কিয়দংশ টাছিক্া ফেল! দরকার ) মেয়েদের মসন্ল্া 
রাখিবার জন্য ঝাইল নামক বাশের একটা জিনিস 
ছিল, পোর্ট মেণ্টের আনির্ভাবে সংপ্রতি উহার 
তিরোভাব হইয়াছে । কিন্তু শব্দটা এখনও একে- 
বারে মরে নাই। ঘরকঞ্জার উপযোগী পাতিল, 
হাতা, বাউলী, বগুণ!, বাসন, বিড়া, কুলো, ধামা, 
কাঠা, চুঙা, ছাল!, থেল। প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গাল! শব্দ 

জলবহুল বাঙ্গালাদেশবাসীর নৌকার সহিত 


বাঙ্গাল. গুনিবো । সংবক্ষ্যামি, প্রা-বোজং, বাঙ্গাল! | অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। নৌক1 শব্দ সংস্কত, উহার 


বলিবো। সং-বাস্যামি, প্রা, যাজং-বাঙ্গালা যাবে । | 


সং-রোদিষ্যামি, প্রা-রোজং, বাঙ্গালা-রোদন করিব। 


সং-দ্রক্ষ্যামি, প্রা-দচ্ছং, বাঙ্গালা-দেখিবো । সং-। 


বেওস্যামি, প্রা-বেচ্ছং, বাঙ্গালা-বুঝিবেো! | ইত্যাদি ৮ 
দৃশধাতুর অর্থে দেখধাতু বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যব- 
হাত হয়। প্রাকৃতে দৃশ ধাতুর স্থানে পেক্খ আদেশ 
হইয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার তব! প্রত্যয়ের স্থানে 
প্রীকৃতে তুম, অণু, তৃণ, তু আণ এই চারিপ্রকার 
আদেশ হয়। . যথা--সং-দৃষ্টু?, প্রা-দটুং, বাঙ্গালা- 
দেখিয়া । সং-পীত্বা, প্র।-পাউন, বাঙ্গালাঃপিয়া । 
সং-গৃহীত্বা। প্রা-ঘেতুন, বাঙ্গীলা-গ্রহণ করিয়!। 
সং-কৃত্বা, প্রা-কাউন, বাঙ্গালা-করিয়!। সং-ভি স্ব, 
'প্রা-ভেতুআন; বাঙ্গালা-ভেদিয়া। স্ৃতরাং . স্ব 


অপভ্রংশে নাও শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । বাঙ্গাল! 
ভাষায় এই উভয় শব্দই ব্যবহাত হয়। কিন্তু ইহার 
অবয়ব বাচক এবং ইহার সহিত সংস্ষ্ট যাবতীয় 
পদার্থের বাচক শব্দগুলি বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব। 
যথা--গলই, গোরা, ভহর, ভওরা, বা ভরা, ছই 
(ছদ্দি হইতেও হইতে পারে ) শাস্তল, পাল, বৈঠা, 
দাড়, হাইল, লগী, ধাপার, ছযাপুণ, সেঅগুব। 
সেউভী, চালকের নাম মাবী মাল্ল। ইত্যাদি । দাড় 
(জ্ামের মধ্যবত্তী সন্ধীর্ণ রাস্তা ) প্রাকৃত, ভাষায় 
যদিও দাড়া শব্স দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অর্থ দীত। 
মহম্তপ্রিয় বাঙ্গালীর মতস্য ধরিবার উপযোগী 
যন্্রগুলর অধিকাংশই বাঙ্গালীর নিজের উদ্ভাবিত ; 
স্ৃতরাং এইগুলির নামও খাটি বাঙ্গালা শব্দ। 


আখি, ১৮৪১ 





' বথা-_টেটা, কৌচ, ভাইড়, ছুয়ারী খল্হ্‌ন্‌ বা খর- 
সোন, সাগ্ড়া ভাঁচা, খরা, কাঠা, মু রাখিবার 
পাত্র-_প্লালই চুগুড়ী ইত্যাদি । 


চাষাদিগের চাষসংক্রাস্ত অনেক কথা আছে, 
যাহা শিক্ষিত. বাঙ্গালীর পক্ষে পরিচিত নহে।' 
যেমন--একহর ( প্রথমচাষ ) দোছর, তেহর নিড়ান, 


জাবর সামাল ইত্যাদি । 

পশুর নামও বাঙ্গাল! ভাষার নিজস্ব বলিয়! 
' উল্লিখিত হইতে পারে । যেমন- _পাঁঠা পঁঠী আবাল্‌, 
কল্দন, ( বলদ ) এড়ে বা আইড়া। বাক্যালঙ্কার 
বা নিরর্থক শব্দ ভাষার মৌলিকতার পরিচায়ক এবং 
নিজন্ব ৷ 
প্রভৃতি শব্দ; সেইরূপ বাঙ্গাল ভাষায় পূর্বববর্ণের 
পরিবর্তে টকার যুক্ত পাল্টা শব্দ অলঙ্কাররূপে 
চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । যথা 


মানুষ টান্গুষ, গাছ টাছ, মাছ টাছ, কলা টলা, গরু 


টরু ইত্যাদি 1 

কোন কোন স্থলে নিরর্থক অন্য শবও ব্যবহৃত 
হয়, যেমন--যাবো অনে, যাবোখন, যাবো এখন, 
খাবোঅনে, করবোলনে বাসন কোসন ইত্যার্দি । 

ভাব বিহিত কৃশ্প্রত্যয়ান্ত ধাতুজ সংস্কৃত শব্দের 
পর “কর” শব্দযোগে বাঙ্গালাভাষায় অনেক ধাতু 
কল্লিত হইয়া থাকে । যেমন, গমন কর, গ্রহণ 
কর, প্রস্থান কর, শয়ন কর, আহার কর, পাঠ কর 
'ইত্যাদি। কিন্ত্র সংস্কতভাষার গন্ধরহিত বাঙ্গালা- 
ভাষার নিজস্ব ধাতু সম্পত্তি নেহাত কম বলিয়া মনে 
হয় না। . ঘথা-_-কথন অর্থে “বলস্ধাতু, যাক্ার্থে 
ও দর্শনার্থে “্চাহ্ধাতু, সঙ্কোচনার্থে “আট” পরি- 
ধানার্থে «পিহ্ধ” তক্ষণার্থে “াচ” আকর্ষণার্থে 
সটান” উপবেশনার্ধে “বস” হৃসনার্থে “কম” বর্ধ- 
নার্থে “বাড়” প্রবেশনার্থে “শেন্ধ” দর্শনার্থে “তাক” 
স্পর্শনার্থে “ছয়” অগ্রগমনার্থে “আগ” পশ্চাদ্‌- 
গমনার্থে “পাছ” বা “পিছ” নিত্রার্থে “ঘুম” উপ- 
লালনার্থে বুল” ( যেমন হাত বুলাও ) উতপবনার্থে 
পাক” স্থিতি অর্থে “থাকঞ্ছ পাকান অর্থে “পাক” 
(দড়ী পাকান ইত্যাদি) মোচড়ান, নিংড়ান ইত্যার্দি। 
বাঙ্গালাভাষার ক্রিয়। বিশ্ষেণ ও অধিকাংশই তাহার 
নিজস্ব । যেমন-_“সাপ্টা ইয়া” (পদ্যে সাপুটিয়! ) 
“ঝাপ্টাইয়।” «গোছাইয়া” জুই করিয়! ইত্যাদি । 

ক্রিয়াব্যতিহারে ব্যবহৃত শবর্ষের সংখ্যাও 
বাঙ্গালাভাষায় নিতাস্ত অল্প বলিয়া মনে হয় না, এই 
গুলিতে ভাষাস্তরের দাবীদাওয়া আছে বলিয়াও 
বোধ হয় না । বযথা1--"কাটাকাটি” “মারামারি 
“ছড়াছড়ি” প্পীড়াপাড়ি” “খাওয়া-খাওয়ি” পলাথা- 
লাথি” পগুতাগুতি” গ্চড়াচড়ি” ' “কিলাকিলি” 
€৪ বকাবকি* “মুখামুখি বা মুখোমুখি” রর রোখারোখি” 
“জড়াজড়ি” ইত্যাদদি। 


বাঙ্গীলা ভাষার নিজন্ব 


যেমন সংস্কৃতভাষায় যাবত, তাবৎ, খলু 


| গণ্য হইয়াছে 


১৬৭ 


সম্বন্বুবাচক দাদা, কাক! প্রভৃতি শবও বাঙ্গালা 
ভাষার নিজস্ব । প্রাকৃত ভাষায় *পিউস! মাউসা” 
শব্দ পিসি মাসি অর্থে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালায় 
পিসি মাসি শব্দ সংস্কতের অপভ্রংস বলিয়। ধর! 
হয়, এবং পিস মাউস শন্দ পিসিমাসির পতি 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংস্কত শব অর্থান্তরে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এ গুলিকে বাঙ্গালার নিজ 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ উহাদের উভয় 
ভাষাগত অর্থের কোনও সাম্য প্রতিভাত হয় না। 
যেমন---বাঙ্গালায় গৌরবার্থে সম্ভ্রম শব্দ ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ত্বর! অর্থে উষ্নীর ব্যবহার দেখা 
যায়। সংক্কতে নিপুনার্থে অভিযুক্ত শব্দ প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে, যেমন “অভিযুক্তাঃ পঠন্তি” কিন্ত 
বাঙ্গালা ভাষায় দেখা যায়, যাহার উপর কোনরূপ 
দোষারোপ হয়, তাদৃশ মানবই অভিযুক্ত শব্দে 
অভিহিত হয়। . 

বর্তমান বাঙ্গাল! ভাষায় বিবিধ ভাষার সংমিশ্রণ 
দেখা যায়। তন্মধ্যে সংস্কৃত ও পারসিক শব্দের 
সংখ্যাই অধিক। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতের 
মধ্য দিয়! বাঙ্গালাভাষায় পঁহুছিয়াছে, আর কতক- 
গুলি অবিকৃতভাবে, ও কতক কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয় 
প্রবেশ লাষ্ভ করিয়াছে । 

বাঙ্গালাভাষার প্রত্যয়ভাগ সম্পৃরনরূপেই নিজন্ব। 
যদিও কতকগুলি প্রত্যয়ে সংস্কতের ছাচ দেখা 
যায়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার প্রত্যয়ের 
সহিত তাহাদের অর্থের কোনরূপ সামগ্রস্য নাই। 
যেমন--আমি “করিঙাম” এই তাম্‌ প্রত্যয় বাঙ্গা- 
লায় অতীতকালে উত্তম পুরুষের একবচনে প্রযুক্ত 
হয়। কিন্তু সংক্কতের “তাম্” প্রত্যয় অতীতা- 
ভিধায়ী বিভক্তির প্রথম পুরুষের ঘিবচনে এবং 
অনুজ্ঞাদিবোধক লোট বিভক্তির পরস্মৈপদে প্রথম 
পুক্ীষের দ্বিচনে ও আত্মনেপদ্দে প্রথম পুরুষের 
একবচনে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ অনেক স্ছলেই 
অর্থের অত্যন্ত পার্থক্য উপলব হয়। 

যেসকল প্রকাত শব বাঙ্গালাভাবায় মিশি- 
য়াছে ; তাহাতে ব্যাকরণ শুদ্ধ প্রাকৃতের সংখ্যাই . 
অধিক দেখ! যায় । ইহাতে মনে হয় যে, বাঙ্গাল! 
দেশে দেশাস্তরাগত আর্ধ্যজাতির সমাগমের পূর্ব্বে 
যে ভাষ! প্রচলিত ছিল, তাহাই আর্ধ/বংশীয় নৃপতি- 
গণের অধিকার সময়ে রাজকার্যা সম্পাদনার্থ বিশুদ্ধ 
প্রাকৃত ভাষার সহিত মিলিত হইয় রা |. 
সম্ভবত &ঁ সময়েই শিক্ষিত রাজপুরুষভুষ্ট সংস্ক 
শব্ও বাঙ্গালা ভাবায় প্রবিষ্ট হইয়াছে । এই রি 
কতকটা নিদর্শনও দেখিতে পাওয়া যায়। মালঙ্া" 
রিকদিগের মতে গোঁড়ীয় প্রাকৃত উত্কষ্ত শ্রেণীতে 
রাজসাহী প্রদেশে বাঙ্গাপার 


১৬৮ 





ব্যবহৃত হয়। যেমন,--”বোর” “মোর” “সেলা” 
ইত্যাদি । বাঙ্গালার পুর্বভাগে “্ধরই” দক্ষিণ- 
ভাগে “কুল” শব্দ ব্যবহৃত হয়, ময়ূর শব্দ অবিকৃত 
ভাবেই ব্যবহৃত হয় । প্রাকৃতব্যাকরণামনূসারে শয্য।- 
শব্ের স্থানে “সেজজ।” হয় । রাজসাহী প্রদেশের 
নিম্মশ্রেণীর লোকের! সেজ। শব্দের ব্যবহার করে। 
হিন্দুনূপতিবৃন্দের রাজবাবসানে মুসলমান 
শাসনকালে রাজকীয় কার্যে যে সকল যাবনিক 


তন্তু বোধিনী পত্রিকা 


৯ 


 অন্যানা স্থানের তুলনায় অনেকগুলি বিশুদ্ধ প্রাকৃত 









শব ব্যবহৃত হইত, তাহা অদ্যাপি বাঙ্গালাভাষায় 


বর্তমান রহিয়াছে, এবং এই সকল নবাগত শব্দের 
আাবির্ভাবই রাজফ্রীর্যোপযোগী পুরাতন শবে 
তিরোধানের কারণ বলিয়। মনে হয়| 

নিন্মশেণীর ব্যক্তিগণ পুরাতন ভাষার অনেকটা 
বজায় রাখিয়াছে ; কেবল যে যে বিষয়ে উচ্চজ্েণী 
লোকের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক, সেই স্টে 
বিষয়েই আর্ধ্যজুষ্ট ভাষা গ্রহণ করিয়া, প্রাচী 
ভাষার সহিত অপরিচিত হইয়া! পড়িয়াছে। উদা- 
হরণ স্বরূপ বল। যাইতে পারে যে, মাবিমাল্লার মুখে 
লাও ও নৌক1 এই ছুইটি শব্দই সমভাবে ব্যবহৃত 


ৰ 


২০ কলা ১ম ভাগ 


নিগন্য নিয়প্রস্ঙ্গ নানাশ্রেণীর প্রাকৃত ভাষার . 
প্রতি দৃষ্টি নিপাঁতিত "হওয়ার ফলে, গল্প তল্লশব্দের 
যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বোধ হয়ু সমগ্র 
কবিতাটির অর্থ এইরূপ হইবে 
“গল্লো লাবগ্যতলৌতে লড়হো মড়হে। গুজো। । 
'নেত্রে বোসট্রকন্দোট্ট-মোট্রায়িত-সখে সথি ॥৮ 
টাকাকারদিগের মতে লড়হ-মনোহর, মড়হ-কুশ, 
বোসট্ট নীলোৎপল, মোট্রায়িত-বিলাস, গল্পতাল্পর 
কোনও অর্থ লিখিত হয় নাই । “তল্প” কৃত্রিম বৃহ" - 
জ্জলাশয়, এবং গল্প অর্থ গাল। এই কবিতাটিতে 
কোনও রূপসীর প্রতি তাহার সখি বলিয়াছেন, 
হে সথি! তোমার গাল দুখানা লাবণ্যের ভালম্বরূপ 
(সরোবর) বাহু ছুখান। মনোহর অথগ কৃশ, চক্ষু ছুটি 
[বকসিত নীলোৎপলের বিলাস অর্থাৎস্ফুরণের সদৃশ । 
প্রদর্শিত কবিতাটি প্রাকৃতভাষার কবিতা নহে। 
কয়টি সংস্কতশব্দে ও কয়টি দেশ প্রাকতশব্ে 
শংস্কতভাষার বিভক্তিযোগে ইহা রচিত হইয়াছে । 
'স্কতসাহিত্যে এইরূপ দেশ্য প্রাকৃত শব্দ দীর্ঘকাল 
হইতেই সমাদূত হইয়া আসিতেছে । মীমাংসাদর্শ 
নের গ্লেস্ছাধিকরণে বিচারের দ্বারা শ্থিরীকৃত হই- 


হয়, ইহার মধ্যে লাও শব্দটা] তাহাদের পুর্নবপুরুধ- রাছে যে অবিরুদ্ধ শ্লেস্থশব্দ ( অর্থাৎ দেশ্য প্রাকৃত) 
জুট এবং নৌকাশব ভদ্র আরোহীর মুখ হইতে | আধ্্যগণ ব্যবহার করিতে পারেন। উদাহরণ স্থলে 
অভ্যন্ত, গোরাভরার সহিত ভদ্র আরোহীর বড় ] প্রদর্শিত হইয়াছে যে, “পিক” “তামরস” প্রস্তুতি 


বেশী পরিচয় নাই; স্থতরাং সেই সকল শব্দ 
অদ্যাপি অবিকৃতরূপে দেশ্যভাব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । বর্তমান সময়ে দেখ! যায়, জাহাজের 
থালাসিগণ সাহেবদিগের মুখে শুনিয়া শুনিয়া লগির 
দরকার হইলে “বানু বান্থু” বলিয়া চীৎকার করে, 
কিন্তু ঝাড়ের ৰাঁশকে বেন্ছু বলিতে তাহার অদ্যাপি 
শিখে নাই। দেশ্যপ্রাকৃতের সহিত পুরাতন্ব নির্ণ- 
য়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । পুরাতত্ব নির্নয়া- 
ভিলাষী ইদানীভ্তন মনীষীদিগের সুদ গবেষণার 
ফলে যে সকল প্রাচীন প্রশস্তি তাঅশাসন এবং 
শললিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুজ্ঞেঘ় 
অতীত অবস্থার সাক্ষ্যপ্রদানে কথঞ্চি সমর্থ হই- 
০তছে, তাহাদিগের মম্ধার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 
দেশ্য প্রাকৃতের অর্থ নির্ণয় নিতান্ত প্রয়োজন । 
উদাহরণস্বরূপ দুই একটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে। 
উমাপতিধরের লিখিত প্রশস্তিতে তল্লশব্দের উল্লেখ 
আছে ।? বৃহজ্ললাশয় বাচক এই তল্প শব্দ “সর- 
স্বতীকণ্টাভরণে” “গল লাবণ্যতললৌতে” ইতাদি 
লোকে দেশ্য প্রাকৃত বলিয়৷ বিবেচিত হইয়াছে। 
কণ্টাভরণকার ভোজদেব এই শব্দদ্য়ের অর্থকথনে 
প্রয়াসী হন নাই। অন্যান্য শব্দের অর্থ টীকায় 
কথিত হইয়াছে ; কিন্তু এই দুইটি শব্দের ঢুঙ্ঞেয়িতা 
নিবন্ধন সমগ্রকবিতাটিই অর্থ প্রকাশের অযোগ্য 
অবস্থায় পতিত হুইয়াছিল। সংগ্রতি বাঙ্গালাভাষার 


র 


অনাধ্য শব্দ আধ্যভাষায় স্থান পাইয়াছে। 
পুরাতন দেশ্য প্রাকৃত শব্দ হইতে বাঙ্গালা 
ভাষার শিখাত রীতির অনুসারে, গল্প হইতে “গাল”, 
তল্প হইতে “তাল” গচ্ছ হইতে “গাছ” রষ্টা হইতে 
“বাপ” ইত্যাদি রূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্রমে বাপ 
হইতে বাপা, পরে বর্তমান সময়ে “বাবা” অবস্থায় 
পরিণত হইয়াছে । খনার বচনে “যদি দেখ মাকুন্দ 
ধোপা, এক পা! না বের হও বাপা” প্রভৃতি স্থলে 
বাপ! শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া ষায়। প্রাচীন 
ত্রাঙ্মণপণ্ডিতদিগের পত্রেস্থলবিশেষে “বাপাজীউ, 
বাপাজীবন দী্বজীবেষু” ইত্যাকার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
দেশ্যশব্দের অনন্ুশীলনের.ফল বিদ্যাপতি প্রভৃতি 
প্রাচীন কবিদধিগের কবিতার অর্থ নিণয়ে অনেক 
স্থলেই অত্যন্ত বিপ্য)য় ঘটিয়াছে। অনেক দ্থানেই 
দেখ। যায়, চ€া কাটিয়া আশা করিবার প্রবাদ সার্থ- 
কতা লাভ করিয়াছে । একটি শব্দ বিভিন্ন ভাষায় 
তেজন্তিমিরবৎ পৃক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন মামী 
শব্দ বাঙ্গালাভাধায় মাতুলানী অর্থে প্রযুক্ধ হয়, কিন্ত 
প্রাচীন দেশ্য প্রাকৃতে ইহার অর্থ “সখীগ। যথা-_ 
“কৈঅবরহিতং পিন্মং নচ্চিচ্চিঅ মামি? মানসে লোএ 
অহ-পিশ্মং কো বিরহে! কোজী এই” (সিদ্ধহৈম) ইহার 
অর্থ ১--হে সখাঁ! কৈতব- (ছল) রহিত প্রেম মনুষ্য 
লোকে নাই, যদি সেই অকপট প্রেম কথনও ঘটে, 
তবে বিরহ হয় না, যদি তাহাতেও বিরহ ঘটে, তবে 
কে বীচে ? অর্থাৎ প্রেমিক মরিয়া যায়। (ক্রমশঃ ) 















& কসবা 






৬১ বিংশ কলস 
না রী প্রথম ভাগ বে, রঃ রি 
২17 কার্তিক ব্রাঙ্গসন্বৎ ৯৪। র্‌ রঃ “টি 





৯১৫ সংখ। 






৬আচা: যয শিবনাথ শাস্সী মহাশয়ের 


স্মৃতিসভায় প্রার্থন।। 


পরম ভক্িভাজন পিন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 


স্বৃতিসভায় শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীদুক্ত সতোক্দ্রনাণ ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রাথনার সারাংশ *_ 
আমার প্রিয় ম্ৃহাৎ পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত 


শিবনাথ শাস্ত্রী, যিনি সাধারণ ব্রাঙ্মাসমাজের মেরু- 


দণ্ড ছে ন-্ধার উপদ্দেশ ও দৃষ্টান্তে কতশত 
পনাণে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সমাজের 

৬১০৯, ত্স্্গ করিয়াছেন-_হায় তিনি আর 
নাই। জাগি €ষন তাকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি । 
মনে হচ্ছে সে দিন তার প্রেমোজ্ৰল সহাস্য বদন 
দেখেছি--তীার সরল সরস মধুরালাপে মুগ্ধ হয়েছি 
জার এর মধ্যে তিনি কোথায় চলে গেলেন-__ 
জামাদের সকলকে শোফসাগরে ভাসাইয়। তিনি 
সেই পুণ্যধামে প্রস্থান করেছেন যেখান থেকে 
পথিক আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমর তার 
অকাল মৃত্যুতে মন্্াহত হইয়৷ তার আত্মার কল্যাণ 
ও শান্তি কামনা করে ভগবান্কে ডাকছি-_-বিনীত 
ভাবে তার নিকট প্রার্থনা করছি যে “হে বিশ্ববিধাত! 
জগতপিতা তুমি সেই পুণ্যাত্মার সর্ববাঙ্গীন কল্যাণ- 





বিধান কর-ঙার বিয়োগে ধারা শোকস্ত, . 


তোমার মধুর সান্বনাবাক্যে তাদের. শোকাঙাপ 
হরণ কর? ার পবিরে.চর্লিত্রের উচ আবর্শ আমা: 


* টা & 


'তজনেধিনী 


র্ ৪১ শক 
৫১ 


ঢু প্থা হিল খাপীয্লাব্যণ শ্িশ্বপাণীপান€ পঞ্ল পণ । লধ লিন গাললণশ গে পরল্্র/রবহখখতীএাকাএ ছল 
অধ্থত্যাঘি লঞ্খলিযন্দ পঞ্গান্ময' পপ্ররিণ লাঞ্গগসিলবুতৃষ ঘুত্খলদলিলমিলি। হমাত্স লত্ীবীঘাঅলহাঃ 


বাম্িহালীতিব্াগ্া ঘামগ্মাধলি। লন্ভিন্‌ গীলিষ্মতর সিলশ্যাম আলণ লত্ঘাজপঙ্াম 








দের সন্মুখে ধারণ কর--ঠ্ার সেই অসীম ধৈর্য্য ও 
অধ্যবসায়, ভার অটল কর্তব্যনিষ্ঠা, তার আত্ম- 
ত্যাগ ও পরার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম, ধর্শ্ম তীরু তা 
ও ভগবন্তক্তি এই সমস্ত দৈব সম্পদ যেন আমাদের 
জীবনপথের পাথের হয়। হেদেব, হে পিত। ধিনি 
তোমার চরণে সম্পূর্ণ মাস্সসমর্পন করেছিলেন-_. 
তোমার কার্ধ্যে সমুদয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন-_. 
যিনি তোমার প্রিয় কার্ধ্যসাধনে কোন কষ্টকে কষ্ট 
বোধ করেন নি, কোন ক্গতিকে ক্ষতি বলে গ্রাহ্থ 
করেন নি, লোকের গ্লানি নিন্দ৷ উৎপীড়ন! অকা- 
তরে সহা করেছেন, যিনি সর্ববত্যাগী হুইয়। দেশ 
বিদেশে তোমার নাম প্রচার করে ধন্য হয়েছেন 
তিনি এক্ষণে ভয় হতে অভয়দ্বারে, ম্বত্যু হতে 
অমৃতনিকেতনে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়্ে- 
ছেন, তাকে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে তার 
ছুঃখতাপ দূর কর-_-ভার আত্মার শান্তি রক্ষা কর 
এই আমাদের প্রার্থন! । 
হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর--এই সকল সাধু পুরুষ 

দের দৃষ্টান্তে মামর! যেন দিন দিন তোমার নিকট- 
বস্তা হতে পারি, তোমার মঙ্গল্বরূপে বিশ্বাদ ষেন 


কখনই শিথিল না! হয়। তুমি আমাদগকে সংস- 
রের সম্পদ প্রেরণ কর আর বিপদেই আবৃত কর, 


€তামার দক্ষিণ মুখ-_ তোমার প্ররেমদৃষ্টি যেন জীবনে 
 অরণে সকল সময়ে আমাদের হাদয়কে প্রকুল্ল ও 
উন্নত করে রাখে। 
বিশ্বেখ্বরের হস্ত হতে অস্থত বর্ষণ হচ্ছে । 


দেখ, বলতে বলতে এই 


মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ 
মাধবী বঃ সম্ব্বোষধীঃ 
মধু নক্তমুতোষসোঃ 
মধুমণ্ড পার্থিবং রজঃ 
মধু দ্যোৌরন্ত নঃ পিতা 
মধুমান্নো বনস্পতিঃ 
মধুমানস্ত্ সৃ্যঃ 
মাধবী গাবো ভবস্ত নঃ 
বায় মধু বহন. করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ 
করিতেছে--ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক-_ 
গো সকল স্থুমধুর দুগ্ধ দান করুক, রাত্রি মধু 
হউক-_উধা মধু হউক- হ্যলোক, ভূলোক ও সূষ্য 
মধুময় হউক । 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ-_ 
আমাদের সেই প্রেমাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় তার 
জীবনের কার্ধ্য সমাধান করে নুতন অজানার দেশে 
প্রস্থান করেছেন, যেখান হতে সকল পাপ্ম৷ 
প্রতিনিবৃত্ত হয়, অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, যে বিদ্ধ সে 
অবিদ্ধ হয়-_রাত্রি দিবসের গ্যায় আলোকিত, সেই 
সকৃদ্িভাসিত ব্রক্ষলোক। 
অঙ্গলোক। 
নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ 
ন জরা ন মৃত্যু ্ন শোকঃ.ন স্থকৃতং ন হুক্কতং 
সর্বেব পাপ্ানো ইত নিবর্তান্তে 
অপহতপাপা্]া হোষ ব্রহ্মলোকঃ 


তন্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ব 

জন্ধঃ সন্লনন্ধো ভবতি--- 

বিঃ সন্নবিচ্ধো! ভৰঝতি 

উপতাপী সম্ননুপতাপী ভবতি 

তন্মাদ্ধা এতং সেতুং তীত্ব? নক্তমহরেবাভি- 
নিষ্পদ্যতে সকৃখিভাতে। হ্যেবৈষ ব্রশ্মালোকঃ 


ইহাই সকৃৎ বিভাসিত ব্রক্মলোক---হে বন্ধুগণ ! 
ভক্তের! বার জনা ব্যাকুলচিত্তে প্রতীক্ষা! কর- 
ছেন এই সেই ব্রহ্ষলোক! আমরা কেনই বা 
শোক করন--ার বিচ্ছেদ্দে আমর! বিলাপ করছি 
তিনি সেই পুণ্যলোকে প্রস্থান করেছেন। 4 






২০শ কল্প, »াভাগ 


+ জক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর) 
পরলোকগত আচার্য্য আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, 
কাজেই তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন'। আমিও 


তাহাকে সেই চক্ষেই দেখিতাম। যৌবনে তাহার 
ধন্মগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া! অনেক উপকার পাই- 
যাছি। কিন্তু তাহ! হইলেও তাহার সহিত যখন 
মিশিতাম, তখন তিনি আমাকে এমন সরলভাবে 
গ্রহণ করিতেন, আমার সহিত সমবয়ক্ষের ন্যায় 
এমন সহজভাবে মিশিতেন যে, বয়সের বিদ্যার 
আধ্যাত্মিকতার তারতম্যজনিত যে একট৷ “সমীহ” 
ভাব থাক! দরকার, সে ভাবট। থাকিত না, থাকিতে 
পারিত না। যুবকদিগেয় সহিত এইভাবে মিশিয়া 
তাহাদিগকে আপনার করিয়া লওয়৷ ব্রাক্মমমাজের 
মধ্যে আমি তিনটা লোকে দেখিয়াছি__ভক্তিভাজন 
রাজনারায়ণ বন্থ, পরম শ্রদ্ধাভাজন ভাই প্রভাপ- 
চন্দ্র মজুমদার এবং আচার্য্য শিবনাথ শান্ত্রী। খষি 
রাজনারায়ণ বস্থর এই গুণটা কি পরিমাণে ছিল, 
তাহা আমার মুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন নাই ; 
ভাই প্রতাপচন্জের এই গুণ ছিল বলিয়াই তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদিগের মিলনস্থল 0৪10669 
[0701৮919185 37)801696৪ এর অন্যতর প্রতিষ্ঠীতা” 
হইতে 'পারিয়াছিলেন ; আর আচাধ্য শাস্ত্রীমহা- 
শয়ের এই গুণ ছি বলিয়াই যুবকবনর্গ: সাধারণ 
্রাঙ্মসমাজকে জীবনের শেষ পর্য্যস্ত নিজে দিকে 
টানিয়। রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং সাধনাশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। . 

এই সাধনাশ্রমেই ভীহার মনের ছায়া সৃস্পষ্ট-. 
রূপে প্রকাশ পায়। "তাহার সাধনার মুলমন্ত্র 
ভগবস্তক্তি এবং ভগবানের প্রিক্নকার্যযসাধন এই 
সাধনাশ্রমে তিনি মুদ্রিত করিয় দিয়াছেন বলিলেও. 
চলে। ব্রাক্মদিগকে ভগবানের প্রিয়কাধ্য সাধন. 
করাইবার দিকেই বোধ হয় ধেন-তাহার একটু 
বেশী ঝোঁক ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে 
প্রিয়কার্যসাধনে মনোযোগ না দিলে ঈশ্বর প্রীতি 
সম্পূর্ণরূপে পরিম্ফুট হইবার অবসর পায় না । 

*স্কাহার জীবনের শেবভাগে ত্রাক্মিগের বধ্যে 


উপাদনার . ভাব কমিয়! যাইতে. দেখিয়া! 'ভিনি' 


প্রাণে বড়ই আদ্নাণড পাইয়াছিলেন। কামার বঙ্গে" 


কার্ধিক, ১৮৪১ 


ইদানীং যখনই তাহার লাক্ষাত হইত, তখনই তিনি 
এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ছুঃখ প্রকাশ করি- 
তেন। তাহার নিজের গৃহে তিনি নিত্য উপাসনার 
পর্বেব কাহাকেও জলম্পর্শ করিতে দিতেন না। 
আজকাল অনেক ব্রাঙ্ষের গৃহে উপাসন! অনাবশ্যক, 
কতকগুলি বিদেশী পণ্ডিতের এই মত খুব আদরের 
সহিত গৃহীত হয়। অনেক ব্রাক্ষেরই ছেলেপিলেরা 
সপ্তাহে একবার ব্রহ্মমন্দিরে যান কি না সন্দেহ-- 
সেদিন তাহাদের গৃহে বন্ধুসমাগমের বড়ই ধুম 
পড়িয়া যায়,--গৃহে তো উপাসনার নামগন্ধও 
করেন না । ধাঁহার উপাসনার প্রয়োজন স্বীকার 
করেন না, তাহার! উপাসনার প্রকৃত তত্বই জানেন 
না। এই উপাসনার অভাবের কারণে ব্রাহ্মনমাজ 
অবনতির দিকে ভ্রুতপদে নামিয়া চলিয়াছে। সাধা- 
রণ ব্রাঙ্ধাপমাজের সংগঠনে যিনি প্রাণ সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, এই উপাসনার অভাব এবং সেই 
_ কারণে ব্রাঙ্মসমাজের অবনতি দেখিলে তাহার 
প্রাণে যে অত্যস্ত ব্যথ। লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
কি? | 
ধাহারা উপাসনার প্রয়োজন অস্বীকার করেন, 
তাহাদের একটী প্রধান আপি এই যে নিত্য 
উপাসনায় তাহার! নিত্য সরসতা অনুভব করেন না । 
এই আপত্তির উত্তরে শাস্ত্রীমহাশয় দার্জিলিঙ্গের 
ব্রহ্ধামন্দিরে একটা সুন্দর কথ! বলিয়াছিলেন। সেই 
কথাটা আজ কয়েক মাস হইল তিনি আমার 
কাছেও পুনরুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলি- 
লেন--পশ্চিমা্চলে অনেক নদ্রীর গর্ভ গ্রীম্মকালে 
শুকাইয়|! যায় এবং সেই গর্ভ দিয় কোথাও জলের 
ল্টীণ ্োত চলিতে থাকে এবং কোথাও বা কোন 
স্বেতই দেখা যায় না। এখন যদি এতটা! জমী 
নষ্ট হইতেছে দেখিয়া কেহ মনে করেন যে সেই 
নদীগর্ভ পতিত রাখ! আবশ্যক নাই এবং ইহা! 
ভাবিয়া সেই নদীগর্ভ বুঙগাইয়! লয়েন, তাহা হইলে 
বর্ধা নামিলে সে জল বহিবার উপযুক্ত পথ ন৷ পাইয়! 
নগরপল্লী যে ভাসাইয়! দিবে, তাহাতে কতন! অনি- 
ফ্টের সম্তাবনা | সেইরূপ বদ্দি এখন হৃদয়ে সরস ভাব 


উঠিতেছে ন! বলিয়া উপাসনা দ্বারা! হাদয় নদীর পথ 


ঠিক করিয়। না রাখা! বায়, তাহা! হইলে সময়ে যখন 
ভগবানের করুণাধারার বর্ধা নামিবে, তখন সে 


৬আচার্যা শিবনাথ শা 


১৭ 


বেগ সামলানে। দুরূহ হইবে--সংসারের মঙ্গলভাব 
সকল কোথায় যে সেই বেগে ভাপিয়৷ যাইবে তাহার 
ঠিকানাই থাকিবে না। তিনি এই ভাবের উপরে 
দাড়াইয়াই গৃহে সমস্ত কণ্মের বাধা সব্বেও উপাসন৷ 
কিছুতেই বন্ধ হইতে দেন নাই, এই কথ আমি 
তীর নিজমুখে শুনিয়াছি। কথাটা আমার হৃদয়ে 
মুদ্রিত হইয়। গিয়াছে--এই কথাটা বর্তমান কালের 
বড়ই উপযোগী । এই কথাটী পুজ্যপাদ মহর্ধিদেবের 
নিকট বলাতে তাহার উত্তরে তিনি শাক্সীমহাশয়কে 
আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন । 

জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি মহর্ষিদেবের প্রচার- 
প্রণালী ভারতের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা 
করিতেন। তাহার উপযোগিতাবিষয়ে এক্ষণে 


আলোচনা করিতেছি না, কিন্তু শান্্ীমহাশয় আমার 


নিকট এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই 
এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইদানীং 
তিনি বেদী হইতে ব্রাক্ষধর্্ম গ্রন্থ হইতে পাঠাদ্ি 
করিতেন, একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
তিনি তাহাই উপলক্ষ্য করিয়। বলিলেন যে “আমরা 
কি ভূলই করিয়াছি-_-আমি যতই ব্রাঙ্ষাধশ্ম গ্রন্থ 
পাঠ করি, ততই তাহাতে গভীর হইতে গভীরতর 
সত্য লাভ করিতে থাকি ! আমার বিশ্বাস যে এই 
প্রকার উপনিষদাদির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধণ্ম প্রচার 
না করিলে ভারতের হৃদয়ের মধ্যে ইহা! প্রবেশ 


করিবে না। জীবনের শেষাশেষি তাহার মনে 
কিরূপ ভাব কার্য্য করিতেছিল, তাহা! এই উক্তি 
হইতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। 


এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি শেষজীবনে 
উপনিষদের সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রাণ- 
প্রদ মন্ত্রের বিশেষভাবে : সাধনা করিতে প্রবৃপ্ত 
হইয়াছিলেন, একথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে মহযিদেবের একটা কথ তাহাকে 
বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত করিয়ান্ধিল। মহধিদেব 


তাহাকে বলিয়াছিলেন_-“তোমরা কি রকম করে 


সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মন্ত্রটা পাঠ কর, তাহাতে 
হৃদয় খোলে না; কিন্তু যথাযথ বৈদিক শ্থুরে এটা 
আবৃত্তি করিলে আমি উহাতে ভাবের অন্ত পাই 
না; ধতই ডুবি, ততই ডুবিতে ইচ্ছা হয়।” 

তার হাদয়ে ভগবগুপ্রীতি উজ্জ্বলরূপে পরিশ্ফুট 


রঃ 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 


১৭২ তত্তুবোধিনী পত্রিকা 


হইয়াছিল বলিয়াই স্বদেশতক্তিও তাহার হৃদয়কে ূ সক পারেন । তাহ, এখানে অ্রহ্দের ও সেই সঙ্গে 
আলোকিত করিয়। তুপিয়।ছিল। শান্সীমহাশয়ের এই | আম্মার প্ররুত স্বন্ধপ কি, ইহার আরও কিছু ব্যাখ্যা কর! 











্বদেশভত্তির কথা বলিয়াই আমি আমার বল্তবা শেষ; আবশাক । আত্মার সারিখো জড়াম্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন 


করিব। আমর। তখন বিদ্যালয়ে পড়ি-যখন কি, 
একটা আইন বিষয়ে বড়ই আন্দোলন হয়। উল্ত 
আইন সংক্রান্ত গবর্মেণ্টের কোন একটি কার্য 
স্বদেশের অনিষ্টকর বলিয়৷ তদানীন্তন স্বদেশনেতা- 


| ধর্্কে চিৎ অর্থাৎ ভান বলে। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির 
1 এই ধর্ম আম্মার উপর চাপানো! উচিত লহে, অতএব 


তাত্বিক দৃষ্টিতে আম্মার মূল স্বরূপকেও নিশুণি ও অভ্র 
বলিয়াই মানিতে হইবে। তাই কাহারও কাহারও মত 


এই যে, ব্রদ্ধ নাম্স্বরূপী হইলেগ এই উভয়কে কিংবা! 


গণের নিকট উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই সেই সকল ূ ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূণী বণ! কিয়দংশে 
নেতৃবর্গ আমাদের বাড়াতে যথাকর্তব্য স্থির করিবার | গৌণ। কেবল চিদ্ব্ূপসম্বন্ধেই এই আ।পন্তি নহে ; কিন্তু 


জন্য আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দেশভক্ত হুর্গা- 
মোহন দাস, প্রাতঃস্মরণায় আনন্দমোহন বহা এবং 
আচার্য শিবনাথ শান্সা এই তিনজনকে  অগ্রণীরূপে 
দেখিয়াছিলাম বেশ মনে পড়ে। তখন রাত্রি! 
প্রায় ১০॥ টা। আমর! পাঠ সমাপন করিয়া | 
যুমাইতে যাইবার জোগাড় করিতেছিলাম । এমন 
সময়ে তাহার! উপস্থিহ। পুজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তদানীন্তন ব্রাঙ্মনাধারণেরই “বড়দ1” ছিলেন । 
হর্গামোহন বস প্রভৃতি বাটীতে পদার্পণ করিতে 
না করিতেই যে প্রাণম্পর্শী স্থুরে চীৎকার করিতে 
করিতে সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন-_“বড়দা-_-- 
বড়দা--সর্ববনাশ হয়েছে'--সে স্থুর আজও আমার 
কানে বাজিতেছে। তাহাদের দেশভক্তিতে উজ্জ্বল 
সে মুখশ্রীও আমার চক্ষের সম্মুখে জান্বল্যমান 
রহিয়াছে । আর শান্দ্রীমহাশয়ের গ্রন্থসমূহে তো 
দেশশুক্তির পরিচয় প্রতিপদেই পাওয়া যায়। 

এখন আমি অন্তরের সঙ্গে ভগবানের কাছে 
এই প্রার্থন৷ করি যে, আমরা যেন শান্স্ীমহাশয়ের 
পবিত্র স্মৃতি অনুসরণ করিয়! ব্রাহ্মালমাজের উন্নাতি- 
সাধনের জন্য হৃদয়ে ইচ্ছা! পোষণ করি এবং শক্তি 
সঞ্চয় করি। এইরূপ করিলেই পরলোকগত 
মহাত্সার যথার্থ তৃপ্তি সাধন হুইবে। ভগবান 
আমাদের এই সদিচ্ছায় সহায় হউন।*;১ সমস্ত 


জগত মধুময় হউক। ব্রাঙ্মসমাজ বিদ্যা ও ধর্ছে 
সমুজ্ৰল হইয়া উঠুক । 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহন্য |. 


নবম প্রকরণ । 
অধ্যাত । 
(প্রীজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
€ পূর্ববান্থবৃত্ধির পর ) 
বর্ম আত্মন্বরূপী--ইহ। নির্ণয়. হইল। কিন্ত আত! 
চিদ্রূপী বলিয়া! ব্রহ্গও চিদরূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে 


 ইহ।ও এ সঙগে শ্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যাক । 
অসৎ এহ ছুই ধর্ম পরম্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্গরসাপেক্ষ 
'অর্থাৎ দুই বিভিন্ন বস্তুর উদ্দেশেই বল! হইয়। থাঁকে । যে 


শর মাস ০ সপ ্প্্প্পসসসপপপ প স টি টিভি তি 


“সৎ, এই বিশেষণ ও পরবঙ্গের উপর চাপানো ঠিক নহে 
কারণ, সং ও 


ব্যক্তি আলোক কখনই দেখে নাইঃ সে আধারের কল্পন! 
করি:ত পারে না; শুধু তাহাই নহে, আলে! ও আধার 
এই ছুটি শন্দের ঘল্বও সে বুঝিতে পারিবে না| সৎ ও 
অসৎ এই শঙ্গত্রের ঘন্দদন্থন্ধে এই ন্যারই; উপখোগী। 
কোন কোন বস্তর নাশ হইয়া থাকে ইহ) আমাদের 
উপপদ্ধি হইলে, আমরা:সমস্ত বস্তর অসৎ (নশ্বর) ও সং 
(অবিনশ্বর) এই ছুই বর্গ নির্দেশ করিয়। থাকি ; কিংব! 

সং ও অসং এই ছুই শব বুঝিতে হইলে মগ্ষ্যের 
দৃষ্টির স্মুখে হই গ্রকারের বিরুদ্ধ ধর্ম আস! আবশ্যক |. 
কিন্ত মুপারস্তে বদি একই বস্ত ছিল, তবে দৈ উৎপন্ন 
হইলে পর ছুই বস্তরকে উদ্দেশ করিয়! যে সাপেক্ষ সং 
ও অসৎ এই ছুই শব্দের প্রচার হইয়াছে, এই মূল 
বন্ততে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা যাইবে? কারণ, 
ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার জুড়ীর কোন 
অসৎ ছিল কিন। এই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই 


পরব্রঙ্গের কোন বিশেষণ ন। দিয়াই “জগতের আর্ত 


সৎও ছিল না অসংও ছিল লা, যাহা! কিছু ছিল তাহ! 
একই ছিপ”) খগ্বেদের নাসদীয় সথক্তে জগতের মুলতব্বের 
এহরূপ বর্ণনা! আছে (খ, ১০,১২৯ )। সতৎও অসৎ 
এই ছুই শব্দের যুগল (কিংবা ঘন্ব) পরে বাহিএ 
হইয়াছে.) এবং সৎ ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ প্ররুতি 
বন্দ হইতে যাহার বুদ্ধি মুক্ত হইয়াছে পে এই সমস্ত 
ঘন্বর অতীত অর্থাৎ নিব ব্রক্মাপদে উপনীত হয়. এই- 
রূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ৭, ২৮ /২+৪৫)1 
জধ্যাত্মশান্ত্ের বিচার কিন্ধুণ গভীর ও সুন্্ব তাহা ইহা 
হইতে উপলব্ধি হইবে। কেবল তর্কদৃষ্টিতে বিচার 
করিলে, পরত্রদ্ষের কিংবা! আত্মারও অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার না 
করিয়া উপায় নাই | কিন্ত ব্র্গ এইরূপ অজ্ঞ ও নিগুণ 
অতএব ইজ্জিয়াতীত হইলেও ইহ। এ্রতীতি হইতে পারে 





কক, ৯৮৪১.  শীতা সেখ এ 


|| ১৭৩ 

রি ০০০০০০০০০০০ 
তিন্ন__-এই ভেদ কি করিয়া! চপিয়!. যাইবে? এবং 
এই ভেদ না চপিয়! গেপে ব্রহ্মাটত্মকোর অনুভূতি কি 
করিয়। ঘটিবে? এইক্ষপ এক সংশরর আসিতে পারে। 
কেবন ইঞ্জিরদৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশয় সম্পূর্ণ 
অসঙ্গতও মনেহয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া! বিচার 
করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইঞ্রিয়- 
গণ বাহ্‌ বিষয় দেখিবার কাজটা ফেবল আপন। হইতেই 








থে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ নিজ জআস্মার সাক্ষাৎ প্রভীি 

হওয়ায়, আনার নি৬1 ও আনির্বাচা আত্মার যে 

স্বরূপ নাক্ষাংক|রে আনি গ্ানিতে পারি তাহাই পর- 

বর্দে+ও পন্ধশ সেইজন্য ব্রদ্ম ও জম্ম! একস্বরূপী, এই 

লিদ্ধাপ্ত নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃ্টিতে দেখিপে, 

প্ত্রঙ্ম আম্মন্বজশী' ইহ] জপেক্ষ। ব্রঙ্গবন্ধপ সম্বন্ধ বেশী 

কিছু বল। যাইতে পারে ন। ; অবশি বিষয় সন্বহ্থে শ্বা্থু- 

সুতির উপর সম্পূর্ণ শির্ভপ করিতে হর। কিন্তুবুদ্ধিগময | করে 'এরূপ নছে। “চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মন! ন তু 

শান্ার প্রতিশাধনে যতদুর সম্ভব শবের দ্বারা খোলস। ূ চচ্ষুষা”” ( মভা. শাং ৩১১" ১৭) যেকোন বস্তু দেখিতে | 

বাথ কন! আবশ্যক। তাই, ব্রঙ্গ সবত্র সমান রি শুনতে হইলে) নেত্রের (ও কান প্রভৃতির) 
ৰ 
ৃ 








ব্যাপ্ত, অজ্ঞ ও আনির্ব্যাত্য হইলেও জড্জ্রগ:তর ও | মনের সাহাধা আবশ্যক হয়) মন শুনা থাকিলে অন্য 
আয্মন্বন্ূপা ব্রদ্ধতত্বের ভেদ ব্যক্ত কারবার জন্য শাম্বার | কোন বিষয়ে ডুবিয়া থাকিলে, বন্ত চোখের সম্মুখে 
সঙ্গিধানে পড়প্রকৃতিতে টৈতন্যরূশী যে গুণ আমাদের | থাকিলেও দেখ! যার না, ইহ! পুর্বে বল হইযাছে। 
হুষ্ঠগোচর হ্য় তাহাঞ্ষেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়!, | এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহ। 
অধ্যাত্মশান্্ আত্মা ও ব্রহ্ম ছুইকেই চিদ্রূপী কিংবা | সহজে অনুমান করা যায় যে, নেত্রাদি ইন্ট্রির ঠিক 
চৈতন্যরূপী বপিয়া! থকে । কারণ, সেরূপ না করিলে | থাকিলেও মনকে যদি তাহ। হইতে বাহির করি! আন! 
আত্ম! ও ব্রঙ্গ হই-ই নিগুণ, নিরগ্রন ও অনির্বাচা । যায়ঃ তাহা হইলে . ইন্দ্রিরবিষয়ের ঘন্ব বাহয এগতে 
হওয়ায় তাহাদের স্বল্প বর্ণন একেবারেই বদ্ধ করিতে | থাকিলেও আমাদিগের নিকট ন। থাকিবার মতনই 
হয় গকংব1 শবেের হারা কোন কিছু বর্ণনা! করিত হুইলে | হয়। পরিণাঁমে মন কেবল আত্মাতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপী 
“নেতি নেতি*। “এতক্মারগ্তৎপরমন্তি।”_-ইহা ন:হ, ইহা | ব্রঙ্ষেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রক্মাত্বৈকোের সাক্ষাৎ- 
(ব্রদ্ষ) নহে, ( ইহ নামরূপ ), প্রর্কত ব্র্গ ইহার অতীত ! কার হয়। ধ্যানের ঘ্বাগা, সমাধির দ্বারা, একাস্ত উপাদনার 
আর কিছু এইরূপ নিয়ত “না*-“না৮-ধারা পাঠের ন্যান় | দ্বারা, কিংবা অত্যন্ত ব্রদ্মবিচারাস্তে শেষে এই মান- 
আবৃত্তি করিতে থাক! ভিন্ন আর উপায় নাই (বৃ ২, পিক অবস্থ। হেব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, দৃশ্য অগতের ন্ 
৩,৬)। তাহ, চিৎ (জ্ঞান), সৎ (সন্তামাত্রত্ব কিংব। | ব। ভেদ তাহার নেত্রসম্ুথে থাঁকিলেও ন। থাকিবার মতই 
অস্তিত্ব) ও আনন্দ--সাধারণত ব্র্গম্বরূপের এই লক্ষণ- | হয়) এবং পরে শ্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রহ্ষস্বরূপের পুর্ণ 
গুলি বালতে পারাযায়। এই লক্ষণগ্পি অনা সমস্ত | সাক্ষাৎকার হয়| পুর্ণ ব্র্থজ্ঞনের শেষে এই যে নিত্য 
লক্ষণ অপেক্ষা! শ্রেঠ ইহাতে সংশয় নাই । তথাপি শব্দের | অবস্থ! প্রাপ্ত হয়, সেহ অবস্থার মধো জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও 
দ্বারা যতদূর হইতে পারে ব্রদ্ষের স্বরূপ জানাইবার | জান এই তিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশি 
জন্য এই লক্ষণগুলি কথিত হইয়াছে; প্রত ত্রহ্ধত্বরূপ | থাকে না,কিংব। উপাস্য ও উপাসক এই ধ্েতভাবও থাকে 
নিগুণ হওয়াক্স তাহার জ্ঞানলাভ করতে হইলে তাহার ! না। তাই, এই অবস্থার কথ! অনা কাহাকে বুঝ/ইতে 
অপরোক্ষ অন্ুগূতি আবশ্যক হয়, ইহ। বিস্থঠ হইলে | পারা যাঁয় না। কারণ 'অন্য' এই শব উচ্চারণ করিবাযাত্র 
চলিবে না। এই অনুভূতি কিরূপে আমিতে পারে, | এই অবস্থা বিঘট্টিত হয় এবং মন্ুষয অধবৈত হইতে ্বতে 
অর্ধৎ ইশ্ট্িয়াতীত অতএব অনির্ব।চয ব্রহ্ম রূপ ব্রঞ্চনিষ্ঠ ; আসিয়া পড়ে, ইহ! স্পষ্টই গ্রকাশ পায়। অধিক কি, এই 
পুক্ীধের (িরূপে ও কখন্‌ অনুভবে আইসে* আমাদের | অবস্থ। আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহ। বলাও মুক্কল। 
শান্্রকারের! ইহার যে বিচার করয়াছেন তাহা! এক্ষণে | কারণ, «আমি বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবন 
সংক্ষেপে বলিব। মনে আসে এবং ব্রহ্া্বৈক্য হইবার পক্ষে উহ! সম্পুর্ণ 
ব্রঙ্ম ও আত্মা এক--এই সমীকরণকেই মারাঠীতে | বাধক হয়। এই কারণে শয্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর 
“বাহ। পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে” এইরূপ বলা হইয়া! থাকে । | ইতরং পশাতি'*শজিদ্রতি'*'শৃণে।তি'বিজানাতি তায 
এই ব্রদ্ধান্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে পর ভ্ঞাতা অর্থাৎ | ত্বপ্য সর্বমাত্মৈবাভৃৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ*'*জিত্বে*" 
ঠা আত্ম! পৃথক এবং জেয অর্থাৎ দুই বস্ত ভিন্ন, শৃপুয়াৎ *** বিজানীয়াৎ। *** বিজ্ঞাতারমরে কেন, 
এই তেন থাকিতে পারে ন1 । কিন্তু মনুষ্য যতদিন জীবিত বিজানীয়়াৎ । এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি 1” ভষ্টা ও 
থাকে, ততদিন তাছার নেত্রদি ইন্ত্রির যদি তাহ! হইতে জর্টব্য পদার্থ এই দ্বৈত যে পর্য্যস্ত স্থায়ী হরসে পর্যাস্ত 


বিচ্যুত না হয় তবে ইন্জিন ভিন্ন ও ইত্জ্িয়গোচর বিষয় | এফ আর এককে দেখে, আত্মাপ, করে, শ্রবণ করে, 
টা | 
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এবং জানে; ও জ্রের এই দ্বৈতী স্ৰবস্থাসত্বস্কীয়ঃ অবৈ ত-সাক্ষাংকারের 
বায় (অর্থাৎ আত্বপর ভেদই থাকে না) তখন | অবস্থা! সন্বস্ধীয় নহে। আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুগ্ধি 
কে কাহাকে দেখিবে, আত্রাণ করিব, গুণিবে ঝা | যে পর্যাস্ত স্থায়ী হয়, সে পধ্যস্ত যাহাই করন। কেন 
জানিবে! ওরে! যে স্বয়ং ভ্ঞাতা তাহার জ্ঞাত! আর | ব্রহ্গায্মৈক্র সম্পূর্ন জান হইতে পারে ন।। কিন্ত নদী 
কোথা হইতে আসিবে [-যাঁজবন্ধা বুহদারণযকে এই চরম ! সমুদ্র হচতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়। তাহার যেরূপ 
ও পরম অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (বু. ৪. ; সমুদ্র রূপ হইয়া! থাকে, সেইন্দপ পরব্রন্জের মধ্যে ডুব 
৫, ১৫) ৪,৩-২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মভূত কিংবা | দিলে তাহার অনুভব মন্ুষ্যের হইয়া থাকে; এব 
্হ্মাভৃত হইলে পর, সে "অবস্থায় ভীতি, শোক কিংব | তাহার পর, “পর্বভূতস্থমাত্মনং সর্বভূতানি চাস্মনি+ 
সুপঃখাদি ছন্বও থাকিতে পারে না (ঈশ. ৭)1 কারণ, | (গী. ৬. ২৯) সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপনি 
যাহার ভয় হইবে। কিংবা যাহার জন্য শোক তইবে, সব্বভূতে-_ এইরূপ এাহার ক্রহ্বমমর অবস্থা হইয়া পড়ে। 
তাহার আপনা হইতে_-মআামা হইতে-_ভিন্ন হওয়! চাই | পূর্ণ পরব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ ০কবল শ্বানুভুতিক্েইে অরলম্বন 
এবং ব্রক্গাটম্মকোর অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকার] করিয়া আছে, এই অর্থ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে “অবি- 
ভিন্নতার কোন অবকাশ থাকে না। এই হছুঃখশোক- জ্ঞাতং বিঞ্জান তাং বিজ্ঞাতমবিদ্ঞানতাং, ( কেন" ২.৩) 
বিরহিত অবস্থাকেই £আনলন্বময়” এই নাম দিয়া একই আমি পরকব্রহ্ধকে জানি যাহারা বলে তাহার! তাহাকে 
আনন্দই ভঙ্গ এইরূপ তৈত্তিনীঘর় উপনিধদে উক্ত হই- | জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরক্রঙ্ধকে আানিন। 
যাছে (তৈ ২৮ ৩,৬)। কিন্তু এই বর্ণনাও ; তাহারাই তাহাকে জানে, কেনোপনিবদে এইরূপ 
গৌণ । কারণ, আনন্দের ভনুভবকারীী এখন থাকে আত ম্ন্দর পরব্রহ্গশ্বরূপের বিরোধাভাসায্মক বর্ণন! 
কোথায়? তাহ, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ | কর! হইয়াছে । কারণ, পরব্রহ্ধকে আমি জনি এইরূপ 
কিছু বিশেষ প্রবারের, এইরূপ বৃহদারণ্যকি কথিত | যখন ০কই ঝংগঃ সেই সময় আমি (জ্ঞাত) ভিন্ন, এবং 
হইয়াছে (বৃ. ৪. ৩. ৩২)। ত্রঙ্গবর্ণনায় যে “আনন্দ শব! আমার জানা (€গ্তয়) গ্রন্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি মনে, 
প্রযুক্ত হয় (সই শব্খের গৌণত্বের প্রত লক্গ্য করিয়াই উৎপন্ন হওয়। প্রযুক্ষ তাহার বরহ্মাত্মৈক/ন্ূপা অদ্বৈত অস্্- 
অন্য স্থানে «আনন্দ, শব ছুকিয়া ব্রহ্গবেত্তা পুরুষের | ভব এই সময় ততট। কাঠ কিংবা অপুর্ণই হইয়া! থাকে । 
শেষ বর্থনা এইমংত্র কর] হয় যে, “ক্ষ ভবতি য এবং | তাইঃ এইরূপ যে বে সে প্রকৃত ব্র্ষকে জানে না হা! 
বেদ* (বৃ. ৪. ৪. ২৫) 1কংব। *ব্রক্ম বেদ ব্রন্েব তৰতি” | তাখার নিজের মুখেই সিদ্ধ হর়। উপ্টাপক্ষে, “আমি” 
(মুং ৩. ২" ৯)--ষে ব্রঙ্মকে জানে সে ত্রজ্জ হইয়া! যায়। | ও তরঙ্গ এই দ্বৈতী ভেদ লুপ্ত হইদ। আঙ্গাস্মৈক্যের যখন 
এই অবস্থার এইরপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে পুর্ণ অনুভুতি আসে তখন “আমি তাহ! ( অর্থাৎ আমা, 
(বৃ. ২১ ৪, ১২ ) ছাং, ৬. ১৩) লবণখণ্ড জলের মধ্যে হইতে ভিন্ অন্য কিছু) জানি” এই ভাষা তাহার মুখ. 
মিশিয। গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ জাবণাক্ত | হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই, এই অবস্থার» 
এবং অম্থুক শাগ লবণাক্ত নহে এইরূপ ভেদ ঘেষন অর্থাৎ আমি ত্রদ্দকে ভ্রানি ই! বলিড়ে যখন কোন. 
থাকে ন, তেমনি ত্রক্ষাম্মৈকোর্‌ জ্ঞান হইলে পর সমস্ত জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, ত্বখন মে ব্রচ্ছকে 
ব্মমর হইয়! বার) কিন্ত "জয়াচী বদে নিত্য বেদান্ত | জানিয়াছে এইরূপ বল! হইম্গা থাকে । হৈতীঞ্ারের 
বাণী''-ধিনি বলেন নিতা বেদাস্তের বাণী"-০সই | এইরূপ সম্পূর্ণ কোপ হইয়! জ্ঞাতার সমত্যই ্দ্ষেতে রঞ্িত 





পর. পসরা ০ পপ টিটি 


একারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টাস্তের বদণে-_ হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া যাওয়া, মাথ। 
গোড়পণে দৈসা গুড় । তৈস দেব ঝাল। সকল ॥ মাথি হওয়া, “মরিয়া” ষাওয়। সাধারণতঃ ঘষ্ধর বলি! 
আত! তজেো। কে।ণেপগপী | দেৰ সবাঠ্য অস্রী ॥ মনে হয় । কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই “নির্বাণ” জ্আবন্থা 


অর্থাৎ__*গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিষ্টতা, মেইরূপ সমস্তের : ছুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ছার! মনুয্যের 
মধ্যেই ভগবান, এখন যে রকমেই ভলনা কর-_-তগবান | শেষে সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শাস্্কারের! 
বাঠিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন" _-এইরূপ গুড়ের ূ অনুভবের দ্বার। স্থির করিয়াছেন । আমিত্বের ত্বতজাব এই. 
মিষ্টতার দৃষ্টান্ত দ্বারা নিন্সের অনুভূতির বর্ণনা | অবস্থাতে নাশ কিংবা €লাপ পায় বলিয়। আম্মনাশের এই 
করিম্াছেন (তৃ, গা, ৩৬২৭ | পরব্রদ্ধ ইন্জিয়ের | এক প্রকারের, এইরূপ বে কেহ সল্দেহ বরেন।, 
" অগোচর ও মন্নেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বান্থৃবগম্য | কিন্তু এই অবস্থা অনুভূতিতে উপণন্ধি করিবার সমর উহার. 
এইরূপ যে বল! হয় তাহার তাৎপর্য্যই এই । পরত্রঙ্গের বর্ণনা করা বাহুতে পারেন, তবে পরে তাহার প্র. 
ঘে অকের়ত। বর্মন] করা হইয়া! গাকে। তাহা জাতা ও হইতে গারে। ইহায় প্লাতি দক্ষা করিলে উদ্ধত 


কার্থিক, ১৮৪১ 


১৭৪ 





সনোহ নির্প,ল হয় * ইহ! অপেক্ষাঁও বলবন্তর প্রমাণ 
সাধুসন্তদিগের অনুভূতি ৷ পুর্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অন্ু- 
ভূতির ঘর্ণনা রাখিয়! দেও; কিন্ধু নিতাত্ত আধুনিক 
ভগবদ্তক্ষ শিরোমণি তুকারাম বাবা ও-- 

শআছুলে মরণ পাহিলে মা ঢোল] তো জালা 
সোহল1 অনুপম 1” অর্থাৎ নিজের মরণ নিজের চোখে 
দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক 
ভাঁষান্ন এই পরষ অবন্থার বেশ চমতকার বর্ণনা করিয়াছেন 
(গা. ৩৫৮৯) 1 ব্যক কিংবা অব্যজ্ সগুণ রঙ্গের 
উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বার! ক্রমশঃ উর্ধে উঠিতে উঠিতে 
উপাসক শেষে “অহং ব্রঙ্ধাশ্যি (বু. ১, ৪. ১ )--মআমিই 
ব্রহ্গ_এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌছাপ্ন; তাহার 
এই ব্রহ্গাট্বেক্য অবস্থার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । 
তাধার পর তাচার মধ্যে সে এরূপ নিমজ্জিত হয় যে, 
আমি কি অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অনুভব 
করিতেছি, সেপ্িকে তাহার লক্ষাই যায় না। এই অবস্থায় 
জাগরণ বজায় গাকাপ্ এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা স্বযুণ্তি 
অর্থাৎ নিগ্রা বলিতে পার যায় না; যদি জাগৃতি বল, 
তবে জাগ্রত অবস্থাতে সাধারণত যে সমস্ত ব্যবহার 
উৎপন্ন চু সে সমস্ত বন্ধ থাকে । তাই স্বপ্র, স্যুপ্রি,, 
(নিজ ) কিংব। জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা! 
হইতে ভিন্ন ইহা এক চতুর্থ কিংবা তুরীর অবস্থা এইরূপ 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; 'এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে 
হইলে, নির্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে তৈতের কিছ্িন্াত্র ও 
স্পর্শ নাই এইরূপ সমাধিঘোগে প্রবৃস্ত করানোই পাঁতঞ্জল 
যোগৃষ্টিতে মুখ্য সাধন । এবং এই কারণেই গীতাতে এই 
নির্বিকল সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে 
হন্ধুয়া যেন অবহেলা না করে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( গী. 
$.২*-২৩)। এই বরন্ধাট্ৈক্য অবস্থাই জ্ঞানে র পূর্ণ অবস্থ!। 
কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রক্গরূপ অর্থাৎ একই হইয়া গেলে 
“অবিভক্তৎং বিভক্রেবু””-_-অনেকের একত্ব কর! চাই 
গীতার জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা! হয়, এবং ইহার 


পে সাস্দ ০-স্পা পপ - 


* ধ্যানের দ্বার! ও সমাধির স্ধার! প্রাপ্ত এই অহ্ৈতের কিং 
জতেদভীবের অবস্থ। 11100005 ০109 ৯5 নামক একপ্রকার 
র'সায়নিক বামু আত্নাণ; করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যার। এই বাযুকে 
'লাফিং গালা বলে। 171 2০ 22122962272 01767 
12552/5 0% £208167 42%2/9597 05 ভা 11]1812 
খ7)08) 00. 294. 298. কিন্ত এই অবস্থা কৃত্রিম । সমাধির 
দ্বারা প্রাপ্ত. অবস্থা'সতা ও দ্বাভাবিক | এই দুয়ের মধ্যে ইহাই গুরুতর 
গ্রতেদ। তথাপি এই কৃত্িম অবস্থার প্রমাণ হইতে অতেদাবস্থার 
অন্িবসন্বক্ধে কোন বিরোধ থাকে না, তাই এইস্থানে উহার উল্লেখ 
ক্ষরিয়াছি। 








পর কাহারও অধিক জ্ঞান হইতে পারে না। 
আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভব 


সেইরূপ 


আমিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মানুষের আপনা-আপ- 
শিই চুকিয়া যায়। কারণ, গন্মমরণ তো নামরূপেতেই 
আছে এব: ইহা তাহার অতীত । (গী. ৮. ২১)। 
তুকারাম এইজ্জনা এই অবস্থাকে “মরণের মরণ এই নাম 
দিয়াছেন (গী. ৩৫৮৯ )। এবং যাজ্ঞবন্ধ্য এই অবস্থাকে 
অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাষ্ঠা বলিয়াছেন । ইন'ই 
জীবন্মুক্রাবস্থা। এই অবস্থায় আকাশগমনাদি কতকগ্।গ 
অপুর্ব ও অলৌকিক দিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্জল 
যোগস্ত্রে এবং অন্যত্রও বর্শিত আছে (পাতঞ্জল স্থ.. 
৩. ১৬-৫৫ )7) এবং এইব্না কাহারও কাহারও যোগা- 
ভ্যাসের সথ হুইয়া থাকে । কিন্তু ঘোগবাসিষ্ঠকারের 
উষ্ি অনুসারে আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রদ্মনিষ্ভ অবস্থার 
সাধা বা অংশ নছে; জীবন্ুক্ত পুরুষ এই সিদ্ধিলা্ভ 
করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাহার 
এই সিদ্ধি দেখাও যায় না (যো ৫.৮৯ )।॥ তাই, 
শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই সিদ্ধির কোন 
উল্লেখ নাই । ইহ! চমংকার মায়ার খেল!) ব্রহ্মবিদ্যা 
নছে, এইরাপ বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট বলিয়াছেন । উহ! কদা- 
চিৎ সতা হয়, সত্য হইবে না এইরূপ আমর বলি না। 
যাহ! হোক উহ! ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নহে এইটুকু নির্বিিবাদ। 
তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না হউক, তাহার 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংবা তাহার হচ্ছা বা আশাও 
ন! রাখিয়। সর্বতূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা, 
ব্রহ্গনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ 
হইতে পারে তৎপক্ষেই মন্ছষ্যের চেষ্টা ও প্রযত্ব কর! চাই, 
অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাজ্াাা করিবে না, ইহাই 
ব্রঙ্মবিদ্যাশাস্রের উক্তি ব্রর্থজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধা বস্থা, 
জাদু অথব। ধৌক। লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নছে। 
এই কারণে উক্ত চমৎকার শক্তির দ্বার! ব্রদ্মজ্ঞানের মাছ।- 
স্ব্যের বৃদ্ধি হয় ন! শুধু নহে, ব্রঙ্গবিদ্যায' মাহা মা সন্ধে 
উক্ত আশ্চর্য্য শাক্ত প্রমাণও হইতে পাংর ন।। পক্ষীর নাম 
এক্ষণে মানুষও [ব্মানে করিয়। আকাশে উঁড়ঞ্জ। থাকে ; 
কিন্ত তাই বপিয়। সেই মানুষকে কেহ ব্রহ্মবেতার যধ্যে 
গণনা করে না । এমন কি, আকাশখমনাদ দিদ্ধিপপ্রাপ্ত 


কোন ব)ক্তি মালতীমাধব নাটকের অধোর্ঘণ্টের ন্যান 
ক্রুর ঘাতক পধ্যস্ত হইতে পারে। 
(ক্রমশঃ) 


এ 


২৭ কল্প, ১ ভাগ 






ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- ূ তন্মাৎপ্রণম্য প্রণিধায় কায়ং " 
স্্মস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ । প্রসাদয়ে ত্বামহ মীশমীড্যমৃ। 
বেতাসি বেঞ্চ পরঞ্চ ধাম পিতেব পুত্রস্য সখেব সধ্যুঃ 
ত্য! ততং বিশ্বযনস্তরূপ | প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহুমি দেব সোঢ়মূ। 
তুমিই দেবাদিদেব, পুরুষ পুরাণ, লোকচরাচরে তুমি পিতার সমান, 
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান। ূ তুমি হে জগতবন্দয গুরু গরীয়ান । 
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তু হে তুমি, কেহুনা সমান তব, অধিক কোথায়, 
অনন্ত স্বরূপে ব্যাণড স্বর্গ মর্ত্যতূমি | ্‌ তোমার মহিযাভাতি তিকুবনে ভায়॥ 
নমো নমস্তেহস্ত নমো নমস্তে ॥- (ধুয়া) অত এব নমি, দেব, প্রগত শরীরে, 
পিতাহসি লোকস্ত চরাচরস্থা তোমার প্রসাদ প্রভু মাগি অঞনীরে। 
মে যথ। 
্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান। পিতা পুত্রে ক্ষমে যথ।, গ্রণয়ী প্রিয়ায়, 
নি ৪ সখারে যেমতি সখ, ক্ষমগে! আমায় ॥ 
ইনি রনির হির নমো নমস্তেহস্ত নমো নমস্তে ॥--( ধুলা . 
লোকত্রয়েপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ 


মিশ্র কেদারা-_-বাপতাল ৷ 


সংস্কৃত । 
২ ০ গু টব ২ ঙ রি 
11 সা সা। আশা মা। মা 1 মা-া 71 মা মা। মা গা পা। পক্ষা ধপা। 
স্ব মা * গদি দে * বব * ০ পুরু বণ পু রা * 
১ ২ ও ৬ ১ ২” ৮ 


॥পমা এ 74] মামা শা মগা।পা-্া।ধা পাপা ধাপা।মা এ মা। 


টা, 28 সী ক 2 কত নি তি ৬ জড় ক) ও নি ও 


রা 


গু নু হ ৩ | ৬ ১ | র্‌ 
গাঁ পা "মা 7া 77 মা এ মা শা মগ। পান্ষ।। ধা পা পাার্পা া। 


ধা ও নম ও ও বে * ত্তা * সি বে ও স্কং * ধ প রব 


তত ৬ নি ৮ ৩ ও ও 
॥ধা পার্সা।রর্পনা সা শা শামা মা।শ গা পা।পা 11 পা-ন্দপা প। 7 
৬ ধঃ ধাঁ» ০ ৪ ম্‌ রঃ গু তব সব! ডু তি তং ও বি গু 5 শব 


র্‌ ৩ ১ 
বনূধনা সর্রা। সর্প ধা পা। মপমগা -মা। মা "রা সা] 
ও ও ৬ ৪৩ ০ সতত বর» ০০ ও ৬" € প 





বাঙ্গল! এ] 


রি তু € ৬ ১ ১ টি রর ও . 
হানা শা ধা বলা।ধা পা পঙ্ষা ধা পা মামা। মা গাপা।যারা। 
ভু ০ মি 'দে'বা দি'' দে* * ব পুরু যয »* পু 

৫ নীরা ররর ররর রা রা 

।সা. 4 অহ সা সা রা শগা।মাপা। পদ্মা ধাপা্মা মা।মারা মা। 

পণ ০-৪০ ণনি খিল * বিশ্বের তু * মি 'প যর ম 

১ ২” ও ৬ ১ 


৮. 5 ৪ 01 
রা 41 সা শী] সা-। ব্রামা মা। পাপা। ধাঁ পাপাযমা গা। 
থা * মন * * সস ঞ র্যা ০ জ্ঞ জা নি বাঁ * র ব *. 


৩ ৬ ৯ ২ ৩ | ১. ১১, 
নার্স সারা র্সা। পানী এহুর্সা গা। পা মা ধা। পা মা মামা মা 
সত * হছে. তু * মি * *-আ ন স্ত* ন্ব রূপে ব্যা*গ্তি 
খপ ৩ ন্ ১ 
[মা পা মা গা মা রা -:1 সা শু. 

£ম্ব র্ ম.* ত্য, তু * মি *' 


নী 


রর আনন ৰ রর 
চি ৩ ূ 
রি 4 41 নর্পারা রা রির্সা। 


নন ঙ মো ন শব ও ত্য ০ সত নও মোড ৬ ন মু ও 


রর ১. )* ধু ঠা ১.  . রা ০ 4১% ৫ রঃ ১ পু রং | 
পা. -3 মা-1 মাগাপা! পাক্ষা। ধাঁপাপা মা -।. 
হযে ও ৪ ন * যো ০ ন যম *. স্তে* স্ব নন * 
তি 2 8 এ ঠা তত উঠি আত কট £ | 
॥মা'গাঁ মা! রা -1 সা -া -7 
যো নন মূ * ম্ে ০ ও 
| সংস্কৃত । 
ইঁ ভ ও ও -প ৩ 
[পান্গা। থধাপাপা। র্লসা 71 সান্পা লা রার্সা। নার্সা্সা। 
পি গু তা »* সি লো * ক ৬ স্য চ ঝা গু ও চ 
2১ ্ ২ ৩ ৮৪: 2 উর 
া। সার্পাত সাঁনা। সাঁলারা। (শর্মা গর্া)। উাঁর্সার্সা ॥ 
৬ +: শ্চ 


"৬ ৩ প্য স্ব ও ম * স্য পু ** জয * 


র্সা 
[ 
ও এ ৩. ঃ ৯ রর র ৮ 
) পা, নীরা সূ নর্স। ধালীপাঢু 
গু. ক 


৬ ৬ ঘা ০ ন্‌ 


২০. ১দতাগ 






সস জা টস 
২? ৩ ্ ৩ .ৰ্ ৬ 
মা 71 মাঃগদৈগ্রা] . পাক্ষা। ধা পা পানু পাছা ধাপা পা 
' মন *' স্ব * সস... মো * ত্ত্য ৭ ত্য... .ধি ।*: ০ * কা 
গু . ৃ ই+ ূ ৬০. ৃ গু. ক 
বা ধা।ান্সা সাত, সান) রাসাসা। মা মা। মগা।পক্ষা, পা 
' সু ৬ তো ৪ ডো | লো গু শু 1৪. ক জর য়ে. ০৯৩৬৬. পট 
২+ ৩ ্ ও 
[ধা পা। মাগাষা। পা মগা। মারা সা। 
শর ডি ৬ ৬ প্র তা, | ৬ ৬ 
র্ ৩ ৃ ৈ ২+ তে 
[(সা.-।॥ লালা রা। রা 71 দ্মারামাহ মামা। গমা পা পা। 
তত ১ সাং * প্র পু ঞ মট ০ ও . প্র ণি' ধা* * স্ব 
গু ১ ২” ৩ ্ ঃ না 
॥পা 411 পাশী-হ মা পা।! শশা ধা। পানা। মাঁগমারাত 
কা ঙ যম, রর ঙ প্র সা ,.ড ৩ ঙ মনে. তস্বা ০ ও উ 
২+ খ” 


প্র & ৩ 


পুমা রা; মরা মপা পা মা রা শা সা -]7) মা পা। 
যয হু - শ মী * ০ ড্যং *. .পি। + 
পু 


পার্স, 
৪. ঝর 


গু শু ৫. ষ্ঠ | ড ও ্‌ 

রা র্সা। সাঁন্পার্সায বার্সা! নার্সার্স) আসাঁনা। সাঁর্পা ৭1] 
গু ৬. রর ৬ স্ট লস থে: ৬. বা ল. এ রি খু 
* ও ? ও ্‌ শা | | ২ ৩ 

সা সা রা রা -1 মারা মা পা পপাছ মা রা সা সা 41 
শ্রি য়ঃ প্রিয়া * বা ও ১ ৬. রসি দে * : : ০ ব+* : 
ৃ রঃ . 

॥ রা না। সা সা -হ 

মো ও ও চু ৬ 
রা ৃ বাঙাল! । 

২. ৩ ৬ ১ ্‌ ২+ , ও 

এমা পা। না-া নার আসা ্নার্সার্সাছ নার্স বাঁ শর্মা, 
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রে ১:0৩ টি হি ৩ 
র্সনা রা, রার্সারা। সানা। আসাঁলা-া ধাবধা। পামা ধা। 
তত ১ রা ১ খা নী যন * *. কেহ না * স 
রঃ পল র ্ 4 ৩. ৬ ক | 
পা মা মা-ামায . মামা : মগা পা পা।..পা-॥ মাশা এত 
সার ভা রা ২ বডি এইটি উহ অরিন উল 8 
৩ মি ছি এত 4 | ৬ ই 


সা সা।. রা গামা। পা পা। পক্ষা ধা পাম মা মা; মা গা মা। 
তো মা র.* .ম. হি মা. তাঁ*ষ * তি ত্রিতু.,. ব * নে 


ষ্ ও 2.৬ 
রা 4 সান] 
তায় « ৬ ৬ ৬ 


কল পি তত | গু. ঙ ২ ৩ 
সা সা] সাশাসা॥ রাসা। লান্সালা। রা পা। পা মা ধা। 
আ.ত এ ৬ .ৰ নম মি দে ০ বৰ প্র পণ তাও শ 


*. ঙ 7 তত টে | 
(পা মা। মান 1] মামা। মাগ্না পা পাপা। পন্গা ধা পা] 
রর রে মনন প্র সা দর. ও ভূ 


রী ঙ ৬ জু. তো মা প্রৃঞ. 

ক. .. রা. গু | ২€ তত 
চুমা পা। মারা যা রাসা। সা-া শম) রারা। মা এ মা। 
মা..গি. অঅ * হর লী. য়ে. * ও পি'তা পু * জে 
গু ১ ূ ২ নি. ০ 297 487৮ | 
॥পা পা। ধাপাপাত' মাপা নাপানা। াঁ-॥ শালা 4ঘূ 
ক্ষ মে যু ও খা প্রণ 'য়ী * প্রি সায় * * * * 
&প ৩. 5 ৮ মর ২ ০ ৃ 
হরাঁরা। রাশার্মা। রার্সা। সরনারার্সাত সর্ণা পা; মারামা। 
সখা ' রে যে মতি সৎ * খা ক্ষ, য গো * জা 


*.... ৯: 
রা “0 সা ০ 
ছা * এটি ও. ৬ 


(গু নদে! নমজে, ইত্যাদি । 


সি ০ আসিস্শহানগাারারর 





কামরূপের পুরাতন্ব। ূ ৃ 


(্ীবিজয়ভূষণ হোষ চৌধুরী ) 
(পূর্বানুবৃত্তির ১২৮ পৃষ্ঠুর পর) . . ২. 
নিধনপুরে আবিষ্কৃত ভাক্কর বশ্মার তাম্রশাসনে 


(১) দেখিতে পাওয়া যার যে উক্ত তাত্ত্র- 
শাঁদন “কর্ণনৃবর্ণবাস” হইতে প্রদন্ধ হইয়াছিল । | 
উহাতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপের রাজগণের যে 
বঞ্জা পরিচয় প্রাপ্ত,হওয়া গিয়াছে নিন্বে তাহা উদ্ধত. 





হইল $-. 8 ] 
্‌ পুষ্যবন্মা | 
সমুদ্র বা...) দত্তদেবী 
বল বন্ম। | _ ব্ত্বুদেবী 
কল্যাণ বশ্মী |. গন্বর্ববতী 
গাণপতি বন্ধ | যজ্জবতী 
মহেন্দ্র বন্মা. | -____ স্থত্রতা 
নারায়ণ: বন্ধ: ।..._ ॥ক্েরবতী.. 
মহাড়ৃত্‌ বর্মা______ | _.. বিজ্ঞান্বভী ; 
চগুমুখ ব্মা ভোগবতী 
স্থিতি বন্মাী_ : 1". নয়নদেবী 
স্প্ফিত বর্ম ২1 ্যামাদেশী 
( নামান্তর মৃগাঙ্ক )২ 1" 
| | | 
হপতিত্িত ব্মা_ ভাক্ষর বন্মা ৷ 


ভীস্ষর কর্মীর পরবর্তী দ্রক্ষপাল, র্ত্রপাল, 
ইন্্রপাল প্রভৃতি ভগদত্তবংশীয় তিনজন নরপতির 
(২) কামরূগে রাজত্ব করিবার বিষয় অবগত হওয়া 
'যায়। রত্ধপালের তাত্রশাসন পাঠে ভাস্কর বার 
লোৌকাস্তারিত হুইবার কিছুকাল পরে কামরূপে 


১। তাত্রশাসন-_কামরূপের নরপতিগণের সর্বসুদধ ছয় 
তাত্্রশীসন আঁবি্কত হইয়াছে, যখা-_ 

(১) খনমাল দেবের তাত্রশাসন (0, 49, 8 
০1 য, 1. 766) 

(২) ইন্দ্রপালের তাত্রশাসন (). 4১, 9, ৪4 ৮০] 
[সুভ ০. 113) 

(৩) বলবর্প। দেবের তাঅশাসন (ও. 4. 5. ৪০ 
০]. 1,500) ০, 285) 

(৪) রত্রপালের ১নং তাতশাসন (3). 4.9, ৪.) 
৮০1, 7.1], ৮. 99) 

(৫) ক্বত্বপালের ২নং তাত্রশাসন (0. 4. 5, 9., 
৬০1. 12011) [১০ ০) 

(৬) বৈদ্যদেবের তাতশাসন (€ 7167805105 
[00108, ০] 1], 7০, 347) 


াষ্ট্রবি্নবের একটা আভাস পাওয়া যায়। গৌহা- 
টাতে মহারাজ ইন্দ্রপালের আবিষ্কৃত তাম্রশাসন 
(3০05 45 95 08, 1897. টু 173). হইতে 
ইহাদের নাম প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । এই শাসন 
ফলকের অক্ষরাদি দৃষ্টে প্রগাঢ় প্রত্বতন্ববিৎ শ্রীযুক্ত 
'হণলি; ইহার জন্মকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ববান্ধ। 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (. 48, 5, 3 1898, 
৮, 102), তাহা হইলে মোটামুটাভাবে ধরিয়া 
বল! যাইতে পারে যে: *ত্রহ্মাপাল” ১০০৭ প্রীঃ অন্দে 
'কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


বঙ্গের প্রচীনত্ব | . 
হৃপ্রসিদ্ধ চৈণিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ যখন 
ভারতবর্ষে আগমন করেন ( গ্রীঃ অঃ ৬২৯) তৎ.. 
কালে বঙ্গ নামে কোন রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিলে 


কু 


-তিনি. অবশ্য . তাহার ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত গ্রন্থে উল্লেখ ! 


করিয়া যাইতৈন। “মনুসংহিতা”তে বঙ্গদেশের 
.নামোল্লেখ নাই। গ্রীক, মুসলমান ও ইয়ুরোগীয় 
এীতিহা'সিক ভ্রমণকারীরা বঙ্গের নাম উল্লেখ করেন । 
'নাই। পুর্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহানায় যে 
.তৃখণ্ড সাগর _দ্বাক়৷ সীমাবদ্ধ ছিল .তাহাই পরব্থা 
কোলে “বব” নামে অভিষ্ধিত হইয়াছে কলিয়। মনে : 
হয়। এই দেশের অধিকাংশ ভূমি * জলা! উসর্বব্র 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পুক্করিণী অথবাঁ কূপ খনন 
২৪1২৫ ফুট 'মৃর্তিকার. .নি্নভাগে । আজিও. ; 


.| ভাঙ্গা নৌকা, গাছের গুঁড়ি প্রভৃতি পাওয়া.য়ার়। 


স্বতরাং বঙ্গদেশ অত্যন্ত আধুনিক । ৩৫০ শ্রী: অবে 
লিখিত কালিদাসের রঘুবংশে, যে. বঙ্গের: উল্লেখ . 
আছে তদস্র্সত জ্লাধুনিক পাটনা,. গয়া, সাহাবাদ 

প্রস্তুতি স্থান ছিল। বর্তমান সময়ে ভারত- 
বর্ষের যে প্রদেশ “বঙ্গ” নামে পরিচিত, তাহা 
হয়েন সাঙ্গের সময়ে পাঁচটা হত দেশ বা!রাছ্যে 
বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের নাম যথ| ১-. 

(১) কামরূপ রাজা, (২) সমতট, (৩) কণু 


সৃযর্ণ,( ৪) পৌগু,বর্ধণ, ও (৫) ভাঅলিপ্ত। 


সমুদ্র পশ্চিম: 'দিক হইতে ক্রমশঃ পূর্বে সরিয়া 
আসিয়াছে এবং এ অপসরণহেতু এ অঞ্চলের অনেক 
গ্রাযই ক্রমে জল হইতে উত্থিত হইয়াছে---[:919302 


২। ইহারা “ভীহ্র্জায়, নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন | ০ 055 793০0000217 (০022705188208673 [480 0£ 


করত রাত্ব করিতেন । 


$2119559 80 0106 £1০51009 ০£ 73610881. 


সবার্তিক। ১৮৪১ 





চার্ববাক, কাপালিক, অগ্নিবাদী, চণ্ডালক, বৈথা- 
নস, পধ্থরাত্র, প্রভৃতি । তগকালে এই সকল 
ধর্ম সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে বেদবিহিত ধণ্মকণ্ম লোফ 
পাইতে বসিয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য এই সকল 
সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিরা ধন্মজগতে এক 
যুগান্তর উপস্থিত করিলেন । 


শঙ্করাচার্যের কামরূপ রাজ্যে গমন । 


ভগবান “শঙ্করাচার্য৮ যখন আপনার বৈদিক 
ধন্ম প্রচারোদ্দেশে কামরূপ রাজ্যে গমন করেন, 
কালে সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, শান্তিরাম, গণপতি, 
'আনন্দ গিরি, চিওস্থখ, তোটকাঁচার্ধ্য প্রভৃতি শিষ্য- 
গণ শঙ্কাচার্য্যের সমভিব্যাহারে ছিলেন । তৎকাঁলে 
গতঅভিনব ৮ নামে যে এক প্রোথিত নামা পণ্ডিত 
তথায় বাস করিতেন । শঙ্কর তাহাকে বিচারে 
পরাস্ত করেন। এই অবমাননার প্রতিশোধার্থ 
তিনি শঙ্কর দেবের প্রাণ সংহারে কৃত-সংকল্ল হন। 
এইরূপ জনশ্রতি--অভিনব গুপ্ত তদ্বিষয়ে নিষ্ষল 
মনোরথ হওয়ায়, স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ অভিচার 
দ্বার শঙ্কর দেবের উত্কট ভগন্দর রোগ উৎপন্ন 
করাইয়। দেন। এই সময়ে সনন্দন নামক তাহার 
জনৈক প্রধান শিষ্য “সিদ্ধ মন্ত্র” বপ করিয়া 
তাহাকে এই ভোগান্তিক রোগ হইতে মুক্ত 
করেন। 
হিমালয়ের পাদদেশে প্রসিদ্ধ কেদারনাথ তীর্থে 
এই মহাপুরুষের ন্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তিনি ৩২ 
বসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য 
কদাপি বেদের কোন মনগড়া অর্থ করেন নাই। 
সতহার প্রধান রচন! মোহমুদগর। ইহা সংসারে 
মোহনাশের অমোঘ অস্ত্র-স্বরূপ | 
জিতারী বংশ । 
প্রাচীন কামরূপ বা বর্তমান আসাম প্রদেশ 
্রশ্মাপুক্র নদ দ্বারা “উত্তর কুল” ও “দক্ষিণ কুল” 
এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এই নদের উত্তরাংশ 
উত্তর কূল ও দ্ক্ষিণাংশ দংক্ষণ কুল নামে অভি- 
হিত হইত । .গৌহাটা হইতে আরম্ভ করিয়। মিরি, 
মিলমিং জাতিদিগের আবাস ভূমি পধ্যন্ত উত্তর 
কুলের সীম! ছিল, আর দক্ষিণ কুলের সীমা 
ছিল শদীয়া হইতে এীনগরের পাহাড় পর্যন্ত । 


বহির্জ গতে ঈশ্বরজ্ঞানের অভিব্যক্তি 





১৮৩ 









কাশ্মীর রাজ *ললিতাদিত্য” যিনি ৭১৪ গ্রীঃ অব্দ 
হইতে ৭৬০ শ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তিনিই 
এই প্রাচীন কামরূপের “উত্তর কূল” রাজ্য অধি- 
কার করিয়াছিলেন ( 081906%% 19৮19%/ 1865, 
1, 521 ), অহম বুরুপ্তরীতে ঠিনি কাশ্মার রাজ . 
ললিতাদিত্য নামের পরিবর্তে “পশ্চিম দেশীয় 
ক্ষত্রীয় জিতারী” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 








বহিজ গতে লশ্বরজ্ঞনের 
অভিব্যক্তি । 


(ডাক্তার সরু গোপালকুষ্ ভাগ্ডারকর প্রণীত “ধর্মসন্বন্ধা 
লেখা ও ব্যাখ্যান” নামক মরাঠীগ্রন্থ হইতে 
শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কতৃক অনুদিত ) 
কিং কারণং ব্রহ্ম কুত; ম্ম.জাতা 

জীবাম কেন ক্ধ চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ | 

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থাখেতরেধু 

বর্তামহে ব্রহ্মবিদে! ব্যবস্থাম্‌ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর, ১.১। 
“হে ব্রঙ্গবেন্তাগণ, এই সমস্ত বিশ্বের কারণ 
কি, আমরা কাহা হইতে হইয়াছি, কাহার দ্বারা 
আমর! জীবিত আছি, আমাদের প্রতিষ্ঠাভূমি কে, 
এবং স্খছ্ুখসম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা আহে তাহ 
আমর! কাহ!। কর্তৃক প্রাপ্ত হইতেছি।” 
শ্বেতাশ্খতর নামক এক উপনিষদের আরম্তেই 

এই বাক্যটি আছে। যেকোন রাষ্ত্রমধ্যে যখন 
মন্ুয্যের বিচারালোচন! করিবার সামর্থ জন্মিয়াছে, 
বুদ্ধির বিকাশ হইয়া মনোমধ্যে নান! প্রকার বিচার 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনেক বিষয় সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়া তাহার পূর্ণ মীমাংস। করিতে 
মনুষ্য প্রবৃন্ত হইয়াছে, সেই সময় এই বড় গ্রাশ্সরটি 
সকলের আগে মনুষ্যের মনে স্বভাবতই উৎপন্ন 
হয়; এবং আপন-আপন বুদ্ধি অনুসারে উহার 
বিচার করিয়া! তাহারা উত্তর দিতে প্রেবৃন্ত হয়। 
তাহাদের কোন কোন উত্তর নিন্ে দেওয়! 
যাইতেছে 2 

কালঃ স্বভাবে। নিয়তিরযদৃচ্ছ। 

সূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্‌। 








ংযোগ এযাং ন ত্বাত্মভাবা- 
দাস্সাপ্যনীশঃ স্থখভ্ুঃথহেতোঃ ॥ 
শ্বেতাশখবতর, ১.২ 
«কেহ বলে, কালই কারণ; কেহ বলে, যাহ! 
চলিতেছে সে সমস্ত আপন স্বভাবের দ্বারাই চলি- 
০তছে ; কেহ বলে, ভবিভব্য তা বলিয়। এক অবশ্য- 
স্তাবী নিয়ন আছে, তাহাতে করিয়। বিশ্ব চলিতেছে । 
কাহারও মতে, সমস্ত বস্ত্ব আকন্মিক, অতএব 
আকম্মিকতাই কারণ ; কাহারও মতে,_ পৃথিবী, 
জল, তেজ ইত্যাদি ভূতই কারণ ; কেহ বলে, পুরুষ 
অর্থ জাবাম্সাই কারণ। অতএব এই বিষয়ে চিন্তা 


করা আবশ্যক | উহ1 হইতে জীবাকম্সাকে এক পাশে ৷ 


রাখিয়া, অন্যগুলির মধ্যে এক একটি স্বতন্ত্রভাবে 
কারণ হইতে পারে না। এই বিশ্বের মধ্যে কর্তন 
শক্তি, জ্তানশক্তি থাকিলে সেই জীবান্মীতেই 
আছে, অন্য কারণের মধ্যে নাই । আচ্ছা, জীবা- 
আকেই সকলের কারণ যদি বল, তবে এ জাবান্মা 
হুর্ববল ; কেননা, জীবাস্ঘা কখন স্বখ, কখন ছুঃখ 
প্রাপ্ত হয়; এইজন্য জীবাগ্র। স্বতন্ত্র নহে ।” তবে 
বিশ্বের কারণ কি ? 

তে ধ্যানযোগামুগতা। অপশ্যন্‌ 

দেবাত্মশক্তিং স্বগুগৈনিগুঢ়াম্‌। 

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি 

কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর, ১.৩। 
“তারপর, খষ ধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন,__- 
দেবরূপ যে আত্মা, সেই আত্মার বহি যে সমস্ত 
কার্ধা, তাহারই অভ্যন্তরে গুঢ় রহিয়াছে এক শক্তি, 
এবং আরও দেখিতে পাইলেন, কাল ও জীবাত্া 
সমেত যে সকল কারণ স্বস্য কাধ্য করিতেছে, 
সেই সকল কারণের এক অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্যবস্থা- 
্থাপক আছেন” । ইহাই এই উপনিষদের অন্য 

স্বানেও উল্ত হইয়াছে 2-- 

স্বভাবমেকে কবয়ো বদস্তি 

কালং তথাহন্যে পরিমুহামানাঃ। 

দেবসোষ মহিমা তু লোকে 

যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্‌ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর, ৬" ১। 


তন্জবোধিনী পত্রিকা 


৮ শপিশিশ পপির শ জা আস সপ ৭ 


ৰ এইরূপ বলেন 


২৬ কল, ১ম ভাগ 


আবার অন্য লোকে বলে, কালই 


( কারণ। পরস্, এই যে ব্রহ্মাচক্র সতত ভ্রমণ করি- 
। তেছে, তাহা! দেবের মহিমাতেই ভ্রমণ করিতেছে ।” 


ূ 
ূ 
| 
| 
ৰ 
র 
| 


আমাদের মন অন্য বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন 
থাকিলে, মনের মূল সামর্থ্য বিনষ্ট হুইয়া, সেই 
সকল বিষয়যোগে, মনের উপর ভ্রান্ত সংস্কার 
সকল আসিয় উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্ো 
লিপ্ত থাকায় অন্ত:করণ বিষয়াকারে পরিণত হয়। 
মনের মুল স্বরূপের উপর কামক্রোধার্দি বিকারের 
একট ঘন আবরণ আসিয়া পড়ে । এইজন্য, অন্ঠ2- 
করণরূপ মলিনীকৃত আদর্শে অনন্ত যে পরমেশ্বর 
তাহার প্রতিবিশ্ব পতিত হয় না; ঈশ্মরসন্তন্ধীয় জ্ঞান 
হইবার যে স্বাভাবিক সামর্থ্য তাহ৷ লুপ্ত হইয়া! 
যায়। তাহার পর মানুষ, নান প্রকার কুতর্ক 
অবতরণ করিতে প্রবৃন্ত হয়। এই সমস্ত আপনা- 
আপনি চলিতেছে, সমস্তই আকম্মিক, ইহার 
শাস্ত কেহ নাই,--ইত্যাদি কল্পনা! করিয়া থাকে । 
কিন্তু বিষয় ও কামক্রোধাদি কুপ্রবৃন্তির প্রলেপ 
বিধৌত করিয়া মনুষ্য যদি এই সমগ্র ব্রহ্মা- 
গের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহা হইলে অবশ্যই 
পরমেশখরের উন্নত স্বরূপ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে 
আবিভূর্ত হয় এবং এ খধির উক্তি অনুসারে সে 
বলিতে থাকে যে, “দেবসোষ মহিমা তু লোকে 
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রঙ্গচক্রম্”, “বাদবিবাদ কারা শাস্- 
বেন্তারা যাহাই বলুন না কেন, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড 
দেবের মহিমাতেই চলিতেছে ।” 
এষ দেবে বিশ্বকণ্মা মহাতআ। 
সদ! জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ | 
শেতাশ্বতর, ১৭, ৪। 
“সমস্ত বিশ্বের কর্তী, মহান্‌ আত্ম! এই দেব মনুষ্য- 
দিগের অন্তঃকরণের মধো সদা অবস্থিত।” তাই, 
এই বাহ্য জগতের কোন পদার্থের জ্ঞান কিংবা 
কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান হইলে, তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বরের সম্বন্ধীয় জ্ভানও উৎপন্ন 
হয়। যেরূপ, বনু বসর পূর্বেব পরিদৃষ্ট কোন 
বস্ত্র সংস্কার মমাদের অন্তঃকরণে থাকে, কিন্তু 
সেই বস্ত্র স্মরণ আমাদের সর্বদা মনে হয় না; 
যখন সেই সংস্কারের অভিব্যঞ্তক ঘটনা, অর্থাৎ 


“পরিমুহামান কোন কোন পণ্ডিত,__স্বভাবই কারণ |' পুনরপি. সেই সংস্কার জাগৃত কিংবা অভিব্যক্তু 


কার্তিক, ১৮৪১ 


ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত 


নিন্দে এই রাজ্যগুলির 
হইল 2-_ 

১1 কামরূপরাজ্য--যষোগিনী তন্ত্রে এই 
রাজ্যের যে সীমা নার্দশিত হইয়াছে তাহাতে 
উল্লেখ আছে, পত্রিদশ ঘোজনম্‌ বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন 
শত যোজনং, কামরপং বিজানীহি শ্রিকোণাকার 
মুক্তমং” । যোগিনীতন্ত্রের জন্মকাল পূর্বের উল্লেখ 
করিয়াছি। গ্রীগ্রীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ১ম চন্ত্রগুপ্ত 
বা ১ম বিক্রমাদিত্যের পুক্র “সমুন্রগুপ্ত” (৩) যন 
পাটলীপুজের সিংহাসনে আসান ছিলেন, এলাহ!- 
বাদে তদীয় প্রস্তরস্তম্ত লিপি 
15011])6101) ) তে কামরূপের নাম পাওয়া 
যায় £_-সমতট, ডবাক (৪) কামরূপ, নেপাল কর্তৃ- 
পুরাদি (৫) প্রত্যন্ত নৃপতিতি মালবাভ্গ্ুনার়ণ 
যোধের মাদ্রকাভির প্রান্ুন সনকাকানিক কাক 
খরপরিকাদিভিশ্চ সর্বব করদানাড্ঞাকরণ প্রণাম 
গমন। (০92095, 108. [700 2৮০1 117, 
[১ 9.) 

২। 
বা সমতল দেশ। 
ও পুর্ব বঙ্গ বা বিক্রমপুর প্রভৃতি হ্থান। 


(1১117809189 


সমতট-_সমতট শব্দের অর্থ ভীরবন্তা 
বর্তমান সুন্দর বনের কিয়দং 

হন্দ্ব- 
জ্যোতিবিনদ বরাহমিহিরের “বুহত-সংহিতা নামক 
গ্রন্থে সমতটের উল্লেখ দেখা বার । 4“সি-ইউ-কি 
নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, “পরিব্রাজক কামরূপ 
হইনে সমতটে গমন করিয়াছিলেন |” এলাহাবাদে 
সমুদ্রগুপ্তের প্রপ্তরস্তস্ত লিপিতেও সমতটের উল্লেখ 
( উপরোক্ত স্তম্তলিপি দ্রব্টব্য ) রহিয়াছে । শযুক্ত 
রাখাল-বাবু সমতটকে বর্তমান কুমিল্লার প্রাচান 
নাম অনুমান করিয় ( বাঙ্গালার ইতিহাস ৬ষ্ঠ পরি- 
পরিচ্ছেদ, ৪৮ পৃষ্ঠা ) শ্রীযুক্ত নলিনাকান্ত ভট্ুশালা 
মহাশয়ের ইহাই থে মত তাহ] উল্লেখ করিয়াছেন । 


শপে শিপ পপ শসীশশি ০ -শাশশাশীটি স্পাস্পিশীশীতী 


শে সমুদ্রং গুপ্ত - 
দত্ত'দবার গভে “দ্বিতীয় চস্ত্রত্প্ত বা ধিতীয় বিক্রমার্দিতয” 
ব্সন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি আমতী “কব দেখার পাণ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।. 

(৪) ডবাক--_-শ্রীযুক্ত শ্মিথ ( ৬. 4১. 2101000) বগুড়। 
জেলার প্রাচীন স্থান বলিয়া মন্মান করেন । 

(৫) করপুর _শুধুক্ত ম্মখের মতে জালান্দার 
জেলার বর্তমান কুমায়ণ, আলমোরাঃ গাড়োয়াল, কংগ্র। 
প্রস্ততি স্থান লইয়া প্রাচীন “কতৃপুর রাজা গঠিত 
ছিল। 


ইহার পরীর , নাম “দত্রদেনী (৮ এই, 


কীমরূপের পুরাতন্ধ 


৬৮, ০ আপ বে, সপ পপ» পপ পপ পপ 
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রর 


শপ পপ ১০৪ পা পল, পীর পরপর 
পপ পাপ 
পপ 





“সম তটের পুরি ্রীকষেত্ ্ বর্তমান প্রোম ) 
কমলাঙ্ক (বর্তমান পেগু) ইত্যাদি” ইহা তিনি 
লিখিয়াছেন ( বাঙ্গলার ইতিহাস পঞ্চম পরিচ্ছেদ, 
৯৫ পৃঃ) এই যে “প্রোম বিশেষতঃ পেগ” এগুলি 
ফি কুমিল্লার পূর্বেব! অতএব তাহারই উক্তিতে 
“সমতট” কেমন করিয়া কুমিল্লা হইতে পারে ? 
বিশেষজ্ঞের] বলিয়া থাকেন সমুদ্রকুলবন্তী তট- 


ভূমিতে কোথায়ও গাছ পালা জন্মিয়াছে, কোথানও 


বা জোয়ারের জলে ডুবিয়া যায়; এইরূপ প্রাকৃতিক 
অবস্থা ছিল বলিয়াহই সমতট নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

৩। কর্ণস্থবর্ণ__পশ্চিম বঙ্গ । বর্তমান হুগলী, 
বদ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এই 
রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
“্াঙ্গামাটা” কর্ণহ্ববর্ণ রাজ্যের রাজধানী বলিয়! 
প্রমাণিত হইয়াছে । 

নি। পৌগু,বদ্ধণ__বণ্টমান মালদহ, দিনাজপুর, 
রাজসাহী, প্রতি জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। মহা'ভারতের মতে সূর্ধ্যবংশীয় বলিরা 'র 
অন্যতম পুজ্র “পু” এই দেশে রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার নামানুসারে এ দেশের 
নাম “পৌ৮ দেশ হইয়াছে । ইহার প্রাচীনতম 
রাজধানী পৌগুবর্দণপুর | শ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের 
প্রায় দুইশত বৎসর পুর্নেব বিরচিত “কল্পহ্ত্র” নামে 
স্বপরিচিত জৈন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় ॥ 
টচৈণক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গের আগমন কালে 
পৌগুবদ্দণ দেশ চত্ুদ্দিকে ১০০০ লি ও ইহার 
রাজধানী “পৌপু বদ্দণপুর” চত্ুদ্দিকে ৩গলি (প্রায় 
৫ মাইল) ব্যাপিয়! অবস্থিত ছিল । হর্ষচরিতে ষে 
শশাঙ্কের% কথ। উল্লেখ আছে তিনি গৌড় ও কর্ণন্ুব- 
ণের অধিপতি ছিলেন। তত্কালে গৌড়ের অপর নাম 


শশ|ক্ক-্রাখাল বাবুর মতে যেন সস শশাকের 
বৌন (বিদেষের কগা। যাহা লাখিযা গিয়াছেন 
তাহা স্পুণ বিশ্বাসযোগ্য নহে 5 অথচ ঠহ 
হুয়েন সাঙ্গ করিত শনান্ধ সম্বন্ধে অপর কয়ে 
কটা তথ্য রা ইত্তিহাস ৮২ পুঃ) 
কর্ণগুবর্ণ ও হমবনের হাতিহাস বিশ্বাস 
ক.রতে তিন [কছুমাএ ধিধাবোধ করেন 
নাহ । একহ বিষে এক অংশ অমূলক ও 
ছয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ কর। হাতহাস 
রচনার বিজ্ঞান সম্মত প্রথালা নছে ॥ 


১৮২ তত্তবোধিনী পত্রিকা: . ২শ কল, ১ম ভাগ 


_ ছিল *পুণু,বর্ধণ” | গ্রীন্রিয় অফ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় বৌদ্ধধর্ম (৬) ভারতভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পাদে এখানে “জয়ন্ত” নামে একজন পরাক্রমশালী ; পড়িল, ও বেদছ্বেধী ধর্ন্মোপদেষ্টাগণের শাবি9্ভাব 
নরপতি রাজহ্ব করিতেন। তদীয় রূপ লাবণ্যবতী | হইল। হিন্দুর প্রধান তীথক্ষেত্রেও বেদবিহিত ধর্ণম- 
ঢুহিতা “কল্যাণ দেবী”র সহিত কাশ্মীরের ন্থপ্র- ! কর্ম লোফ পাইতে বসিল। গঙ্গে সঙ্গে নানাধর্টের 
সিদ্ধ কায়স্থ রাজ। জয়াদিত্যের বিবাহ হইয়াছিল। | অভ্যুদয় দেখা দিল। তখন হিন্দুধর্্ের পুনরুখানের 
৫। তাত্লিগু-_বর্ধমান মেদনীপুর প্রভৃতি | জন্য দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাস্কুর প্রদেশের অন্তর্গত 
জেল! লইয়। এই রাজ্য গঠিত ছিল। তালিপ্ত | কালাদি ( ক্যালদি ) গ্রামে ভগবান শঙ্করাচা্ধ্য জন্ম 
এক্ষণে “তমোলুক” নামে পরিচিত। এই তমলু: | পরিগ্রহ করিলেন। এই ক্যালাদি গ্রাম পূর্ণ নদীর 
কের বহুসংখ্যক প্রাচীন নাম পাওয়া যায় ঃ-- | তীরে অবশ্থিত বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছে ! ইউ- 
(১) তাত্রলিপ্ত (ইতি মহাভারতম ), (২) তাম- | রোগীয় পণ্ডিতগণের মতে তিনি ৭৮৮ খ্রীঃ অক্ডে 
লিগ্তা, ( ইতি ভারতকোষ ), (৩) বেলাকুলং, তাম- ! আবিভূর্ত হন। কিন্তু বলবন্তর প্রমাণের দ্বারা 
লিগুং, তামলিপ্তী, তমালিকা ( ইতি ব্রিকাণ্ডশেষঃ ) | স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, শ্রীঃ পৃঃ ৪৬৯ আবে শঙ্করা- 
(8) দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তন্বপু, বিষুগৃহং ( ইতি  চা্ধ্য প্রারুভতি হইয়াছিলেন (৭) নান্বুরী বংশে 
হেমচন্ত্ঃ), (৫) তমোলিপ্তী (ইতি শব্দকল্পজমঃ ), | তাহার জন্ম হয়, এইজন্য নান্বুরী ব্রাঙ্গাণগণ অদ্যা- 
(৬) তমোলিপ্ত ( ইতি রত্বাকরবলী ) প্রস্ততি । | বধি স্টাহাদের বংশ গরিমায় গরিয়াণ। শঙ্করা- 
চাধ্যের পিতার মাম “শিবগুরু,” মাতার নাম “সতী 
দেবী” মতান্তরে স্থভদ্রা। শঙ্কর বিজয় সংগ্রহ 
( পুরুষোত্তম ভারতী বিরচিত ) অনুসারে শঙ্করের 
পিতার নাম “বিশ্বজিৎ”, মাতার নাম “বিশিষ্ট”। 
শঙ্করাচার্ষ্য আবির্ভূত হইয়। বৌদ্ধ মত ও অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বী দিগের মত খণ্ডন করায় ভারতে পুনর্ববার 
বৈদিক মত ও সাধারণের মধ্যে পৌরাণিক ও 
তান্ত্রিক 'মত প্রচলিত হয় । দাক্ষিণাত্যের “চেলা৮- 
গণ শৈব ছিল্পেন। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়৷ 
শঙ্করা চার্য্য বৌদ্ধধর্মের মুল:উতপাটন করিতে সক্ষম 
হন। কাঞ্চি চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। 
ত্ীপ্টিয় য্ট শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্য্ত 
এই কাঞ্ধী নগর শক্ত চর্চগ ও বিদ্যা বিষয়ক গৌর- 
বের জন্য ভারতের মধ্যে স্থপ্রসিদ্ধ হইয়! উঠে।, 


চতুর্থ বিক্রমাদিত্যের বাঙ্গালা ও 
আসাম আক্রমণ । 


চালুকারাজ জয়সিংহের পুকজ্র “১ম সোমেখর 
সিংহ” যিনি বর্ধমান. নিজাম রাজ্যের “কল্যাণী” 
নগরে স্বীয় রাজধানী স্থানান্তর; করতঃ ১০৪৪ খ্রীঃ 
অব্দ হইতে ১০৬৮ শ্রীঃ অব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তৎপুজ্র “পর্থ বিক্রমাদিত্য” তাহার জীব- 
দশায় চোলারাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন । 
পিতার লোকান্তর গমনে তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা “সোমে- 
শ্বর সিংহং” সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১০৭৬ 
স্বীঃ অন্দে তিনি তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া 
স্বয়ং রাজ! হন। তদীয় আবিষ্কৃত তাভ্শাসন পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে তিনি এরূপ একজন অমিত 


আসাম” প্রস্তুতি রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।.. | বিচারে প্রবৃত্ত হইয়। উঠিয়াছিলেন সেই সকল ্র- 
ভগব।ন শঙ্করাচাধ্য | দায়ের নাম যথাঃ--শাক্ত, শৈব, বৈষ্ঞব, বেস, 
৮) নাস্তিক, 

এই ভারত ভূমিতে আবহমান কাল হইতে জৈন্য, ০২১৬২ 
(৬) বোন্ধদিগের আচার ব্যবহার বেদাবাছুত বছে; 
ধণ্মবিপ্লব সংঘটাত হইতে দেখ। যায়। এখানে যত ূ  স্টাহার। জাতিভেদ মানেন না; বর্ণাপ্রম বিধানও তাহারা 

সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোন অংশে | পালন করেন ন! । 

তত আছে কি না সন্দেহ। পবিক্র সনাতন ধন্মের (৭) সাহিত্য ১৩০৬. ত্র সংখ্যা “শধ্ারাচার্যের 


| আবির্ভাব কাল" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 
বিলোপ লাধনার্থ কত ধর্ম সম্প্রদায়ের উত্থান হুইল, ূ (৬) শুন্যবাদী বলেন, সির পূর্বে একাবারে শুন্য 
কিন্তু এই ধর্মের সংঘর্ষণে €কোন, ধর্মই অস্তিত 


ছিল। ঈশ্বর ছ্বিবেন না, তাহাক্ষে কিছুই হি ক্ষরি হজ 
রক্ষণে সমর্থ হইল না।  অধ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে 


০ শি নর মগ“ 05 


নাই। ইহীদ্দের মতে কিছুরহ্‌ সন্বা! ছিল না” । 





কার্তিক, ১৮৪১ 


বহিগতে ঈশ্বরজ্ঞানের অভিত্যত্তি. 3৮. 





ম্শ্্জ্প্চ্জপ্রস্ল্জ্ তখনই স্মরণ হয়; 

সেইরূপ মন্ুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে স্বভাবতই 
পরমেশ্বরবিষয়ক কানের সংস্কার আছে ; কিন্তু সেই 
সংস্কার, বাহ্যজগতের জ্ভান কিংবা আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান অর্থাত কোন মানসিক বস্তকর জ্ঞান হইলে 
তবেই অভিব্যন্ত হইয়া থাকে, এ বস্ত্র সেই সংস্কা- 
রের অভিব্যঞ্নক। বাহ্্গ অর্থাৎ আধিভৌতিক 
বিষয় হইতে ঈশ্বর-বিষয়ক সংস্কার কিরূপে অত্ি- 


ব্যক্ত হয়, প্রথমে সেই বিষয়ে আমর! বিচাক 
করিব। 


জগতের মধ্যে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার 
দ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক 
শ্রদ্ধা আছে তাহা অভিব্যন্ত হইয়া আমাদের প্রত্যয় 
নাজন্মে। সকলের মধ্যেই আশ্চর্য্য রচনা আশ্চর্য্য 


যোজনা, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। কোন 


'রমণীয় পুষ্পদর্শনে কতই গম্ভীর চিন্ত। মনোমধ্যে 
উদয় হয়! কিন্তু মন্গুষোর স্বভাবই এই, কোন 
পদার্থের অতিপরিচয় হইলে তাহার প্রকৃত স্বরূপ 
লক্ষণ করা যায়না । সেই বিষয়ে মনুষ্য অন্ধই 
থাকে । সেই পদার্থ হইতে মনের উপর যে ছাপ 
পড়িবার কথা, তাহা পড়ে না । কিন্তু এই জগ- 
তের মধ্যে এমন কতকগুলি বড় বড় পদার্থ আছে, 
এরূপ দৃশ্য আছে যে, অতিপরিচয়েও তাহাদের 
স্বরূপসম্ঘন্গে অন্ধতা উৎপন্ন হয় না কিংবা তাহাঢদের 
অতিপরিচয় আাদৌ হয়ই না। যখন তাহাদের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাঁয় তখন অন্তঃকরণের মধ্যে 
উন্নত চিন্তা সমুদিত হইয়া, আমাদের মনোবৃত্তি 
বিশ্মিত ও সমুতস্থুক হয়। 
কোন মনুষ্য পার্ববতাপ্রদেশে গিয়া একস্থানে 
দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে যদি দৃষ্টিপাত করে 
এবং দেখিতে পায়-__যতদুর দৃষ্টি যায় শৃঙ্গের পর 
শ্ঙ্গ সমান চলিয়া গিয়া অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে কিংবা অতি উচ্চ খাড়া খাদ সম্মুখে 
কিংবা নীচে বৃহৎ গভীর উপত্যক। রহিয়াছে কিংবা! 
এক পর্বধতশূঙ্গ হইতে বাহির হইয়া এক বড় নদী 
: উপত্যকার মধ্যে অতিশয় বেগে গড়াইয়া পড়িতেছে 
এবং তাহার পথরোধী বৃক্ষপাষাগার্দি সহসা উৎ- 
পাটন করিয়া ফেলিতেছে ; অথবা, সমুদ্রের নিকটস্থ 
এক পর্ববতের উপর দগায়মান হুইয়৷ সমুদ্রের দিকে 


€ 


তাকাইয়া যদি দেখে, সূর্য্যের উদয়ে সমুজের সমস্ত 
জল তরল রজতের ন্যায় চক্‌ চক করিতেছে, কিংবা 
নৌকাতে যাইবার সময় দেখিতে পায় সমুগ্রের 
তরঙ্গরাজি খুব জোরে শিলার উপর আছড়াইয়া 
পড়িতেছে, কিংবা! অনেক দুরে গিয়া জমি দেখা 
যাইতেছে না, কেবলই জল, জলের আর অস্ত নাই, 
অথবা সূর্য্য নিজ দেদীপ্যমান প্রথর তেজে সমস্ত 
পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিতেছে, কিংব! বর্ধাকালে সমস্ত 
বায়ুমগুল ক্লু হইতেছে, প্রচণ্ড বায়ু নিজ বেগে 


গাছপাল৷ উপড়াইয়া ফেলিতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ 


চমকাইতেছে, ততসহ ভয়ঙ্কর গর্জন হইতেছে, 
অথবা রাত্রিতে পুর্ণচন্দ্রের শান্ত কিরণ চারিদিকে 
বিকীর্ণ হইয়া! সমস্ত আনন্দময় হইয়। উঠিয়াছে,. 
এই সমস্ত দৃশ্য দেখিলে, বিস্ময়, গুঁত্স্থক্য, আনন্দ, 
শান্তি, পুজ্যত্ব-বুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভাব তাহার 
অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইয়া অনস্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত 
শাস্তি, অনন্ত গান্তীর্্য, অনন্ত মহিমার জ্ঞান স্পফ্ট- 
রূপে ও সহজভাবে উদ্দিত বা অভিব্যত্তর করিবে 
এবং পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপও তাহার নেত্র- 
গমক্ষে আবিভূতি হইবে । সেইরূপ আবার, সমস্ত 
জগতের মধ্যে যে আশ্চধ্য যোজন। চারিদিকে 
দৃষ্টিগোচর হয় তাহা দেখিয়া কোন মনুষ্যের 
সহজেই বিশ্বাস হইবে যে, বিশ্বব্রক্মাণ্ডের রচন! 


অনন্ত ত্রৈকালিক জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে ন। 


এই ব্রচ্মচত্র এক নির্দিষ্ট নিয়মানুসারেই চলি- 
তেছে। সমস্ত ঘটনা হইতেই কোন-না-কোন 
প্রকার ভাল পরিণাম উৎপন্ন হইতেছে, সেই সৰ 
ঘটন। আকস্মিক নহে। সুধ্যের উন্তাপে সমুত্রের 
উপর জলের বাষ্প জন্মিয়া, তাহ! বায়ুমগুলে গিয়া! . 
অদৃশ্য হইতেছে । কিয়তকালের মধ্যে, শীতল 
বায়ুর সমাগমে আবার উহা জলের রূপ প্রাঞ্চ 
হইতেছে এবং উহাই মেঘ হইয়া বায়ুতে তরঙ্গিত 
হইতেছে । এই মেঘ বায়ুযোগে সমুদ্র হইতে 
দুরে যাইতেছে ; তার পর, ব্বপ্তি আরম্ভ হইতেছে। 
& বৃষ্টির জল মাটিতে মিশিয়া গেলে মাটি ও জলের 
এমন একটা অবস্থা হয় যে, মাটিতে যে বীজ থাকে . 


মাটি ও জল উভয়ই তাহার পোষক হয়, এবং 


সেই বীজ হইতে পরম গুহা অপরিজ্ঞেয়রূপে 
অঙ্কুর জন্মে; তার পর জল ও মাটি এঁ অস্কুরকে 





আছে। 


শি এপি স্পা শী 


আপন যোগ্য রূপ দিয় থাকে; কেন ও কি 
শক্তি অবলম্বন করিয়া এরূপ হয় তাহা গুহ্য; 
এবং অন্কুর হইতে চারা হয়। এইরূপে চারা খড় 
হইয়। তাহাতে ফুল হয় এবং তাহার মধ্যে ধান্য 
উৎপন্ন হয়। সেই ধান্য কিংবা সেই চারার 
অন্য অবয়ব মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর উদরস্থ 
হইলে উহা আর এক আশ্চর্য রূপ প্রাপ্ত 
হয়। সেই পদার্থ হইতে রক্ত হইয়া এ রক্ত 
সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া তাহা! হইতে অশ্হি মজ্ভ] 
স্নায়ু ইত্যাদি শরীরের যে সকল অংশ, তাহার 
বৃদ্ধি হয় এবং সেই প্রাণীদিগের দেহ বর্ধিত হয়। 
এবং এঁ ধান্যকে কিংবা তৃণকে রূপ দিবার জন্য 


. সেই প্রাণীদিগের উদরে কতই যোজনা! আছে ! 


প্রথমতঃ মুখের মধ্যে লালা বলিয়া যে পদার্থ আছে 
তাহার যোগে সেই অন্ন নরম হয়। তার পর 
জঠরের মধ্ো, পিতীশয়ের মধ্যে এবং অন্য অব- 


 মৰের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইয়া সেই 


অন্নে মিশ্রীত হয় এবং উহা! হইতে সেই অন্ন 
যোগ্য রূপ প্রাপ্ত হইলে জঠর ও যন্ত্রাদি তাহ৷ 
শোষণ করে । এইরূপ অনেক চমণ্কার প্রকরণ 
প্রাণীদিগের দেহমধ্যে যে সমস্ত অবয়ব 
আছে তাহার পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ এবং সমস্ত 
(মলিয়া পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করিতেছে ; এবং শান্সবেত্তার়া বলেন, এই 
প্রকার যোজন! সমস্ত জগতেই দেখা! যায়। এই 
বিয়ের বিচার করিলে স্পষ্টই দেখা ধায়, এই 
জাগতিক শক্তির একজন যোজক ব! প্রয়োগকর্তা 
আছেন, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান জগতের 
মধো অধিঠিত রহিয়াছে । 

আজকাল, পৃথিবীর পূর্ধব-অবস্থ। সম্বন্থে ও 
আকাশের গ্রহনক্ষত্রসম্থন্ধে মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে, তাহা দ্বারা এই শক্তির অচিন্ত্য- 
নীয়তা এবং এই যোজনাসম্ন্ধে দূরদর্শিতা অধিক 
স্পঞ্টরূপে দেখিতে প্রাইয়া মনুুয্যের বুদ্ধি অবসন্ন 
হইয়া পড়ে। কোটি কোটি বসর পূর্বের পৃথিবীর 
উপঘ্প বন্পতি ও প্রাণীর স্গ্থি হয় নাই। তখন 
পৃথিবীর উদয়ে অগ্রি এখন অপেক্ষ। অধিক প্রজ্জব- 
লিত ছিল, তাহারই যোগে সমস্ত ধাতু গলিয়া 


০ 






৮ ক্ষ উ তে 


সেই বাস খুব জোরে 


ফতকটা বাম়ুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর | 













পৃথিবীর পৃষ্ঠ তেদ করিয়া 
বাহির হইয়া পড়িলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরস 
উপরে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল এবং এইরূপ 
সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে শীতল হইয়া সেই ধাত্বু- 
রস এক্ষণে পর্ববতে পরিণত হইয়াছে । তাহার পর 
সেই অগ্নি যেমন যেমন নিবিতে লাগিল, তদনুসারে 
বনস্পতি ও প্রাণীর স্বস্তি হইতে লাগিল । প্রথমে . 
প্রকাণ্ড শতহস্ত উচ্চ ও খুব চওড়া বৃক্ষ পৃথিবীর 
উপর ছিল। এক্ষণে খনির ভিতরে যে কয়ল৷! 
পাওয়া যায় তাহা! এই বৃক্ষই, কালক্রমে পৃথিবীর 
পৃষ্ঠের উপর নুতন স্তর পড়িয়া চাপা পড়িলে 
উহা! হইতেই এই কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে । তাহার 
পর্, বড় বড় সর্পাকৃতি প্রাণী উৎপন্ন হইল এবং 
এইরূপ ক্রম কোটি বসর চলিয়া তাহার পর মন্ু-. 
য্যের সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত ভূমির উপর পৃথ্থী 
আদি যে মঙ্বাভৃত ছিল তাহাই রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়া, এই জঙ্গস্ত প্রকারভেদ সিদ্ধ হইল। এই 
সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে একটি বিষয় যাহা লক্ষ্য 
করা যায় তাহ! এই যে, যে সকল নৃতন রূপ উৎ- 
পন্ন হয়, তা! পূর্ববরূপ অপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ 
উত্তরোত্তর এই পৃথিবীতে চৈতন্য, সত্য, প্রভৃতির 
অধিক বিকাশ হইয়া জড়তা, তম প্রভৃতির হাস 
হইতেছে। এইরূপ ক্রম চলিয়া, পরে পৃথিবী ও 
বাস মানবাদি কি আশ্চর্য্য রূপ প্রাপ্ত হইৰে 
তাহা সর্বব-সম্তাধার ভগবানই জানেন। এইটুকু 
মাত্র স্পষ্ট জানা যায় যে, পরমেশ্বরের হ্ৃগ্িক্রম 
সততই চলিতেছে । সেইরূপ আবার, যে পৃথি- 
বীকে আমরা এত বড় বলিয়া মনে করি, তাছ। 
অপেক্ষা! বৃহস্পতি গ্রহ ১৪৩৬ গুণ বড় এবং সূর্য্য 
৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়! অচল তার! 
সকল. এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সুর্য্যের বে 
প্রায় ৯ কোটি বিশ লক্ষ মাইল ব্যবধান আছে, 
তাহা প্রত্যেক তারার দ্বারা ব্যাপ্ত হুইয়া যাইতে 
পারে । এবং দূরস্থ অন্য যে দকল তারা আছে, 
তাহাদের বৃহত্ব ইহাদের অপেক্ষাও বেশী। এইরূপ 
তারা অসংখ্য আছে। এবং পৃথিবী হইতে ইহা- 
দের ব্যবধান পরার্ধ মাইল অপেক্ষাও অধিক, গপ- 
নার মধ্যেই আন! যায় না এত বেশী । অতএব, এই 
বিশ্বজগ্ কি বিশাল, এই বিশ্বাধিপতি জখদীশ্বরের 






তিক, ১৮৪৯, ভৌ গোলিক পরিভাষা! গঠনে: পণ্ডিতদিগের অভিমত ১৮৭ 





কি শক্তি, ,কি অগম্য ভীাহীর লীলা! এই সমস্ত 
(জন্ষাপ্ডের মধ্যে পৃথিবী কি ক্ষুত্র, সমুদ্রের মধ্যে 
লমুদ্রজলের এক বিন্দুর যেরূপ গণনা, বিশ্বজগতের 
মধো পৃথিবীর সেইরূপ গণনা । তার পর, আমরা 
মীনব কি ক্ষু্র ! যুগযুগানুক্রমে সমস্ত ব্যাপার 
 স্ুচারুরূপে চলিয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইতেছে, এবং এ উদ্দেশ্য সর্ববপ্রকারেই শুভ ; 
এই স্মস্ত বিচার করিলে, পরমেশ্বরের সমন্ধে শ্রদ্ধা 
বিস্ময় ও পৃজ্যত্ব-বুদ্ধি আসিয়া অস্কঃকরণকে অধি- 
কার করে; এবং মনুষ্যের অভিমান সর্ববথ! শূন্যগর্ভ 
ও মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে । 


ভৌগোলিক পরিভাষা গঠনে 


পগ্ডিতদিগের অভিমত. 
€ শ্ীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত ) 

আজ প্রায় ৩৭ বতসর হইল, ৬নং দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের লেনে মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথভবনে সারস্বত- 
সমাজ নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। 
তদানীন্তন সাহিত্যিকগণের অগ্রণীমাত্রেই এই 
সভার সভ্য ছিলেন বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। 
এই সভার ১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধি- 
বেশনে উপস্থাপিত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে 
তিনজন ম্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মতামত আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । সেগুলি বর্তমানকালে সাধারণের 
কৌতুহল উদ্রেক করিতে পারে এবং বঙ্গের সাহি- 
ত্যিক জগতের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনায় 
প্রকাশ করিলাম । 

ডাক্তার রাজেন্দলাল মিত্েরান্মভিমত | 

উত্ত অধিবেশনের সভাপতি ডাক্তার রাজেগ্রর 
লাল মিত্র মহোদয় “সভ্যসাধারণের দ্বারা আহৃত 
হইয়া” এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহ। পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
লিখিত হইলেও তাহার নিন্গে তাহার স্বাক্ষর 
দেখিতে পাই ন!। 
হইল. 
প্রত্যেক গ্রন্থকার তাহার ভৃগোলগ্রন্থে নিজের নিজের 
মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়! থাকেন--আঁবার মানচিত্র- 
কারও তাহার মানচিজে শ্বতর শব ব্যবহার করিয়। 
থাকেন । ১৪০৮ বাকের সর্ব এক শব্ধ পায় না। 


উক্ত মন্তব্য নিদ্দে উদ্ধৃত 


বক্তা কা দৃষ্টনস্বরূপে উল্লেখ করিলেন বে-_.এক [9:15 


শবের স্থলে কেহ 'ব! ঘোঝক, কেহ বা ডমরমধ্ান্থ।ন 
কেছ ব! সন্কটস্থ/ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেযোক 
শবটি বক্তাই স্বয়ং প্রচায় করিয়াছেন। সংস্কত অর্থ 
অনুসারে “সক্ঘট”, শব্দ, স্থলেও বাবহার কর] যায়, জলেও 
ব্যবহার কর! যাঁয়, গিরিতেও বাবহার করা ধায়-__শ্থতরাং 
উল্ত এক শবে [501)10003, 
0%33 সমস্তই বুঝায় । 

অনেক গ্রন্থকার 50876 শবের স্থলে “প্রণালী” ব্যব- . 
হাস করিয়া! থাকেন । কিন্ত প্রণাপী শব্দে জল-নির্থমপথ 
বুঝায়। প্রণালী-_-অর্থাৎ খাল বা খান! শব সমুদ্ধে 
আরোপ করা অকর্তবা। 

[১৩01081]9 কে বাঙগলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়! 
থাকেন। কিন্ত উপত্বীপ বলিতে দ্বীপের ছোটই বুঝায় । 
অতএব এইরূপে গ্রমিধ শবের অপতভ্রংশ করা উচিত 


(11161) 01 001002108- 


হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে প্প্রায়দীপ” শব বাবহার 
করিয়। থাকেন । প্রায়ঘীপ শর্ষেই তাহার আকার 
বুঝ যায়। 


এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্ষ আছে, তাহার 
একট! নিয়ম করা উচিত। 

ভুগোলে কতকগুলি কথ! আছে যাহ! রূড়িক-_-এবং 
আর কতকগুলি কথ! আছে, যাহ! অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত 
সষ্ট। যেগুলি রূড়িক শব তাহার অনুবাদ করা উচিত 
নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য । ইংরাণীতে 
ঘাহাকে [৪৫ 562. বলে, ফরাসী গ্রতৃতি ভাষাতেও 
তাহাকে লোহিত-সমুদ্র বলে । কিন্তু [0018 শব অন্য 
ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের 
গ্রতি আস্থা! নাই--কখন এটা হয় কখন ওটা হয়। 

বন্ত। বলিলেন) ইংরাজের1 বিদেশীয্ ভাষা হইতে 
শব গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ 
করে ন1।- ই্ডিয়া শব্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ষিত 
করিবার সময় তাহাকে ইগ্িয়ান্‌ বলিয়। থাকে । বিভক্ি 
শুদ্ধ অন্ধকরণ করেনা। কিন্ত বাগলার এনিয়মের 
ব্যভিচার দেখ! যায়। অনেক বাঞ্গল। গ্রন্থকার কাল্পীর 
সাগর না বলিয়া কাম্পির়ান সাঁগর বলিয়! থাকেন 1 

এইরূপ শব্ধ গ্রহণের একট! কোন নিয়ম করা উচিত, 
এবং কোন্‌ গুলি অন্বাদ করিতে হইবে ও কোন্গুলি 
অন্থবাদ না৷ করিতে হইবে, তাছাও স্থির কর। আবশ্যক। 

পরিভাযা-বিশেষ বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার কর! 
উচিত | [7,016 সাহেবকে কেহই ঘন্ুবাদ করিয়া লীর্ঘ- 
সাছেব বলে না--কিস্ত একট! পর্বতের নামের বেলা? 
অনেকে হয়ত ইহার বিপরীতান্তরণ করেন। আম 
রাহাকে ধবলাগিরি বলি--তাহার ইংরাজী অহথবাণ 


২৮৮ 
করিতে হইলে তাহাকে ডা1010-78082881) বঙ্সিতে 
হয়--কিস্ত আমেরিকার 1 1১10-75090212 নাছে এক 
পর্বত আছে। আবার ফরাসীতে ধবলাগিরির অনুবাদ 
করিতে হইলে, তাগাকে 21015 73121)0 বলিতে হয় 
অথচ 11072 319110 নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। 
এইরূপ স্থলে একটা নিরম স্থির না থাকিলে দেশের 
নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হহুয়। থাকে । 

গ্রন্থের ন্থৈর্যা বুক্ষা] করিতে হইলে সব এক শবোর 
এক অর্থ রাখ। আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহ! 
সহজ হইতে পারিত--কিঞ্ক তাহার উপায় নাই--কারণ 
নেক শব এখনে! প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক এক 
শাস্স লইয়া তাহার শবগুলি আগে স্থির করা আবশ্যক । 

বক্তা বলিলেন অল্পবয়স্ক (শশুদের হাতেই ভূগোল 
দেওয়! হয়__অত এব ভূগোলের পরিভাষ! স্থির করাই 
সারস্ত সসাঞ্জের গ্রথম কাধ্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভাল হয়। 

উপসংহারে বক্তা বলিলেন__সারম্বত সমাজের তিন 
চারি জন সভ্য মিলি একটি সমিতি করিয়া প্রথমতঃ 
ভৌগোলিক পরিভাষা! সম্বন্ধে একট1 মীমাংসা! করুন, 
পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক । 





২ তিনশ পা), 


স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বস্থর অভিমত-_ 
দেওঘর ৪ আবাঢ়, ৫৪। 

মাননীর জীযুক্ত সারন্বত সমাজ সম্পাদক মহাশয় 

সমীপেধু-_ 
সবিনয় নিবেদন 

আপনার প্রেরিত “ভোৌগোপিক-পরিভাব1,বিষয়ক 
মুদ্রিত প্রস্তাব পায়াছি। ব্যবহার উন্মত্ত মাতঙ্গ ? তাহা 
অন্কুশ মানে না। ব্যকরণ ও শবাশান্ত্র বসিয়। বসির! নিয়ম 
করেন) সে তাহা! না মানিয়। হাসা করত প্রচগ্ডবেগে 
' চলিয়া যায়। বিদ্যারূপ দেশের লোক সাধারণ তন্ত্রের 
লোক; কেহ কাহার কথা শুনেনা। তাহাদিগকে 
বশে আন! মুফিল। ৮177162197৩ 253 016101% । 


আমার অন্ুঝোধ এই আমাদিগের সমাজকে ব্যবহারের 
নিকট অপমানিত না হইতে হয়| যে সকল পারি- 
ভাধিক শব্ধ চলিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি হস্তার্পণ 


করা উচিত নহে ; যথা_-উপস্বীপ, প্রণালী, যোজক, 
অঙ্লজান, উদক্জান প্রভৃতি, যেহেতু তাহার প্রতি হস্তার্পণ 
করিলে কেহ গুনিবেনা। যে সকল অপপ্রয়োগ 
তাষায় সবে ঢুকিতেছে অর্থাৎ ছুই ভিন খানি বহিতে 
সবে মুখ বাহির করিযাছে--তাহার প্রতি ক্ষমতা চালানে। 
কর্তব্য। এতদ্বাতীত যে সকল ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব 
আমাদিগের ভাষান্ন ঢুকে নাই কিন্তু পরে ঢুকিবার 
সম্ভাবনা) তাহার -প্রতিশষের অভিধান এই বেল করিয়া 


তত্ববোধিনী পত্রিক। 


নিয়ম করিতে আমি ইচ্ছা! করি না। 





রাখিলে ভাল হয়। তদ্বার! ভাবী গ্রন্থকর্ত।দিগের বিশেষ 
উপকার হইবে । "আপনার" প্রেরিত প্রস্তাবটিতে বে 
সকল নিয়মের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাতে কোন 
মুবোধ ব্যক্তি ক্ছিমার আপত্তি করিতে পারেন নাস 
সেগুলি এত পরিপাটী, হুহয়াছে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত 
প্রচলিত শবের প্রতি ন। খাটাইয়। অন্য প্রকার শবের 
প্রতি খাটাইলে ভাল হয়। যখন ব্যবহার দাড়াইয়াছে 
তখন আমরা কি ক্রব? এবিষয়ে আমাদিগের হাত- 
পাবাধা । €কোন কোন শব উপঘুঞ্জ নহে তাহা আহি 
্বীকার করি। কিন্ত কি করা যাইবে? [001151 
018818091 একটি উপসাগরের নাম 7 00820061 শব 
কেবলমাত্র জল বাইব।র রাস্তা বুঝার ; তাহা এরূপ উপ- 
সাগরের প্রতি কখন খাটিতে পারে না। কিন্তকিকর! 
যার? তাহ! ইংরান্নীতে পারিভাধিক হুইয়া পড়িয়াছে। 
এখন আর উপায় নাই। সেইন্প যোজক প্রভৃতি শব 
জানিবেন। যোঙ্জক শব্দের পরিবর্তে এখন “্থপসক্কট” 
ব্যবহার করিতে গেলে লোকে বিদ্যাড়ম্বর চক 
(954912010) মনে করিবে । ইতি--- 
বশঘ্বদ-__.. 
শ্ীরাজনারায়ণ বসু । 

পুনশ্চঃ উপরে থে নৃতন বৈজ্ঞানিক শবের অভিধানের 
কথা উল্লেখ আছে তাহাতে ইংরাজী 072107727 
[1551:01105 * 91)119300175 05115061065 41017 
(5০0019, [-০0810 : প্রভৃতির শবও ভুক্ত থাকিবে। 
ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 7858101, [00010 
শবের বাগালায় অন্যাপি উপযুক্ত প্রতিশব্ হয় লাই। 
উহার উপযুক্ত প্রতিশব' হইলে ভাল হয়। | 


খিদিরপুরের স্প্রসিদ্ধ' পজিটিভিষ্ট 
“যোগ্রেক্রচন্দ্র ঘোষের অভিমত-_- ্‌ 
খিদিরপুর ৬হধুজুলাই ১৮৮৩। 
সবিনয় নিবেদন । 

_ ভৌগোলিক-পরিভাষাবিষয়ক বিজ্ঞাপনসগ্ধদ্ধে আমি 
কোন কথা বলিবার যোগ্য নহি । বাস্তবিক আমি এখন- 
কার গ্রন্থে কি কি শব্ধ ব্যবহৃত হইতেছে তাহ! জানি না। 
সুতরাং শব্ধ নির্বাচন করা আমার পক্ষে ছুরূহ কার্য্য। 

বর্তমান কালে বঙ্গভাষাতে 72057291965 সংক্রান্ত 
ূ লেখকের! শ্বত1- 
বতঃই মনের কথ। ব্যক্ত করিতে কষ্ট পাইয়৷ থাকেন: । 
অস্ততঃ আমার মত হতভাগ্য আয়ে! ছ-দশ জন আছে 
মনে কিয়! এই কথা বলিলাম। হুতরাং তাহাদের হাতে 
আরো হাতকড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সত্য 


কথা বলিলে সৃর্ণ বলির! বনি স্বপা না৷ করেন তবে বঞ্িতে 





জম হর নাই। সভাপতি মহাশয়ের ইংরাজি পুস্তিকা! এক- 
থানিতে শ্ীরূপ কতকগুলি নিয়ম পড়িয়াছিলাম ৷ তাগর 
সহিত মিলাইয়! দেখিলে আমার বৃদ্ধিস্ফুর্তি কি পর্ধাস্ত 
₹্টত তানা বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালা বুঝিবার 
জন্য আমাকে উংরাজ দোভাষির সাহাধ্য গ্রহণ করিতে 
হইবে উচা মনে করিতেও কষ্ট বোধ হইল । 

উ্দাহরণস্থলে বলিতে পারি যে “মানচিত্র” শব্দের 
প্রতি আমার বিন্দুমার আপত্তি নাই । পাঁচ আমার 
বয়সে মনে মনে কোন চিন্তা করিবার সময়ে কখনই যে 
“নকসা'” ছাড়িয়া “মানচিত্র” শব্দ প্রয়োগ কৰিব তাহা 
সহসা মনে করিতে পারি না । প্নকসা” শব্দের প্রতি 
অনেক আপত্তি আছে । তখাচ আমি যদি কাহাঁকেও 
কোন কগা বলিতে যাই, যথা---”২৪ পরগণার নকসাটা 
আন” তবে এইরূপ ব্যতীত বলিব না । লিখিবাঁর সময়ে 
মনের কথা ভাষাস্তরিত করিতে হইলে অনেক গুরুতর 
ক্ষতি হয় । “ছাড়া'+ শব মনে করিয়! ব্যতীত শঙ্গ লেখা! 
দোষের কিনা সন্দেহের স্থল; কিন্ত “নকসা” শব্দ মনে 
করিয়া “মানচিত্র লিখিতে হইলে আমার আপত্তি 
থাকিবে ! 

আমার বিবেচনাতে সারম্বত সমাজ যদি একটি ফ্দি 
ছাপাইয়। দেন ষে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত অনুক অমুক 
ইংরাতি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব এই এইরূপ ব্যবহৃ 
তইয়াছে তন্মধো অমুক মমুক প্রতিণন্দ এই এই কারণে 
পরিশ্যাজা.----তাহা! হইলে অনেক উপকার হইতে 
পারিবে । ূ 

লেখকের ইচ্ছা! শাগিত করা অসাধা ) এবং বাঞ্চনীর 
কিনা সন্দেহের স্থণ । পরস্ধ যে স্থলে লেখকের তেমন 
প্রবল ইচ্ছা! থাকে না; লেখক কেবল শব্দ অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত থাকেন সেখানে তাহার সহকারীতা! করা আমা- 
দিগের সাধ্যায়ত বটে এতং তন্নিমিত্ত একাধিক শব 
যোগাইয়! দিলে কোন স্থায়ী ক্ষতি হইবে না। আপা- 


ততঃ পরিভাষা বুদ্ধি জন্য দোষ মনে হইতে পারে; কিন্ত 


ক্রমশং লেখকের সংখ্য। বৃদ্ধি হইলে তাহ।দিগের আভকুচি 
অন্থসারে শব-নির্ব।চন-ক্রিয়। স্বভাবসিদ্ধ প্রণালীতে 
নিষ্পর হইবে । 

উপসংহারস্থলে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে যদি 
বিজ্ঞাপনের লিখিত প্রতিশব্দ ধরিয়া আমাকে ভোট * 
দিতে হয় ভবে প্রতি প্রস্তাবে কত 87)6100725716 উপ- 
স্থিত হয় তাহ! দেখা আবশ্যক হুইবে। আর যদি 





* আমি সারন্বত-সমাজের ব্যবহৃত প্রতিশব ভুলিয়। গিয়াছি 
বলিয়া! “ভোট' শব্ধ ধ্যবহার করিলাম! কেছ যেন উপেক্ষা মনে ন! 
করেন। 

ঙ 


১৮৪) 





আশা ৮০০ চে 


লভাপতিমহাশয়ের নিজের * নির্ব্বাচন বলিক়! বিচ।র 
করিতে হয় তা হইলে আমার অভিপ্রার এই যে তাহার 
নাম পিয়। নির্ঘণ্টটা প্রকাশ করা কর্তবা। সভাপতি 
মহাশয় এ বিষয়ে যত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তিনি 
যেরূপ পারদর্শী তাহা সকলেরই বিদ্বিত আছে । তাহার 
নির্দেশ মতে শব প্রয়োগ করিতে, বিশেষ কারণ ব্যতীত 
কাহারই আপত্তি থাক! সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু সার- 
ম্বত-সমাজের নির্বাচন বলিয়া নির্ধন্টটী প্রকাশ করিলে 
অনেক কথ! উঠিতে পারে এবং অন্ততঃ আমার মনে 
সভাপঠিমহাশয়ের নামের গৌরব অনেক পরিমাণে 
0111109 হুইয়! যাইবে | পিব্দেনমিতি-_ 
বশদ্বদ 
শ্ীযোগেন্্র চন্দ্র ঘোষ । 
এই সারস্বত সমাজ একসময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের কার্যযসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন । এই 
সমাজের উপরোক্ত অধিবেশনের কান্যবিবরণ 
আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। রহিল । 
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ব্ঙ্গনাহিত্যে বর্ধমান । 
(শ্রীন্বরেশ চক্র চৌধুরী ) 
মাননীয় বদ্ধমানের মহারাজ নিল্পলিখিত একা- 
দশটী কুস্থমমালিকা বঙ্গভাষার আীকণে পরাইয়া 
বাণীর আরাধন| করিয়াছেন ; (১) বিজয় গীতিকা 
(১ম ভাগ) (২) বিজয়গীতিকা (২য়) (৩) 
শুকদেব (8) কমলাকান্ত (৫) চন্দ্রজিৎ (৬) 
একাদশী ( ৭.) ত্রয়োদশী ) (৮) পঞ্চদশী (৯) 
কতিপয় পত্র (১০ ) আবেগ (১১) বিজন বিজলী । 
 ইাদদের মধ্যে নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ 
প্রভৃতি নানাএরকার রূচনাই আছে, আমরা স্থানা- 
ভাববশতঃ দকলগুলির বিশেষ পরিচয় দিতে পারি- 


লাম না। পুম্তকগুলির বছিঃসৌন্দরধ্য তাতাদেনর 
জন্তঃসৌন্দর্যেরই অনুরূপ । চিত্রসম্পত নুবন্থল, 


প্রিয়জনকে উপহার দিবার এবং 


এবং তাহাদের মাধ্র্যযও' উপভোগ্য । পুস্তকগুলি 


লাউব্রেরীতে 


রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এ কথ! বিশেষভাবে বলা 


বাছুল্য। এই পুস্তকপগুলির মুদ্রণকার্য্ে কে, ভি, 
সেন কোম্পানিও বিশেষ প্রশংসার যোগা |. 

লন্মমী ও সরস্বতীর বিবাদের কথা আমাদের 
দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত । কথাটার মুলে সত্য 
কিছুথাক আর নাই থাক, আমরা কিন্ত বাস্তঘ 
জগতে প্রায়ই দেখিতে পাই যে, ষাহারা লব্মনীয় 
বরপুক্র তাহাদের উপর বাণীর করুণা বড় প্রকাশ, 
পায় না, আবার বাহার! বাণীর প্পরিয়পুত্র তাহাদের 
উপর লক্ষ্মীর স্থুদৃষ্টিরও সেইরূপ বড় অভাব ; কিন্তু 
সময়ে সময়ে এমন এক এক জন সৌভাগ্যশালী 
পুরুষ দেখা ছেন_্যাহাদের নিকট হইতে পুজার 


পুত অর্ধ্য গ্রহণ করিতে লম্মমী ও সরস্বতী উভয়েই 
পরস্পরের বিবাদ ভুলিয়া গিয়। একই সঙ্গে মাষিয়) 
উপস্থিত হন। 


এরি 


মাননীয় বদ্ধমানের মহারাজ তাহার সাধম- 
মন্দিরে লগ্মনী ও সরস্বতীর আরাধনা যুগপৎ তুল্য- 
রূপেই করিতেছেন বলিয়। ইহার উপর তীহাদের 
অনুগ্রহ প্রচুর পরিমাণেই পড়িয়াছে। মহারাজ যে 
সত্য সত্যই প্রগাঢ হৃদয়ামুরাগের সহিতই বাণীর 
উপাসন! করিয়াছেন তাহ! তাহার অভিনব সাহিত্য- 
রচনার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেই বুঝা যায়। 
আমর! দেখিয়াছি তাহার রচনার সর্বরত্রই একউ। 
নিজত্ব ৰেশ পরিষ্ফটরূপে প্ররাশ পাইয়াছে। 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে আজক্লাল এইরূপ ম্বতন্ত্রতার বড় 
অভ্ার। এখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অতিক্র 
করিয়া বাঙ্গাল! সাহিত্যে কিছু রচন! করিতে যাওয়া 
বড় শক্ত কাজ । বিশেষতঃ ধাহারা কবিতা লেখেন 
তাহার্দের বিপদ তে! পদে পদে । কিন্তু আমর! 
দেখিয়! স্ব্থী হইলাম যে, মহারাজ তাহার গদ্য বা 
পদ্য কোন রচনাতেই নিজের বিশেবস্বটুকু হারাইয়া 
ফেলেন নাই। তাহার কবিতাগুলির. আর একটা 
বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে তাহার ফোখাও 


অস্পষ্টতার একটু. লেশও না: ; বারই ভাষার সরল 


প্রাণের সহজ হুন্দর উক্তি, কোথাও জ্ঞানে সমু 


“ার্থিক, ৯৮৪১ 


চি 


কোথাও বা চি গদগদ হইয়া আগিয়াছে। 
ধখন তাহাকে ভগবানের উদ্দেশে করুণকণ্টে 
প্রার্থনা করিতে শুনি, তখন সে কাতর প্রার্থনা 
আমাদেরও হৃদয়তন্ত্রীকে আসিয়! তেমনি ভাবে 
বন্তুত হইয়া উঠে, কোথাও একটু বাধা পায় না। 
ফেটুকু বলিতে চাই সেটুকু স্পষ্ট করিয়া 
বলিতে পারাই হইতেছে লেখকের একট! বিশেষ 
ক্ষমতার কাজ। তিনি যদ্দি অম্পষ্টতার স্থষ্টি করিয়া 
রক্তুবাটুকুর সবখানি পাঠককে নি£ঃশেষে বুঝিতে 
না! দেন, তবে তাহাতে তাঁহার নিজের শক্তিহীন- 
ভারই পরিচয় পাওয়া যায় । বর্ধমানের মাননীয় 
ঈ্ছারাজ যে কয়েকটি পবিত্র কুম্থমগুচ্ছে বঙ্গবাণীর 
চপণপদ্ম অঙ্চন! করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেক- 
টীরই স্ববাস অতি মনোরম ; প্রতোক গ্রন্থই পবিত্র 
ভাবের উত্স; পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরা 
বুঝি, আমাদের এই চিরপরিচিত রূপ-রস-গশ্ধময়ী 
পৃথিবীর স্সেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া উন্নত কোন্‌ 
জ্যোতিন্ময় অধ্যাতলোকে ভ্রমণ করিতেছি । 
সাধনপথের, অধ্যাত্ম মার্গের এমন সব উচ্চ ভাব 
লইয় গ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে যে, এ গুলিকে 
বাঙ্গালা! সাহিত্যের এক অভিনব সম্পঙড বলা যাইতে 
পারে । আজকাল বাঙ্গাল! ভাষায় কবিতা আর 
দাট্যসাহিত্যের প্লাবন আসিষাছে বলিলে বোধ হয় 
বেশী কিছু বলা হয় না; কিন্ত্ব তাহার মধ্যে কয়- 


খানি পুস্তকে এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে 
্রস্থগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে 
স্পঞ্টই বোঝা! যায় যে লেখক কেবল যে উপনিষদ 


পাই ? 


বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনগুলি মনোঘোগ দিয়া পড়ি- 
পলাছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সন্তাবগুলি 
প্রাণের মধ্যে মিশাইয়। লইতে পারিয়াছেন । 


শঙ্করাচার্যের প্রচারিত মায়াবাদের স্বপক্ষে 


বিপক্ষে সেই প্রাচীনকাল হইতেই নানা কথা-কাটা- 
রাটি হইয়া আসিতেছে ; আজিও তাহার বিরাম হয় 
লাই; গ্রন্থকার কিন্ত এই দুরূহ মায়াবাদ একটা 
কথার আমাদের বৃঝাইয়! দিলেন,__- 
“মায়া কিরে? মায়! কেরে ? 
সে তে তার ছায়াটারে / 
জ্বানের ভাম্বরতার সহিত ভক্তির দিখতার 


গুরু সম্মিলন বীয়ুতে না ঘনিমছ তিনি কখনই 


বঙ্সাহিত্যে বর্ধমান 


| 
॥ 


। হইতে পারে। 


রি 


০০ ০ আরা, 
শপ ৮০০, 


- পাপী শী সপ শস্প্শ সালা শস্পা ও রে 
৬ 


এরূপ জটিল ছু তুরূহ তত্তের মীমাংসা সা এত সহজে 
করিতে পারেন না । 

ভক্ত কবি গদগদ কে গাহিতেছেন,--. 
কিনারা নাই। 
"তামারে পাই ॥+, 


“করুণার তব 
প্রতিক।জে তাই 
যিনি সাংসারিক জীবনের পুষ্নীভূত তুচ্ছ নারস 
কশ্মরাশির মধ্যে ভগবানের নিগ্ধ স্পর্শ লাত করিয। 
সেই কম্মরাশিকে সরস, শ্যামল, মহনীয় করিধ। 
তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই তো এই মরণশীল৷ 
পৃথিবীর বক্ষে অমৃতের সন্ধান লান্ত করিয়াছেন। 
এই অমৃতের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছে বলি- 
য়াই তো জগতের এই মরণশীল এশ্বধ্য তীাহু।কে 
একদিনের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে নাই; তাই 
তিনি “আমার কর্তব্য” স্থির করিয়! বলিতে পারিয়!- 
০হেন,--. 
দেখছে দর়াল যেন কোন ক্রটী নাহি করি। 
কর্তব্য পাপন যেন সদ! করে” যেতে পারি ॥ 
দার, স্থৃত, হৃহিতারে, স্বদেশ, আত্মীয়, পরে, 
সকলে সেবিয়। যেন তব পুণা নাম স্মরি। 
যে স্ুথ জীবনে নাই, সে সুখ আকাজ্ক। নাই, 
কিছু নহে, কিছু নাই, তোমা শুধু চাই হরি ॥ 
তাই তে। অনন্ত এশরধে্যের মধ্যে চির-লালিত হইয়াও 
তিনি যুক্তকরে ভগবানের নিকট মুস্তকণ্টে প্রার্থনা 
করিতেছেন,-_- | 
“শিখালে কেমনে মোরে ডাকিতে তোমার নাম । 
শত গ্রলোভন মাঝে যাচিতে হে মোক্ষধাম 8” 
প্রকৃত ভক্ত ছাড়া এমন কথা আর কাহার মুখ 
দিয় বাহির হুইতে পারে? এই প্রকার ভক্ত 
লেখকের হস্ত হইতেই চন্দ্রজিৎ নাটক বাহির 
ঝাতি স্থন্দর ভাবে তিনি এই গ্রন্থে 
বলিদানের অযোগ্যতা এবং অহিংস। ও ধান্মের 
শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। এই নাটকখানির প্রকাশ্য- 


'ভাবে অভিনয় দেখাইলে ছাত্রগণের বিশেষ উপ- 


কার হইতে পারে । 
গ্রস্থকারেরকবিস্বের আর একটু নমুনা! না-দিয়। 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না । 
তিনি *ম্থথ ও দুঃখ” করিতায় বলিতেছেন-_- 
ছুঃখ স্থখ ভিন্ন জারি দুঃখ পাই জরারণ। 
একেরই ছুই দিকে টান নম সংযোগনন ॥ 


. আজি বাহা সুখকর, তাই একিছু দিনাস্তর, 
বোধ হয় বিষময়, ইহ! দেখি অনুক্ষণ | 
তুমি যারে তপ্ত বল; অন্তে ভাবে স্ুশীতল, 
সুখ ছুঃখ অবিকলঃ এইরূপ বিবেচন । 
স্থখ বলে: যারে মানি, 'সেই আনে ছুঃখ টানি, 
বোধ-সত্রে ই ধারে, ছৃটীর আছে বন্ধন । 
 স্কখ প্রতি অন্রাগী, বিচলিত ছুঃখ লাগি, 
| কল্পনায় কষ্টভ/গী, এ শিখিল জীবগণ । 
কি ন্ুন্দর! কি সরল ক্তাষায় সখ ও দুঃখের 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে! অবশ্য আমরা এমন 
কথ বলি না যে সকল কবিতা গুলিই আমাদের 
সমান ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার তাহার “একা- 
দশী” গ্রন্থে কেমন বলের সহিত বলিয়াছেন, 
_মোছের সাগরে, ডুবা,তে আমারে, অনায়াসে আর 


পারিবে না । 
নিষ্কাম করমে, গেঁথেছি মরমে, তায় বাধ! কেহ 
করিবে না ॥ 
আমি তে। দেখেছি, শিখেছি, বুঝেছি, মায়ার ধার তে। 
ধারিব না। 
নিন হ'ব, অনস্তে মিশিব, আধারে তো আর 
ডরিব ন। ॥ 
নিজের সাধনের লক্ষ্য স্থির করিয়া কেমন সহজে 
ব্যক্ত করিয়াছেন, 
অনন্ত সুযুণ্ডে করিন! ভাবনা । 
অনন্ত জাগ্রতে সদাই বাসন! ॥. 
অনস্তের তরে, অনন্তের স্থুরে, 
অনন্তের স্বরে, গাহিতে কামন! । 
অনন্ত করমে, অনস্ত মরমে, 
- অনভ্ত চরমে, এইত সাধন ॥ 


কবিতাই শাস্ত গান্তীধ্যে ও ধণ্মভাবের পবিত্রতায় 
মাথা । এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা! 
যাইবে ঘে তাহার গুরুদত্ত “বিজয়ানন্দ” নাম লওয়। 
সার্থক হইয়াছে । 


উন্নতি-প্রসঙ্গ | - 


বিলাতে ধর্মঘট । বিলাতে নানাবিধ ধর্দ্ঘটে 


_ বিলাতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিলাত 
এখন একটা অহান+ ঘাত প্রতিঘাতের সংঘর্ষের ভিতর 
এই সেদিন মহাসদরের ভীষণ 


দিয়া চলিয়াছে। 


»গ্ৰড়ই কঠিন। 


টি শপ ০” ৮ শপ ৩ ৮৩ শী শপ পপ 


২৬. ক ১ ক্াগ 











আঘাত গেল, আজ ৷ আবার ভীষণ র্ঘটের আখাড। 
এইয্ধূপ আঘাতের পর আঘতের বেগ সহ্য কর! 
কিস্তু আমাদের ধারণা. যে ভগবান 
বিলাতবাসীকে পরিশুস্ধ করিয়া লইবার জন্যই এত 
আঘাত দিতেছেন । যে মহান উদ্দেশ্যে ভগবান কর্মক্ষেত্র 
ইংলগুকে ধর্ক্ষেত্র ভারতের সহিত রাজা প্রজার পবিত্র 
সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া! দিয়াছেনঃ আমর৷ প্রত্যক্ষ করি- 
তেছি যে সেই উচ্দ্দশ্য পাধনের গন্যই আজ ইংলগুকে 
এত আঘাত সঞ্য করিতে হইতেছে। ইংরা জাতির 
কর্তব্য যে তাহার স্বার্থকে বপিদান করিক্। ভারতবর্ষকে 
এবং অন্যান্য অধীন ভূমিখগ্ডকে স্থায়স্তশানন প্রদান 
করিয়া এবং শ্বদেশেও ধনী নির্ধন সকলকে ন্যায়, সত্য 
প্রভৃতি চিরন্তন ভূমি উপর দাঁড়াইয়া শাসনের ব্যরুহ! 
করিয়৷ নিজের! অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র মুক্তিতে 
বাহির হইরা আহ্বক। ইহাতে ইংরা জাতির সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র জগতের আশ্চর্য্য মঙ্গল সাধিত হইবে। 
ভারতে কুষ্ঠরোগ । সম্প্রতি শ্রীযুক্ত টি, এস, 
রুষ্ঃমূর্তি “ভারতে কুষ্ঠরোগ?” নামে একখানি পুস্তিকা 
প্রকাণ করিয়াছেন । তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে 
গত সেম্দসের সঙ্জয়ে ১,১-,** কুষ্ঠরোগী ছিল। তিনি 
অনুমান করেন, এতদ্বাতীত অপ্রকাশিত কুষ্ঠরোগীর 
সংখ্যা প্রায় ৪৯,১৯০ ছিল । কিন্তু এই যেকুষ্ঠরোগীর! 
ভারতের কুষ্ঠীদের সংখ্যা ন্বদ্ধি করিতেছে, ইহার জন্য 
দায়ী কে? স্দেশবাসীরাই আমাদের মতে ইহার অন্য 
প্রধানত দামী । হ্বদেশী-প্রতিষ্ঠিত ছুএকটী কুষ্ঠাশ্রম 


. এখানে ওখানে টিমটিম করিতেছে, কিন্তু মিশনরিদিগের 


ন্যায় কয়জন স্বদেশী কুঠীদের সেবায় শাত্মোৎসর্গ করি- 


কাছে? কষণমূর্তি বথার্থই বলিয়াছেন যে কয়েকটী মিশন 


বিলাত হইতে যেটুকু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা 


| দ্বারাই কুষ্ঠাশ্রমসমূহের যে কার্য নির্ববাথত হয়, তদতি- 
তাহার “আবেগ” গ্রন্থের বলিতে গেলে প্রত্যেক ' 


রিক্ত আর বিশেষ কোন কাধ্যই অনুষ্ঠিত হয় ন। 

আমাদের তে। নিত্যই প্রত্যক্ষ হয় যে, কত মিঠাইয়ের 
দোফানের পার্থে কুষ্ঠরোগী বসিয়া আছেঃ এবং কত 
শত মক্ষিক। উয়েরই সমান লেবা করিয়া চলিয়াছে | 
আমাদের দেশ বড়ই' অনৃষ্টবাদী, তাই অনেক স্থলেই . 
দেখিয়াছি যে আমাদের দেশবাসীগণ কুষ্ঠ প্রভৃতি কোন. 
সংক্রামক রোগেরই বড় একট! “পরোয়া'” করে না। 
ফলে হইতেছে যে আমাদের দেশের লোক ক্রমে নিবা্ধ্য 
হইতেছে এবং পরিণামে ধ্বংসের অভিমুখে ক্রুতগতি 
চপিয়াছে। এইখানেই শিক্ষার কথ। আসে। দেশ. 
বাসীগৃণ বদি নাধারণত গ্বাস্থা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ 
করিত, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইত না। 
কেবল ৫ িক্ষাগ্রহণে দেশবাসীকে বাধ্য করিলে 


শ 
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চলিবে না বাদি শিক্ষাগ্রহণেও বাধা করিতে 
ভষ্টবে। তবেই দেশের মুখ উজ্জল শ্রীধারণ করিবে । 
আদিসমাজের প্রভাব । আমরা দেখিতেছ্ছি 
বে চতুর্িকেই আদিসমান্জের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । এই যে খ্রাঙ্গ- 
দিগের ভিতরে একটী সুদৃঢ় ভাব মনে জাগিয়াছে যে 
তাহার! বিবাহকালে আপনাদিগকে হিন্দু নয় বলিতে 
রাজী নহেন, ইহা! আর্দিসমাজেরই প্রচারের ফণ বলির! 
আমরা মনে করি । চক্ষু খুলিয়৷ দেখিলে এবং প্রাণ 
খুলিয়া বিবেচনা করিলে আমর! স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে 
কেবল ব্রাঙ্মদমাজে নহে, সমস্ত হিন্দুসমাঞজেও আদি- 
সমাঞ্জের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও 
হ$ুবে। ইহার কারণ এই হযে আদিসমাজের মূলমন্ত্র 
প্রকৃত অসাম্প্রদাগিকতার উপর সংশ্থাপিত । কেহ কেহ 
মনে করেন যে আদিসমাদ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত । তাহ! ঠিক নহে। আদিসমাজের প্রায় সকল 
সভ্যই বর্তমানে হিন্দু সমাজের অন্তভূ গর, কাজেই অশি- 
বার্ধ্যভাবে আদিসমাজ হিন্দুভাবের উপর দীড়াইয়৷ 
গিয়াছে । কাল যদি ইহার সভ্যগণের অধিকাংশ মুনলমান 
সমাজ হইতে আসেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আদি- 
সমাজকে কোরাণসংপৃক্ত মুদলমানী ভাবের উপর দাড়া- 
ইতে হইবে । আসণ কথা, আদ্িসমাজ নিজেকে ধন্ম- 
বিষয়ে একান্তই অসাম্প্রদয়িক রাখিতে চাহেন। যি 
কেহ জাতিতেদ ত্যাগ করেন, আদিসসাজ তাহাকেও 
যেমন ত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনি যি কেহ 
জাতিভেদ মানিয়া চলেন, তাহাকেও তেমনি পরিত্যাথ 
করিবার অধিকার আধিসমাজের নই । আর প্রকুঠই, 
আপিক্রাহ্মদম।জভুক্ক এমন অনেকে আছেন, যাহার! 
জাঁতিভেদের উপকারিতা স্বীকার করেন না এবং কাধ্যত 
মানিলেও মন্ত্রত জাতিভেদ মানিতে চাহেন না; আবার 
এমনও অনেকে আছেন, যাহারা আতিভেদকে সমাজের 
উপকারী মনে করেন এবং কার্ধাত ও মন্ত্রত জাতিভেদ 
মানিয়া চলেন । হাবাঁট স্পেম্সর যে বলিয়াছেন যে ইউ- 
রোপীয়দিগের সঙ্গে এুিদাবাসীদ্িগের বিবাহ দেওয়া 
কর্তৃব্য নহে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহার অন্তরে 
ছুইটী জাতির দ্বতন্ত্র ভেদজ্ঞান খুব প্রবল ছিল। তাহ 
বলিয়। তাহাকে কেহ ্রন্মোপাঁদক হইবার অনুপযুক্ত 
বলিতে সাহস *করিবেন ন1। বি্ানসঙগত বা অনাযে 
কোঁন কারণেই হউকঃ সামাজিক সকল প্রথারই সপক্ষ ও 
বিপক্ষ লে।ক থাঁকিবেই। স্কৃতরাং তাহ! লইয়া বিরোধ- 
পিবাদ অনিবাধ্য । কিন্ত বিগুতবিবাদং পরমেশ্বরের 
উপাসন! বিষয়ে বিরোধ-বিবাদ 'হইতে দেওর। কিছুতেই 


উচিত নহে। এই মন্ত্র ধরিয়াই ভুদিসমাদ অঙ্গু্তাবে 
৭. ] 


নী, 


০০২ 


[স্বীয় কর্তব্য প পথে থ চলিয়া আসি তছে। ॥এই অন্যই প্রতাক্ষ- 
ভাবে ও পরেক্ষভাবে আদিসমাজের মূলভাবগুলি হিন্থু- 
সমাজের অন্তস্তরসমূহে বিশ্থৃতি লাভ করিতেছে । 
আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের প্রস্তাব। আমরা 
দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে গজ ১৫ই আশ্বিনের 
সঞ্জীবনীতে আদিসমাজগৃহবিক্রয়ের বিরুদ্ধে সবল প্রতি- 
বাদ কর! হইয়াছে । অধ্যঞ্ষসভা এ বিষয়ে সঙ্দমত হুই- 
লেও আমর! তাহা সঙ্গত হইয়াছে বপিয়া মনে করি না। 
আমাদের মতে গৃহখাঙ্গি ট্রডীড অনুসারে ট্রইটীদের 
সম্পত্ত হইলেও ইহ রাজা রামমোহন রার় ও মহধ্ধি 
দেবেশ্রনাথের পুণ।স্থতি বিজড়িত হইবার কারণে প্রক্কৃত- 
পক্ষে কেবল খঙ্গবাসংর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর নিক্স্ব। 
হহ! বিক্রয় করিতে গেলে আমাদের, মতে সমস্ত ভারত" 
বাশীর মত গ্রহণ করা কর্তব্য। এ বিষয়ে গত ১৫ই 
আঙিন সংখ্যার সঞজীবনীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং পত্রিকার অনাতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের লিখিত ত্ত্তর যাহা ৫ই কার্তিকের সঞ্ধীবনীতে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ! নিষ্ষে প্রকাশ করিলাম 2--. 
“গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রামমোহন 
রায়ের স্থৃতি সত। হইয়া! গিয়াছে। শত শত নরনারী 
তাঠার গুণকীর্ডন করিয়া! আপনাদিগকে ধন্ত করিয়াছেন ॥। 
রামমোহন রায়ে প্রতি শর প্রকাশের জন্য কলি- 
কাতায় রামমোহন লাইত্রেণী স্থাপত হইয়্াছে। [সিটি 


“কলেজের ছাত্রাবাস" রামমোহন রায়ের নামে অভিহিত 


হইয়াছে । তাহ।র জন্মস্থান রাধাঁনগরে ভারতের নানা- 
শ্রেণীর লোকের সাহাযো শ্বতিমন্দির নিশ্মিত হহয়া;ছ । 
লাহোগে রামযোহন রায়ের নামে এক বালিক। হাহন্কুল 
স্থ(পিত হইয়াছে । ব।কিপুরে রামমোহন সেমিনারি নামে 
বালকদের গন্য এক হাইস্কুল বহুধণিন হইল প্রতিঠত 
হইয়াছে । মাক্দ্রাজের অন্তর্গত কোঁকনদে রামমোহন 
রায় অনাথ আশ্রম নির্মিত হইয়াছে । বোম্বাই নগরে 
রামমোহন রায় আশ্রম গঠিত হইয়াছে $ মান্দ্রাজ, বোগ্াই, 
লাহোর, বাকিপুর এবং বাঙ্গাণা দেশের নানাস্থানে রাম- 
মোহন রায়ের স্থৃতি জাগরূক রাখিবর জন্য নানাপ্রকার 
চেষ্টা হশতেছে কিন্তু এপিকে রামমোহন রায়ের যে সর্ব- 


শে কীন্তি তাহার প্রতিঠিত, যোডাস!কোর রাঞচুদা 


গৃহ বিক্রনন করা হইতেছে। বাগাদের হত্তে ব াঙ্গ 
সমাজের ভার পড়িয়াছে, খাগা রামমোহন রাধের প্রতি 
যদি তাহাদের বিন্বু পরিম।৭ শ্রদ্ধা থাকফিত তবে কণনও 
তাহার! এমন কার্য করিতে অগ্রসর হইতে পারতেন 
না। যে সমাঞজ৩বন রামমোহন রায় কক শ্রগো- 


'পাপনার জন্য উসগাঁকত হইয়াছে যেখানে তান শরং 


উপাসনা করিতেন। যেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রণাথ ঠাকুর 
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আপুর ব্রাঙ্মধর্ম ব্যাধ্যান করি ধহলোকের প্রাণে সাধা গ্রতিবাদও করিযাছিলাম। কিন্ত অধাক্সগ্ার 
ব্রহ্গাগ্রি প্রজ্জলিঠ করিয়াছেন, সেই পবিত্র স্থান বিক্রয় ; এক অধিবেশনে যখন দেখ। গেল যে আর্দিসমাজগৃহকে 
করিতে ধাহারা সাহসী হইয়'ছেন, তাহারা সমন্ত ভাঁরত- | পুননির্টিত করিবার মত অর্থসংগ্রহ সম্ভব হইবে না এবং 
বাসীর ধিকারের পাত্র ১ইবেন । রি করিয়। যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা হহতে 

আমর! অবগত হইঘাছি, ৯*৫*০২ টাঁকাতে আদি- ! 'একটা নুতন সমাঞ্জগৃহ নির্মিত হইতে পারিবে এবং তাল 
সমাজগুহ বিরুর করা তবে । রামমোহন ৭ দেবেক্দ্র- | পল্লীতে এরূপ নুহন সমাজগৃহ নিশ্মিত হইলে আদি- 
নাথের আস্মা। এই ছুরাঁচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন, | সমাজের সভ্যগণের সপরিবারে উপাসনায় যোগদান 
তা] আদি সমাজের কর্তৃপক্ষগণ কি একবার চিত্তা | সম্ত হইবে, তখন কাঁজেই অধ্যক্ষমত। বিক্রর প্রস্তাবে 
করিয়াছেন ? সম্মতি কাশ :করিলেন। আমার নিজের বিশ্বাস ও 

বীহারা আদিক্রাঙ্গসমাজ গৃহের টষ্টিরপে সমাজগৃঠ | ধারণ। এই যে আদসমান্দের ট্-স্টিগণ, সভাপতিমভোদয়গণ 
বিক্রয় করিতে উদ্দ্যোগা হইয়াছেন, তীহ।রা আইনসঙ্গ ত- এবং পুঞ্্যপা মহধিদেবের বংশবধরগণ হচ্ছা করিলে 





রূপে টুষ্টি হইয়াছেন কিনা তাহার অনুসন্ধান করিত্তে | এবং সমকেতভাবে চেষ্টা করিলে সাধারণ দেশবাীর 
হইবে । টষ্টির। উপাসনাগূহ বিক্ুয় করিতে পারেন | মাগাযেট পামমোহন রায়ের এবং দেবেন্দ্রন।থের এই 
ফিনা তাহা জানিতে হইবে । যাহাতে রামমোহন রায় | পুণ্যস্থাত স্থিপতর রাখিতে পারেন এখং আবশ্যক বোধ 
পধরতিষিত বাঙ্গাসমাজ বিকুম হইতে ন। পারে, তৎপক্ষে করিলে অন্যত্রও আর একট সমাজগ্ুহ স্থ।'পন বগিতে 
সর্বপ্রকার চেছ! করিতে হইবে। পারেন । আপাণ হচ্ছ। করলে আমার এই পজ আপন্ুর 

যেরূপেই্ হউক মাড়োয়ারীর তস্ত হইতে রামমোহন | সআীবশীতে প্রকাশ করিতে পারেন । হাতি 
রায়ের ব্রাঙ্গমমাকে বঙ্গ! করিতে হইবে । যদি টুষ্টিপা ভ্দীর 
বিক্রয় করিতে রুতসংকল্প হন, তবে রামমোহন রায়ের শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
গুণগ্রালীগণ মিলিত হইয়া উহ। ক্রেয় করিবার উদ্যোগ 
করুন, ইহাহ আমাদের একান্ত অনুরোধ । 

র/মমোহন খায়ের প্রধান কীন্তি বিলুপ্ত হইবে, ইহ 
কোনমতেই সভা কলা যাস না। 

মহ্থায্মা দ্বিজেন্্রনাথ, সন্্েন্্নাথ, রখীন্দ্রনাণ ঠাকুর 
মহাশয়গণ রামনোহনের ৪ তাহাদের পিতার প্রিয় বর্গ 
মন্দির বিক্ররে বাবা দিবেন, আমর। এইরূপ আশা করি । 


মহম্মদীয় শবর্ষে আপত্তি । আজ কয়েক 
মাস হহগ একজন মুসলমান ভদ্রলোক সুপ্রপিদ্ধ 
মাদ্রান টাইমস পখ্ে পিখিরাছিলেন যে মুগ 
মানগণের মহন্গাদীঘ (10180106040) ) বলিয়া পরিচয় 
দেওয়। অগ্টিত। মহংন্ধণার শবের অর্থ মহছদের 
[শব্য। কি প্রষ্ক 5 পক্ষে মহ মুশনমানবশিগের এক- 
ই মাত্র নেও নহেন। 0নো:জস, এব্াহাম প্রস্ভৃতি পয়গ- 
স্ীবণী ১৫ই আন ১২২৯। ক্বরগণও নংদের পুর্ব মুসণমান ধর্ম প্রচার কার- 
যাছেন । মং সহ ধনের অন্যঠর প্রচারক মাত্র। 
৬1১ দ্ারকানাথ ঠাকুরের লেন, মুমপনান্‌ ধন্ম পুথিবার প্রাথম' সৃষ্ট মন্ুষ্যের অর্থ।ৎ আদ- 








সপ সপে 


পুর্বঘার যোড়াসাকে। মে সময় হহতে প্রচলিত আছে । এই 'ধম্ম একমাত্র 
কলিকাতা ৩. ১০. ১৯। “একমেবাদ্বতীয়ম্” পরমেখরের উগানন। প্রচার করে । 
শ্রদ্ধা ও প্রীতিপুর্বক নমস্কার, ূ হাতে মধ্যব স্তীর আবশ)কতা নাহ । মহন্গারণ কখনও 


মহাশয়. গত ১৫ই আখিনের সঞ্জীবনীতে আদিরাঙ্গ- ! আপনাকে ঈীথরের অবতার বঝশিয়াও প্রচার করেন 
সমাজগুহ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে আপনি সবল প্রতিবাদ ! নাহ । সুতরাং প্রকৃত মুনলমন মহন্দদীয় বপিয়। পরি- 
করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত সর্থী হইলাম । আর্দি- | চিত হইতে আপত্তিজনক বলিয়। জ্ঞান করিবে নিঃ- 
সমাজের গৃহ এখনও বিরুয় হয় নাই--হইবার প্রস্তাব সন্দেহ । উক্ত পঞ্রের দ্বার। প্রচপিত ধন্ম সকণ কোন্‌ 
হইয়াছে মাত্র । আপনাদের ন্যায় আমিও আশা ও ইচ্ছ। | ধিকে চলিয়াছে তাহার সুম্পই পরিচয়! পাওয়। যায়। 
কার, যে থা কর্তৃপক্ষ গৃহবিক্রয়ে নিরস্ত হউন। 
বিক্রয়প্রস্তাবের উতৎপন্তির কারণ এই যে, পল্লী খারাপ % ূ 
2 :* জিয়াগারা। 
খাকিলেও উপাসনায় ফোগ দিতে পারেন না--সপরিবারে ূ ধশন্মের মূলমন্ত্র | ধন্মের ছুইটী মৃলমন্ত্র--তগ' 





আদা €ত1 দূরের কথা । এই একটী মহান্‌ বাধ। সন্বেও | বানে প্রীতি এবং তাহার পরিরবয সাধন। এই প্রত্যেক 
ধার্চিগত ছিসাবে 'আমি এবং আমার নায় আদিসমাঁজের | মগ্ত্রে আবার হুগগী দক আাছে-অন্বর ও ব্যতিরেক । 
আরওট্ান্পেক সভ্য এই প্রস্তাবের বিরোধী । আমার 1 অন্থয় দিক দিয়া দেখিলে বুঝি থে ভগবানকেই একমাঞ্র 
মণ্ডে যি নৃষ্ঠন কোন 'একটী উপধুক্ত স্থানে উপাসনা" | প্রীতি করিতে হহবেঃ তাহাকে ই, পিঙ]ুমাতা, সথ। 
গুহ শিশ্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে ভাহ1 | প্রভৃতি যে তাবে হাঃ, সুবিষ্র' হয় তাহার েহ- 
করা হউক, কিন্তু রামমোহন রায়ের আদিম স্মৃতি বজায় | ভাবেহ প্রাণের ভিতর ধরিয়া পুজা করিতে হইধে। 
রাখিয়। । অধিকন্ত আমার মতে আধিসমাছ্, গৃহের | ব্যতিরেক দিক দিয়! প্লেখিলে বুঝি যেঃ ভগখান ছাড়া 
আশেপাশের জমী ক্রয় করিয়! ব্রাঙ্মদমাঞজ গৃহকে স্ন্দর- | অন্য কোন বীবদস্তমঞ্থুষ্য কাহাফেও ভগবান বলিয়া 
রূপে পুনিশ্মিত কিয়! ইহাকে রামমোহন রায়ের স্ববতির পূর্ত! কর। উচিত নয়; দদয়ের আসনে তাহার স্থানে 
উপযুক্ত কর! হউক । এক্ুপ করিলেই বিক্রপ্রস্তাবকদিগের | আর কাহাকে ও বসামো। উডিত নয় । 

প্রধান আপত্তি খণ্ডিত হইবে । এ বিষক্কে আম যথা তাহার প্রিকাধ্ুলাধঙগ বিষেেও অস্বয়দিক তি 


গু 


কাত ১৮৪১. 





দেখিলে বুঝি যে, তাহার টব জীবরুস্থ বেখাশে ং ষাহ! ॥ কিছু ঘটন! ঘট হছে, যে কিছু ইচ্ছা হইতেছে, যে | কিছু 


আছে, সকলেপহ প্রতি দয়াপ্র ক।এ করিতে হইবে, 
সকলকেই ভালবাঁদিতে হইবে । ভগবানকে ভাপবাসার 
পরিচয়ই হইল তাহার জীবগণকে ভালবাস! । এইজন্যই 
জীবগণের কষ্টে দুঃখে আমাদের সহানছুতি জাগিয়া উঠা 
আমাদের অন্তরে স্বাভাবিক গাবে নিহিত আছে । ব্যতি- 
রেকের দিকে দেখিলে বুঝি যে, ভগবানের স্যটু কোন 
ভীবকে শরীর, মন বা কথায় কোন প্রকারে কই দিবে 
না। ধর্মের এই দুইটি যুলমন্ত্রের বিষয় আলগোচন! 
করিলেও শরীর রোমঞ্চিত হইয়া উঠে । কবে আমর! 
এই মুল সত্যধণ্ৰকে নিজেদের জীবনে সংসিদ্দ করিতে 
পারিব ? 

ধন্মের আড়ম্বর ॥ পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যাঁয় যে, 
এক একটা নীচু স্থানকে চারিধারে উ“চু বাধ দিয় ঘিরিয়! 
রাখে, বাহিরের জল মআাপিবার জন্য একট স্থান খোল৷। 
থাকে। সেই খোলা স্থান দিয়! যতটুকু সম্ভব দল আসিল 
এবং সেই জল যতদিন না শুকাইয়। যায়, ততদিন সেই 
জলের দ্বারাই স্থানীয় লোকদের পিপাসা! দুর হয় এবং 
কাজকর্ম্ম চলিতে থাকে । 'আলস্যের কারণেই হোক বা 
&্ঁ গ্রকার অন্য যে কারণই হৌক, লোকের অধিক 
নীচে খুড়িয়া জলের উৎস বাহির করিতে সম্মত হয়না । 
তাহার ফলে বাহির হহতে আগত জল গ্রীষ্মকালে যখন 
শুকাহয়া যায়, ঙখন একবারে জলের জন্য হাহাকার 
পড়িয়া যায় । তখন যে জলাশয়ে নিজের উত্স হহতে 
জল দিবানিশি বাহির হইতেছে, যাহার জল শুকাহয়। 
যায়না, তলোঁকের! সেহ জলাশয়ের দিকেহ পিপাসা দূর 
করিবার জন্য ছুটয় যায়। মেই প্রকার, যে মন্টুষ্য 
আত্মার অস্তরতম শ্রদদেশে প্রবেশ করিয়। ধন্ধের উত্স 
সকণ ন। খুশিয়। দিয়াছেন, তীর কাছে আপিয়া পোক- 
সকল চিরকাল ধর্মপিপাঁসা মিটাইতে পারে না। তিনি 
বাহিরের পড়া বা শোন। বিদ্য। চক্বিতচর্বণরূপে আও- 
ডাইয়। বাধের জলের মত কিছুকালের জন্য লোকদের 
পিপান। মিটাইয়। বাঁহব। পাইতে পারেনঃ কিন্তু সময়ে 
যথন সেই বিদ্যা শেষ হুহয়া যাইবে, তখন ত্বাহাকে 
লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের উপযুক্ত বিদ্যার জন্য হাহুতাশ 
করিতে হইবে, আর লোকেরাও তাহার নিকটে গিয়। 
প্রকৃত ধঙ্্ের অভাব দেখিয়! হাতাশ করিতে থাকিবে। 
থে বাধের নিকট হইতে জল না পাইয়া লোকের ফিরিয়া 
যায়, সেই বাধ সংস্কারের অভাবে শীগ্রই মাটিতে ভরিয়া 
যাল্সি, ক্রমে ক্রমে 'তাহ। সাধারণ' জমীর সমান হওয়াতে 
'ার একটুও জল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা রাখে না 
সেইরূপ যে মনুষ্য অস্তুরের উস না থুলিয়। কেবল বাহি- 
রেঁয় বিদ্যা দ্বারাই নিগের আত্মাকে ভাগয়। রাখেন, 
তাঁহার নিকটে তৃষ্ণার উপযুক্ত উপদেশাদি না পাহমা 
ধণ্তই লোকের! ফিরিয়া যায়, ততই তাহার অস্তর শুষ্ক 

হুইতে হইতে সম্কেমুরুভূমির ন্যায হুইয়া উঠে । সেই- 

জন্য আমাৰের প্রতোবেরি আত্মার, ফ্লিভীর অন্তস্তলে 
নিহিত ধর্মের উৎস সকল খুলিয়া দিতে ক্ইবে ; তাহাগ 
উপক্প যদি বাহিরের বিদ্যাপ্রহৃতি আত্মাতে সঞ্চিত করিয়! 
রাখোঃ সে তো! ভাঁল কথ। | ৮. ** 

্রঙ্মচক্তে ব্রন্মশক্তি.। ই সমগ্র ব্রক্ষগক্রে 
একটী মহান জ্ঞান কার্য করিতেছে । যে কিছু 


. 


1 হয় শুদ্র ক্ষুদ্র কাধ, 


জান জগতে পতাক্ষ হহতেছে, সে সমণ্তই সই 
মঠাক্জানের আত্মপ্রকাশ মাত্র । জ্ঞানের ধর্মই হইল 
প্রকাশ। তাহ মামাদের ক্ষুদ ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রকাশ 
আর €লই মহাজ্তানেব প্রক।শ 
হইয়াছে এহ্‌ ব্রঙ্গচক্রের বিকাশে । ফুলের পাপড়ি- 
গুণি যেমন ধীরে ধারে বিকশিত হহতে ভহতে 
একট। শ্গন্ধ ও সুরৃশ্য পুষ্প পরিণত হয়, মেঠ প্রকার 


মঠাজ্ঞান মহাশক্ত স্ষ্টিঠে ছড়াইয়া থাকার শ্যষ্টুর পাপড 


গুলি ক্রমেই ব্যপ্ত ও পরিশ্ফুট হইয়া শঞদণে প'পণত 


১১৬১১ 


হইতে চলিয়ছে। এই পুর্থ পুম্পের যে কবে পরিণতি 
ছুইবে, তাহ! আমকা। জানিও না এবং সম্ভবত কখনই 
জানিতে পারিৰ না। যখন সম্পূর্ণ পরিপ্দুট হইবে, 
তখনই বণিতে গেলে তাহার মুক্তি বা লয়, কারণ মহা- 
জ্ঞান ব্র্মশর্িই মূল, ব্রহ্গশর্তিই মধ্যে এবং ব্রঙ্গশপ্রিহ 
অন্তে। এইজন্য ভারতের জ্ঞানী বাঞ্তি বপিতে সাহস 
করিয়াছেন যে নৃণামেকো! গম্যস্থমসি পর়সামর্ণৰ ইব__ 
সমস্ত জলের যেমণ আসল গতি সমুদ্রের আভনুখে, লেই- 
রূপ সকল মন্ুষয্ের আসল গতি সেই ব্রঙ্গশক্তির 
অভিমুখে । 


গ্রন্থ পাঁরচয়। 


দাস আমে । শ্রীহরিশ চন্ত্র যুখোপাধায় প্রণীত। 
প্রকাশক প্রীপ্র গাকর মুখোপাপ্যায়, প্রভাকর লাইবে বী। 
৪ নং রামমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাবড়া । 

মূল্য ॥০ আন1। 

"দাস আমি” একটী দারশনিক প্রব্্ধ। গ্রন্কার 
তিনটী খণ্ডে প্রতিপার্ন করিয়াছেন যে “আমি” 
অর্থাং জীব ভগবানের দাস। তিনি “মামির” জন্মল[ত, 
যৌবনকাল, এখং শেখ জীবন, এই ঠিন ভাবে আম্মার 
তিন অবস্থা বর্ন করিগাছেন । গ্রন্থখানিতে দার্শানক 
তত্বের ব্যাথ্য। থাকিলেও লেখক সরল ও সহজ ভাবায় 
তত্বগুপিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । কোন 
প্রচপিত দার্শনিক মতধাদ অন্থসরণ করিয়া লেখক এই 
গ্রন্থখানি পিখিয়াছেন বলিয়! আমাদের মনে হইল না॥ 
তিনি আপন সুবিধামত বিভিন্ন দার্শনিক মতের অন্গুনরণ 
করিয়াছেন । 


পুর্ণযোগ | প্রকাশক শ্রারামেশ্বর দে, প্রবর্তক 


পাবুলিদি'হা উল, বোড়াই চণ্তীতলা ; চন্দননগর। গ্রন্ধ- 
কারের নামোলেখ নাই। 

পূর্ণযোগ পূর্বে কয়েক প্রবন্ধের আকারে প্রব %কে 
বাহির হইয়াছিল । বর্তমানে সে গুপিকে একৰ রিয়া 
গ্রন্থকার পূর্ণযোগকে পূর্ণমূর্তিতেই সর্ববসাধারণে প্রকাশ 
করিয়াছেন । অতীত যুগে, প্রাচীন ভারতে যে কপ্টী 
সাধন পথ প্রচপণিত ছিপ, গ্রন্থকার ইহাতে তাহাবের 
প্রভ্যেকটার সংক্ষিগ্ত পরিচর প্রদান করিয়া তাহাদের 
দে্নগুণ পৃথক পৃথক দেখাইয়াছেন । ন্ভিনি ঠঠযোগ 
হইতে আরম্ভ করিয়! রাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ, ভঞ্জিযোগ, 
কম্টযোগ, এবং তান্ত্রিকযোগ পর্যন্ত ফোগনার্দের কোথায় 
কতটুকু সার্থকত।. কোথায় ব। কতটুকু ক্রটি ঘটিগ়াছে 





সপ সপ সজ্জা শে পপ শা এ পপ অপ 





পপ পাপা 


তাহ! পরিস্ষট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; 





1. 
অবশেষে দোনক্ট গুলি বান শিয়। মার্গগুপিন পরম্পর, 
সামঞস্যোে লেখক এক ননতর সাধন পথের উল্লেখ করি, ও 


য়াছেন--তাহারহই নাম “পূর্ণ যোগ” । 
জগৎ ব্যাপিয়া,.যষে নবযুগের স্চন! হপাঁছে তাহাতে 
কেবল ব্য্টিক্ীবনের সিঙ্গি বা মুক্তিই মার আমাদের 
পরমার্থ নয়, গভাহার সহিত চাই এখন সমষ্টিজীবনের 
সিদ্ধি__নিথিল মানবজাতির সিন্দি । ইহাতে সেই নিখিধ 
মানবজাতির সাধনার কথাই বলা! হহয়াছে। ভাষা! 
তি সহ, সরল, জ্ীপ্িময়ী ; 
শক্তির উপর আস্থ। পেখার?অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠি 
মাছে । কিন্ত গ্রন্থুর মধ্যে প্রাচীন ভাবের প্রতি একট& 
বিদ্রোহের ভাব প্রচ্ছ্র রহিয়াছে দেখা যায়। এই ভাব 
না থাকিলেই ভাল হহত। আমরা প্রাচীন ও নবানেন্ 
গামঞ্জসা দেখিতে চাহ। ্ 


কাব্যসাহিত্যে “আমি”র কথা । শ্রীরাম. 
নারায়ণ কর, বি-এ কর্তৃক প্রণীত প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রনাথ 
পাস ৩।১ নং কলেজস্রীট,_ কলিকাত।। 

লেখক এই পুস্তকখানিতে শদ্ধেয় শযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশগ্ের কাব্যপাহিতোর একট! দিক ধরিয়। 
বাথ্য। করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীশ্রনাথের কাবা" 
সাহিত্যের অহংভাবমূলক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতা 
গুপিকে তিনি অতি নিপুণতার সহিত পর পর পাজাহয়। 
সরলভাবে কবিত্বের ভাষায় তাহ! বুঝাইবার চ%। 
করিয়াছেন | অনেক কবিতার অপরিস্ফুট ভাব তাহার 
এই ব্যাখ্যার সাধার:ণর বোধগম্য হৃহয়াছে; লেখক 
নশয এ বিষয়ে অগ্রণী নহেন । আরও ছুই এক- 
জনকে এ পথে আমিতে দেখিয়াছি । ইনি তীহা- 
দেরই অনুসরণ করিয়াছেন । অহংরূপী জীব, লানা- 
বিচিত্রতাময়ী এই ধরণীর বক্ষে জন্মগ্রহণ কপিরা। 
নের পথ বাহিয়া, সাধনার-পথ বাহিয়। ধীরে ধীরে গমন 
করিতে করিতে অবশেষে একদিন কেমন করিয়। ব্রহ্মা - 
নন্দে আপিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে, ইহারই একট! 
ধারাবাহিক চিত্র লেখক আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যসাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন ॥ যত 


'দ্বর দেখিলাম তাহাতে মনে হয় যে লেখক কেবণ 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিতোর মধ্যে “আমি*্র কথার 
অনুসন্ধান করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের সাহত কোন যোগ 
লন! রাখিয়া এইরূপ ব্যাপকভাবে গ্রন্থে নামকরণ করি- 
বার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না । 


প্রাপ্তিষ্বীকার | নববিধন সমাজ হইতে 
তীর্থযা্রা, লববৃন্থাবদ, নবখিধান ট্রাষ্ট, মগুলীগঠন প্রভৃতি 
করে খণ্ড পুস্তিক! আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এ 


বইওকেমক্‌ চিকিৎপা বিধান, বাইও- 


কেমিক্‌ মেটিরিয়া মেডিক! এবং বাইও- 


কেমিক্‌ গাহস্থ টির | ডাক্কার শ্রীযুক্ত ইউ, 
এম, সামন্ত এল, এম, এস্‌ বাইওকে মিষ্ট, কন্তুক 

প্রণীত। ২৮ নং পান চিৎপুর রোড, সামস্ত বাই- 
কেমিক ফার্খেসী/ হই:ত জীযুক্ নপিশীমোহন . সা 
এলও এম্১ এম্‌ কর্তৃক প্রকৃলিত। , ৮৪ * 


এ 


বর্ধমানে সমগ্র 


গ্রশ্থকারের আপনায়. 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


] 
॥ 
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পেস শপ পাপ পপ পপ ও ৬ পা পি তত শান পাপা পপর 


বাইওকেনিক্‌ব৷ টিং রলায়ন বর্তমান বৈপ্ঞানিক 
যুগের এক “আনব আিঁকৎলাবিধান। জার্মমগদেশীয় 
প্রতিভাশালী ভান্গার শ্রাপুক মেডি শুস্পার মণোদন্ 
এই নব চিকংস-বিগ্জানের আবিষ্কর্ত। | এই চিকিৎসা- 
বিজ্ঞনের আভিনব মত হহতেছে এহ যে, যে কয়েকটী 
পদার্থ দবার। আমাদের এই স্থুপ শরীর গঠিত হইয়াছে__ 
তাহাদের মধ কোনটির অভাব বা অন্নতা হহলে 
বাঠিরে নে পক্ষণ প্রকাশ পায় চিকিৎসা-বিদ্যার ভাষায় 
তাহারই নাম হইতেছে পাঁড়।, আর দেহের মধ্যে যে 
পদার্থ টার যতটুকু অভাব হহয়'ছে বাহির হইতে তাহার 
পরিপূরণ করিয়। দেওয়ার নামই হহতেছে চিকিৎসা। 
এহ মতে ধাতব লবণ হহে প্রপ্তত দ্বাদশটা মাত্র ওধধের 
দ্বারাই সনন্ত রোগ আরাম কর। যায়. তাই গ্রন্থকার 
মুখবন্ধে বলিয়াছেন,_-“এই 1চকিতস! অতি সরল, স্ুন্গর, 
স্বপ্নব্যদসাপেক্গ ও বিজ্ঞানসম্মত; এইক্সন্য হহা! সকল 
প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা শ্রষ্ঠ 1 

মাননীয় ডাঞ্গর শ্রীযুক্ত হউ, এম, সামস্ত মহংশয় 
নান বিদেশীর ভাষায় [লিখিত পুস্তকের সাহায্যে এই 
অভিনব চিকিতপা-ধিধান সন্বর্দে বাগালা ভাষায় করেক 
খানি (বিপুলায়ঠন পুস্তক প্রণয়ন কিয়! বাগালা দেশের 
চিকিৎ্পাবিষয়ক সাহিত্যের পু্রিসাধন করিয়ছেন 
[নঃসন্দেহ। 

কুলংপার পরিত্যাগ করিগ্লা চিকিৎসকদিগের এই 
টিকিংগাবপাশ পরাক্ষা করির! দেখ। করব্য। ইহাএ 
ফপ যথাবর্ণিত হইলে কত সহগে যে রোগ হইতে 
যুঞ্পাঙের উপার প্রকৃতির মধ্যে প্রস্ছনন রহিয়াছে 
তাহ স্পঞ্ প্রকাশ পাইবে। 

প্রেমভাক্ত চক্র্রিক] | পরম ক্র নরোত্তম্দাস 
ঠাকুর বিরচত। আত্র্থাদাস রায় কর্তৃক সংগৃহীত ও 
প্রকাশিত । মুনা | আন।। 

গ্রন্থথানিতে ভাগবত প্রেম ও ভাঞ্তর নাহাম্্য বর্ণি5 
হইয়াছে । চৈঠন্যদেবের অব্যবহিত পরবণ্তী পরম 
ভগখদ্তক্ত নরোশুনদাদ ঠাকুর কতৃক ইহ! রচিত হুই- 
যাছিল। গ্রন্থথান বৈষ্ব-সপ্রদায়ের আত প্রিগ বসত? 
কিন্ত বড় ছুঃখের বিষর যে এতদিন পধ্যস্ত হহারু এক- 
খানিও পারশুদ্ব সংক্করণ বাহির হয় নাই। প্রকাশক এই 
প্রাচীন পুন্তকখাণিকে বটতলার মাবর্জন। হইতে উদ্ধার 
করিয়। শিক্ষিত সম্প্রদ।য়ের_-বিশেবত :ভর্(কপিপা হ্- 
গণের--বিশেষ ধন্যবাদের* পাত্র হঈযাছেন।? প্রকাশক 
তাহার সুদীর্ঘ মুখবন্ধের মধ্যে জ্ঞান্‌, কর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে 
অনেক কথাই বলিয়াছেন, ক্লবণেষে তিনি গ্রন্থকারের 
টরিয়াছেন ; এবং পাদটীক! 
ও পরিশিষ্ট সংবোঙ্জন। করিয়া তিনি এই প্রাচীন 'পুস্তক- 
খানি যাহাতে সাধারশের বোধগমা সুদ তাহার জন্য 
বিশেব পরিশ্রম ও যদ্্র স্বীকার বসিযু | 

নিত্যপহ্ুর । শীহরদাসক্লীয রুর্ভুক সংকলিত 
ও প্রকাশিত | মুল্য %ঞ আঁন।। | 

সন্ধপগ্িতা শ্ীইার «এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তিকাখানিতে 
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ইুঁতে কতর্কগুলি অমূল্য উপদেশ এবং 
স্থপ্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রস্থুকীর 'বাঁগৃভটের অষ্টাঙগহৃদয়_ হইতে 
তাহার দিনচর্যা! পর্বাধ্যার্ী সাুবাদ প্রকাশ: উাবুরাছেন। 
এই শিক্ষ।সন্কট:$ হ্যা্যদীনতার দিনে এরূপ প্রাচীন" 
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কার্তিক, ১৮৪১ 





উপদেশপূর্ণ পুস্তকা প্রকাশ সাধারধেক্স উপকারে লিখে 
বলিয়া আমাঙছের মনে হয়। 
শ্রীছুর্গানামমালিকা | ভীর্গাদাস রা নে 
বিরচিত ; মুল্য /* আনা। 
পৃশ্তিকাখ নি সংস্কঠ ভাষার রচিত । ইহাতে দুর্গা- 
নামের মাহাম্ময দেখান হহয়াছে। 
চণ্তী-চরিতাম্বত | ্রীরূদবিহারী রায় কৃবি- 
কষ্কন কতৃক প্রশীত। ২০১ কর্ণগয়ালিস বাট, 
মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মুগা ৮ পাচ গুন 
মাত্র । 
ইহা মার্কগ্ডেয় চগ্ডীর পর্যানুবাদ । অন্ুবাদটা দর 
হুইয়া:ছে। যাহার! সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহারা মজাই 
অনুণাদ পাঠ করিয়া মূল চণ্ডীর সৌন্দধ্য উপষ্কোগ 
করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ। ্ 


আয়ুর্ববদতব্ববজ্ঞান। পুর্ব ও মধাথগড 
জ্ীরালবিহারী রায় কবিকঙ্কণ প্রণীত । এই পুস্তকের 
উদ্দেশ্য ইহার নামেতেহ বুঝ1 যাইতেছে । পুস্তকের মুল্য 
কত অথবা কলিকাতার কোথায় পাওয়। যায়, তাহার 
(কানই উল্লেখ নাই। তবে আমরা জানি যে গ্রনক্তী 
সুপ্রদিদ্ধ বটকৃষ্ণ পালের সভাবাজারের কবিরাঞজী উষধা- 
লয়ের চিকিৎসক । ম্থৃতরাং এ্রস্থানে যে পাওয়। যায় 
তাহা স্থনিশ্চিত। এই ছুই খণ্ডে কবিরাজমহাশগ চতু- 
বি্বংশতি তব হইতে আরম্ত করিরা আম়ুর্বেদীগ নান। তত্ব 
পঙ্গোে বর্ণনা করিয়াছেন । বাঙ্গালা পো গভীর বিষয় 
লিখন সম্বন্ধে কবিরামহাশয় সিব্ধহস্ত । আদাদের দেশ 
(ফলিকাতা ও কয়েক্টী সহর ছাড়িমা ) আজও পদ্যান্থ- 
ধাগী। তাই আমাদের মনে হয়, কবিরাজ মহাশয়ের 
এহ পুস্তকথান পললীখানে আযুব্বেদীয় তব্বপ্রচারে বিশেষ 
সহায়তা করিবে । আমর! কবিরাজ মহাশয়কে এই 
পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে অহরোধ করি। 
তপোবন। শ্রীণীবেন্দ্রকুমার দত্ত । গ্রগ্থখানির 
সম্ালোচন। বোধ হয় এক কথায় করা যাইতে পারে-_ 
গ্রন্থের তপোধন পামডা সার্থক হইয়াছে। কিন্ত এইটুকু 
বপণেহ গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইবেন কি নাজান না। তাই 
আরও ছচার কথায় আমাদের বক্তব্য বপিতে হচ্ছ! করি। 
গ্রন্থের শেষ কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়! যে কয়েকটি 
পড়িগাছি, তাহাতেই তপোবনের স্ুন্গিদ্ধ সৌন্দধ্য, পবিভ্র- 
তাবু এমন কি ৩পোবনেরু,গাছপালা কুটীর এবং সৌমা- 
মুর্তি খাষসানদগেরও খর মণশ্চক্ষের সনক্ষে প্রতাক্ষ 
ফুটিয়া উাঠয়াছে। কিন্তু কথ্থমুলির তপোবনে যেমন 
রাজ ছদ্মস্তের মাতঈরাজি প্রবেশ করিয়া তপোধনের' 
শা ভঙ্গ করিয়াছপ, আমাদেরও আপো্্য এহ গ্রন্থে 
প্রভৃতি শেষের 
কয়েকটী ঝবিতার প্রবেশে কতকট। নষ্ট হগয়াছে বণিগ্না, 
আমাদের অনি ভুয়। কবিতাগুলিতে যথেষ্ট কি 
আছে, কিন্ত সেগুলি শান্ত তপোবনে প্রবেশের অধিকা 
পাইবার উপযুক্ত নহে ' গশ্রস্থথান্তির প্রাপ্তিস্থান বোধ রি. 
রস্থকারের উট্টগ্রান্থ সাধঙগারুঞচ। গ্রন্থের মুল্য লিখির্ত 


হয় নাই--তপোবনের, +কো্র,বস্তরই মূল্য নাই হইড়ে, 


সপ ার৮এপরররররারররপররররপ_্ 


গান ৰ ফি উচ্ছ াস) শ্রীবিহারীলাল সরকার 
প্রণীত মুপ্য ॥* আনা। 
রাঁর সাহেব বিহারী বাবু কেবল বঙ্গবাসীর সম্পাদক 
বলিয়া নহে, কিছ সঙ্গী এরচয়িতা বলিয়া ও বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন । এই গ্রঙ্থের গা গুলিও তাহার সে 
থ্যাঠি হাস করে নাই । সঞ্ল গানেরই ভিতর তাহার 
প্রাণের ধন্মভাব বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। 
আইন ও আদালত । ্রাবিভুতিভূষণ মিত্র 
বি, এল প্রণীত, মূল্য ১২ ট]ুক্রা । 
আ'ইন আদালত, লইয়! যাহাদের কার্য, তাহাদের 
পক্ষে এহ্‌ গ্রন্থ বিশেব কাজে আসিবে, ইহ! আমর! সাহস- 
পূর্বক বলিতে পারি। গ্রন্থখানি যেমন সহজভাবে 
পিখিত হহয়াছে, ইহার বিষয়বিভাগও তেমনি স্থন্দর- 
পূপে সংন্যস্ত হইয়াছে । যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে 
বলিতে পার ষে মাহন আদালত সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ই 
পরিতাক্ত হয় নাই । 


৬শিবনাথ শান্্রীর আত্মচরিত ॥ শ্রদ্ধেম 
৬শিবনাথ শাস্ত্রী নাঁন। কার্ষ্যে ব্যাপূত থাকা স্বত্বেও 
নিজের একখানি জীবনী প্রকাশ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন । পুস্তকথানণি প্রায় এক বৎসর হহইপ 
পকাশিত হহয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল; 
পীবনের নান। ঘটনার সমাবেশও তেমনি মনোজ্ঞ।, 
পুন্তকথাশি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না 
করিয়া উঠা যায় না। তিনি প্রাচীন বয়সে বাপোর 
খটনাগুলি সমস্ত ম্মরণ করিয়। খু'টিনাটিসহ প্রকাশ, করিতে 
সমর্থ হহয়াছিলেন, ইহ! নিতান্ত বিশ্ময়ের বাপার । প্রথম 
ব্যস হহতেই তাহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যাকস়। কিন্ত একদিকে উহা স্থকোমল হইলেও 
তাহার ভিতরে যে একট “তেজ ছিল, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন 
করিয়াও সত্যের প্রতি তাহার যে যে অটল নিষ্ঠ। ছিল 
নিত রক্ষা করিবার জন্য তাহার যে বিপুল অধ্যবসার 
ছিল, শাহাই তাহার চিত্তকে অন্যদিকে সুদৃঢ় কিয়! 
ভুপয়|ছিল । বন্ধুসেবা যৌবনে যাহা তিনি অকাতরে 
কাধতে পারিয়াছিলেন, তাহা! অপরের পক্ষে গলের 
কথা ॥ আদিব্রাঙ্ষসমাঞ্জের সঙ্গে তাহার অল্পদিনের যোগ । 
ভক্তিভাজন কেশববাবুর প্রথম আমলের নগর সংকার্তন 
তাহার হুদয়কে মাতাহয়। তুলিল। তিনি ভারতব্াঁয় 
ত্রাহ্মসমাজে সমস্ত হাদয়ের সঠিত যোগ দিগেন। প?স্পরেন্র 
মধ্যে কত ভাবের বাধ্যবাধকতা ॥। কুচবিহার বিবা- 
হের পূর্ব হইতেই বিখাদের বহি ধূমাঁয়ত হইতেছিল, 
[বিবাহের পরেহু শিবনাথ বাবুপ্রমুখ করেকঞ্জন বীরের 
নার [বিচ্ছিন্ন হইয়া চঁলয়। আসলেন । এই বিচ্ছেদের 
কারণ ও সাধারণ বাঙ্গদমানের প্রতিষ্ঠার যথ্ষ্থ (বিবরণ 
তাহার আয্সনীবনীতে স্থান পাইয়াছে ॥ ব্রাহ্মসমাজের 
ভাবা ইতিহাস লেখকের নিকট তাহার মূলা যাছাই থাক, 
অনেছেকেপ মতে কেশববাবু সম্বন্ধে সমাপোচনাতে শাহী 
মহাশয়ের নন্তব্য অতিরিঞ্চ মাহায় কঠোর ও তীব্র হইয়া 
পড়িঞাছে । অবশ্য একথ! স্বীকায্য যে শিবনাথ বাবু 
প্রত্যক্ষদশীর মধ্যে একজন, কিন্তু তাহ! হইলেও অসামান্য 
প্র4তভাশাণী কেশব বাবু অনেক বিষয়ে তাহার গুরু- 


স্থানীয় ছিলেন । কেশব বাবুতে যে লমস্ত অসামান্য 


"ফু পারে না, অথচ তাহার ্রষ্টযেক বস্তই সর্বসাধারণের, 
ৰ গণের সমাবেশ ছিল, তাহ মুক্রহছদয়ে দ্বীকার করিতে 
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শিবনাগ বাবু সঙ্কুচিত হন নাই একথা সা; কিন্ত 
তাহ। ভইলেও বখনার আর একটু সংযম থাকিলে ভাল 
হইত । আনার কে কেহ বপিতে চান যে সাধারণ, 
'ব্রাঙ্মদমাজের উত্থানের কথা বলিতে হইলে এবপ 
অপ্রীতিকর সমালোচঙ্গ' অনিবার্ধী কইয়া উঠে । সে যাহ! 
হউক শিবনাধ বাবু অমিতধিক্রমে দেশ দেশান্তরে 
প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন | সম্পূর্ণ নিঃস্বঘল অব- 
স্থবায় বাহির হইলে কেমন করিয়। অস্বাচত দান 
আসিয়া সাধুকার্য্ের সহায়ক করে। তাচার পরি- 
চর এই পুস্তকে স্ুবাক্ত । তিনি. ইউরোপ পর্য্যগ্ত 
পরিভ্রমণ করিয়া আমিদ়াছেন। সকল স্থানেই তিনি 
খাতি প্রতিপত্তি পাভ করিতে সক্ষম হহয়াছিলেন। 
তিনি আহত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কখন লালান্িত ছিলেন না । 
তিনি ভগবানের আদেশ বহন করিয়া চলিয়া গিয়া- 
ছেন। নিন্দা প্রশংসা তাছাকে একদিনের জনাও বিচ- 
লিত করিতে পারে নাই । শেষ জীবনে মহর্ষির প্রতি 
তাহার অকুত্রিম শ্রদ্ধ' জাগ্রত হুইয়! পড়িম্াছিল। ব্রাহ্গ- 
সমাজের [তিতরে বিদেশীয় ভাব অতিমাত্রায় প্রবেশ করি- 
তেছে দেখিয়। তিনি মধ্যে মধ্যে হতাশ হইয়া পড়িতেন । 
ব্রাহ্মনমাজের ইতিহাস ( ইংরাজিতে) তাহার অপূর্ব 
কীর্তি । শেষ অংশের জন্য কতক কতক সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন; আমরাও তাহাকে কিছু কিছু সহান্সতা করিয়া- 
ছিক্গাম; জানি ন। তাহা প্রকাশিত হহবে কি না । শিব- 
নাথ বাবু একাধারে কবি, বাগ্মী, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও 
ইতিহাস লেখক। ইংরাজি ও বাঙ্গাল রচনায় তিনি 
স্থপটু ছিলেন। তাহার স্থান সহজে ব্রাঙ্মদমাজের 
মধ্যে পূর্ণ হইবে না। শিবনাথ বাবু সমাজ-সংক্কারের 
দিকে অধিকাংশ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলন । বোধ হয় 
সেই কারণে আত্মচরিতে তীহার আধ্যাত্মিকতার ছবি 
সেরূপে ফুটিয়। উটিতে পারে নাই, যেরূপ আশ্চর্যাভাবে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে মহর্ষির আত্মজীবলীতে । আমরা এই 
পুশ্তকের প্রচার ও প্রসার কামন। করি । শা ৫-- 
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ত্রজগোপাল নিয়োগী ।-_ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম- 
সমাজের অন্যতম প্রচারক রেভারেগু ব্রজগোপাল নিয়োগী 
মহাশয় গত ১*ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন । 
তাহার অভাবে কেবল নববিধান সমাঞ নহে, সমস্ত 
ব্রাঙ্মদমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন । ইতিপুর্বে ত্রাহ্ম- 
সমাজে যে কয়জন উদারদ্বেতে! গ্রচারকের আবির্ভাব হই- 
রাছিল, ব্রজগোপাল বাবু তাহাদের অন্যতর | গত 
ভাদ্রোৎসবে ধখন ব্রাঙ্গসমাজের তিন শাখার সম্মিশিত 
উপাসনার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন বেদীগ্রহণের জন্য 
নববিধান সমাজের কাহাঁকে আহ্বান কর! যাইবে, এই 
প্রশ্ন উঠিলে সকল শাখার লোকই ব্রঙগোপাল বাঁবুর 
কথা বলিলেন । ইহ! অল্প গৌরবের কথ! নহে । ইহাই 
তাহার উদ্দধারতার পক্ষে সুদৃঢ় সাঞ্ষ প্রদান করিতেছে। 
ব্রাঙ্মলমাজের মধ্যে তাহার ন্যার নির্বিরোধী ও ধর্ম গ্রাণ 
ব্যক্তি খুবই বিরল । ভগকাঁন তাহার আন্াতক হশীতগ- 
জ্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন, . ২ 
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- ৬পঞ্ঝানন ভ চার্ধ্য ॥--কলিকাতা আর্্যমিশন 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পত্ডিষ্ই পঞ্চানন ভট্রাচাধা গত 
৭ই'ভাদ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন । তিনি কাশীপামের 
প্রসিদ্ধ ৬শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথান শিনা 
ছিলেন । তাহার প্রকাশিত গীতার আগাজ্িক ব্যাখ্য। 
এক সময়ে শিক্ষিত যুবকবুনদকে সমাকুষ্ট' করিয়াছিল এবং 
কে তাহার নিকট জীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছলেন । বিগত 
কর্মেক বৎসর হইতে তিনি বৈদানাথে স্থায়ীভাবে আস্থা ন 
কঞ্সিতেছিলেন । তাহার মুতাতে আমর! সন্তপ্ত হইলাম । 
শদ্কাক্তার অম্বতলাল সরকার ।-_ প্রসিদ্ধ বৈদ্রা- 
নির্টপরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রনা সরকারের স্ুযোগা 
পুত্রঞ্ধমূতবাবু বিগত ২১শে ভাদ্র পোকান্তরি ত হইগা'ছন। 
ইনি পিতার সুযোগ্য পুর ছিলেন । তিনি তাহার পিতার 
প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসগ্ডার জাবন ছিলেন বপিলেও অতুযাক্তি 
হয়না। পিতার আধর্শ জদয়ে ধরিয়। আঙ্লীবন  উত্ত 
সভার উৎকর্ষ সাধন করিয়। আসিনাছেন। তাঁহার 
ভাবে বিদ্ঞান সভার যে ক্ষতি হইল চাহ! সহলে পুণ্রবে 
না। তিনি তাহার অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতি 
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইমাছিলেন। তাহার আম্মা 
চিরশাস্তি লাভ করুক 1 
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তিনি সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের জনৈক প্রতিষ্ঠাশ। ; বহুকাল 
ধরিয়া অদম্য উতসাছ্ের সহিত ব্রাঙ্গমাজের সেব। 
করতে করিতে তাহ!র শ্রাস্তদেহ অবসন্ন হুইয়। পড়ে। 
বিগত ভ্বই বংসর ধরিয়া তিনি রোগছোগ করিতেছিলেন । 
এমন সুলেখক, সুবক্ত1, ত্যাগী ও বীর পুরুষের অভাবে 
সাধারণ ব্রাহ্মলমা আজ বিপন্ন । শীহার মত আর কেহ 
ব্রাহ্মমমাজের সভ্য মগুণীর আন্তরিক শ্রন্ন। ভক্তি আকষণ 
করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ ॥ ইদানীং [নি 
ব্রাঙ্গ সাধারণের মধ্যবিন্দু ছিলেন । তাঁহার উপাসনার 
বিমুগ্ধ কে না হইত ? ১১ই মাঘের প্রাতে তাহার প্র4ও 
বন্ধুতা উপভোগের সামগ্রী ছিল । সমস্ত জীবন ধরিয়া! 
আপনাকে ভুলিয়া সকল স্বার্থ বিসজ্ভন দিয়া ঠিক সেই 
এক সরল ও অটলভাবে নিজের মত পোষণ করা ও প্রচার 
কর! তাহার মত আর কেহ পারিবে কিনা জানিনা । 
নির্হস্কারী মিভাষী স্থপপ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের 'অভাবে 
সমগ্র ত্রাক্ষদমাজে একটি সুপ্ত শূন্যত। প্রতীয়ঞ্জীন 
হইঃতছে। সাধারণ ব্রাঞ্খসমাজের সভ্যমণ্ডলী পরলোকগ্ঠত 
আচাধ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও. ভক্তির নিদূর্শন স্বরূপ বিগত 
২র| নবেম্বর বিশেষভাবে তাহার পাঁরলৌকিক অগ্রষ্ঠান 
সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর কী আত্মকে চির শাস্তি» 


দান ককুন। ৃ 
-বিজ্ঞাপন। 
আঙ্গীনী ৩*শে কার্তিক: 'রষিথারনী বেহাল!  ত্রাঙ্গ- 
সর্ধীঞ্গের যটবন্টিতুম সাম্বৎমুরিক : উতর, অপরার ৩টার 
পরে ব্রা ধর্মের পারারণ খসর্ধা। পাড়ে ছয়টার পুর 
ত্রদ্ষোপ।সন। হবে ৷ বন্ধুগণ 'বথাযুময়ে উৎসবে যে।গ 
দিপ্ন| সুত্ধী করিবেন । 


শত 
দা, 
রা 
রর 


বেহালা) ১৮৪১ শক, 
»লা কার্তিক । 


চু সম্পাদক ). 
সন 


॥ 
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পন্থা থন্ধমিগলণ্ খাপাজান্খণ শ্মিখালানীল-হৃহ পঞ্ধনলগণ। ললুব লিন্ব খাণলণন্ণ লিখ শলন্জানবখখখলীঞা ঈখঃ ভিলা এও 


নম্ধজ্যাঘি গ্রক্মলিঅন্তু লগ্ধাশ্মঅলগ্মিল লঞ্খীমমালগ্তুঘ দুখলদলিলমিলি। 
লঞ্ষিল্‌ গীতিতধ্ম (দশ্বন্ধাত্য আখলন্ লম্তৃঘাকঝললণ 


ঘাষমিজাঈতিদ্বথ ঘলল্মশলি। 


অন্তজ গতে ব্রঙ্গাজ্ঞজানে অভিব্যক্তি 
(ডাক্তার সার ভাগারকার- প্রীজ্যো তিরিন্ত্রনাথ 
ঠাকুর কতৃক অনুদিত ) 
. একোহ্হুমন্মীত্যাত্ম(নং যত্ধং কলাণ মন্যসে । 
নিত্যং স্থিতন্ডে হাদ্যেষ পুণাপাপেক্ষিত। মুনিঃ ॥ 
“আমি একলাই আছি, এরূপ যদি মনে কর 
তাহা ঠিক নহে; এই পুণ্যপাপদশাঁ জ্ঞানা পুরুষ 
নিত্য তোমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন |” 
মন্ুষ্যের অন্তর্যামী একপ্রকার বুদ্ধি আছে, 
তাহাতে করিয়া মনুদ্য কোন কাজ করিবার সময়, 
তাহা ভাল কি মন্দ, যোগ্য কি অযোগ্য এইপ্রকার 
জ্ঞান সে সহজভাবে লাভ. করে। ভাল কিংবা! 
যোগ্য হইলে তাহা! করা আমাদের কর্তব্য, মন্দ 
হইলে তাহ! বর্জন করা, তাহা হইতে দুরে থাকা 
আমাদের, এইরূপভ্াধে এ বুদ্ধি পরিণত হয়। 
ইহা ধর্ীধর্্মবিবেচক সাত্বিক বুদ্ধি। সাধারণত 
যাহাকে আমরা বিবেক বলি তাহা ইহাই । অমুক 
কাজ যোগ্য, তাহা তুমি কর, এই বিবেকবুদ্ধি 
মনুষ্যকে এইরূপ, আদেশ করে; অমুক অযোগ্য, 
তাহা তুমি করিও না, এইরূপ নিষেধ করে। 
ভালোর বিধানকর্তা, মন্দের, প্রতিষেধকর্তী, এইরূপ 
এই বিবেকরূপ বুদ্ধি সর্ববদী মন্তুষ্যর অস্তঃকরণে, 
কোন কাজ করাইবার সয়, কিংবা] করিবার পর, 
তখন্‌ই জাগৃত হয়। বিবেকযোগে, অমুক কাজ 
ভাল কিং বা মন্দ এইরূপ যে ত্পলদ্ধি তাহ! সর্ববথা 


অবাধিত । বিশ্বাসঘাতকত। করা, 


সুযাদর লন খীঘাগলঙ? 


৯৪৯ 






"স্থির পাপা. পপ পপি এপ এ» পা.» 


কাহাকে প্রবঞ্চনা 
করিয়। তাহার সর্বস্ব নাশ করা__ইহা অযোগা, 
ইহা মন্দ, এবং এইযে মন্দ ইহ মন্দই, কখনই 
কোন প্রসঙ্গেই তাহার মন্দন্ব দূর হইবার নহে, তাহ! 
ভাল কখনই বলা যাইবে না, এই প্রকারের এ 
ধারণা । এবং এই সান্বিক বিবেকের আদেশও 
সেই অনুসারে অনুল্লজ্ঘনায়--এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। অমুক কাজ আমাদের কর্তব্যই, তাহ! 
কখনই এড়াইতে পারা যাইবে না, করিতেই হইবে ; 
এ কর্ভবা হইতে অমুক অমুক ফল হইবে বলিয়াই 
করিতে হইবে এরূপ নহে, উহা কর্তব্য বলিয়াই 
করিতে হইবে,_-তারপর ফল যাহাই হোকনা 
কেন। মহাভারতের বনপন্বে এইরূপ এক কথা 
আছে যে, এক সময়ে দ্রৌপদী ধশ্মরাজকে জিজ্ঞ।স! 
করিলেন “তুমি ধর্ম আচরণ করিতেছ তাহার কোন 
ফলই নাই, উপ্ট। রাজ্যত্রন্ট হইয়া! বনবাসের ছঃখ 
ভোগ করিতেছ, তবে কেন ধশ্মাচরণ কর &£৮” 
তাহাতে ধন্মরাজ উত্তর করিলেন £-- 

“হে রাজপুত্রি, আমি ধন্ম্যকণ্ম হইতে ফললাভ 
করিন এই উদ্দেশে ধর্মমচরণ করি না; যাহারা 
দন করে, এ দান করাই কর্তব্য এইরূপ মনে করি- 
যাই তাহারা দান করে। হে কৃষ্ণ, ফল লাভ 
হোক বানাহোক, কোন ব্যক্তির কিংবা গৃহস্থের 
যাহ! কর! কর্তব্য ভ্বাহাই আমি বথাশক্তি করিয়া 
থাকি”।” অতএব, লই সবে ধর্্মাধন্খিবেক ইহার 


২৩৩ 


দেশ এইরপই হইয়া! থাকে। 
অযোগা,--এই বিষয়ে বে স্বাভাবিক ধায়ণা তাহা! 
এই প্রকারের যে, যাহা ধর্ম অথব! যোগা, ভাহা 
কর্তব্য বলিয়াই করিবে ; যাহা অধন্ম্য অথবা 
অযোগ্য তাহ! অকর্ব্য বলিয়াই বর্ধন করিবে। ৰ 
এবং এই বিবেকের আদেশ অনুসরণ করিয়! চলিলে 
যোগ্যকে অবলম্বন করিয়া! অযোগ্যকে পরিত্যাগ 


ধর, অধ, যোগ্য 


করিলে, আমাদের অন্তঃকরণ শাস্ত হয়, আমরা 
শাস্তি ও সন্তোষ অনুভব করিয়া থাকি; কিন্ত 
এ আদেশ উল্লগ্ঘন করিলে, অধর্ম্টের আচরণ 
করিলে, অযোগ্য কাজ করিলে এবং ধর্ম্য ও যোগ্য 
কাজ পারিত্যাগ করিলে, মন অন্থস্থ হয়, শাস্তি নাই ৰ 
সন্তোষ নাই-”এইরূপ আমাদের অবস্থা হয়। এই 
প্রকার যোগ্যাযোগ্য নির্ববাচনকারী, সর্ধ্থা অনুল্প' 
ও্ঘনীয় এইন্সপ আদেশকারী এই ঘে বিবেক ইহা 
ঈশ্বরের বাণীরূপে আমাদের অন্তঃকরণে সমুদিত 
হয়। কখনই যাহার বাধা নাই এই প্রকারের 
সত্য যদ্দি এই বিবেকবুদ্ধি আমাদিগকে জানাইয়া 
দেয়, আমর! মন্দ কাজ করিলে “হে জীব, তুমি 
দুম্ম করিয়াছ, তুমি নীচ ও দুধিত হইয়াছ, 
তোমাতে কলম্ক লাগিয়ান্ট্রে”__ এই বিবেকবুদ্ধি 
যদি জামাদিগকে এইরূপ ভণ্ুসনা করে, এবং ভাল 
কাজ করিলে, “বাহ! ঠিক তাহাই হইয়াছে, তুমি 
যোগ্য কাজ ফরিয়াছ” এই বিবেকবুদ্ধি যদি এই 
প্রকারে আমাদিগকে সন্ভোধ দেয় এবং এইরূপে 
আমাদিগকে ছুষ্ষদ্দ হইতে নিবৃত্ত করিয়া পুণ্যকর্ণে 
প্রবৃত্তি দিবায় জন্য যত্বু করে, তবে উহা! বিবেক" 
বসল মঙ্গলময় পরমেশ্বরেরই বাণী--এইরূপ বলিতে 
হইবে । এই বাণী£ক মানিয়া আমর! নিত্য চলি- 
তেছি এরূপ নহে, নিত্য সব্শীল হই এরূপ নচ্হ; 
কিন্তু এভাবে না চলিলেও, এ বাণীর উ্তি কখনই: 
বন্ধ হয় না। বিষয়প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পরমে- 
শ্বরকে ত্যাগ করিয়া যদি আমর! জীবনযাপন করি, 
তথাপি. পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে ৰা করেন; 
আমাদের পুণ্যপাপের সাক্ষী নিয়ত থাকিষা, 
“তুমি ভাল কাজ করিয়াছ, তুমি যোগ্য ব্যক্তি, 
তুমি নীচ র্যক্তি” এই প্রকারের আপন ৰাণী রিবেক 
দ্বারা প্রকট করিয়া থাকেন। . 
তাই, ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন $-.. 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


(ররর পপ পাপ পো স্্প্পী পপ পী পাশপাশি শেপ পেপাল পাপা শি 
ৈ 


২» কর, ১ম ভাগ 


সর্বস] চাহং হৃদি সপ্রিবিষ্টে। মত্ত: স্থতিজ্ঞনষপ্রোহনং চ। 

- স৫-২3৫ | 
ভগবান বলিতেছেন “সকলের অন্তঃকরণের মধ্যে 
আমি আছি, মনুষ্য বক্র পথে গমন করিলে, 
ভাঙ্াকে বিশুদ্ধ করি (মত্তঃ স্মৃতিঃ), তাহাকে ভাল 
মন্দ এবং অন্য কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়! থাকি 
এবং মন্দ হইত্তে তাহাকে নিবৃত্তি করি”। সেইরূপ 
আবার-_ 

ব্ন্ধণে। ছি প্রতিষ্ঠাহমমুতসাবায়সা চ। 
শাখতস) চ ধর্শস্য স্ুখসোকাস্তিকস্য চ ॥ 

এইয়াপ বলিয়াছেন । ইহার অর্থ এইরূপ,--মবিনশ্বর 
ও নির্বিকার এইরূপ যে ব্রক্ম তাহার আধার আমি 
এবং নিশ্চয়াতমক যে সখ তাহার আধার আমি”। 
শাশ্বত ধর্ম অর্থাৎ বাহা সকল মন্ুযোই প্রয়োগ 
হয়, সে যে বর্ণেরই হোকনা কেন; সমস্ত আশ্র- 
মেও প্রয়োগ হয়, ভূত-ভবিষা-বর্তমান কোনও 
কালের দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আকম্ধ যাহা 
সত্য ও ন্যায্য তাহা ভূতকালেও সেইরূপ এবং 
ভবিষাকালেও সেইরূপ ; তাই, শাশ্বত ধর্মের অথ, 
ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা যাহাকে নীতি বলিয়৷ থাকি । 
তাহার আধার পরমেশ্বর ; তাই, এ ধর্ম পরমে- 
খবরের ইচ্ছারই রূপ বা অভিব্যক্তি । অতএব এ 
ধন্ম উল্লঙঘন করিলৈ পরমেশ্বরের ইচ্ছা উল্লজ্বন 
করা হয়, তাহার সহিত বিরোধ করা হয়। তাই 
অশ্যাত্র গীতার মধ্যে “শাশ্বতধন্মগোপ্ত।” অর্থাৎ 
শাশ্খতধণ্মের রক্ষাকর্ত এইরূপ ভগবানের সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে । ভগবান শাশ্বতধর্্মকে রক্ষা করেন, 
অর্থাৎ যখন পাপ অর্থাৎ অসত্য, অন্যায়, হ্েষ 
ইত্যাদি লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তখন ঈশ্বরের 
যোজনায় পাপ বিনষ্ট হইয়। পুণ্যের উৎকর্ষ হইয়া! 

থাকে। 


অবিশ্বাস। 

( ঞ্রনিশ্মল হাসিনী দেবী) 
স্থরম্য কানন মাঝে প্রমোদ প্রাসাদ 
বনু সাধে রচেছিনু লতায় পাতায় ; 
হৃসজ্জিত নান! চিত্রে কুহ্থম আসবে 
রেখেছিনু আলোকিয়! শাস্তি জ্যোছনায়, 
করি সহচরী প্রিয় সখী কল্পনায় 


স্বাখিয়ে এ ক্ষুত্র মুখ ভাহার বক্ষেতে 


অগ্রহায়ণ? ১৮৪১ 





ভুলি জগতের অর্ন্ব দুঃখ-বেদনায় 
রয়েছি আত্মাহার! স্ুখ-স্মপনেতে ; 
সংসারের কোলাহল পশেনি শ্রবণে 
পশে নাই শোক-তাপ শ্বাখের ভবনে 
পুর্ণ বিশ্বাসের কোলে স্থুখে করি খেলা 
কেটে যেত জীবনের সুমধুর বেলা । 
কে তুইরে ভীমবেশে সহসা আমার 
হতঙ্গে দিলি নিমেষেতে সখের স্বপন 
পদাঘাতে চূর্ণ করি সখের সংসার 
তেলে দিলি বক্ষমাঝে তীব্র হুতাশন 
কেরে তুই নিরদয় পাষাণের প্রায়, 
কোমল কুম্থম আহা দলিলি চরণে ? 
যে জঙ্গ ভ্রমিতেছিল শান্তি পিপাসায়, 
পোড়াইলি হৃদি তার অনলদহনে ? 


ওিএ আও হা 


প্রেম। 
( গ্াগৌরী নাথ চক্র বস্তা শাস্্ী ) 

তোমার চারদিকে সৌন্দর্য, চারিদিকে প্রেম। 
বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড একটী অনন্ত প্রেমপারাবার। ইহার 
অনস্ত জলরাশি, অগণিত সৈকতমালা, অসংখ্য 
উর্শ্মিনিচয়, আবর্ত, ঘুদ্বুদ্‌ যাহা কিছু সমস্তই প্রেমে 
বিনিশ্রিত। এই প্রেম পয়োনিধি তুমি দেখিয়াও 
দেখিতেছ না, তোমার চক্ষু থাকিতেও তুমি অঙ্গ 
হুইয়াছ ; এ প্রেমরাশি তোমাকে নিয়ত আহ্বান 
করিতেছে তাহ! তুমি শুনিয়াও শুনিতেছ না, কণ 
থাকিতেও তুমি বধির হইয়াছ। এই অনন্ত প্রেম- 
সমুদ্রে তুমি নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছ কিন্ত তাহা 
অন্গভব করিতে পারিতেছ না। এই প্রেম-পারবার 
না থাকিলে ভূমি একদিনও জীবিত থাকিতে 
না, তোমার জীনলী শক্তিই এঁ প্রেমপারাবার । 
এঁ প্রেমই তোমাকে বীচাইয়া রাখিতেছে ইহ 
তুমি জান; কিন্ত তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, 
তুমি জানিয়াও জানিতেছ না। তুমি কি চাও? 
তুমি যাহা চাও তাহ! কি এই বিশ্বব্রঙ্মাণ্ডে নাই ? 
এই বিশ্বত্রক্মাণ্ডে যাহা! লাই তাহা তুমি চাওনা। 
তোমাকে বাচাইয়া রাখিতে স্থখে ও আনন্দে 
রাখিতে তোমাকে অনন্ত জীবন দিতে যাহা কিছু 
আবশ্যক তাহা এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডেই আছে, আছে 


প্রেম 








বলিয়া তুমিও আছ নচেৎ থাকিতে না। বিশ্ব- 
ব্রন্মাও তাহার অনস্ত ভাশার তোমার জন্য খুলিয়। 
রাখিয়াছে; ইচ্ছা করিলে তুমি সমস্ত ভাগুার : 
আত্মসাত করিতে পার, কিন্তু সমস্ত ভাগার তুমি 
চাও না, উহার গুটিকতক বস্ত লা করিয়াই তুমি 
যথেষ্ট মনে কর, তোমার তৃষ॥ তাহাতেই মিটিয়া 
বায় আর অন্যগুলির প্রতি দৃক্পাতও কর ন!। 


তাই-বলিতেছিলাম চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ, কর্ণ 


থাকিতেও তুমি বধির । এই অনন্ত ভাণ্ডার তোমা- 
রই জনা ছড়ান রহিয়াছে এই অনম্ত প্রেম তোমা- 
কেই আহ্বান করিতেছে, শুনিতেছ কিন্ত তাহাতে 
মন দিতেছ না। তুমি কৃপমণ্ুকের ন্যায় স্বল্লজলে 
সম্ভরণ করিতে শিখিয়াছ এবং তাহাতেই সম্মুষ্ট 
থাক। অনন্ত জলে সন্ভরণ করা যে কি স্থখ তাহ! 
তুমি জান না, কখনও তাহ। আম্বাদন কর নাই তাই 
গুটিকতক বস্তু পাইয়াই আপনাকে সুখী ও ধনা 
মনে কর। 

ভাবিয়া! দেখ দেখি তুমি প্রকৃতই স্থখী কিনা? 
বিশব্রঙ্জাগ্ড যেমন অনন্ত তোমার হৃদয়টাও সেইরূপ 
অনস্ত। গুটিকতক বস্তি তোমার অনন্ত হৃদয় 
কর্দাচ ভরিতে পারে ন।। তুমি সখী নও । তুমি 
সর্বদাই অভাব অনুভব কর, তুমি আরও কিছু 
চাও। যাহ! পাইয়াছ তাহাতে তোমার আকাগক্গার 
নিবৃন্তি হয় নাই। আপন আপন অবস্থায় কেহই 
স্থখী ও নিশ্চিন্ত নহে। এ কুপমণ্ডুক জানে না 
যে তাহার বাসম্থান কুপটার বাহিরেও জগ 
আছে। জানে না বটে কিন্তু তাই বলিয়া! যেসে 
কুপটীতে সখী ও নিশ্চিন্তভাবে বাদ করিতেছে 
তাহা নহে | বহির্জগতের জ্ঞান না থাকিলেও 
বহির্জগতের প্রতি তাহার প্রাণের টান আছে। 
সে যেন কিছু চায়-__কি চায় সে তাহা জানে না। 
তাহার সন্ভরণণ্লতি সেই কৃপটার গায়ে গিয়া শেষ 
হয়, আর প্রসারিত হয় না; এই অবস্থাটা তাহার 
স্থখের অবস্থা নহে, তাহার আকাওক্ষা এইখানেই 
শেষ হয় না। আকাঙনসগ শেষ হয় না পত্য, কিন্ু 
কি উপায়ে সেই মাকাঙ্ক্ার নিবৃন্তি হইবে ইহাও 
সে জানে না। কূপের বাহিরে যে জগৎ আছে 
ইহা! তাহার জানা নাই । এ মণ্ডুকের মত তুমিও 
জানু না যে, যে গুটিকতক বসত লইয়! তূমি আপন 


২৪৭ 


গণ্তী মধ্যে আবন্ধ নাছ তাহা ছাড়া ভোমার- আপ- 
নার বলিবার আরও অনেক আহে-্মনন্ত ত্রাণ 
হাছে। সেই তানন্তের প্রতি তোমার চন্তান ধাবিত 
হয় না, কিন্তু আকাভনণ ধাবিত হয়। তোমার 
প্রাণউ। সেইদিকে ছুটিয়। যাইতে চায়। তুমি 
আমার বলিবার যতই পাইভেছ ততই চাহিতেছ, 
সখী ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতিছ না। অনন্তের 
পিপাস। কদাচ পরিমিত বস্ত্রত মিটে না। 

এঁ যে উত্তাল তরঙ্গমালাসঞ্চুল স্থনীল জলনিধি 
হাসিতেছে, নাচিতেছে, গন্ভীর গর্জন করিতেছে; 
এ যে শুভ্র তুষারমগ্ডিত গিরিনিচয় নানা জাতীয় 
তরু-গুল্সলতায় শোভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহি- 
যঞ্ছে, এ যে নভোমগুলে অসংখা তারাগণ, অসংখা 
গাহ নক্ষব্রগণ মাপন আপন উজ্জ্বল কিরণমালায় 
মত হইয়া বিচরণ করিতেছে, এ যে তটিনী, এ 
যে নির্ঝরণী, এ যে শ্যামল শম্পবাথিশোভিত 
প্রান্তর, জ্যোত্সাধবলিত নরাসৈকত ; নান বর্ণে 
রঙ্গিত মধুরঝঙ্কারকারা বিহঙ্গমব্ন্দ ও পতঙ্গগণ, এ 
যে অশেষ-বূপলাবণাবিশিষ্ট নর নারাঁগণ, ইহার! 
প্রত্যেকে কি ভোমার চিত্ত মাকর্ণ করেন ? 
ইহারা এত্যেকে কিস্ত্ন্দর নহে? ক্ষুদ্র হইতেও 
ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতেও বুহ সকলেই স্ৃৃন্দর। প্রেমচক্ষে 
উহাদের প্রতি দৃপ্তিপাত কর তোমার হৃদয় প্রেমে 
পরিপূর্ণ হইবে, ভখন বুঝিতে পারিবে যে ইহাদের 
সহিত তোমার প্রাণের কি অপরিহার্য সম্বন্ধ । 
ইহারাই আনন্দের মলয়হিল্লোল উঠাইয়া তোমার 
প্রাণ-কুন্থুম ফুটা ইয়া। তুলে, এই হিল্লোলের অভাবে 
তোমার প্রাণকুস্থম শুকাইয়! যায়, তুমি ছুঃখময় 
নৃহ/শয্যায় নিপতিত হও । নির্জন কারাবাসের 
অন্ধকারময় বাসস্থান, মন্ধকার তমসাচ্ছন্ন চিররজনী 
আ[মার্দের এত অপ্রিয় ও দুঃখজনক কেন ? সেই 
হিল্লোলের অভাব-_পুর্ণ মাত্রায় অভাব নহে, আং 
শিক অভাব_-তাই প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, 
যোল আনা অভাব হইলে কেহ বাঁচিতে পারিত না। 

জগত্জননী তাহার অনন্ত সৌন্দম্যরাশি নানা 
'ভাবে নানা! আকারে এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে প্রকটিত 
করিয়াছেন। বিশ্বরঙ্গাণ্ডে তাহারই রূপ--তীহা- 





তন্ববোধিনী পত্রিকা 


॥ 





রই প্রেমের উচ্ছ্ণাস। তিনিই তরুতে আছেন, 


লতাতে আছেন, পর্বতে আছেন, নদীতে আছেন, 


নও কল, খন ভাগ 








সমুদ্র আছেন, তিনি বিশ্বব্যাপী আকাশে 
আছেন, আকাশের অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রে আছেন । 
তাহারই শক্তি বায়ুরূপে বহিতেছে, অগ্রিরূপে 
স্বলিতেহে, বিছ্রাতরূপে বিল্ফুরিত হইতেছে, জ্যোতি- 
রূপে প্রকাশ করিতেছে । কুম্মকাননে অপূর্ব 
শোভা, নরনারীগণের কমনীয় কাস্তি, বিহঙ্গকুলের 
রমণীয়তা ও স্থুমধুর ব্বরলহরী সমস্কেই তিনি। তিনিই 
দয়ারূপে, শান্তিরপে, আতিরপে, প্রেমরন্ধপ 
হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই পিতারূপে স্থষ্টি 
করিতেছেন, মাতারূপে পালন করিতেছেন, 
এই নিখিল ব্রন্গাণ্ডের মূলে তিনিই। নিখিল 
ব্রচ্মাণ্ড যদিও ভিন ভিন্ন রূপেব্যক্ত কিন্কু প্রকৃত 
প্রস্তাবে ভিন্ন নহে, সকলেই এক শৃঙ্খলে শৃখলিত ; 

ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সেই বিরাট পুরুষের অঙ্গ মাত্র; 
পম্পপর পুথক হইলেও সেই বিরাট পুরুষ হইতে 
পৃথক নহে। তুমিও বাহার আমিও তাহার । তুমি 
যেখান হইতে 'আসিয়াহ আমিও সেখান হইতে 
আসিরাছি ; তুমিও যেদিকে যাইতেছ আমিও সেই 
দিকে যাইতেছি। পরস্পরের পন্থা বিভিন্ন হইলেও 
গন্তব্য স্থান বিভিন্ন নহে। এই বিস্তীণ ্রেমজল- 
ধির আমরা এক একটী তরঙ্গ তাহা ' হইতে উঠি- 
তেছি। আবার তাহাতেই লয় হুইয়। যাইতেছি। 





তবে কেন আমরা পরস্পর পৃথক মনে করি ? কেন 


“আমার” “তোমার” এই সকল অপ্রকৃত ভাৰ 
হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া এই আনন্দের রাজ্যে 
দুঃখ আনয়ন করি £ আমি কেন তোমার সহিত 
কলহ করি? রাম কেন শ্যামের বস্ত্র আপন 
আয়ন করিবার চেষ্টা করে ? শ্যাম কেন রামের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়? হরি কেন. মদগব্েধ মত 
হইয়া আপনাকে সবেবাস্ঠ মনে করে ? জারমানি | 
কেন ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধে সমরা- 
নল প্রগ্ভ্লিত করিয়। পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন- 
পূর্বক জগতে এই ঘোর অশান্তি আনয়ন করে? 
ইহা! আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, আমরা 
প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি । বিকৃতভাবাপন্ন 
হইয়াছি। আমরা আমাদের ভালবাস! অপাত্রে 
প্রদান করিতে শিখিয়াছি। আমর! নিজেকে ভাল- 
বাপিতে শিখিয়াছি ; জগতকে ভালবাসিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি। আমাদের ্বদয় প্রেমে পরিপূর্ণ; সেই 


অগ্রাহাধন, ১৮৪১ 
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প্রেমের 
সমর্পণ করিয়ছি । আমাকে এবং আমার বলিবার 
যাহা কিছু আছে তাহাকে ছাড়া আমরা অন্যকে 
ভালবাসিতে পারি না। “আমি কে? “আমার 
কে? বৃথা হাহা করিয়া মর । এ ভাল- 
বাসায় কি স্খ আছে? শান্তি আছে? আনন্দ 


আছে কখনও থাকিতে পারেনা! মুলে 
“আমি বলিয়া কিছু নাই, তাহার উপরে 
কোন বস্্ব স্থাপিত হইতে পারে না। আকাশে 


দুর্গ নিষ্মাণ করিতে গেলে দুর্গ দাড়াইবে না, ক্রমশঃ 
পড়িতে থাকিবে, দুর্গকে আকাশে দণ্ডায়মান রাখি- 


প্রত পাত্র খু'জিয়া না পাইয়া! অপাত্রে 
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হইয়া আমরা এ সকল বস্ত্র সহিত "আমার" 
এই স্গন্ধটী বঙ্জায় রাখিতে কত দুঃখে, কত ক্রেশে 
পড়ি তাহার আদি-অন্ত নাই। আজীবন ইহারই 
চিন্তা করি। জীবন এই চিন্তাতেই শেষ হইয়া 
যায়। কখনও উল্লাস, কখনও নৈরাশ্য, কখনও 
আনন্দ কখনও দুঃখ; আজ হাসি, কাল কাদি, 
আজ জন্মমহোত্সব, কাল প্রেতকুত্য ও রোদন-- 
এই ভাবে জীবন কাটে, “আমার? কেহ হয় না। 
শত চেষ্টায়ও “আমার এই সম্বঙ্গটী এ সকল 
বস্ততে বজায় রাখিতে পারি না। “তারা আসে 
তার! চলে যায়'। তাহার! নদীর সৌোতে সমুদ্রের 


ৰার জন্য তুমি শত চেষ্টা করিবে চেষ্টা ফলবতী | পানে ধাবিত; ক্ষণকালের জন্য আমার সম্মুখে 


হইবে না, চেস্টা! করিতে গিয়। চিরজীবন দুঃখ, ক্লেশ, 
সম্ভাপ ভোগ করিবে । তাহাই ত হইতেছে। 
আমর। কি করিতেছি ? “আমি” “আমি” “আমার” 
“লামার” করিয়। চিরজীবন মরিতেছি, কত দুঃখ 
কত র্রেশ পাইতেছি, আমিই বা কোথায় 'আামারই 
বা কোথায়? কেহই ত থাকে না। কাহাকেও ত 
রাখিতে পারি না; হাহাকার করিতে করিতে .পরি- 
শেষে মৃত্যুর কোলে শয়ন করিয়া শান্তি লান্ড 
করি! সব “আমি” “আমি” “আমার” “আমার” 
এইথানেই শেষ হইয়া! যায়। 
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' *আমি” একটা কাল্পনিক বস্্ব । উহার কোন | 


প্রকৃত অস্তিন্থ নাই। 
জগতের বস্তৃগুলে মূলে অভিন্ন হইলেও আপ্াত- 
বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। ভুমগ্ডলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া আমর! এ আপাত-প্রতীয়মান বিভিন্ন তাকে 
ভন্কানতাবশতঃ নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া মনে করি এবং 
এরূপ ভাবিতে ভাবিতে এ মিথ্যা সংস্কার দৃঢ় হইয়া 
যায় । আমা হইতে অপরকে পুথক জ্ঞান হয় এবং 
“আমি” এইরূপ কাল্লানক মিথ্যা জঙ্তানের উৎ্পন্তি 
হয়। 


“আমি? হইতে “মামার” উৎপন্ন হয় । আমার 


দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, 


আমার বিষয়, এই সকল ডন্তান “আমি” আছে বলির! 
হয়। ইহারাও কাজেই মুলে কাল্পনিক । ইহাদের 


প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নাই । দেহ, গেহ, পুন, পরিবার ! 


উহ আমাদের সংস্গারলন্ধ | : 
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আসে আাবার চলিয়া! যায় । তাহার! টাদের আলো 
কখনও পৌরমাপী কখনও অমানিশা । তাহারা 


। আম:র নহে--চেষ্টা করিলে তাহারা আমার হইবে 


কেন ? তাহারা আপন কাজে জাবনের আননুপথে 
চলিয়াছে। কণ্মসুত্রে ছুদিনের জন্য তোমার সঙ্গে 
মিলিত হয়, কম্মসূত্র ছিন্ন হইলে আর তোমার 
কাছে থাকে না। তুমি পাগল হইয়। তাহাদের 
পিছু পিছু ছোট কেন ? ছুটিলে কি ধরিতে পারিবে ? 
তোমার গতি কত দূর তাহার পথ আনন্ত ॥ এই 
পাগলামির জন্যই ত আাজীবন কষ্ট পাও। এই 
ভ্রান্তিই ত তোমাকে প্রকৃত প্রেমানন্দে বপিতি 
করিতেছে । তোমার আমির বেড়া ভাগিয়া দিয়! 
এ অনন্তের গথে তুমিও ছুট দেখি ;) এ আনান 
তোমার হৃদয়টী সমপ্পণ কর দেখি, তথন তুমি 
তাহাদিগকে পাইবে । তাহারা তোমার নহে 
তাহারা এ অনন্থের। তাহ।দিগকে পাইতে হইলে 
তোমাকেও অনন্তে ছুটিতে হহবে | তথন তুমি প্রেমা- 
নন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, তখন তোমার শোক 
থাকিবে না, তাপ খাকিবে না, নৈরাশ্য, হাহাকার, 
মান, আমান কিব্ুই পাকিতব না, শুধুই পেগ 
প্রেমের সনুদ্দ, তুমি তাহাতে সম্ভরণ কপিতে 
থাকিবে । এই প্রেমে তোনার হবরগী পুর্ণ গাছে, 
কিন্তু চাপা পড়িয়াছে | তোমার অলীক চিণ্ত।য় 
উহাকে ঢাকিয়। রাখিযাছে । 

শভকেন রাশিবিশোভিত, ভরঙ্গনালাসন্ুল 


হি 


পর 


সবই আছে; কিন্ত সেগুলি যে আমার ইহা একটি (অনন্ত সমুদ্রের পানে বখন দৃ্িপাত কর, যখন এ 
মিথ্যা সংক্ষার মাত্র ! . এই মিথ্য। সক্কারের বশবন্তী : পুর্ণ-শশধর-মণ্ডিত, অসংখ্য গ্রহনক্ষব্রথচিত নাল- 


চে 


২০৪ 


মলয়হিল্লোল তোমার চারিদিকে বহিয়! যায়, 
কুন্রমরাশি ফুটিয়া উঠে, কোকিল কুহুরবে বস্কার 
করিতে থাকে, তখন ক্ষণকালের জনা তোমার 
চিত্ত বিমোহিত হয়, তুমি অপার আনন্দ অনুভব 
কর। কিছ্ু কতক্ষণ 1 তুমি কি ইহাতে ডূৰিয়া 
যাইতে পার ?_না। তোমার 'মআামি' তোমার সঙ্গে 
সঙ্গে থাকে, তোমাকে ডুবিয়া যাইতে বেয় না; 
পশ্চাও হইতে আকর্ণ করে, আবার তোমাকে 
গঞগ্ডীর ভিতরে লইয়া আইসে। তখন কোথায় 
সেই সমুদ্দ! কোথায় সেই নীলননস্তল ! “তুমি 
যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে” সেই গৃহ, সেই 
পরিবার, সেই দুঃখ, সেই সম্ভাপ চারিদিকে মক্ষিকা- 
রাশির ন্যায় তোমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলে । 

এই চিন্তাগুলি যদি পরিত্যাগ করিতে পার 
তাহা হইলে অন্তরে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পাইবে না । তখন আনন্দময় হইয়! যাইবে, 
তখন দুটা চারটা বস্তু “আমার” বলিবার থাকিবে 
না, নিখিল ব্রঙ্জাণ্ড “মামার” হইয়া পড়িবে। 
কিংবা আমিই নিখিল ব্রঙ্গারণ্ডের হইয়া যাইব। 
তখন প্রেমের বন্ত্ব আর খুঁজিয়। বেড়াইতে হইবে না, 
আশে পাশে চারিদিকে দেখিতে পাওয়। যাইবে ; 
তখন প্রাচীর দিয় ঘিরিয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়। 
প্রেমের বস্ত্র রঙ্গ করিতে হইবে না, তখন অমরা- 
নল প্রজ্জ্বলিত করিয়।, শোণিতক্রোতে মেদিনী 
প্লাবিত করিয়া, নিষ্ঠ,রতা, নৃশংসতা আচরণ করিয়। 
নরনারীগণের হাহাকারে পুথিবী প্রত্ধ্বনিত কয়া" 
ইয়। প্রেমরস মআম্বাদন করিতে হইবে না। প্রেম 
আমাদের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে তাহার জন্য 
চেষ্টা ও ৰলগ্রায়োগের কোন আবশ্যকতা নাই । 
আমর যে পথে চলিয়াছি সে পথে প্রেম নাই, 
সে পথে দুঃখের সাগর | প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিতে 
গেলে প্রেম থাকে না, স্বার্থপরত। হয়। স্বার্থপর- 
তাই সকল দুঃখের আকর। 

দুই ব্যক্তি দানা কি পাশা খেলিতে বসিয়াছে। 
নিজ পক্ষের ঘুঁটিগুলিকে প্রন্যেকে আপন মনে 
করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে | এ 
ঘু'ঁটিগুলির চিন্তায় তখন তাহারা নিমগ্র, কারণ এ 


গুলির মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল, গৌরব, যাহা কিছু 


সমস্তই | 
কলহ করিতেছে, কখন বা হায় হায় করি- 
করিতেছে, কখনও বা উৎসাহে নৃত্য করিতেছে, 
আবার কখনও বা অভিমানে গরগর করিতেছে । 
(কন করিতেছে ? অচেতন খুঁটিগুলির সহিত 
তাহাদের কি সম্বন্ধ? কটুতিক্রাদি কোন রসই 
ঘু'টিতে নাই যে রসনার তৃপ্তসাধন করিতে পারে। 
সৌন্দর্য্য তেমন কিছু নাই যে নয়নরপ্রন করিতে 
পারে। তবে কেন খুটি এত প্রিয়? তবে কেন ঘু'ঁটির 
গায়ে আঘাত নিজ গাত্রে আঘাতের মত লাগে? 
ঘুটি কি গুণ মোহিত করিয়াছে? ঘু*টিগুলির 
সহিত ক্রীড়কদের প্রতোকের “আমার” এই সম্ধন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছে । এই “আমার” সম্বন্ধ বজায় 
রাখাই, প্রত্যেকের চেষ্টা । তাহ!তেই আনন্দ, 
গৌরব, উৎসাহ, অহঙ্কার সমস্তই এবং তাহাতেই 
হাসি, হায়! হায়! বিবাদ কলহ ইত্যাদি । ভাবিয়! 
দেখ, এই “আমার” সম্বন্ধের মূলে কি আছে। 
কিছুই নাই। কল্পনা! মাত্র। খেল৷ সাঙ্গ হইয়া 
গেলে আর কিছুই থাকে না। তখন আমার খুঁটি 
তোমার ঘু'টি এক হইয়া যায়, সেই উৎসাহ সেই 
নৃত্য, সেই ছুঃখ, সেই অভিমান কিছুই থাকে না। 
সংসারটাও এরূপ একুটী খেল! । আমার 
দেহ, আমার গেহ, আমার পুত্র, আমার পরিবার, 
আমার বিষয়, আমার সম্পদ, আমার জাতি, 


আমার দেশ, আমার রাজা এ সমস্তই এ খেলার 


ঘু'টির মত কল্পনা । এই কল্পনা হইতে মায়। উতৎপক্গ 
হইয়া আমাদিগকে অশেষ দুঃখে দুঃখিত করে। 
এই মায়ার প্ররোচনায় পড়িয়াই আমরা পরম্পর 
পরস্পরের শত্রু হই, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি 
আচরণ করি । অপরাকে পরাভৰ করিয়া নিজেকে 
গৌরবান্বিত মনে করি, অভিমানের বশবস্তী হই, 
অন্যায়াচরণ করিতে কুষ্ঠিত হই না এবং অনেক 
সময়ে নাতিবিরুদ্ধ কাধ্যও করিয়া থাকি । আমাদের 
যত কিছু শোক, তাপ, দুঃখ ; জগতের যাহা কিন্তু 
হাহাকার দুর্দশা সমস্তই এই মায়া-জনিত । জগতের 
লোক যেন পাগল হইয়া! এই মায়াজালে আবদ্ধ 
হইতেছে এবং আপনাদের জর্বনাশ আপনারা 
আনয়ন করিতেস্বে। ইহা হইতে স্বখ আশা করি- 


তেছে, পাইতেছে না। স্বখ তে পথে আছে দে 
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পথে কেহ যাইতেছে না। জগতকে ভাল না বাপিয়। 
আপনকে ভাল বাসিতেছে, জগতকে অগ্রাহা করিয়া, 
এ্রমন কি উত্পীডন করিয়াওত আপনার জয়ঢাক 
বাজইয়। সুখী হইবার চেষ্টা করিতেছে । স্তবধী ত 
কেহ হইতেছে না, যাহার যুলে কিছু নাই তাহা 
হইতে সখ কি প্রকারে আসিতে পারে ? 

এ আমিত্বের গন্ভীর ভিতরে স্থুখ খুঁজিলে স্থখ 
পাওয়া যায় না। স্বখ প্রেমে আছে ইহা সতা, 
কিন্ত প্রেমকে যদি গুটিকতক বস্তুতে আবদ্ধ রাখিয়া 


ীমাবদ্ধ কর তাহা হইলে প্রেমের প্রেমত্ব থাকে না 


এবং তাহ। হইতে স্থুখও পাওয়া যায় না। গুটি- 
কতক বস্ত্র আমার হইবে শামি তাহাদিগকেই 
ভালবাসিব এরূপ অবস্থায় দুঃখ ভিন্ন স্থখ কদাপি 
হয় না। 

এ বন্ধু কযেকটীকে “আমার” করিয়া রাখিতে 
গিয়া কষ্টই পাওয়া যায় স্থখ পাওয়া! যায় না; 
তাহারাও চিরদিন “আমার” হইয়া থাকে না। অনন্ত 
জমুদ্রের তরঙ্গ একটার পর একটা আসিতেছে ও 
চলিয়া যাইঙেছে; সকলেই তোমার মনোরগ্রন 
করিতেছে, তুমি যদি কয়েকটা মাত্র তরঙ্গকে ভাল- 
বাস, অন্যগুলিকে চাওন1 তাহা হইলে তুমি বঞ্চিত 
হইবে। সেই কয়েকটা তরঙ্গকে ভূমি কি প্রকারে 
ধরিয়া রাখিবে $ তাহারা আসিবে চলিয়া যাইবে, 
আবার নূতন একদল আসিবে । এই নুদ্তন দলকে 
প্রেমে আলিঙ্গন করিবে না? পুরাতন দলের জন্য 
বসিয়া বপিয়া কাদিবে 1? কয়েকটী মাত্র ফুল তুলিয়া 
আনিয়। তোড়া বাধিযা তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া 
ছলিয়াছে। তুমি ধদি কেবল এ তোড়ার ফুলগুলি- 
ফেই ভালবাস, অন্য ফুলের দিকে ফিরিয়াও না 
চেখ তাহ! হইলে দেখিতে পাইবে যে দিনকতক 
পরে তোড়ার ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, তোমার 
মনোরঞ্জন করিবার ফুল আর জগতে নাই--যদিও 
জগত ফুলে ভরা। 

অনন্ত জগত পড়িয়া রহিয়াছে, সকলই স্থুন্দর 
সকলকেই ভালবাসিতে শিখ; আমি, আমি, 
আমার আমার এই সকল কাল্পনিক চিন্তা দূর 
কর। সকলকে জালবাসিতে পারিলে সকলই 
তোমার হইবে অগ্বা ডূমিই সকলের হইয়া যাইবে। 
সর্ববদ! আমিত্বের গণ্ডী মধ্যে থাকিয়া আমি, আমি, 
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রিয়া তোমার মন সন্গীর্ণ 
হইয়াছে, মনটী সর্বদাই চিন্তায় মগ্ন থাকে, কখনও 
ভয়, কখনও আশা, কখনও নৈরাশা, কখনও আনন্দ 
কখনও শিরানন্দ প্রভৃতি নানা প্রকারের তরঙ্গে 
তোমার মনটা তরঙ্গায়িত থাকে, ভুমি প্রাণ ভরিয়া 
কাহারও সৌন্দব্য উপভোগ করিতে পার না। 
তুমি প্রাণ ঢালিয়া৷ দিয়া কাহাঁকেও ভালবাসা 
পার না। একবার এ গণ্ডী হইতে সরিয়া যাও 
দেখি, তখন সকলেই তোমার আপনার হইবে, 
সকলের জন্য তোমার প্রাণ কাদিবে, সকলকেই 
পাইয়। পরম স্থখী হইবে । তোমার দুনয়ানে সর্ণবদ। 
প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে থাকিবে, যাহা দেখিবে, 
যাহা! পাইবে, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক সমস্তই 
তোমার প্রেমের বস্ত হইবে, তুমি প্রেমসাগরে 
ভাগিতে থাকিবে।. হাহাকার, দুঃখ, শোক, তাপ, 
নৈরাশ্য, মান, অভিমান, অহঙ্কার এ সকল কিছুই 
থাকিবে না। এই শিক্ষাই মনুধাজীবনের উচ্চ 
শিক্ষা এবং ইহাতেই আমাদের একমারর উতকর্ম। 
এই উৎকর্ষ লাশ করিতে পারিলে প্রকৃত মন্যাহ 
আসিবে, ধরাধামে স্বগরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই 
অবস্থাটা মন্ুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থ! 
লইয়াই মনুষ্য ধরাধামে আইসে কিন্তু আসিয়াই 
মায়াজালে আবদ্ধ হয়। জগতকে ভুলিয়। যায়, াত্ম- 
প্রেমে মু হয়, প্রেমের পরৰিবন্তে স্বার্থপরতা অবলম্বন 
করে, শ্রধা পরিত্যাগ করিয়। গল ভক্ষণ করে! 
পুরকলব্রাদিকে ভালবাসিতে হইবে না, তাহা- 
দের ভরণ-পোষণ, রক্ষাবেঙ্গণ করিতে হইবে 
না, গৃহ পরিত্যাগ করিয়৷ বনে গমন করিতে হইবে, 
এ কথা কেহ বলিতেছে না। এ সকল তোমার 
কর্তব্য কণ্্মী। ভগবান তোমাকে এ কাধো নিযুঝ 
করিয়াছেন । তোমার কর্তব্য তুমি অবশ্যই করাবে, 
তাহাদিগকে ভালবাসিবে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবে, কিন্ত তাহাদিগকে আপনার মনে করিয়া 
মন্ত হইবে না। মায়ার বশীভূত হইবে না। লেশুলি 
তোমার সম্পদ ইহা! কখনও মনে করিয়া অহঙ্কৃত 
হইবে না। উহারা তোমার সম্পদ নহে। তুমি 
তাহাদের রক্ষক মাত্র । ফাহার সম্পদ তিনি পাঠা- 
ইত্নাছেন, আবশ্যক হইলে আবার লইয়৷ যাইবেন। 
তুমি ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হও কেন? 


আমার, আমার, চিন্তা ক 


২০৬  তন্ববোধিনী পত্রিকা ২, কর, ১ম তাল 


পর এ সস্তা 


ইহাতে তোমার ছুঃখ বই স্থখ নাই, ইহাতে ভোমার | তরঙ্গ -লামরা পরস্পর পৃথক নহি; আমর! 
হৃদয়ের প্রকৃহ প্রেম চলিয়া যার, তোমাকে স্বার্থপর । সকলে এক প্রেম শৃঙ্ঘলে শৃ্খলিত। ভেদাভেদ 
দান্তিক নীচাশয় করিয়া তুলে। তোমার প্রকৃত মনুযাহ | ভুলিয়া যাও, নিখিল বিশ্বকে প্রেমচক্ষে দেখ, 
আর থাকে না। এই কুশিক্ষার বলে মনুষ্যসমাজ ; শ্রক্রঞ্ণ জগতকে ইহাই শিক দিয়াছিলেন। শীক- 
আধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেমের স্থধাভাগ্ার হইতে । ফের এই শিক্ষামন্ত্র যখন বহুকাল পরে ভারত্ত- 
সকলে বঞ্চিত হইয়।ছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, ূ বাসা ভুলিয়া যাইতেছিল, তখন বুদ্ধদেব সেই 
জাতিতে জাতিতে বিবাদ, পরম্পর পরস্পরের সর্নন | শিক্ষাই মন্য প্রকারে জগতকে দিবার' জন্য ধরা- 
নাশ করিয়া সকলে দুঃখসাগরে ভ্তাসিতেছে । ইহা : ধামে অবতীর্ণ হন। তিনি সাম্যমৈত্রীর ধ্বঙ্গ! 
ূ 
ৰ 








কুশিক্ষা, ইহা! ভ্রান্তি__তুমি মামি এই কুশিক্ষা ও 1 উদ্ভীয়মান করিয়া জগতকে মাহবান করেন, ও 
ভ্রান্তি দেখিতে পাই ন| বটে, কিন্ত্রু ঘিনি মহান্, | জগতের লোক পেই ধ্বঞ্জার চতুঃপার্খে সমবেত 
ধিনি সকলের নিয়ন্ত। ও রক্ষাকর্ভা, যিনি সর্বন- | হইয়া পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। প্রাচ্য 
অন্তঃকরণে আছেন, যিনি সকল বুদ্ধির আকর, সকল । জগতে এই শিক্ষা বুকাল যাবত চলে, কিন্তু কালের 
দ্র/নের আধারম্বূপ ঘিনি সর্দবব্যাপক, ধাহার ! গতিতে সেই শিক্ষা যখন আবার লোপ হইয়া 
শক্তিতে এই অনন্ত জগত চলিতেছে, স্থউ হইতেছে, | আপিবার উপক্রম হইয়াছিল তখন মহাপ্রভু চৈতন্য- 
লয় প্রাপ্ত হইতেহ ;-তিনি দেখিতে পান ; তাই র দেব আগমন করেন। তিনি প্রেমের তুমুল তুরী- 
তিনি সময় সময়ে জগতের শিক্ষার্থ তদায় গুণসম্পন্ন | নিনাদে প্রাচা্ুমিকে মাতা ইয়া তুলেন, গুহে গুহে 
বাক্তিগণকে প্রেরণ করেন। জগতকে এই বিশ্ব | প্রেম বিতরণ করেন , ছোটবড় উন্চনীচ তাহার 
জনীন প্রেমশিক্ষা দিবার জনা জীপ আসিয়া- ূ নিকট কিছুই ছিল না। হুহাত তুলিয়। তিনি 
ছিলেন, যাঁশড আসিয়াছিলেন, মহঙ্গদ আসিয়া- | সকলকে আলিঙ্গন করিতেন। প্রেমই আমা- 
ছিলেন, বুদ্ধদেব অসিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু ৰ দের একমাত্র সাধ্য বস্ত, প্রেমই ভগবানের স্বরূপ; 
চৈতনাদেব আসিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ! প্রেমকে পাওয়া গেলে ভগবানকে পাওয় যায়। 
[প্রমের বাশরী লইয়া! জগতে অবতীর্ণ হন, এবং । ইতরনির্বিশেষে আমরা সকলে সকলকে প্রেমচক্ষে 
“সই বংশীপবনিতে জগতকে মাতাইয়া তুলেন । সেই দেখিব, প্রেমতারে আলিঙ্গন করিব এবং প্রেমে 
বশা সমঙ্গরে এই গানই গাহিয়াছিল যে আম্- | মাতোয়ারা! হইয়া আনন্দে নৃত্য করিব, শাত্মপর, 
পর, মান অভিমান, উচ্চনীচ, ভেদাভেদ সব | উচ্চনীচ সমস্ত ভুলয়৷ যাইব; জগতকে তিনি 
ভুলিয়া যাও । জগত তোমার-_-জগণ্ড তোমাকে এই শিক্ষা! দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে শিক্ষার 
বাহু তুলিয়া! আলিঙ্গন করিবার জন্য আসিতেছে, ; বীজ ভারতক্ষেত্রে বপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহ। 
তুমি জগতকে আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ কর, প্রেম- | ক্রমশঃ অন্ধুরিত হইয়! শাখা প্রশাখ। দ্বার বিস্তৃতি 
ভরে সকলকে আলিঙ্গন কর, প্রেমের স্ববাতাস | লাভ করতেছে । ভারতবাসী অতি শ্রদ্ধার সহিত 
বহিতে থাকুক, নরনারী তাহা উপভোগ করিয়া | এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে প্রস্তত। কালেষে ইহ! 
ভমরত্ব লাভ করুক । শ্রীকৃষ্ণ যখন বুন্দাবনের | ভারতের সীম। অতিক্রম করিয়। বিশ্বব্যাপী হইৰে 
গহন কাননে বসিয়। এই বশী ধ্বনিত করিয়াছিলেন, ; আমরা ইহ! বিশ্বাস করিতে পারি। 

তখন আবাল-বৃদ্ঈ-বনিতা ব্রজবাসীগণ আনন্দে প্রাচ্যজগতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাপ্রভু 
ন]চিয়া উঠিয়।ছিল, তাহাদের কুল, শীল, মান ও | চৈতন্য অবতার্ণ হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতেও 


ূ 
ূ | 
অভিমানের বাধন খসিয়া পড়িয়াছিল, মধুর বৃন্দাবন তেমনি যিশু, মহম্মদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা- 


গান | . | রাও জগতকে এই বিশ্বজনীন প্রেনই শিক্ষা দিয়া 
ময় হইয়।ছিল ; সেই প্রেমতরঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তৃতি : ৪ / 
88858544778 ছিলেন। মনুষ্য যে এক প্রেমশৃঙ্থলে আবদ্ধ ; 


লীন্চ করিয়া সমর ভারততূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল পরস্পরের প্রতি পরম্পরের প্রেমই যে জামাদিগকে 
ভগবান প্রেমময়, তিনি প্রেমের সাগর, | ন্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, অগতকে তাহারা 
আমরা সেই প্রেমসাগরের এক একটী ক্ষুদ্র | ইহাই শিখাইয়াছিলেন। | 


অগ্রহারণ, ১৯৪১ ্র্ষবাদী নিউম্যান ও ব্রা্মীপমাঞ্জা : ২০৭ 


সপ আত রা ও এর বশর এস ০৮৬ 
পি সপ 


পুনঃ পুনঃ এরূপ শিক্ষা পাইয়াও আবার আমরা | ৬ই জুলাই ) উন্তরকালে ব্রাঙ্গসমাজকে সভাজগতের 
উহ্থা ভুলিয়া যাই, আবার আমরা স্বাভাবিক অবস্থ! | সর্বত্র পরিচিত করিবার সুরপাত করিয়া দেন। 
হারাইয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হই, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, | তিনি নিজে নন্যবঙ্গের আদর্শ যুবক ( (71৫21 
প্রভৃতি আসিয়৷ আমাদিগকে আশ্রয় করে। বর্তমান | ০৪% 13৫18] ) ছিলেন এবং তদানীন্তন নব্য- 
সময়ে আমাদের সেই অবনতি আসিয়াছে । মনুষ্য- | বঙ্গের যুবকদিগের হৃদয়ের ভাবটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
সমাজ পরস্পরের প্রতি জ্রাতৃভাব ভূলিয়৷ গিয়াছে, | মহধি দেবেশ্্রনাথ সকল কার্য্েই তাহার সমসময় 
পরস্পর পরস্পরের সর্ববনাশ করিয়া কাল্ল- | হইতে অনেক দূরে চলিয়। যাইতেন, কিন্ত কেশব্চন্দ্র 
নিক প্আমি”র আ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, | সমসময়ের ভাবটা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে 
তাহার ফলে অশান্তি হাহাকার যুদ্ধবিগ্রহ প্রসৃতি | পারিতেন। উভয়েরই উপযুক্ত মুল্য আছে বটে, 
হইতেছে । জগত এইপথে যতই অগ্রসর হইবে এই | কিন্থু উভয়ের মধ্যে প্রভচেদ এই হয় যে, একজনের 
অশান্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস | কাজের মূল্য লোকে যথাসময়ে ধরিতে পারে না, 
করি এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিবে না। | অপরের কাজের ন্যায্য মুল্য না ধরিয়া লোকে 
যাহার জগত তিনি রক্ষা! করিবেন । এই কুশিক্ষাই | অতিরিক্ত মুলা ধরে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়া- 
স্থুশিক্ষা আনয়ন করিবে । কুশিক্ষাও জগতের | ছিলেন যে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল দেশীয় ভাষার 
মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে । মঙ্গলময়ের রাজ্যে | সাহায্যে দেশীয় ভাবে বিদ্যাশিম্ষণ দেওয়া। এই 
অমঙ্গল কিছুই নাই। অন্ধকারে বাস না করিলে | উদ্দেশ্যেই তিনি তন্ববোধিনী পাঠশাল| এবং হিন্দু- 
আলোকের জন্য আমাদের তীব্র তৃষ্ণা হয় না। | হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়ান্থিলেন । 
অভ্ভানবশতঃ ছুর্দশাগ্রস্ত না হইলে জ্ঞানপিপাস। | কিন্কু সে ভাবটা সে সময়ে জনসাধারণের হাদয়কে 
হইবে কেন? আবার জগতে সেই প্রেমের রাজ্য | তেমন স্পর্শ করিল না, তাই সেই বিদ্যালয়গ্জলি 
আসিবে, আবার আমরা ডুবাহু তুলিয়া পরস্পর | স্থায়িব লাভ করিতে পারিল না। সাধারণ বঙ্গমুবক 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিব,জগতে ছুঃথ থাকিবে না, | তখন অর্থোপাজ্জনের উপযোগা বিদ্যা আয়ন্ত করি- 
শোক থাকিবে না, অশান্তি থাকিবে না, দ্বেষ, হিংসা | বার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল । ইংরাজজাতি তখন 
নৃশংসতা, নিষ্ঠ রত, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান | কিছু পুর্নবাবধি ভারত জয় করিয়! ব্যবপায়-বাণিজ্য- 
কিছুই থাকিবে না। আনন্দের ধ্বনিতে বিশত্রঙ্গাণ্ড সূত্রে প্রভৃত অর্থ উপাঞ্জন করিয়া প্রোড়পতি 

| 
ৰ 








প্রতিধ্বনিত হইবে, প্রেমের ভাণগার জগতে ভাঙ্গিয়া | হইতেছিল, ইহ] সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল । 
পড়বে । কাজেই নব্যবঙ্গের প্রধান লক্ষ্য হইল ইংরাজদিগের 
সহিত আলাপপরিচয়ের উপযোগী, কথাবাপ্ঠ 
চালাইবার উপযোগী ইংরাজী ভাষা! শিক্ষা করা । 
স্বদেশী ভাষায় দেশায়লাবে বিদ্যাশিক্ষা করিলে 
দেশের ঘে একটা শ্বাধীনভাৰ রশ্ষিত হঠতে পারিত, 
ইংরাজা ভাষা শিক্ষার উপর হইংধাঙ্গী ভাবায় 
কথোপকথনের সক্ষমতার উপর এবং ইংরাদিগের 
সহিত বিশেধভাবে মেলামেশার উদর আপা 
বিষয়ে কৃতকার্যতা আনক পরিমাণে শিভর 


ত্রহ্মবাদী নিউম্যানের সহিত ব্রাঙ্ম- 
সমাজের পত্রব্যবহার | 


ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন ত্রাঙ্গসমাজের সহ- 
যোগী সম্পাদক হুইলেন, তখন তাহার উৎ- 
সাহাগ্রি প্রজ্জ্লিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি 
কেবল ব্রক্ষাবিদ্যালয়ে উপদেষ্টা ও ব্রাঙ্মসমাজে | করিত বলিয়া নব্যবঙ্গের হৃদয়ে সেই প্রকৃত 
বক্তার কাধ্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে  স্বাধীনভাব রক্ষিত হইতে পারিল না। আমাদের 
পারিলেন না। ব্রাঙ্গসমাজের সম্পাদক হিসাবে ! বিশ্বাস যে, সেই সময়ের ইংরাজী শিক্ষা ও 
তিনি ইংলগ্ডের নিউম্যান প্রস্তুতি ব্রহ্মবাদীদিগের | বিপুল অর্থোপার্জনে পক্ষপাত শুদানান্তন বঙ্গবাসী- 


সহিত পর্রব্যবহার আরম্ভ. করিয়া ( ১৮৬০ খুঃ দি ক্রমশঃ আত্মচেষ্টাহীন ও পাশ্চাত্যদিগের 
তর 





২০৮ তন্ববোধিনী পত্রিকা ২৭ কক্স ১ম ভাগ” 








মুখাপেক্ষী করিখা তুলিয়াছিল। এই সময় 
অবধি আমরা কথায় কথায় দেখিতে চাহি- 
লাম যে ইংরাজেরা কোন্‌ কাজ্জ পছন্দ করেন, 
আমাদের কোন্‌ কাজ ইংরাজের চক্ষে সুন্দর 
লাগিবে, কোন্‌ কাজে আমর! পাশ্চাত্যদিগের 


নিকটে উৎসাহ পাইব। সেই যে নব্যবঙ্গে এবং । 


সমগ্র ভারতবর্ষে পরমুখাপেক্ষার তরঙ্গ উঠিয়াছিল, 
সেই তরঙ্গের আঘাত আজ আমাদের একালেরও 
দ্বারে আসিয়া লাগিতেছে। 

নব্যবঙ্গের ধলিতে গেলে প্রধানতম নেতা 
কেশবচন্দ্র তদানীন্তন যুবকদ্দিগের অন্তনিহিত ভাব 
ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
ব্রাহ্মসমাজ যদি একবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
নিকট সমাদৃত হয়, তাহা হইলে ইহ নব্যযুবকদিগের 
হাদয়ে তাতি উচ্চ আসন অধিকার করিবে। প্রকৃতই 
তিনি ব্রা্গমমাজকে পাশ্চাত্যদিগের নিকট পরি- 
চিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বুদ্ধিমানের কাধ্যই 
করিয়াছিলেন | ইহার ফলে ব্রালগসমাজ যেমন 
পাশ্চাত্য পগ্ডিহসমাজে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিয়াছিল, তেমনি শ্বদেশীয়দিগেরও 
মনোযোগ বিশেষন্ভাবে আকর্মণ করিবার সুত্রপাত্ত 
করিয়াছিল । কিন্তু আমরা ইহা বলিতে বাধ্য 
যে, ইহার ফলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যদিগের 
মুখাপেক্ষায় একটা প্রবল হাওয়া ৰহিতে আরন্ত 
করিঘাছিল--স্পাশ্চাত্যদিগের ভালমন্দ বিচারকে 
আমাদেরও বিচারের ভিন্তি করিতে লাগিলাম। 
মহর্মিদেব-ও কেশবচন্দ্র, ইহারা উভয়ে যদি সাম- 
গস্যসহকায়ে অবিচ্ছর্ন হইয়া কার্যে অগ্রসর 
হইতেন, তবে এতদিনে ভারতের ধর্ন্মাক্ষেত্রে এবং 
গ্ারতের মঙ্গললাধক দেরমগুলে জয়ধ্বনি পড়িয়া 
ঘাইত। 

কেশবচন্দ্রের ইংলন্তীয় ব্রক্মবাদীগণের সহিত 
পশ্রব্যবহারের ফলে স্তগ্রসিদ্ধ ব্রঙ্মবাদী নিউম্যান 
সাহেব ( চা, ৬, তি ০৬/1120) ) ভ্রা্মসমাজের দ্বার! 
গ্রভুতপরিমাথে জ্ঞান বিস্তার করিতে এবুং তাহার 
জনা অর্থের প্রয়োজন হইলে বিলাতে আবেদনপত্র 
প্রেরণ করাতেও উপদেশ দিয়াছিলেন।! আমরা 
দেখি যে, উত্তপ্নকালে এই ইঙ্গিত ত্রাজাসমাজ কর্তৃক 
লাগ্রছে গৃহীত হইয়াছিল। কেরল ক্রাক্মসমাজ 


| কেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ভারতের সকল 
সমাজই পাশ্চাত্যদিগের দ্বারে স্থবিধা পাইলেই 
| ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে 
(বলিয়া মনে হয়। এস্থলে দুইটা চিত্র তুলন! 
[ 


শপ সর 


করিলে আমাদের অবস্থা! কতকট। পরিস্ফুট হুইয় 
ৃ উঠিবে। গ্রীসের অধিপতি আলেকজাণার যখন 
| সিদ্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া নিজেকে অতিমানব মনে 
ৰ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন যে 
। কোথায় এক যোগী বাস করিতেছেন। তিনি 
স্বীয় মন্ত্রীর দ্বারা তাহাকে গ্রীসে লইয়! যাইবার 
জন্য প্রভূত অর্থদানের প্রলোভন দেখাইয়াও যখন 
কৃতকাধ্য হইন্তে পারিলেন না, তখন তিনি নিজে 
সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইলেন । সেই সময়ে 
যোগীবর রৌদ্রের উত্তাপ উপভোগ ফরিতেছিলেন। 
তাহার সেই রৌদ্র আটকাইয়া আলেকজাগুর দাড়া 
ইয়াছিলেন । তার পর যখন তিনি সেই সন্স্যাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিশি কি চাহেন, তাহার 
ট্ত্তরে সন্যাসী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়। 
দাড়াইতে বলিলেন । আর, আজ আমর! সমাজগৃহ 
স্থাপন করিব, বিদ্যালয়ের জন্য গৃহনিশ্মাণ করিব, 
প্রত্তিপদে পাশ্চাত্যাদিগের নিকট ভিক্ষার ঝুলি 
লইয়া উপস্থিত হইতেছি। এই ভিক্ষালনধ ধনে 
ধনবান হওয়াতে একদিকে আমাদের স্বাভাবিক 
কৃতন্চতা, নিজের পায়ের উপর দাড়াইলে যেরূপ 
স্বাধীনভাবে দাড়াইতে পারিতাম, তেমন স্বাধীন- 
ভাবে মাথ। তুলিতে দেয় না; অপরদিকে যাহার! 
এরূপ ভিক্ষালবধ ধনের অভাবে দরিদ্রবেশে আমা- 
দের. নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদের প্রতি একটা 
ঝাবজ্ঞার ভাব দেখাইতে কুন্তিত হই না। 

সম্ভবত নিউম্যান সাহেবের উপদেশের ফলে . 
এই বও্সরেরই (১৭৮২ শকের ) মাঝামাঝি, 
আমর। দেখি যে, কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি শিশুদেরও প্রতি 
নিপতিত হইয়াছিল। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন 
যে, শৈশবকালই ব্রাঙ্ষধর্্বের বীজবপ্নের সময় । 
শিশুদের জন্য একটা ব্রচ্ষবিদ্যালয় খুলিবার একটী 
কল্পনা যে উঠিয়াছিল, তাহা! এই বশমরের ভার্্র- 
মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী 
বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই। কিন্ত ইহা কার্যে পরিথত্ 
হইয়াছিল বলিয়া! কোন প্রমাণ পাই না। 


পপর 
০. ০, পপ ও এ ২ ২৮২ 


প্র পরস্পর পপর 


অগ্রহায়ণ, ১৮৪১ 





কেশবচন্দ্র নিউম্যান সাহেবের সেই পূর্নেবাক্ক পত্র 
অবলম্বনে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধনের বিহিত উপায় 
স্থির করিবার জন্য এক সভা! আহ্বান করেন। 
উক্ত সভায় তিনি তদানীন্তন বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীর 
ফলে “কতকগুলি সত্য উদরস্থ করাইয়। দিবার” 
কুফল বর্ণনা করিয়া যাহাতে যুবকদের হৃদয়ে 
অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে ধণ্মশিক্ষা প্রবেশ 
করানে| হয়, যাহাতে দরিদ্রসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার হয় এবং যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হয়, 
সেই সকল বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবার জন্য উপ- 
শ্বিত সকলকে অনুরোধ করিলেন। তাহার তীক্ষু 
সহজজ্ঞানে তিনি প্রথম হইতেই বুন্বিয়াছিলেন 
যে, ছাত্রের দল না পাইলে একটা মগুলী গঠনের 
স্বৰিধা হইবে না। তাহার আহত এই সভায় 
সভাপতি ছিলেন স্থুপ্রসিদ্ধ আইনভস্ক শ্যামাচরণ 
সরকার | 


পরিচয় । 


(শ্রীবেন্ত্রকুমার দত্ত ) 


ঘত দুখের বজ-লিখুন 

লিখছ তুমি আপন হাতে 

আমার বুকের পাতে পাতে, 
ততই ওগো হৃদি-রমণ ! 

সিক্ত হয়ে নয়নজলে 

লুটছি তব চরণতলে ! 
ততই ওগে!, বুঝছি ভাল 

শুধুই তোম। আপন বলে ! 
চিতার আগুন যত জ্বাল 

পারবে না আর যেতে ছলে! 
ঘতই তুমি নিচ্ছ কেড়ে 

স্নেহ আমায়-করত যারা 

মুছিয়ে দিয়ে অশ্রুধারা, 
ততই সথা, সবায় ছেড়ে 

আমার সারা শুন্য-মনে 

পাচ্ছি তোম] সংগোপনে ! 


" প* পচ ০ জু বিধি এ 
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ততই তোম! বাসছি তাল 
চাচ্ছি তোমা! পরাণপণে ! 
তুমি আমার দুখের আলো! 
আধার-ঘের!। গহন-বনে ! 
শবারন্মী | 
( ৬হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
ভাষাকোলাহলময় বধুমান ভারতে আজকাল 
সকলেরই প্রাণ নিজ নিজ ভাষাসংক্কারের দিকে 
ছুটিয়াছে। বাস্তবিক ইহা অতান্ত আবশাক হইয়। 
পড়িয়াছে ; বেহেতু জাতির উন্নতি ভাষার উপবে 
প্রচুরপরিমাণে নির্ভর করে। আমরা বদি ভালরূপে 
কথা কহিতে না জানিলাম তবে আমাদের উন্নতি 
কোথায় ? এক কথায় যুগ উল্টাইয়৷ যায়। কথার 
মাহান্ম্য সকল দেশেই মানব বুৰিয়াছে। কথার যে 
কি মাহাত্ম্য আমাদের ভারতের বেদ তাহার সাক্ষী, 
খুষ্টনদিগের বাইবেল তাহার সাক্ষী, এক কথার 
সকল প্রকার ধশ্মগ্রন্থেরই প্রাণ কথা । কথাতেই 
ংসারে বার্তী চলিতেছে । আমাদের ভাধায় আমরা 
কথার সঙ্গে বারীর যোগ না করিয়া থাকিতে পারি 
না। কথা না হইলে বাঞ্ধী চলিতে পারে না । 
বার্তা কথারই প্রকারান্তর, কথারই পুনরুক্তিমাত্র ; 
ইহা ইংরাজী »/০:এর প্রাণ বা মুল। এই এক 
কথাতেই সমুদয় সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন হইতেছে। 
তঃ কথাতেই বিবাহসংস্কীর সিদ্ধ হয়। কথাতেই 
আইন। কথায় কথায় যুদ্ধ। কথায় কণায় সন্ধি 
স্থাপিত হইতেছে । স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে এক 
কথার কি মহিম।। তাহা আর আশ্চধ্য কি? 
কারণ পগ্ডিতেরা ইহ! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে 
কথ! ভগবানেরই ধ্বনি । কথার মুলেই ভগবান । 
কথ| আছে বলিয়াই শ্রুতি আছে, নহিলে শ্রুতির 
কোনও প্রয়োজন হুইত না । ভগবান এই বিশ্বের 
মধো বিরাজমান থাকিয়। আমাদিগকে বিশ্বের ও 
বিশ্বাতাত ভাষায় উপদেশ দিতেছেন । এই ছুই ভাব! 
বা কথার একটী 'নাহত, অপরটি আহত । এই 
অনাহত ও আহত ভাবের প্রভাবে আমাদের ভাষা 
শ্রতিস্বথকর হয় ; আমাদের আতিতে ছন্দেরু সঞ্চার 
হয়, আমরা শ্বচ্ছদ্দে ভাষাকে শ্রুতিস্থখকর করিয়! 
তুলিতে সক্ষম হই, গীতিময়ী করিতে সমর্থ হই। 


কী 


২১০ 








তত্তবোধিনী পত্রিকা 


২ ধ্প, ১ন ভাগ 


ভাষার মধো এই আহত ও অনাহত ভাবের প্রভাবষে | এই নিত্যশব্ধকে “স্ফোট' আখ্য। দিয়া গিয়াছেন। 


বিস্তৃত হয় তাহা সংস্কত ভাষা সন্বাগ্রে বুঝিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। তাই সংস্কৃত ভাষা যথার্থ 
সংস্কৃত হইয়া “সংক্কত' আখ্যার উপযুক্তই হুই- 
য়াছে। এই ছুই ভাব না বুঝিলে ভাষার সংস্কার- 
কারা অসম্প্ণ রহিয়া! বায় । যেমন চিত্রে আলোছায়া 
ব| দৃষ্ট-অদৃষ্ট ভাব, ভাষায় বা শব্দে সেইরূপ আহত 
বা অনাহত ধ্বনি । 


আহত ও অনাহত ধৰনি ভাষাকে চিত্র-বিচিত্র 


করিয়া তুলে ; ভাষায় শ্রম ও বিশ্রম জানয়ন করিয়! 
তাহাকে 171751901 করিয়াঠভুলে। তাহাতে ভাষায় 
এক নবতর আনন্দের স্জন হয়। এই দুয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া মানবের ভাষা উন্নতি-গগনে 
উঠিতে পায়ে । ছুয়ের মধ্যে একটার অভাব হইলে 
তাহ! উন্নত হইতে পারে না; তাহার সংস্কার- 
সাধন দুরূহ ব্যাপার হুইয়। দাড়ায় । দুইয়ে মিলিয়াই 
বাস্তবিক কথা। 

এই কথাই বাস্তবপক্ষে আমাদের আস্তিত্বের 
পরিচায়ক । কথাও যাহা, বস্তুতঃ ভাবও তাহাই। 
(ভৃ-ধাতু ) কথাতে আমাদের অভাব, ব্যক্ত 
হইতেছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ভাবরূপে বিরাজ 
করিতেছে । ইংরাজী ৮০: শব্দেরও মুল 
আমাদের জন্মন 19:01» কথা মনে হয় ; »৮০:091) 
অর্থাৎ ৮০ 09 01 €0 199002)9।॥ পূর্বেব বলিয়া 
আমিলাম কথার উপর কথা অর্থাৎ কথার স্বোত 
অনেকটা কথাবার্তা । এই বার্কারও মুল বর্তন। 
এই বর্তনের সঙ্গে দ৪:৫90এর সাদৃশ্য আছে। 
তাই দেখিতেছি কথ! অস্তিষ্বের পরিচায়ক, 
কথা নাস্তিকতার বিরোধী । এক কথাতেই ঈশ্বর 
প্রকাশিত | কথাই অস্তিত্বের যেন সহচর--- 
সহোদদর। ঈশ্বর 'আছেন বলিয়াই ঈশ্বরের 
কথা। আমরা আছি বলিয়াই আমাদের কথা। 
না থাকিলে কথ! থাকে না। ঈশ্বর চিরকাল 
থাকিবেন। তিনি নিত্য, তাই তাহার কথ! চিরকাল 
থাকিবে । তাহার কথাও. নিত্য । নিত্যের কথা 
নিত্য ।+ এই নিত্য, কথাই শব্দব্রঙ্ম। এই নিত্য 
কথা শ্বব্রক্ষ--সকল কথার পরিস্ফোট হুই- 
তেছে এবং এই শব্জব্রহ্ধা স্বয়ং আপন মহিমায় 
স্ছুটিত হইয়। আছে। এই হেতুই শান্ত্রকারেরাও 


এবং বলিয়। গিয়াছেন “স্ফোটাখ্যো নিরবয়বে! 
নিতাঃ শব্দো। ব্রন্মোবেতি” ॥। ইংরাজী অভিধানে 
দেখিয়াছি ৯০: এক অর্থে ৪০০ ০ 0০৫, 
(30০9 অথবা 99১৪৪ 01196 বুঝায় ॥ 

এই কথা শিক্ষা! দেয় বলিয়া সংস্কৃত পগ্ডিতের! 
ব্যাকরণকে বেদের বেদ-চক্ষে দেখিয়। গিয়াছেন ; 
তাহার] ইহাকে বেদের বেদরূপে সম্ম।নিত না করিয়া 
থাকিতে পারেন নাই। এই ব্যাকরণই অব্যক্ত ভাবের 
একট! আকৃতি দেয় (বি+আ14ক), রহস্যকে 
প্রকাশ করিয়া ফেলে । তাই ব্যাকরণের এত মান 
ভারতে ; ভারতে কেন, আমার বোধ হয় সমগ্র 
পৃথিবীতে । 

আমাদের বঙ্গভাষার আকৃতি যখন বিশেষরূপে 
পুষ্ট হইয়। উঠিবৰে তখন আপন! হইতেই তাহার . 
বিশেষ আকৃতি ফুটিয়া উঠিবে,--তাহার ব্যাকরণ : 
স্বাভাবিক ও সহজ হইবে। সংস্কৃত যখন রীতিমত 
ক্ষরিস্ফুট হইয়] উঠিল, তখনই তাহার ব্যাকরণের বা 
বিশেষ রূপ ও আকুতি দিবার ব্যবস্থ! আবশ্যক হইল। 
তাহা না হইলে পুর্ন হইতে অপরিপুষ্ট ভাষাকে 
বিশেষ আকৃতিতে আবৃত করিয়া ফেলিলেই আর 
সে ভাষার শুদ্ধ ভাব দেখিতে পারিবে না। গোড়া 
হইতেই বাধিলেই সে কলমের চারাগাছের মত 
ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া যায়। 





বালগঙ্গাধর টিলক, প্রণীত 
গীতা-রহদ্য। 


নবম প্রকরণ । 
অধ্যাত্ম । 
(শ্রীজ্যোতিরিজ্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
( পুর্বব।মুণৃত্তির পর্ন ) 
বরহ্মাস্মৈকারূপ ানন্দময় অবস্থার মনির্ধাচ্য অন্তভূতি 
অন্যকে পুর্ণরূপে বল। যাইতে পারে না। কারণ, তাহা 
অন্যকে বলিতে গেলে “আমি-তুণি এই ঘৈতাত্মক ভাষ। 
প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়) এবং এই হৈৈতী ভাবায় 
অইৈতের সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা যাঁয় না। তাই এই 
চরম অবস্থার উপনিধদে যে বর্ণন! আছে তাহাও অপুর্ণ ও 
গৌণ বপিয়! বুঝিতে হইবে । এবং এই বণনা বদি গৌণ 


ূ হয়ঃ তবে অগতের উৎপত্তি, বচন! প্রসূতি বুঝা ইয়! দিবার 


জগ্রহাণ, ১৮৪১ 






জন্য কোন কোন স্থানে যেণ্ড গ্বৈতীবর্ণন। উপনিধদে | রূপ অন্য কোন নিত্যতন খেপিতেছে। (বৃ. ৩, ৭), এবং 


পাঁওয়। যায়, তাহাঁও গৌণ বলিয়াই মানিতে হুইবে। 


২৯১১ 


০ স্স্্সপল 


দাপিম ফপের মধো তাহার দাণ!র ন্যাদ এ+ এই 


উদ্দাহরণ বথা.--আত্মন্বরূপী, শুদ্ধ, নিত্য, সর্বব্যাপী ৪ | ছয়ের মধ্যে আছে এইরুপ মনে কর! অধিক প্রশন্ত। 


অবিকারী ব্রক্ধ হইতেই পরে হিরণ্যগর্ত নামক সগু৭ 
পুরুষ অথবা অপ (জল) প্রভৃতি ক্গতের ব্যক পদার্থ 
ক্রমে ক্রমে স্থ্ হয়, কিংবা! এই নামরূপ স্থা্ট করিয়! পরে 
জীবরূপে পরমেশ্বর ত'হাতে প্রবেশ করেন (তৈ, ২.৬) 
ছাং ৬» ২৩) বৃ ১১৪, ৭), এইরূপ দৃশ্য জগ- 
তের উৎপত্তির ঘষে বর্ণনা! উপনিষদে করা হইয়াছে 
তাচ। অদ্বৈত দৃষ্টিতে ষণার্থ হইতে পাঁরে না । কারণ, 
জ্ঞানগম্য নিগুণ পরমেশ্বরই যর্দি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হুইয়। 
আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপব্র করিয়াছে এই 
কথাও তাত্বিক দৃষ্টিতে নির্মল হইয়া পড়ে। কিন্ধু সাধারণ 
লোককে জগৎ-রচন। বুঝাইয়। দিবার জন্য ব্যবহারিক 
অর্থাৎ হৈতের ভাষাই একমাত্র সাধন হওরায়)ব্যক্ত অগতের 
অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির 'উপরি উক্ত বর্ণনা উপনিষদে 
পাওয়া যায়। তথাপি তাহাতেও অনৈতের যোগস্থত্রাট 
বঙ্গায় আছে এবং এই প্রকার দ্ৈতৈর ব্যবহারিক ভাষা 
ব্যবহৃত হইলেও মুলে অদ্বৈতই সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে 
কথিত হইয়াছে । হুর ভ্রমণ করেনা এইরূপ 'এক্ষণে 
নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, সুর্ধ্য উদন্ন হইল কিংবা অন্ত হইল 
এই ভাষা যেমন আমর৷ ব্যবহার কপি সেইরূপ একই আম্ম- 
স্বরূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে অখত্ুক্পপে বাগ রহিয়াছেন, 
তিনি নির্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াগ্রক নিদ্ধীরণ হইলেও 
“পরবরগ্ধ হইতে ব্যক অগং স্য) হুইয়ানছ” এইরূপ ভাষা 
উপনিধদে প্রশ্নোগ হুইয়। থাকে ; এবং গীতাতে ও সেই- 
রূপ “আনার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও অঞজ়” (গীতা, ৭, 
২৫) এইরূপ উক্ত হইলেও “আমি সমন্ত জগত উৎপন্ন 
করিয়। থাকি” (গী. ৪.৯) এহরূপ ভগবান বণিয়া- 
ছেন। কিন্তু এই বর্ণন।র মন্দের প্রতি পক্ষ ন। করিয়া 
উহা শদশখঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এহরূপ কমন! করিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টান্গৈত মত উপ- 
* নিষদের প্রতিপাদ্য, এইরূপ পিদ্ধা্ড কিয়া থাকেন। 


তাহারা বলেন যে, সর্বন্র একই শিগুণ ব্রদ্ধ ব্যাপ্ত 


সপ 
স্পা পাশে শীট 


কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য এইক্রপ 
নিদ্ধারণ কঞ। ঠিক নহে । উপনিষদে কখন বৈতী 
ও কখন শুদ্ধ অবৈতী বর্ণনা! থাকায় এই ছুষ়ের 
কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে হছ! মতা। 
কিন্ত অধৈতবাঁকে মুখ মানি), নিগুণ ব্রন্ম সগ্ুণ 
হওয়! পর্যযস্ত মাসিক খৈতের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার মতন 
দেখায়,_-এহরূপ মনে করিলে সমস্ত বর্ণনার যেরূপ লমন্বয় 
হয়, বৈতপক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় 
হয় না। উদাহরণ যখা_“৩ত২ ত্বমসি” এই বাক্যান্তর্গত 
পদের অয় দ্বেঠ মত অনুসারে কখনই ঠিক লাগে না। 
দ্েতাশিগের মনে ইহ একট। খটক। খলিয়। মনে হয় ন। 
এরূপ নহে । কিন্তু তত্বম্তস) ত্বন_-মর্থাৎ ভোম। হহুতে 
ভিন্ন এরূপ যে কোন ব্যক্তি তাহার $মি, সে তুমি নও-_ 
এইরূপ কোন রকমে এহ মহাবকোর অর্থ করিযা ধৈতা 
নিজের মনকে আশ্বাস দিয়া থাকেন । কিন্ত যাহার 
ংস্কত জান কিছুমাত্র আছে, যাহার খুদ্ধ আগ্রহের দ্বার 
বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই 'টানাবুণ1” অর্থ সত্য নহে বলিধ। 
তখনই বুঝি:ত পারিবেন । কৈবল্যোপনিষর্দে আশার 
“স ত্বমেব ত্বমেব তৎ” (কৈ. ১০১৬) এইরূপ “৩৬৮ ও 
“ত্বম্‌” শব্দ দুহটীকে উপ্টাপাণ্ট। করিয়া উক মহাবাকোর 
অধ্বৈতপর সিঠাঞ$ই দেখান হইয়াছে । আর অধিক কি 
বলিব? সমস্ত উপনিধদের অধিকাংশ কাটা ন। 
ফেলিলে কিংব!। জািয়। বুঝিয়! াহার গত হুলন্য ন। 


কাপলে উপনিষ্দশান্দ্রের অবৈঠত ব্যতীত অন্য কেন 


রহস্য আছে, এরূপ দেখান যাইতে পারে ন।। কিন্তু এহ 
বাদপ্রতিবাদ কখনহ শেব হইবে না মনে করিয়া সেই 
সম্বন্ধ আমি আধক আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হহ নাহ । 
যাহার 'অনৈত ব্যঠাত অন্য মত ভাপ পাগে তান গঠা- 
ক্ষরে তাহ। স্বাকার কারতে পারেন। যে মহাম্বারা . 
উপনিষদ “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” (বৃ. ৪. ৪,১৯7 কঠ 
৪. ১১)--এহ জগ নানাহ কিছুই নাহ-যাহা কু 


হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্বিকার ব্রঙ্গ ূ অহে মূলে সমন্ত “একনেব্দ্িভায়ং (ছ্ছাং, ৬১২, ২), 


হইতে সবিকার বিনশ্বর সু] পদার্থ কিরতপ স্থষ্ট ূ 


এইক্ধপ আপন প্রঙীত ম্পঃ বালর। পরে "সুতা; 


হইল ইহার উপপন্তি পাঃয়। যায় না। কারণ, নাম- | স মৃহ্থামাঞ্ধেরোতি য হহ লা.লব পশযা৩-এ আগে 
' ক্নপাজ্বক জগৎকে “মায় বগিলেও নিগুণ বর্ম হইতে ৃ যে নাখাত্ব দেখে মে জ্মনদশের ফেত। পাড়া 
সগ্ুণ মারা উৎপন্ন হওয়া! শুর্ৃষ্টিঠে সম্ভব না হওয়ায় | যায়--এহরূপ বর্ণ" করিয়াহেন, সেহ মহান 


অধ্বৈতবাদ খঞ্জ হইয়া পড়ে । ইহ! অ:পক্ষ। সাংখাশাসত্রের 


উক্তি অনুসারে প্ররুতির ন্যার নামদ্ধপাস্মক ব্যক্ত গগতের | এপ আমার মনে হয় না। 


কোন সগুণ অথচ ব্যক্ দ্ধপকে নিত্য মনে করিনা 


কোপরূপ হহ১ে পারে 
কিপ্কু অনেক বৈণিক 
শাখার অনেক উপনিষদ থাক! প্রবুক্দ সমণ্ত উপনিষদের 


লক্ষ) অনৈত ব্যভীত অন্য 


লৌহ্ধস্ত্রের মধ্যে বাল্পের ন্যায় তাহার অন্তর্ধামী পরঝ্রঙ্ধ- | তাৎপর্ধ্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদা- 





পপ ৯ সস সপ  পজ 


চিৎ যেরূপ কিছু অবকাশ পাওয়া যায়, গীতা-সম্বন্ধে নিগুণ দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগ্চণ জগৎ কিরূপে উৎপর় 
সেক্প নহে । গীতা! একই গ্রন্থ হওয়ায়, একই প্রকারের : হইল তাহা বলিতে পারা যায না । কারণ, নিগুণ.হইতে 
বেদাস্ত তাহার প্রতিপাদা ইহ! স্পষ্টই রহিয়ছে 7 এবং |] সপ্ড৭-- অর্থাৎ যাহ! কিছু নাই, তাহ! হইতে অন্য কিছু 
পেই বেদান্ত কি, ইহার শির্ণর করিতে প্রবৃন্ত হইলে "সমস্ত | উৎপন্ন হইতে পারে না, এই সৎকার্ধাবার্দের সিঙ্ধা 
ভূতের নাশ হইলেও যে একই বান থাকে” (গী. ৮- র অখৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে । এইজন্য, দুইদিক্‌ 
২০) তাহাই প্ররুত সত্য হওয়ায়, পিগু ও ব্রদ্ধাণড মিলিয়া | হইতেই বাধ! । এখন, এই জটিগ প্যাচ ঘুচিবে কি 
সর্বত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়। আছে (গী. ১৩, ৩১১) ! করিয়। ? অধ্বৈতকে না! ছাড়িয়। নিগুণ হইতে সঞ্ডগ 
. এইক্সপ অব্বৈতযুলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না) অধিক ; উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহ! বলিতে হইবে; এবং 
কি,ম/য্মৌপমাবুদ্ধির যে নীতিত্ধ গীভাতে বলা হইয়াছে, | সংকার্ধ্যবাদের দৃষ্টিতে উঠ! বন্ধ হইবার মতো দেখায়) 
তাঁহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত বাতীত অন্য প্রকারের [ পেচটা খুবই বড় সহ্য; অধিক কি, অৈত সিদ্ধান্তকে 
বেদান্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না । প্শক্বরাচার্যোর সময়ে | শ্বীকাঁর করিতে হইলে, কাহারও কাহারও মতে, ইহাই 
কিংব। তছৃত্তরকালে অখ্বৈতমতপ্রতিপাদক যে সকল মুখ্য বাধা এবং এই জন্যই তাহারা দ্রৈতকে অঙ্গীকার 
যুক্তি অথবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে তাহার সমন্তই | করিয়। থাকে । কিন্তু অন্বৈতী পণ্ডিতের নিল বুদ্ধির 
'গাতাতে প্রতিপার্দিত হইয়াছে এরূপ বলা আমার ূ ঘারা এই বিকট বাধা হইতে মুক্ত হইবারও এক সযুণ্কিক 
উদ্দেশা নহে । হ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাতৈত প্রভৃতি । ও অক্ষু& মার্গ বাহির করিয়ছেন। তাহারা এইরুপ 
সম্প্রদায় বাহির হইনণার পূর্বেই গীত! হইয়াছে» এবং বলেন যে, কাধ্য ৪ কারণ এই ছুই-ই যখন একই গন্তীর 
সেইপ্রন্য কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ | মধ্যে কিংবা একই বর্গের মধো থাকে তধনই সংকার্যয- 
তাচাতে হইতে পারে নাঃ ইহা! আমিও স্বীকার করি। বাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ 





কিনব সেইজন্য গীতাতে যে বেদাস্ত আছে তাহা সাধারণত | হয়। এবং সেই জন্য সত্য ও নিগুণ ক্রঙ্গ হইতে 
শঙ্ষরসন্প্রদায়ের জ্ঞানামুব্ূপ অদ্বৈভী, দ্ৈতী নহে, ইহ | সত্য ও সগুণ মামা উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা অধৈত 
বশিতে কোন বাধ! নাই। কিন্তু তবজ্ঞানহৃষ্টিতে গীতা | বেদাস্তও শ্বীকাঁর করিবে । কিন্ত এই স্বীকৃতি তখনকারই 
ও শঙ্ষরসম্প্রদার ইহাদের মধ্যে সাধারণ মিল থাকিলেও | যখন ছুই পদাথই সত্য) যেখানে এক পদার্থ সত্য 
আচারঘৃষ্টিতে কর্মসন্যাম অপেক্ষা গীতা কণ্মযোগকে |] ও অন্যট শুধু তাহার অনুরূপ, সেখানে সৎকার্ধযবাদ 
অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধন্ম শক্ষবসম্প্রদায় হইত্তে প্রধুক্ক হইতে পারে ন1। পুরুষের ন্যায় প্রক্লৃতিকেও 
ভিন্ন হইয়াছে এইরূপ আমার মত । কিন্ত তাহার বিচার : স্বতন্ত্র ও সতাপদার্থ বলির! সাংখ্য, মানিয়। থাকেন। তাই 
পরে করা যাইবে । এখনকার বিষয় তত্বজ্ঞানসন্বন্ধীয় ? । সাংখা, নিগ্ুণ পুরুষ হইতে সগুণ প্ররুতির উৎপত্বিন্ 
এবং এই তবজ্ঞান গীত! ও শক্ষরসন্প্রদায় এই ছয়ের মধ্যেই | উপপত্ত্ি, সৎকার্ধ্যবাঁদদের অন্ুপারে করিতে পারে না। 
একই প্রকার অর্থাৎ অর্থৈঠী ইহাই এখানে ব্যক্তধ্য। | কিন্তুমায়া অনাদি হইলেও তাহা! সত্য ও স্বতস্ত্র নহে, 
দ্ন্য সান্গ্রদামিক ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শাঙ্করভাষোর | গীতার উক্কি অন্ুদারে তাহা “মোহ জ্ঞান” কিংব! 
পৌরব যে বেশী হইয়াছে ত.হার কারণই এই ।|*ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্তীয়মান বিষয়*, এইরূপ অধ্বৈতবাদের 

সমন্ড নামরূপ জ্ঞ/নদৃছিতে একপাশে সরাইয়। রাখি- | সিঙ্ধাস্ত হওয়ায়। জৎকার্যযবাঁদ হইতে শিম্পনন আপত্তি 
বার পর, একই নির্বিকার ও নিগুণ তত্ব থাকিয়া যান | অধৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না । পিতা হইতে 
এবং দেইঞ্জন্য পুর্ণ ও সুপ বিচারাস্তে, অধৈতসিক্গাম্্ই | পুত্র হইলে পিতার গুণ-পরিণামের দারা সে উৎপন্ন 
স্বীকার করিতে হয়--ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক হইয়াছে এইরূপ আমর! বলিঃ কিন্ত পিতা একই 


শপে 





নিগুণ ও অবাক্ত ভ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক সগ্ডণ | ব্যন্ত হইয়া! তিনি যখন কখন বালকের, কখন যুব" 
জগত কি করিয়! হুইল) অদ্বৈত বেদাত্তদৃক্টিতে তাতার ; কের কখন বুঙ্গের রূপ গ্রহণ করেন দেখ! যার, তখন 
ক্পঞ্টরূপ বিচার করা আবশ্যক | নিশ্চণ পুরুষেরই সহিত ৰ এই ব্যক্তির মুলে এবং তাহার অনেক নূপের মধ্যে গুণ, 
ব্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগ্ডণ প্ররুতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র! পরিণামরূপী কাধ্য-কারণভাব থাকে না, এইরূপ 
মানিয়া সাংখোরা এই প্রশ্ব ছাড়িয়! দিগ়াছে, ইহা ূ আযর! সর্বদ! দেখিতে পাই । সেইরূপ আবার, হুর্ধয 
পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ স্বতন্ত্র ূ একই ইহা নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর 
বলিয়া মারনিলে অগতের মুলতব ছই হওগায় অনেক কারথ ৷ তাহার গ্রতিবিত্ব একট! রম, গুধপরিণাষ প্রযুক্ধ উৎপন্ন 
হইতে উপরে পূর্ণরূপে নির্ধারিত অদ্বৈতমতে বাঁধা পড়ে ; | অন্য হুর্যয নহে, এইক্সপ আমরা বলি। সেইরূপ ছুব্বীণে 


এবং সগণ গ্রকৃত্তি শ্বতস্ত্র বহিয়া নামানিলে একই দূল | কোন গ্রহের প্রক্কত স্বরূপ নিশ্চিত কছিলে পর, কেবল 


জগ্রহাঈণ, ১৮৪২ 





চোখে দেখ! সেই গ্রহের ন্বরূপ চোখের দুর্বলতা! প্রযুক্ত ও 
অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত উৎপন্ন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব 
মাত্র, এইক্সপ ত্োাতিঃশান্্র স্পঞ্ট বলে। বে কোন 
বিষয়ই ইজ্জিয়ের প্রত্যক্ষ গোচর হইলেই তাহাকে শ্বতস্ 
ও সত্য বস্ত বালিয়৷ মানিতে পারা যার না-_-ইহ! 
হইতে ম্পই উপলদ্ধি হয়| তাহার পর, এ ন্যায়ই অধ্যাত্ম- 
শান্েও প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানচক্ষুরূপ ছুর্বাণের দ্বার। 
নিদ্ধীরিত নিগুণ পযব্রহ্ধই সত্য, এবং জ্ঞানশুনা চম্মচক্ষুর 


গোচর নামরূপ এই পরকব্রন্দের কার্ষা নহে, উহ ইন্দ্রিয়ের 


হর্বলতা হইতে উৎপন্ন শুধু একটা ভ্রম অর্থাৎ মোহা- 
আ্বক প্রতীয়মান কপ মাত্র, এইরুপ বলিতে বাধা কি? 
নিগুণ হইতে সগ্ডণ উৎপন্ন হইতে পারে না এই আঁপ- 
ভিও এখানে থাকে না। 


মাত্র; এবং মুলে একই সতা বস্তু হইলেও দ্র! পুরুমের 


দৃষ্টিভেদে, অভ্তানে, দৃষ্টিবিভ্রমে সেই একই বস্তর গ্রতীয়- 


মান কপ পরিবর্তিত হয় এইবূপ আমাদের অভিজ্ঞতা 
আছে। উদাহরণ যথা-_-কানে শোন শব্ধ আর চোখে 
দেখা রং, এই ছুই গুগ ধর । তন্মধ্যে কানে আমরা যে শব 
ব| আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার নুগ্্স পরীক্ষা করিয়া 
শব্দ অর্থাৎ বাদুর তরঙ্গ কিং! গতি এইরাপ আধিতৌ ঠিক 
শান পুর্ণরূপে সিন্ধ করিমাছেন। সেইরূপ আবার চোঁখে 
দেখা লাল, হল্দে, নীল প্রভৃতি রংও মুলে একই 
সর্যটালোকের বিকার, এবং সর্যযালোকও একপ্রকার গতি 
এইরূপ এক্ষণে হুক্মু অনুসন্ধানের দ্বার। নিদ্ধীরিত হই- 
মাছে। “গতি মুলে একই হওয়ায় কান যদি তাহাকে 
শব ও চোখ যদি তাহাকে রং বলিত্ষা ঠাওরাগ্স, তবে 
এই ন্যায়ই অধিক ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্ড্রিয়ের প্রতি 
প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নামবূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
সৎকা্স্যবাদের সহায়ত ব্যতীতই ঠিকিক উপপত্তি এই 
প্রকার দেওয়। যাইতে পারে যে, মন্থষ্যের বিভিন্ন ইন্দ্র 
আপনা-আপনিই এক নির্ব্বিকার বস্তর উপরেই শব্দব- 
রূপাদি নামরূপাত্মক গুণসমুহের “অধ্যারোপ' করিয়! 
নানাপ্রকার প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন করিয়! থাকে , 
কিন্ত মূলের এক্‌ বস্ততে এই প্রতীয়মান রূপ, গু 
কিংবা! এই নামরূপ থাঁকিবেই এমন কোন কথ! নাই। 
এৰং এই অথই পিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্পত্রম, 
গুক্তিতে রজতভ্রমৎ অথব| চোখে আঙ্কল দিলে এক 
বস্তকে ছুইটী দেখা, অথবা! অনেক রংয়ের চসম! 
পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখ! ইত্যাদি 
অনেক দৃষ্টান্ত বেদান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যাঘ। মনুযোর 
ইতজিয়াদি মন্ুষ্যুকে কখনই ছাড়িয়া বাক্স না বলিয়া! জগ- 
তের লামরূপ কিংবা! ওণ সর্বদাই তাহার নজরে পড়িবে 


গীতা-রহুন্য 








| কারণ, দুই বস্ত একই গণ্ডী- 
ভুক্ত নহে; একটি সত্য আর একটী শুধু প্রতীয়মান রূপ 





ইহা সঠ্য। কিন্তু ইক্্িমবান মন্ুষ্যের দৃষ্টিতে জগতে 
এই যে আক্ষেপিক স্বরূপ দেখ! যায়, তাহাই সেই জগ- 
তের মুপগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ এরূপ 
ঝলিতে পারা যায় না। মসুষোর বর্তমান ইঞ্জিষ 
অপেক্ষা যদি সে ন্যনাধিক ইস্ত্রি প্রাপ্ত হয়, তাহা 
হহুলে এই জগত তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখার 
তখনও যে সেইরূপ দেখ! যাইবে এরূপ নহে । এবং ইহ! 
যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুয্যের ইন্দ্রিয়ের অপেক্গ। না 
রািক্স! জগতের যুলে যে তন্ব আছে তাহার নিত্য ও 
প্রকৃত স্বরূপ কি তাহ! বল, এইনূপ কেহ ভিঞ্ঞাস! 
করিলে, এ মুলতত্ব নিগুণ, কিন্তু মন্ুযোর নিকট উহা 
সগুণ দেখাক; ইহ মন্ুষ্যের ইন্স্রিয়ের ধর্শা, মূল বস্তুর 
গুন নহে এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিজোটিক 
শান্ত্রে কেবল ইন্দ্রিয়-গোডর বিষয়েরই পরীক্ষা করিতে হয়. 
বলিয়। এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উখিত হয়ন|। কিন্তু 
মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইলে, পরমেশ্বর9 লোপ 
প্রাপ্ত হন, কিংবা মনুষ্যের নিকট উহা অমুক প্রকার 
দেখায় বলিয়া! তাহার [্রিকাল-অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ 
স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বল! যাইতে পারে না। 
তাহ, জগতের মূলে অবস্থিত সত্যের মুলশ্বরূপ কি, যে 
অধাম্সশাস্ত্রে ইহার বিচার করিতে হয় তাহাতে মগ্রষ্যের 
ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়। দিয়! কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে 
অর্থৎ যশ্দুর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষে বিচার করা আব- 
শাক হয়। এইরূপ করিলে ইন্ত্রিরগোচর সমস্ত গুণ 
স্বতই চলিয়! গিয়। ব্রদ্মের নিত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয়াভীত মর্থাৎ 
নিগুণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এইরূপ সিদ্ধ হয়॥ কিন্ত যে 
নিগুণ তাহার বর্ণনা কে করিবে, আর কি প্রকারে 
করিবে? এইজন্য পরবরঙ্গের চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও 
নিতা স্বরূপ কেবপ নিগুণ নহে, তাহ! ছাড়া অনির্বাচা 
এবং এই নিগুণণ স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রিয়যোগে 
সগ্ডণ রূপ দেখিতে পায়। অধৈতব্দোস্তে এইবপ 
সিদ্ধান্ত করা হুইপ়াছে। কিন্তু নিগ'ণকে সগ্ডণ কারবার 
এই শক্তি ইঞ্জিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে 
আবার. এই প্রশ্ন উিত হর়। আধৈত বেদান্তশান্ 
ইছার উত্তরে এইরূপ বলেন যে, মানবন্ঞানের গতি 
এখানে বাধিত হয়, এইজন্য ইহ। ইন্জ্রিয়াদির অজ্ঞান এবং 
নিগুধ পরব্রদ্ধে সগুণ জগতের রুপ দেখ| সেই অগ্া- 
নের পরিণাম; কিংব1 ইত্জিম়াদিও পরমেখরের জগতেরই 
অস্ততূন্ত হওয়ায় এই সগুণ জগৎ (প্রকৃতি) নিশুণ 
পরমেশ্বরেরই এক “দৈবী মায়” এইরূপ নিশ্চিত মন্ু- 
মান করিয়াই এই স্থানে নিশ্চিন্ততাবে বসিয়া থাকিতে 
হয় (গী. ৭, ১৪)। অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট পরমেখর ব্যক্ত ও 


২১৪: 


(ই ০ এত - পিস, ০8৮ উর অব খালা ০ এ কপ, ০ এ এ-ও পর 






তন্ববৌধিনী পত্রিকা: 


২, ধলা, ১ম ভাগি 


সগুণ দৃষ্ট হইলেও পরমেশ্বরের ্রন্তত, ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপ | ব্রহ্ম একই মূলতব হঞুয়ার, নানাবিধ সগুণ জগৎ প্রথমে 


নিগুণ হওয়াহ তাহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের চর়ম- 
সীমা, ইচ্যাদি গীতাতে যে বর্ণনা আছে €গী. ৭. ১৪, 


কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল)_-অবৈত বেদান্ত অহ্সারে 
ইহার এই উপপান্ত। কাণাদন্যায়শান্থ্ে অসংখ্য 


২৭২৫) ঠাহার তত পাঠকের এক্ষনে উপণন্ধি হইবে । ূ পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার কর! হইরাছে; 
। এবং নৈমায়িক এহ পরমাণুকে সত্য বপির। মানে 
তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ হইতে আরম্ভ 


পরমেশ্বর যুণে নিগুণ, তাহার মধ্যেই মনুষোর উন্ছি- 
য়াদি সগচণ অগতের বিবিধ প্রতীয়মান নূপ দেশিতে পায়, 
এইরূপ নির্ণয় করিলেও এই সিদ্ধান্তর মধ্যে “নিগু ণ? 
শন্দের অর্থ কি বুঝাইবার জন্য আরও কিছু ব্যাখ্যা করা | 
আবশাক | আমাদের ইন্দ্রিগাদি যখন বায়ুতরঙের উপর 
শনরূপাদি গুণ্রে কিংবা গুক্ষির উপর রঙগতেন অধ্যা- 
'ব(প করে তখন বাধুতরগগের মধো শবারূপার্দির কিংন! 
স্্ির মধ্যে রজতের শু থাকে না ইহা সতা। কি 
অপাবোপিত শুন তাহাতে না খাকিলেও উহ। হইতে 
'শুন্ন গুণ মুল পদার্থের মধ্যে থাঁকিনেই না এনপ বলিচ্ত 
"রা যায় না। কারণ, শুক্তির মধো রজতের গুণ না! 
াকিলেও রজচ্ের গুণের অতিরিক্ত অন্য শুণ উহাতে! 
থাকে ইহা আমর! প্রতাক্ষ দেখিতে পাই | ইহা হইতে 


| হইবে পর, জগতে অনেক পদার্থ উৎপ্ন হইতে লাগিগ, 
৷ এইরূপ তাহার। নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এই মতান্ুসারে, 
পরমাণুপের সংনোগ আরম্ভ হইলে পর জগতন্ষ্ট হয়, তাই 
ইহাকে “আরগবাদ বলে। কিন্ত নৈয়াগিকদিগের 
অসংখ্য পরনাণুসপ্বপ্ধীয় মত স্বীকার ন৷ করিয়া "“এক- 
পদাখী, সত্য ও হ্রিগুণাস্মক প্ররৃতিই” ইহাই জড়ব্গতের 


| মুলকার৭, এবং. এই ্িখুণাম্মক প্রকৃতির অন্তর্ণত গুণ- 


০০০০০ ০ 


। বিকাশের দারা কিংব। পরিণামের ঘ্বারা ব্যক্ত জগতের 


 স্য্ট হয়ঃ ইহ। সাংখ্যেরা ধলেন । এই মতকে ৭. 
পরিণামবাদ' বপে। কারণ, এক মুল সগ্ুণ প্রকৃতির গুণ- 
বিকাশের ছারা সমস্য ব্যঞ্চ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছ্থে এইরূপ 


আপন অঙ্জানে মুল বলোর উপগ ইন্দ্িয়।দর অধ্যারোপিত | ইহাঁঠে প্রতিপাদি ত হইয়া! থাকে । কিন্ধ এই ছুই মত-., 


গুণ এই ব্রদ্দের মদ্যে নাই বলিলেও অন্য গুণ পরব্রঙ্গের 
মধ্যে কি নাই, এবং ধর্দি থকে তবে তাহা নিগুশ হয় 
করূপে, এহকপ 'এক সংশমও এই স্থানে আসে। কিন 
আর একটু হুপ্ম বিচার করিলে বুঝ! যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের 
ঘরা অধ্যাপেপিত গুণ ব্যঠীত মুল ব্রদ্ধের মধ্যে অন্য 
শুণ আছে এরূপ স্বীকার করিলেও হাহ! আমর! জানিব 
'করূপে? মনু যে গুণ অধগত হয় তাহ! নিজের 
ইন্দয়ের দ্বারাই অলগত হয়) এবং যে গুণ ইন্দ্রিয় 
শাচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই পারেন।। সার 
কথ এই যে, ইন্দ্রিন দ্বার! অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত 
যদ অন্য কোন গুণ পররব্রহ্ধে থাকে, তাহা জান। আম।- 
“দর সাধ নহে, এবং তাহ! পরব্রন্ষে মধ্যে আছে এইরূপ 
বিধান করাও ন্যায়শাপ্রদৃতিতে ঠিক নহে । তাই গুগশবে : 
"ননুষোর জ্ঞানগম্য গুণ" এইরূপ অর্থ গ্রহণ কিয়! 
এন্ধ 'নিগুণ। ইহা বেদাস্তী সিদ্ধান্ত করিয। থাকেন। 


বাদকে অবৈতবেদাস্তী শ্বীকার করেন ন!। পরমাণু অপংখ্য : 


। হওয়া প্রযুঞ্ অদৈতমতানুসারে উহা! জগতের যুন হইতে 


| হহতে পারে না। 


পরে নাঃ এবং প্রঞ্কৃতি এক হইলেও উহ। পুরুষ হইতে 
শুন্ন ও স্বতন্ত্র, এই ঘৈতও অবৈহ সিঙ্গাস্তের বিরুদ্ধ হইয়! 
পড়ে । কিন্তু এই প্রকারে এই ছুই মহব্দকে ছাড়িয়া 
দিলে এক নিগুণ ব্রন্ধ হইতে সগ্ণ জগৎ কিরাপে উৎপন্ন 
হুইল ইহার অনা কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । 
কারণ, সতকার্ধ্যবাদ সঞ্গপারে নিগুণ হইতে সগ্ুণ উৎপন্ন 
এই সম্বন্ধে বেদাম্তী বপেন যে, 


ৰ সতকার্যযবাদের এই সিন্বাস্ত, কার্য ও কারণ এই ছুই বস্তু 


ূ 


। যেখানে সত্য সেইখাশেই খাটে। মূল বন্ত থেখানে একই. 


এবং তাহার শুধু বাহ্যরূপ যেখানে খল হয় সেখানে এই . 
ন্যায়ের প্রয়েশ হহত্ডে পারে না৷ । কারণ একই বস্ধর 


বিভিন্ন রূপ দেখা, ইহ সেহ বস্তুর ধর্মনা হইয়া! দ্র৪- 


মন্ুধোর অচি্্নীর এইরূপ গুণ কিংব! শক্ষি মূল পরক্রক্গ 


্ববূপের মধ্যে আছে অবৈত বেদাগ্তও এরূপ বলেন না 
জর অপর কেহ তাহা বলিঠে পারে না। অধিক কি, 
বেদাস্তীগণ৪ ইস্ড্রিয়াদির উপরি-উক্ত অন্জঞান কিংব। 
মায়াকে সেই মূল পরব্রদ্ষেরই এক অচিস্তয শক্ত 
থাকেন, ইহ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 


ভিগুণাষ্মক মায়। কিংবা! প্রকৃতি শ্বতন্ত্র কোন বন্ধ 
নহে; একপপদার্থ নিগুণ ত্রদ্দের উপর মন্ুয্োর ইন্জিয় 


সর্ব! অঞ্র।নবশত সগ্ণ প্রতীয়মান রূপের অধ্যারোপ 


ব্লিয়। 


পুরুষের দৃষ্টিভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যরূপ উৎপন্ন হইতে 
পারে, হহা সব্বধাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।* 
| এইন্য।য় নিগুণ ব্রদ্ধ 9 সগ্ডগ জগতের সন্ধে প্রয়োগ 
। করিণে, ব্রহ্ম নিগুণ,মনুব্যের ইন্ত্রিয়বন্মপ্রযুক্ত তাহার 
। মধ্যেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ. 
বলিতে হয়। ইহ! খিবর্তধাঁদ। একই মূল সত্য দ্রব্কে 


সস 
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করিয়। থাকে । এই মতকে 'বিষর্তবাদ বলে। দি সা (09 00176 02 165611. 






আজহা, ৯৮৪৯, 






| নি একা ভাছার রদ অনেক অপতা অর্থাৎ ্ি ঠা গি- 


বর্তনশীগ রূপের অধ্যারোপ হইয়। থাকে, ইহাই বিবর্তত- 
ঘাঁদের নত) এবং প্রথমেই ছুই লতা দ্রবাকে ধরি! তন্মধ্ো 
একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানা গুণঘুক্ত অনযানা 
বপ্ত উৎপন্ন হয় ইহাই গুণপরিণামবাদের মত। রজ্জুতে 
পপর হয়--ইঙাই বিবর্তবাণ। এবং নারিকেল ছোখড়ায় 
দড়ি ছওয়া কিংবা ছুধের দই হওয়! ইহাই গুণপরিণাম। 
এই কারণবশঠই বেদানস্তপার গ্রন্থের এক সংঙ্করণে ছুই 
মতবাদের এই লক্ষণ নেওয়া হইয়াছে-- 
ধন্তাত্বিকোইন্যথাতাবঃ পরিণ।ম উপীরিতঃ । 
অতাত্বিকোঙ্ন্াথাভাঁবে! বিবর্তঃ স উপীগিতঃ ॥ 
“কোন মুল বন্তী হইতে যখন তাব্িক অর্থাৎ সত্য অন্য 
প্র্কারের বস্ক হয় তখন তাহাকে (গুণ-) “পরিণাম, 
বলে; এবং সেরূপ না হইয়া! মুল বন্ধ যখন অসত্ারূপে 


ূ 
র 


২১৫ 
ভাই নপ্রকূতি আদারই মায়া” গী. ৭, ১৪) ৪. ৬) 
এইক্ুপ ভগবান গীতাতে বলিলেও ঈশবর-অধিষ্টিত গৌ. ৯, 
১৬) এই প্রর্কতির পরবর্তী বিস্তার “গুণা গুণেষু বর্ধন্তে 
(গী-৩. ২৮) ১৪, ২৩) এই নীতি অছুসারেই হইব 
থাকে, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে। উহ হইতে 
ম্গাষ্ট প্রকাশ পার যে, বিবর্ধধাদ অঙ্ুনাক়ে মূল 
নিগুণ পর়বঙ্গেতে একবার মায়ার ত্রাস্ত বূপ উৎপক্ন 
হইলে পর। এই মায়িক রূপের অর্থৎ প্রকৃতির পরবক্ 
বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোত্কর্ষের তত্ব গীতাতে 
দ্বীকৃত হুইয়াছে। সমন্ত দৃশ্য জগৎ এই মান্নাঝ্মক 
রূপ বলিলে, এই রূপের যে রূপান্তর হইয়া থাকে তাহা 
জন্য গু"ণাৎকর্ষের ন্যায় কোন একট! নিয়ম চাঁই এই- 
রূপ বলিতে হইবে এরূপ নহে । মায়াত্মক রূপের বিস্তা" 
রও নিএমবন্ধ হইয়া থাকে ইহা 'বাপ্তীরা আন্বীকার 


( অতা্িক ) প্রকাশ পাপন, তখন তাহাকে 'বিবর্ত* বলে” । করেন না। তাহাদের কথাটা এই যে, যুপপ্রকৃতির 


(বে. সা. ২১) 1 আরগবাদ নৈয়ায়িকদিগের, গুণ- 
পরিণামবাদ সাংখাদিগের, এবং বিবর্তবাদ অদ্বৈত 
যেদান্তীদিগের। অবৈতবেদাস্তী পরমাণু কিংব! প্রকৃতি এই 
ছুই সগুণ বসকে নিগুণণ ব্রহ্ম হইতে ভিন ও স্বতম্্র বপিয়া 
মানেন ন। । কিন্তু আবার সতকার্যবাদ অনুসারে 
নিঙণ হইতে সগ্ুণ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব এই 
আপত্তি আসে। ইহ! দূর করিবার জন্য পিবর্তবাদ 
বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহ! হইতে, কাহারও কাহারও 
যে ধারণ। ছইয়াছে যে, বেদান্তী গুণপরিণামকে কখনই 
ত্বীকার করেন না, কিংবা করিবেন না, দ্বাহা ভূল। 
নিগুণণ ব্রঙ্গ হইতে সগুণ প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্তব 
হওয়াও অসম্ভব এইরূপ অত্বৈ৬ মতের উপর সাংখ্যদিগের 
কিংবা অনা দ্বৈগীপিগেরও যে মুখা আপত্তি তাহ! 
অপরিহার্য নহে । একই নিগুণ ব্রন্দেতে মায়ার অনেক 
প্রতীয়মান : বাহ্রপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে ইহাই দেখানে। বিবর্থবাদের যুখা উদ্দেশা | 
এই উদ্দেশ্য সিঙ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নিগুণ পর- 
কঙ্গেতেই সগ্ডণ প্রকৃতির রূপ দেখ! যাইতে পারে, 
বিবর্তবাদের দ্ব।র1 সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকাতির পরণ্ত্তা 
বিস্তার গুণপরিণামের দ্বারা উৎপর হইয়াছে, ইহা স্বীকার 
করিতে বেদান্তশাপ্পের কোনও বাধা নাই | মুলপ্ররূতি 
শ্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সতা নহে-_ইহাই অধ্বৈ5 
বেদান্তের মুখ উক্চি। প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার 
ধেখা দিলে তাহার পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে 
নির্শাত অন্য প্রঠীমান বূপকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মাশিয়া 
এক প্রতীয়মানরাপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান রূপের 
গুণ, এট্রূপ নানাগুণাত্মক রূপ উৎপর হইয়া থাকে 








ন্যায় এই নিরমও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত 
মাগিক নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত 
তাহার সত্তার দ্বার এই নিয়মের নিয়নত্ব অর্থাৎ নিভাত 
প্রাপ্ত হইব! থাকে। ব্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন করি- 
ধার সামর্থা, প্রভীরমান-রূপবিশিষ্ট সথপ সুতরাং নশ্বর 
প্রকৃতির হইতে পারে না ॥ 


ছি িসএভ 


রাণাডের-ম্মতি কথা। 
বিংশ পরিচ্ছেদ । 


পীড়িত লোকদিগের জনা উৎকঠ1। 
(ীজ্যোটিপিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 

যতই দূর আস্মীয় হউক, অথব। চাকর-বাকর হউক, 
বাড়ীতে কেহ পীছিত হইগাছে এইরূপ সংবাদ কর্ণ-গোচর 
হইবামার তখনি এ পীড়িত বাক্ষি যেকামরায় থাকে 
সেই কামরার উনি গিয়! তাহার সমাচার লইতেন। 
“ডাক্তার ডাক।ইয়৷ - তাহার ওুঁধধপথোর ব্যবস্থা! তুমি 
নিজে দেখিয়! শুনয়! কর, আর কাহারও উপর ভার 
দিবে ন1), এইরূপ আমাকে উনি আদেশ করিতেন। 
শুধু তাহাই নহে, “সেই ব্যক্ত বেশ হাল হহয়া সম্মুখে 
আপিয়। ঘুরিয়। ফিরিয়া যতক্ষণ ন। বেড়ায় ততক্ষণ পর্ধাস্ত 
প্রতিদিন ছইবেল! খাইবার সমর খেজখবরও লইবে। 
বিশ্ব ত হইবে না 1” এই সব কথায় আমার ভাগী আশ্চর্য্য 
মনেছুইত এবং আমি কখন কখন বলিতাম যে, “হত 
কজের মধ্যে এবং নানাপ্রকার চিন্ত।য় মন নিমগ্ন থাকার, 
কখন কখন ঘরের লোকের সঙ্গেও কথ কহিবার তোবষার 
ফুরসৎ হয় না, কিন্তু এইরূপ ছোটখাটে। বিষয়সন্বন্ধে 


এইরূপ. মানিতে অদ্বৈত বেদান্তের কোন বাধা নাই। প্রতিদিন ছু্টবেলা খোজখবর করা আমার ননে 





২৬৬ 


২০ রুজ। ১অসাথ 





থাকে কি করে? ? অমুক বিষর করিতে হইবে--মামি 
প্ররণ করিয়া রাখিব মনে করিলেও ত আমার ম্মরণে 
থাকে না। এই সম্বপ্ধে আমারও কখন কথন রাগ হয়। 
তা ছাড়া, এই ভোলা-ম্বভাবের দরুন রাগ হওয়। সে 
স্বতন্ত্র কথা । যেকাঞ্জ করিতে হইবে সেইকান্স কিংব৷ 
সেই মন্ুষ্যকে চোখের সামনে না! দেখিলে আপন।'অ।পনি 
মনে পড়ে ন| |” তখন উনি বলিলেন যেঃ স্মরণ থাকা 
ন। থাক1--সেই কাজের ভাবনার উপর এবং আপনার 
জবাবদিছির উপর অনেকটা নির্ভর করে । এই ছুই বিষয়- 
সম্বন্ধে মনের শিথিলতা থাকিলে প্রত্যেক কাজ ভুলিয়! 
যাইতে হয় | যে বিষয় অন্তঃকরণ পর্য্যস্ত পৌছোনর অর্থাৎ 
যার সম্বদ্ধে তাবন! হয়_তারই নাম উৎ্ক%া। সেব্বপ 
কাজ প্রায় ভোলা! যায় ন। যখন নিগ্জের মন বিশেষ 
হঃখে, ভাবনায় কিংবা তীব্র বেদনায় ডুবিয়। থাকে তখ- 
নই ইহার ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু এইরূপ সময়েই কখন 
কখন ব্যতিক্রম হয়, এবং ব্যতিক্রম হইফোও দোষের 
হন না। 

১৮৯৬।৯৭ অবেো যখন বোত্বায়ে প্রথম প্লেগ আরম্ত 
হয়, তখন প্লেগ রোগের কথাও কেহ শনেনাই। তখন 
তাহাঁর এতট! উগ্র শ্বরূপের বন্ত্রনা কিরূপে আসিবে? 
প্রথম প্রথম এই রোগের কণ| সত্য বলিয়াই মনে করি- 
তাম না। নীলের চার! না পাইলে, এইরূপ কোন প্রকার 
অস্কুত ও অসস্তাব্য গুঙ্গব নীলের ব্যাপারীরা উঠাইভ।_ 
এই কথ! পুরাতন বৃন্ধ লোকেরা বলেন । ৫সই কথা 


শরণ করিয়া, “থাড়তাঙ্গ।”॥ “হাটুতাঙ্গা” “হাকমারা+, 
প্রভৃতি রোগমত্বন্ধে যে গুজব উঠে তাহার মধ্যে ইঙ্াও 


এক, এহরূপশ মনে হইত; কিন্তু টাইম্ন্॥ গেজেট, 
আযড্ভোকেউট পত্রে যখন এই রে।গের উশ্খতাসত্বন্ধে 
স্তস্ত-কে-ন্তম্ত ভরিয়া যাইতে লাগিল, তখন সেইদিকে 
আমাদের লক্ষ্য গেল। তাঞ্কিছু দিনের পর, €কা1ঠ- 
স্বরে, ্সানাগারে, নীচের তালার মুড়িতে, সেইরূপ আবার 
বাঁইরুদ্যানের খোলা জায়গায় বড় বড় ইন্দুর খামকা 
বাহিরে আগিয়। বস এবং একটু স্রাপ লাগিলেই সেই- 
খানেই মরে১এইনপব [তন চার জন চাঞ্র আপিয়া 
আমাকে থশিলস। কিন্তু দৈশিক পরে এই বৃত্তান্ত যত 
দিন না পড়িয়াছিলান '৪তদিন সে বিনয় কিছুই মনে 
হর নাই এবং আশি-ও৩কও এই বৃত্তান্ত বলি নাই। 
বরং চ/করদিগকে আমি বলিলাম, হন্দুর গুলা মাঁপনা- 
আপনি মরচে মে ভালই ! জাদকাল হন্দুর চারিদিকেই 
রড় বেশী হয়েছে। ওদের যারবার জ্বন্য কমিটির লোকের৷ 
নর্দামাঁয় বিষ ঢেলে দিয়ে থাকবে, তাহ খেয়ে মরছে ।” 
এইন্প ৭৮ দিন অতীত হইলে পর, একদিন টাইমদ্‌- 
পত্রে এইরূপ লেখ! হইন্াছে দেখ। গেল যে__প্লেংগর বিষ 


কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিগাছে কিনা তাহা বুবিবার 
প্রধান চিহ্ব--ইন্দুর আপনা-অ/পনি মগ্রিতেছেঃ এবং 
ইন্দুর এইরূপ মরিতে থার্িলে, সেই বাড়ীতে থাকা 
নিরাপদ নহে। একেবারে সেই বাড়ী ছাড়িরা অন্য 
স্থানে গিয়! খাক1! আবশ্যক। এই লেখ! উনি.পড়িবা- 
মাত আমাকে হাক দিয়া ডাকির! বপিলেন যে, “এই 
লেখাটা পড়ে দেখে তুমি সতর্ক হয়ে থেকো | আমাদেরও 
কথন বাহিরে যেতে হবে তার ঠিক নেই» । আমি 
সমস্ত শুনিয়। চুপ্‌ করিয়! রহিলাম ॥ সকাল বেলার কাজ- 
কর্মে ব্যস্ত থাকিতে হয় বপিয়া আমি সংবাদপত্র ছুফর 
বেলায় পড়িব মনে করিয়। উঠাইরা রাখিলাম এবং হ্ফর 
বেলায় সুবিধা পাইলেই পড়িগ। দেখিলাম, এবং পরী পত্রের 
লেখা! অন্থসারে প্লেগের বিষ আমাদের বাড়ীতে আসি- 
য়াছে এইরূপ আনি লক্ষা করিপান। অতএব এখন এই 
বাড়ীতে থাক। নিরাপদ নহে, বাড়ী আসিলে এই বৃত্তান্ত 
শুর নিকট বলিয়া! কালই অন্য কোথাও গিয়! থাক! 
বাইবে এইরূপ সঙ্বল্প করিয় বাড়ী আসিবামাত্র এই সমস্ত 
কথ। আমি বলিলাম 1 তাহ। শুনিয়। তাহার পর দিন 
সকলে বালকেম্বর, মহালক্ষী, চৌপাটী প্রভৃতি স্থানে 
আমর! ৫1৬ ট! বাড়ী দেখিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে 
কোন বাড়ীই আমাদের থাকিবার মতো নহে । প্লেগের 
প্রথম বৎসর হওয়ায় হাইকোর্টের উকীল লোকে৭। কেটে" 
এইরূপ দরখাস্ত করিল যে, প্লেগের জন্য স্থানাস্তরিত 
হওয়! আমাদের আবশ্যক হইয়াছে এবং সেইজন্য কোরে 
১২টার সময় হাজির হওয়া অসম্ভব হুইবে। এইজন] 
কোট” আমাদের জন্য কোপ্প্রকার বন্দোবস্ত করিবেন । 
এই দরখাস্ত কোট” শুনিয়। ১১র বদলে ১২॥০ সময় 
নির্দিষ্ট করিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন কার্ষা চলিবে 
ও তিন দ্বিন ছুত্তি হইবে এইরূপ স্থির করিলেন। সোম. 
বার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই চারদিন 
কোটের কান্ধ চলিবে। বুহস্পতিবারে ২ট হইসে 
মোমবারে ১২টা পর্য্যন্ত ছুটি থাকায় বোষ্ব।ই ছাড়িয়া! যে 
মকল লে.কদিগের বাহিরে থাকিবার জনা যাইতে হইবে 
সেই সব লোকদিগের এই ছুটি খুব সুবিধার ও সুখের 
হইল । সেযাকৃ। আমরা বাড়ী না পাওয়ায় এখনও 
প্রথমবার বাঙ্গপাতেই ছিলাম । একদিন সকালে উঠ্রির 
আমি নীচে আসিবামাত্র আমাদের পাচিকার মেয়ের 
একটু খোড়াইয়৷ চলিতেছে এইরূপ আমান নজরে পড়িল। 
মেয়েটির বয়স ১৬1১৭ হইলেও স্বভাবে একেবারেই 
হাবল! রকমের ছিল। মে হই ছেলের সঙ্গে খেলিতেছিল। 
তাকে হ্বাক দিয়া ড।কিয়। আমি গিজ্ঞাস! করিলাম, 
“কিরে কেশব থোডাচ্ছিপ কেন?” ইহা শুনিয়া! সে 


বহিল, আমার জর হয়নি। কোন ঘন্গখ নই,” এই কথা 





তাহার এই দৃষ্টি ও ভয়ের ভঙ্গী দেখিত্া আমার সঙ্দেহ 
হইল 7 এবং সখু ও মানু যে দ্বই ছেলে তাহার নিকটে 
ছিল উহ্বাদ্দিগকে উপরের ছাদে নিয়ে যা, এখানেই 
খেল! করতে দে, নীচে যেতে দিস”নে ; আর দেখ উপ- 
রের থর্দমেটারট1 এনে দে*--এই কথা আমি একজন 
চীকরফে বলিলাষ । এই কথা অনুসারে সে ভেলেদিগকে 
লইর! গেল এবং থন্দমমেটারটা ন'চে আমার নিকট আনিয়া 
দিলে পর আমি তাহা কেশবের গায়ে লাগাইলাম ও 
জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার কোথা ও কি বাথ! তল্লেছে ? 
কোথাও কি গীঁট ফুলেছে ? সে স্পষ্ট "না? বলিয়।, স্থানে 
স্থানে গাঁট টিপিয়! দেখাইল এবং গাঁট ফুলিয়! উঠে নাই-__ 
এইরূপ বিশ্বাস করিবার চেষ্ট/ করিল। কিন্তু তার এই 
চেষ্টায় আঁমাঁর সংশয় আরও বলবৎ হইল এবং সত্য কি না 
তাহ! ফোন ফিকিরে বাহির করিবার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ 
করিতে লাগিলাম। তাহার নিকট ছুইতে ধর্শামেটর 
ফেরত লই! আমি দ্নেখিলাম সেই পারা ১২ ডিগ্রীর 
উপর চড়িয়াছিল। তখন থন্মমেটারের পানে ও ফেশবের 
পানে চাহিয়! ই তিন মিনিট স্তব্ধ হইয়া বপিয়া রহিলাম। 
কেশব ভয় পাইগ্লা আমাকে বলিল, “কি দেখছ ? নাড়ীতে 
জরটর কিছু নেইত ? তখন আমি তাহার দিকে তাকাইয়! 
তখনি বলিলাম+_কি কেশব? তুই বোকা, আমাকে ও 
তুই ঠকাতে চাস 1 অরে মূর্খ, জর-ত-জর, তোর গা 
ফুলেছে এই নাড়িতেই দেখ! যাচ্ছে; আর তুই আমাকে 
বল্চিসনে ? এইবার সে একেবারে কাদো-কাদো হইয়া 
ও ভয় খাইয়! আমাকে বলিল; হা! সত্যই একটা স্থপারির 
মত গাট ভুলে উঠেছে, কিন্তু কোন ব্যথা নেই। “আমি 
কি জানি তোর নাড়িতে যা! দেখছি তাই বলছি।” এই 
সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, ঠিক কি হইয়াছে বুঝিতে পারিয়! 
যদিও একটু ভাল মনে করিলাম তথাপি সবগুদ্ধ আমার 
তয় ও ভাবন। খুবই ছইল। প্র ওদিককার ঘরে গিয়ে 


শুয়ে থাক্‌, বাহিরে আসিস্নে, আর বাড়ীময় ঘুরে 


বেড়াস্নে এইরূপ তাঁকে রলে পাঠিয়ে দিলাম এবং 
ভারপর কি কর! যাইবে তাই ভাবিতে লাগিপাম। 
ঝাল সমস্তই হইয় গিয়াছিল। আছর করিয়া কোর্টে 
যাইবার সময় হইয়াছিল । এই সময় এই কণা বলিব 
কি না, বপিলে উনি আর পাইবেন ন৷ ও উপবাস করিয়! 
]কিবেন? কিন্তু ন! বপিলেও চলে না) কারণ মন্ধ্যা- 
কালে এই বাঙ্গালাতে উনি থাইবেন নাঃ শয়ন করিবেন ন! 
এইনধপ আমার মনে হইল । তাই, রোজকার জায়গায় 
পাত ন। গাড়ি! বড় টবঠকখানায় সমস্ত খিড়কি খুলি! 
দিয় ও ফিনেল ছড়াইয়! তারপর পাত পাড়িলাম। 
রোষের চাইতে একটু দেয়ী হইয়াছিল, সেইজন্য খাবার 





০০০ সজল পপ শি 
সি পাশ সাজ 


দিকে কিংবা আজ জায়গা কেন বদল হুল এইদিকে 
প্রথমে উনি লক্ষ্য করেন নাই; কিস্তু পরে ভাত খাইবার 
সময় জিজ্ঞাস! করিলেন, “আঙ্গ জায়গা কেন বদল হল?” 
তখন আমি বপিলাম,__আজ বাড়ীঠে ইন্দুর বেরিয়েছে । 
সন্ধাকাল--এখন কোথায় স্থবিধা করা যাবে? তখন 
উনি বলিলেন, *আঙ্গ থেকে তিন দিন কোটে'র ছুটি 
আছে। ছুপুরের গাড়ীতে আমর। লোণাবড়িতে 
যাব। শীত্রতুমি জিনিস ও ছেলেদের নিয়ে গেবীবন্দবে 
যাও। আমি কোর্টের ফির্তি ষ্টেশনে যাঁব ও তার পর 
আমরা যাত্রা! করব।”* ভিনটে পর্য্যন্ত আমি বাড়ীর সমস্ত 
ব্যবস্থা. বন্দোবস্ত করিয়া সেই ক্ুপ্র ছেলেকে ও তার 
মাকে হাসপাতালে পাঠাইপাম । পাহারাওয়ালা ও 
শিপাইকে, খোল। দেউড়ীতে ঘতটা পারিম নময় কাটাবি, 
বাসাম্ম ঝড় একটা যাবিনে, সাম্লাবি মার”"_এইকপ 
বলিয়া বাড়ীর বহুম্বলা জিনিসগুলা বাকৃসোয় ভরিয়া 
সঙ্গে লইলাম । পাহারাওয়াল! ও শিপাই বাতীত ওর 
“রীডর১++ সখুর মাষ্টার ও ৪1৫ জন ছানন সমেত ৬।৭ 
জনের খাইবার শুইবার ও থাকিবার বন্দোবস্ত ৪1৫ দিনের 
জন্য আমাদের সম্ুখের শেট বীরচন্দ দীপচন্দ ইহাদের 
আস্তাবলের উপরতলায় করিয়া! দিলাম এবং তাহাদের 
আবশ্যকীয় আসব।ব আনিৰার পয়স! দিয়! আ্আামি ঠেশনে 
গেলাম, উনিও তখনি আসিয়া! পড়িলেন এবং গাড়ীর 
সমক্স হইয়াছে বণিয়। আমর! সবাই গরিয়। গাড়ীর কাম- 
য়ায় বসিলাম এবং দশট! রাত্র লোনাওপদীতে উপনীত 
হইলাম। এদিকে বাঙলার পাহারা দিবার বিদেশী 


পাহারাওয়াল।, এবং আমরা লোনা ওলীতে যে শিপাইকে 


'আনিয়াছিলাম মাতাদীন নামক তাহার ভাই এই ছুই 
ভন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ বোত্বাই হইতে 
লোনাওলীতে আদিবার পর দিন ৯১৪ টার সময় তার 
আসল । আমাগ যে ভাইপো লোনাওলীতে আসিয়াছিল 
তাহাকে ও ছৃর্গাপ্রসাদ শিপাইকে আমি বোম্বায়ে ফিরি! 
পাঠাইয়। সেখাঁনকান বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম । এই 
কথ! গুকে জানাইয়াছিলাম ১ কিন্ত ভাবন। হইয়াছে (কংৰ! 
ধঁ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এই ভাবের কোন কথাই 
বলিলেন না! । এই ছুঙ্গনকে 'কেবল আমি নিরালার 
ডাকিয়া! লইয়। বণ্লাম, “মাবধানে থাকিঝে। সেই" 
খানে গিয়েই রোগীপিগকে হানপাতালে পৌছিয়ে দেবে । 
যেজিঞ্েটুকে চিঠি দেওয়া! হয়েছে ; সেই অগ্ুসারে তিনি 
পেন্সনর পুলিস পাঠাইবেন ; তাকে বাঙ্গালার পাহার! 
দিতে বোলে তুমি বাহিরে যেখানে ছাত্রেরা থাকে সেই 
বাঙ্গলায় থাকবে এই সমস্ত ব্যবস্থা আমি ওকে না! 
আনাইয়া পরস্পর করিতেছিলাঁম । ইহার কারণ, কাহা* 
রও পীড়া হইলে, ডান তদন্ত করিয়! তাহার হ্িক ব্যবদ্া 


২৯ কড়া, ১৬ তাজা 





২২৮ 
হতঞ্ষণ না করিতে পারিতেন, ভাগার মন শান্ত হইত রছিল। যাহার কুচকীতে বধ! করিতেছিল সেই ছুর্থা 

ন।,-এইরূপ তাহার শ্বগাব হিল, অন্য রোগের কথা৷ প্রপা? শিপাইয়ের সেই রাতেই ১২টার় সমর শীত করিয়া! 
বনজ; ফিন্তু এট রোগ ছধাঁচে; ইহা হইতে উনি জর আসিল ও ভোরের বেল। ৪1৫ট1 পর্যান্ত তাহার ছই 
হতট। দূরে থাকিতে পারেনঃ সেইরূপ ব্যবস্থা! আমাদের ৰ রগেব নীচে বেলফণের ছতে। ফুলে উঠল। সতী গনি 
কর! উচিত) তাই পারতপক্ষে গুকে পীড়িত লোকদের | শণিবারে ১৯টাএ সময় তারের খবর আস এই কথা 
কথ! জানান উচিত নয়; আমাদের বুদ্ধিবিবেচনা অনু- | জানা গেল | যখন গুর হাতে তার আপিন! পড়ে, তখন 

সারে বত্বপূর্বক উচিত বন্দোবস্ত করিলেই হইল) এই | খাবার সময় হইয়াছিল । কিন্ত তারের খবর পড়িরাই 
ঘিষয়ে অবহল। কর! ঠিক নয় আমার এইরূপ মনে উনি অত্যন্ত উদ্বি্ হইলেন, গুর মুখ শুকাইয়। গে ৮ 
হইয়াছিল এবং এইভাবেই আমি সমস্ত করিতেছিলাম। উনি বলিলেন; _“আমি আঞ্ ছটার গাড়ীতে বোম্বানে 
আমর! বোত্বাই হইতে বাহির হইবার পূর্বে আমাদের | যাচ্চিট আর সেখানে গিয়ে সমস্ত বহদ্দাবস্ত করে' 
পাঁচিকার মেয়ে এই রোগে আরাম্থ হইয়াছে এই কথা । ম'সব 1” “আমি বলিলাম, “সেখানে গিয়ে মার ব্শৌ 
ধর কাঁনে আগিলে সেইদিন বাঁড়ী হইতে লোনা ওলীতে | বন্দোবস্ত করবার কি আছে?” এই কথ! শুশির়। উনি 
শুধু যাওয়া হইত না নহে, হাসপাতাঁপে পাঠাহবার সময় বণিলেন--“এ রকম পাগলের মতো কেন জিজ্ঞাস করচ? 
সে এঠ কার/কাটি করিত, এত কাকুতিমিনতি করিত যে | কি রক্চম সময় বুঝতে পার5 ন কি? এই সময়ে অন্য 
উনি তাহ। দেখিলে." ছোয়াচে রোগের ভয় না করিয়। | ব্যবস্থা কি করবার আছে? একট। ভাল জায়গা দেখতে 
মা ও মেয়েকে “হাসপাতালে পাঠাইও না বাড়ীতেই | হবে, আর সেইখানে জিনিসপত্র ও ছাবরদের রাখব বলে” 
পশকিতে দেও”, এইরূপ স্পট বলিতেন, এবং একবার আঙ্গই আমাম্ব যেতে হবে।” এই সময় ভগভাবন৷ হই. 
এইরূপ ঝলিবার পর, শীরূপ আমাদের করিতে হইত, | বারই কণা ও রাগ হুইবারই কথা, কিন্তু তাহ! না হইয়া! 
এইরূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ার লে'ণাগুলীতে পৌছিয়। | ওর কথ! শুনিয়া জামার হাসি পাইল। তখন আমি 
তারপর দিন তারের খবর আস পর্য্যন্ত এই সংবাদ ওকে | ভাত বাড়িঠেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আমার 
দেওয়া হঘন নাই । কিন্তু তারের খবর আসমিবার পর যাইতে হইল) নগ্েৎ এই সময়ে আমার হাসি পাইয়াছে 
এই সমস্য গুপ্ত কথ! ফ'াসিয়। গেল এবং আমার উপর | দেখিলে গুর খুবই রাগহইত। এই সময় ওর কথা 
অত্যন্ত রাগ করিলেন ; কিন্ত এই কথ! জানিতে পারিলে হাস পাবার কারণঞ্জ ছিপ । ওর ম্বভাব অত্যন্ত মায়ালু 
উনি কতটা প্লাগ করিবেন ইহ পূর্বেই আমি জানিতাধ ও উদ্বেগপ্রবণ হওয়ায়, এই পীড়িঠ লোকের সংবানে 

এবং পরমস্ত কার আমি জানিয়। বুঝিয়া করায়, উনি রাগ  ও৪ মন অতট। বিচলিত হহপ্জাছিল যে, আমর! বাছা 
করিয়াছেন বলিয়া! আমার ততটা খারাপ লাগে নাই। | করিব মনে করিয়াছি ( আমাদের দ্বারা হইতে পায়ে 
এক্ষণে এই ছুই ব্যক্তিকে ( বান্থদেব ও দুর্প্রদাদ ) পাঠাই | এইরূপ ধরণের কাজ কিংবা] ঘরের কোন কান) তাহা! 
বার ব্যবস্থা! গুকে সাধারণ ভাবে জান!নে! হইয়া থাকিলেও | অন পর্যন্ত আমর! ওকে অতিক্রম করিম্না কখন কি 
উহ্বারা বোম্বায়ে রওনা হইবার পর, সন্ধাকাল পর্য্যস্ত | করিয়াছি? এই কথা শুর মনে প্রবেশ পর্যযস্ত করিল 

“এই সময় আমরা বোস্বায়ে থাকিতাম ত ভাল হইত,» | না, এইজন্যই আমার হাসি আসিগাছিপ। তথাপি 

এইক্প তিন চারবার আমার নিকটে উনি বলিলেন, | আমি হাসি সম্বরণ করিয়া! কোন উত্তর দিলাম না। 
ইহাতে আমার মনে হইপ,--বাঁছহির হইতে শান্তভাবে খাওয়। শেষ না হওয়। পর্যন্ত, উনি যাহ! কিছু বলিলেন: 
রোঞ্কার মতে] সমস্ত বাবহার চলিতেছে এইরূপ দেখা | আমি চুপ করিয়া! সব শুশিপাম এবং ওর খাওয়া হইয়া! 
গেলেও, গর মনট 1 বোস্বায়েতে আছে । এদিকে, তাহার! | গেলে, সেই থালাতেই ভাত বাড়িয়! ওর কাছেই কিন্তু 
দুজন বোস্বায়ে :গিয়। ট্রামে উঠিল। তখন ছূর্গাপ্রসাদ | একটু বাহিরে আমি খাইতে বলিলাম । প্রায় ছুটির দিনে 
বালল,-_“বানুদেব রাও, আমার কুচকিতে বাথা করচে | আমার খাওয়া শেষ হওম! পর্য্যন্ত মুখগুদ্ধি করিতে করিতে 
ও শীত করচে*। এই কথা শুনিয়। বাস্থদেব মনে | এবং এটা-ওটা কথ! বলিতে বণপিতে সেইখানেই বদিয়! 

করিল, বোহ্বায়ে পাঠাইবার দরুন ভয় পাইয়!, এইরূপ থাকিতেন। তদনুদারে আমি খাইতে বসিলে পর, 
বিথা। কল্পনা করিতেছে ; এইরূপ মনে করিয়া উহার | বোস্বায়ের কথ। ওঠায় সেই সন্ধে পূর্বাপেক্ষ ওর মন 

কথাটা বাসুদেব ঠাট্টা বলিয়। গ্রহণ করিল। বাড়ী | একটু শান্ত হইয়াছে দেখিয়। মামি আস্তে আন্তে গিত্তাস। 
যাইতে যাইতে বান্থদের কমিটির গাড়ী ডাকাইল এবং | করিলাম,“ বোম্বাই সম্বন্ধে কি স্থির করলে?" 

বাঞঙালায় যে ছুইজন কোগী ছিল তাহাদিগকে হাসপাতালে | উনি কোন উত্তর দিলেন না? এখনও চিত্ত! করিতেছেন 
পাঠাইয়। দিয়! ইহার! ছুজন ছাত্রদের উপর -তলাতেই | এইরূপ মনে হুইল । তাই আবার আমি দিজাস! করি” 








সপ সপ সপ 


উঞ্রহারণও ১৮৪১. 
লাম; “আমাকে বঙ্গে জানি 
কাঞ্ধ করতে বল! হয়েছে, সেই সব কাজ আমিই করব। 
জারগ!। দেখে বাস! বদলিয়ে ছারদের ও আমাদের সকল- 
কার বন্দোবস্ত করে দিয়ে রাতের গাড়ীতে ফিরে আসব, 
'নৈলে তারে খবর দেব । কেবল ছেলেদের আমি নিয়ে 
যাব না। তাদের তোমার কাছেই রেখে দেও। তার! 
আসিলে আমার কাষ্মের গোলমাল হয়ে তাদেরই কষ্ট 
হবে। কল্যাণে একট! জায়গা আছে, আর একটা! ভাওু- 
পার আছে না? আমি ছই-জায়গাতেই গি:য় দেখব 
এবং ওর মধ্যে একট! পছন্দ করে তোমার ইচ্ছামত সম- 
স্তই করব। তার জনা কোন ভাবন! নেই। এসব 
কাজ তুমি কখন কর নি, এ সব তোমার দ্বার| কি করে 
ভাল হবে? এর জন্য আমাকে বল, আমি যাই”। 
আমি এইরূপ আগ্রহের সহিত বলায়, উনি একটু চিন্তা 
করিয়া! বলিলেন, _-“আচ্ছা, তৃমি যা! বল্চ তাই কর। 
কিন্তু তুমি একলা গিয়েকি করবে? আর তোমাকে 
ছেড়ে ছেলের। কি করে; থাকবে? আমি বণিলাম, 
“তার আর উপায় কি? যা! করা আবশ্যক তা আমাদের 
করতেই হবে । তাছাড়। ছুই জাগনগাতেই আমাদের চেনা- 
গুন! ভাল লোক আছে, তারাই সাহায্য করবে । ছেলে- 
দের থাকা সম্বন্ধে কোন ভাবন। নেই । ওর! আমার 
চেয়ে তোমার কাছেই বেশী আনন্দে থাকৃবে।” এই 
কথ! শুনিয়। ঢুইটার গাড়ীতে রওন] হইবার জন্য উনি 


আমাকে অনুমতি দিলেন । 
(ক্রমশঃ ) 


উৎকলে শক্তিপূজা ৷ 


হিন্দুর দেবদেবী তেত্রিশ কোটী । অধিকারী 
ভোদে ই্টদেবতার উপাসনার ভেদ হয়। দুইজন 
লোক কখনই একতাবে উপাসনা করিতে পারেন 
না, কারণ তীাহাদিগের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ 
আছে। আকাঁঙক্ষা। এবং মনোগত ভাব দুইজন 
লোকের কখনই এক হইতে পারে না। হিন্দুর 
দেবদেবীর সংখ্যা এত অধিক হইলেও দেবতামাত্রেই 
সমান সমাদৃত হন ন| বা সকলেই পুজা পান না। 
আঙ্কালকার হিন্দুধর্মের চারিটি প্রধান শাখা 
আছে। রাম, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তি বর্তমানযুগে 
ভারতবাসীর হদয়-লিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। 
শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও রামাবতারের উপাসক 


আঙ্গকাল পনের আন! লোকের উপর হইবে। 
ঙ 






ক্রমেই কম নয়। শক্তির উপাসনা অতি প্রাচীন । 
শক্তির উপাসনা যে কৃষ্ণের উপাসনার সমসামধ়িক 
তাহ! শ্ীমস্তাগবতেই দেখ! যায় । 


গচ্ছ দেবি ব্রঞ্জং ভদ্রে গোপগোভিরলম্কৃতম্‌ । 
রোহছিণী বন্থদেবস্য ভার্য্যান্তেনন্দগোকুলে ॥ 
অন্যাশ্চ কংসসংবিষ্ন! বিবরেষু বসন্তি হি ॥ 
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্‌। 
তৎ সন্রিকৃষ্য রোহিণ্য। উদরে সরিবেশয় ॥ 
অথাহমংশভাগেন দেবক্7!ঃ পুরতাং শুভে | 
প্রাপ্চযামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্র্যাং ভবিষাসি ॥ 
অচ্চিব্যস্তি মন্রষ্যাত্বং সর্বকামবরেশ্বরীম, | 
নানোপহারবলিভিঃ সর্বকামবর প্রদাম্‌ ॥ 
নামধেয়ানি কুর্বস্তি স্থানানি চ নর! ভূবি। 
দুর্গোতি ভদ্রকাঁলীতি বিজয়! বৈষ্বীতি চ ॥ 
কুমুদ! চণ্ডিক। কৃষ্ণ মাধবী কনাকেতি চ। 
মায়া নারায়ণীশান! শরদেত্যন্বিকেতি চ ॥ 
দশম: স্বন্ধ ২য় অধ্যায়ঃ । 
বহদেবের ওরসে তৎপত্বী দেবকীর অষ্টম গর্ডে 
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম । তাহার জন্মের অব্যবহিত পরেই 
ংশের ভয়ে বস্রদেব ইহাকে ব্রজধামে নন্দালয়ে 
রাখিয়া নন্দের সদ্যজাতা কন্যা আনয়ন করেন। 
পরদিন প্রাতে কংস সেই কন্যাকে এক শিলাখণ্ডের 
উপর লাছাড় দিয়া মারিবার উপক্রম করে। কিন্কু 
সেই সদ্যজাত! কন্যা তেজোরাশিতে চারিদিক 
আলোকিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যান। তাহার 
নাম যোগমায়। ৷ লোকে তাহাকে দুর্গ ও চণ্ডী নামে 
বলি দ্বারা পুজা করেন । সেই যোগমায়া সর্ববকাম- 
ফলপ্রদা । কালিক। পুরাণে লেখা আছে-_ 
নিহিতে রাবণেবীরে নবমা1ং সকশৈঃ সুরৈ । 
বিশেষপুক্গাং হুর্ণায়াশ্চক্রে লোকপিভামহঃ ॥ 
কালিকাপুরাণের এই প্রমাণ সত্য হইলে প্রেতাযুগে 
দুর্গপুজার প্রচলন ছিল ইহা বেশ বুঝিতে পার! 
যায়। শিবপুরাণের জ্ান-সংহিতা এবং সনহু- 
কুমার-সংহিত! পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি 
যে অন্থরগণই শিবের লিঙ্গমুর্তির উপাসক ছিলেন | 
লিঙ্গপুরাণে অস্ুরদিগের যে বর্ণনা! আছে তাহাব 
সত আমাদের দেশের অনারধ্যগণের আনেক 
সৌসাদৃশ্য আছে। শিবের বরে অনুপ্রাণিত হইয়া। 
অন্থরগণ দেবতার্দিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। 





দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে শান্ত 
শিবের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যার লা। 
শিবের মন্দির, গ্রামের প্রাস্তদেশে নিপ্মাণ করিবার 
বিধি আদ্িও দেশাচার বলব রাখিয়াছে। শিব- 
পুজার জার একটী বিশেষহ্ব এই যে জাতিনির্বি- 
শেষে সকলেই শিবের পুজা করিতে পারেন । অবশ্য 
অস্পৃশ্া জাতির কথা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। 
উড়িষযায় অনেক স্থানে আজিও মালীজাতি শিবের 
পুজা! করে । অন্যানা দেবদেবীর পুজায় ব্রাহ্মণের 
অধিকার। শিবপৃজায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর 
সকল জাতির অধিকার আছে। শিবের পুজ। যে 
আর্ধ্যগণের মধ্যে অনেক পরে প্রবর্তিত হইয়াছে 
তাহাতে যন্দেহ নাই। বৈদিক পৃজার ধরাকাট 
শিবপুজায় নাই। বৈদিক যজ্ঞ বৈদিক পশুবলি 
শিবপৃজায় নাই, শক্তিপূজায় আছে । কোন্‌ সময় 
শফ্ভিপূজার উৎপান্ত, তাহ! নির্ণয় করিবার কোনও 
উপায় নাই। সন তারিখের নির্থণ্-ইতিহাস আমা- 
দের দেশে কন্মিন্কালেও ছিল না । অনেকের 
মতে অথর্বববেদের মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি বিধি, 
স্থদুর অতীতেও অস্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে । 

প্রকৃভং কথ্যতে দেব শৃণু সাবহিতা ভব । 

চতুর্বেদময়ী প্রোজা শ্মহাভবতারিণী ॥ 

অথব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহ!ক!লিকাপর! । 

বিন। কালীং বিনা তাৰাং নাখর্বনে। বিধিঃ চিৎ ॥ 

কেরলে কালিক! প্রে।ক্তা কাশ্ীরে ত্রিপুরা মতা । 

গৌড়ে তারেতি সংগ্রোক্ত1! দৈব কালোত্রা ভবেৎ॥ 

( শক্তিমঙ্গলত্থে উত্তর ভাগে ১ম খণ্ডে ৮ম পটলে ) 

কিন্তু তন্ত্রের মতে শিব ও শক্তি অভেদাত্া। উভ- 
য়ের মধ্যে কোনও প্রকার শ্ডেদ নাই। শিবকে 
কেহ কেহ ইফ্টদ্বেবতা বলিয়। উপাসন! করেন বলি- 
য়াই শৈব ওশাক্মত যে বিভিন্ন তাহা! বল! যায় না। 
কুলচুড়ামণিনিগমে স্পষ্ট লেখা! আছে, “শিবশক্তি 
সমাযোগাত্ জায়তে স্ৃষ্টিকল্পনা ৮ তশ্ত্রের মতে 
শিব ও শর্তি উভয়েই ব্রঙ্ষের বিকারবিশেষ। 
উভয়েই সর্বেবিসরবা । শক্তিই জগম্মাতা। সি 
শিবশক্তিময়। দেব, দেবী, গন্ধব্বি, কিন্নর প্রভৃতি 
ভূচর খেচর মীনসচর যত জীব আছে সকলেই সেই 
বিশ্বমাতৃকা, সর্ববজঞন্মদার পুজ্র /। এমন কি শিবও 
গষির প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যাস্ত সেই জগম্মা- 


 ৰাতুলতা মাত্র। 


সৃষ্টির পরে সেই নিক্ষল শিব সকল ভাবেই প্রকাশ 
পান। তখন তিনি শক্তির পুত্র । তন্ত্রের পৃষ্ঠা 
পৃষ্ঠায় শিবশক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
অতএব শৈবপুজ! প্রাচীন কি শক্তিপুজ প্রাচীন 
তাহার বিচার করা নিরথক । 


. এখন দেখা যাক তন্ত্রের বিশেষত্ব কি? আঙ্চি 
কারীভেদ এবং ক্রমবিকাশ তন্ত্রের ভিত্তিমুল। 
তিন্ন ভিন্ন লোকেয় জন্য তন্ত্র ভিন্ন তিল্ন মার্গ নির্দেশ 
করিয়াছেন। দিব্যাচার, বারাচার ও পশ্বাচার 
যথাক্রমে উন্নম, মধ্যম ও অধম উপাসকের 
জন্য। তুমি যে স্তরেই থাক, তোমার বুদ্ধি ও 
ধারণা হাজার নীচ হোক্না কেন, তোমার পরি- 
ত্রাণের উপায় সর্বদা তোমার হাতেই রহিয়াছে । 
তুমি কি, সর্ববাপ্রে তাহাই ধারণা কর। “তুমি কি? 
জানিলে তোমার অধিকার কতদূর তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারিবে । তন্ত্র বলেন সাধনা সকলের জন্য ৷ 
তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা- 
বিধি। তোমার মানসিক অবস্থা এবং ইন্দ্রিয় 
গ্রামের প্রাবল্য লক্ষা না করিয়৷ যদি উচ্চোপাসন।! 
অবলম্বন কর তাহাতে বিপত্তি ঘটিষেই ঘটিবে। 
সাধনার স্তর দিয় ক্রমশঃ তোমাকে উচ্চতর দেশে 
উঠিতে হইবে । কিন্ত্ব কোনও একটী স্তর উল্লঙ্যন 
করিলে তোমার পদম্মলন অবশভ্তাবী। ধীরে, 
অতি ধীরে তোমাকে অগ্রসর হইতে হইবে । ইফ্ট- 
সিদ্ধির পথ সর্বদাই পিচ্ছিল । তন্ত্র যে উপাসনার 
সোপানাবলী রচন৷ করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন 
কর; সদ্খ্রুর উপদেশ লও, ক্রমশঃ ধ্যান ও ধার- 
ণার গুসার বাড়াইতে চেষ্টা কর, দেখিবে তোঙ্গার 
ইফট লাভ হইৰে। প্রবল ইন্ট্রিয়গ্রামের হঠাৎ 
গতিরোধ করিলে তুমি গোমুখীর খরক্রোতের মুখে 
মত্ত এরাবতের মত ভাসিয়া যাইবে । ভোগলালসা 
যখন তোমার আস্থ-মগ্জীগত, তখন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করা ছাড়া একেবারে সমূলে উতপাটনের প্রয়াস 
তাই তন্ত্র বলিতেছেন,__-জীব ! 
ভোগের মার্গ দিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্যের দিকে অগ্র- 
নর হও । মর্কট-বৈরাগ্যের ভাগ করিও না। ভাবের 
ঘরে চুরি করা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং-মহাপাপ। ভাই 
তস্ত্রোস্ত পন্থা কঠোর এবং নির্মম নয়। - তাহা 


নু 
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সরস এবং সহজগমা । তগ্ত্রের আর একটা স্বতঃ- 
সিদ্ধের কথা বলিব। তন্ত্র বলেন,__“যাহা নাই ভাণ্ডে, 
তাহা নাই ব্রক্মা্ডেঃ । এই বিরাট বিশ্বব্রক্মাণ্ডের 
কেন্দ্রে কেন্দ্রে যে শক্তির সমাবেশ দেখিতেছ, এই 
জগত্যন্ত্রের চক্র, প্রতিচক্র এবং অনুচক্র যে শক্তির 
আবেশে স্েহবন্ধ হইয়। ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই 
শক্তিই তোমার শিরা-প্রশিরা এবং অসংখ্য নাড়ী- 
জালে নিবদ্ধ। যদি তুমি সাধনার দ্বার তোমার 
স্বপ্তু শক্তিনিচয় জাগ্রত করিতে পার তাহ! হইলেই 
তোমার ইষ্টলাভ হইবে । ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা 
নাই। বিশ্বত্রন্টা স্যগ্টি করিয়াই নিক্ষিয় হইয়াছেন, 
এরূপ ধারণা তন্ত্রেনাই। কোনও নিবিড় মেঘ- 
পটলাবৃত বিরাট্‌ পুরুষের ধ্যান তন্ত্রে দেখ! যায় না । 
আশ্মতন্বের ও আত্মার অনুশীলন ভিন্ন কখনই 
শক্তিলাভ হইতে পারে না। ইহাই তন্ত্রের মূলমন্ত্র । 
প্রত্যেক মানুষের মূলাধারে যে কুলকুগুলিনী স্থপ্ত- 
ভাবে বিরাজিতা, তাহাকে জাগরিত করাই তান্ত্রিক 
সাধনার চরম উদ্দেশ্য । কালী, তার! কিম্বা! অন্যান্য 
মহাবিদ্যার প্রতিমা উপলক্ষ্য মাত্র । চঞ্চল মনকে 
একাগ্র করিতে হইলে একটা মুর্তি অগ্রে ধরিয়া 
সেই মুর্ত্িতেই তাহাকে নিবদ্ধ করিতে হইবে। 
কিন্তু পুজায় বসিলে ন্যাস এবং ভূতশুদ্ধির দ্বার! 
মনকে পৃত করিয়! তোমার সুল্মম শরীর তোমার 
উপাস্য প্রতিমায় সম্সিবিষট করিতে হইবে। সেই 
সন্নিবেশ হইলে পর প্রতিমা জাগরিত হইবেন। 
তোমার চেতনা দিয়! চৈতন্যময়ী দেবীর পুজা 
করিতে হইবে । ইহাই হুইল তান্ত্রিক পুজাপদ্ধতির 
মূল কথ! । প্রস্তর মৃত্তিকার পুজা! তন্ত্রে নাই। 
তন্ত্র বলেন, যদি তোমার দেহনিবদ্ধ সৃন্মশক্তি 
তোমার উপাসা! দেবীতে আরোপ করিতে না 
পার--তাহ! হইলে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না 
এবং তোমার পুজ! হোম-যাগ সমস্তই মিথ্যা 
হইবে | শরীর, মন এবং সুক্সশরীর নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া এই ত্রিবিধ উপহারে দেবীর পূজা! করিতে 


হইবে। তোমার চৈতন্যের বিনিময়ে তুমি শ্রেষ্ঠতর | 


চৈতন্য পাইবে । কিন্ত মূলে সাধনা । চেফী! ভিন্ন 
কিছুই হইবে না। যে সাধনার বলে ইহ-জম্মেই 
ইন্দ্রত চন্দ্রত লান্ত হইবে, যে সাধনার বলে পরা- 
বিদ্যার গুহা রহস্য তোমার করায়ত্ত হইবে, তাহাতে 
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কতখানি পুরুষকার আবশ্যক তাহা আর বলিতে 





হইবে না। প্রত্যেকেই প্রতোকের ভাগানিয়ন্ত। | 
যাহার যেরূপ সাধনা, সেইরূপ দিদ্ধি। আজ 
আমাদের দেশ জড়হায় আচ্ছন্ন । আয়াস এবং 


তন্দার মোহে আমরা গতান্ুগতিকের মত জীবন 
যাপন করিতেছি। আমরা মনে করি পূর্ণণলন্মোর 
কশ্মরড্জু নাসারদ্ধ, আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে 
ঘুরাইয়৷ বেড়াইতেছে। সে রজ্জু এড়াইবার কোনও 
উপায় নাই। তাই তন্ত্রোক্ত পুরুষকারব।দ আমা - 
দিগকে আকৃষ্ট করে না। যেখানে চেষ্টা, পুরু- 
ষকারের ও প্রধত্বের আহবান সেইখানেই আমর! 
স্বাভাবিক ছুর্ববলতার বশে পশ্চাৎ্পদ হই। কিন্তু 
সর্ববপ্রকার দুর্ববলতাই তন্ত্রের মতে পাপ। পুরুষকার 
ও সাধনাই পুণ্য । আবার কবে পুরুনকারের 
পাঞ্জন্যনিনাদ আমারদিগের অপাড় মন্মে প্রবেশ 
করিয়া আমাদিগকে ক্রিয়ান্থিত করিবে ? কবে 
আবার ভারতমহাদেশের গ্রামে গ্রামে প্রান্তরে 
প্রান্তরে সাধনার দুন্দুভি বাজিয়৷ উঠিবে। এমস্ত্রের 
সাধন কিন্বা শরীর পতন” যে দেশের আবালবৃগ্ধ 
বনিতার, দু প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিত, আজ সেই 
দেশেই পুরুষকার মোহাচ্ছম্ন রহিয়াছে । 

পুরাকালে উত্কলখণ্ড কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। মহাভারতের যুদ্ধে কলিঙ্গসেনাপতি ভীমের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার 
বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। বভুদিন কলিঙ্গনৃপতিগণ 
স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। 
মগধের মহারাজ মহানন্ন খুষ্টের জন্মের বন্থশত 
বৎসর পুর্বেধ কলিঙ্গুরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু 
তাহার”কলিঙ্গ-বিজয় স্থায়ী হয় নাই। খুষ্টের জশ্মের 
২৫০ ব€সর পুর্বের্ধে মহারাজ অশোক পুনরায় 
কলিঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। তথন মগধের 
ভাগ্যসূর্্য মধ্যগগনে অবস্থিত। চাণক্যনীতির 
প্রভাবে অশোকের পিতামহ রাজচক্রবর্ী হৃইয়া- 
ছিলেন। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাহার 
একচ্ছর রাজা ছিল। মগধসেনার বিজয়দামাম! 
চতুর্দিক মুখরিত করিতেছিল। কেবল কলিঙ্গ- 


কাজা এবং তৎসংলগ্ন অঙ্ধ,রাজ্য মগধের বশ্যতা- 


স্বীকার করে নাই। তাহার কারণ মশার কিছুই 
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নয়, ফলিক পারার পর্বে মহাসাগর 
বীচিবিক্ষেপে মগধপ্রাধান্য উপেক্ষা করিত। 
পশ্চিমে মহাবন ও গিরিরাজি । উত্তরে অসংখ্য 


নদী মগধসৈন্যের গতিরোধ করিয়া বিদ্যমান। 
দক্ষিণে স্বাধীন অন্ধ,দেশ। কিন্তু অশাকের সেন! 
বহু যুদ্ধে রণবিশারদ হইয়াছিল। তাহার নৌবাহিনী 
শনৈঃ শনৈংঃ অগ্রসর হয় কলিঙ্গের উপকূল বিধন্ত 


করিতে লাগিল। অবশেষে কলিঙ্গন্পতি বশ্যতা 


স্বীকার করিতে বাধ্য.হইলেন। এই যুদ্ধে একলক্ষ 
কলিঙ্গসেনা শ্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং একলক্ষ 
পথশশ হাজার বন্দী হুইয়াছিল। এই ভয়াবহ 
রস্তপাতে অশোকের মনে ভাবান্তর হইল। যুদ্ধে 
লাভজয় করিয়া তাহার জিঘাংসা এবং অর্থলোলুপত। 
বাড়িয়। যায় নাই। পরম্থু তাহার মনে হইল, কিসের 
জন্য এত রক্তপাত, কিসের জন্য এত মন্ধরবেদন!। 
অশোক বৌদ্ধধন্মা গ্রহণ করিলেন এবং তাহার 
বিশাল রাজ্যমধ্যে ষাহাতে শাক্যসিংহের অমৃতময় 
উপদেশ প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন । 
তিনি হিমালয় পর্ববতের প্রান্তদেশ হইতে বিন্ধ্যগিরি 
পর্য্যন্ত নানাস্থানে তাহার অনুশাসন প্রস্তরে লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন ভুবনে- 
শ্বরের নিকটবর্তী ধৌলী পর্বতে আজিও বিদ্যমান 
আছে। সেই অন্ুশাসনে অশোক জীবে দয়া 
দেখাইতে প্রজাপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়াছেন। 
অনুশাসনে স্পষ্ট লেখা আছে আহারার্থে ব ধর্মে 
অনুরোধে কেহই জীবহিংসা। করিতে পারিবে ন|। 
অতএব দেখা! যাইতেছে কলিঙ্গরাজ্যে ৩৫০ শ্রীঃপূর্বে 
বলিদান প্রথ! গ্রচলিত ছিল। অশোক বৌদ্ধধন্মের 
প্রধান পৃষ্ঠপৌষক হইলেও কোনও দিন অন্যের 
ধন্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই । রাজদণ্ডের ভয় দেখা- 
ইয়া! লোকের মত পরিবণ্ধন কর! তাহার অভিমত 
ছিল না । কৌদ্ধধণ্মের ইতিহাসে তন্ত্রবিদ্বেষ দেখিতে 
পাওয়া যায় না । অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর যে 
তান্ত্রিক ধর্মের উচ্ছেদসাধন করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ হুয়েংসানের ভ্রমণ বুন্তান্ত | ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
চীন-পরিব্রাজক হুয়েংসান উত্কলদেশে আসেন। 
তখন উতকলে বৌদ্ধধশ্ম প্রবল; কিন্তু তিনি মন্দিরের 
পাশে পাশে অনেক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির দেখিয়া- 
ছিলেন । হুয়েংসানের ভ্রমণ বৃত্তান্তে আর একটা 
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ঘটনার উল্লেখ আছে। ৬৩৬ খৃষ্টান যখন হয়েং- 
সান অধোধ্য। ও প্রয়াগের মধ্যবন্তী শ্থান দিয়া 
নৌকাযোগে যাইতেছিলেন তখন দক্থ্যগণ তীহার 
নৌক1 আক্রমণ করে এবং তাহাকে সুপুরুষ দেখিয়া 
দুর্গার নিকট বলি দিবার সঙ্গল করে। 

বৌদ্ধধর্ট্দের শুন্যবাদে লোকের মন আড়ষ্ট 
হইয়! পড়িল। বৌদ্ধধর্মের উচ্চাঙ্গ দার্শমিকত! 
সর্বসাধারণের বোধগমা নয়। ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া সকলেই সঙ্জে বাস করিতে পারে না। 
বুদ্ধ প্রবর্তিত মুক্তির পথ সর্বসাধারণের জন্য নয়। 
তাই লোকের মনে বৌদ্ধ দার্শনিকতার প্রতি ক্রমশঃ 
বিরাগ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে নানা দেবদেবীর 
উপাসন। বৌদ্ধধন্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে 
লাগিল। শাক্তধন্মই সর্ববপ্রাচীন ; এবং বুঙ্ের 
আবির্ভাবের সময় ভারতবর্ষে শক্তি-উপাসনার বু 
প্রচলন ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় বুদ্ধের তিরো- 
ধানের কিছুদ্দিন পরেই তান্ত্রিক উপাসনা বৌদ্ধধর্মের 
অঙ্গীভূত হইল। তিববতদেশে আজিও তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্মের প্রচলন আছে। যে দেশে লামা বা 
প্রধান বৌদ্ধযাজক স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পুজা পান, 
সে দেশেও আজ পর্যান্ত তারা, কালী অবলোকিতে- 
শ্বর মহাদেবের পুজার বিধি আছে। তন্ত্রের অভ্যু- 
খানের পর বৌদ্ধধশ্ম প্রায় হিন্দুধর্মের আকার ধারণ 
করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্মের বিজয়কেতু 
তুলিয়। যখন ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের নব প্রতিষ্ঠা 
করেন তখন তাহাকে বৌদ্ধশ্রমণ এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক- 
দিগের সহিত বাক্যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইয়াছিল । 
তান্ত্রিক উপাসনা ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত। বৌদ্ধ- 
ধর্মের দার্শনিকতা৷ যেমন সর্বসাধারণের পক্ষে নয়, 
সেইরূপ তন্ত্রের নিগুঢ় রহস্যও সকলের বোধগম্য 
নয়। কিন্তু তান্ত্িকপূজা, বলিদান এবং বিলাসবহুল 
প্রক্রিয়ায় সাধারণের চঞ্চলচিন্তের ক্ষণক ধন্ম- 
প্রবণতার পরিতোষ হয় । বাহ্য আড়ম্বর এবং 
বিলাসের চাকচিক্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ লোক- 
সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই তান্ত্রিক বিধি জন- 
সাধারণের প্রিয়। বোধ হয় এই আকর্ষণী শক্তির 
বলেই ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ বৌদ্ধধর্থ্ের 
কবোঞ্জ দার্শনিকতা পরিত্যাগ করিয়। তান্ত্রিকবিধি 
পুনরবলম্বন করিয়াছিল। তন্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, 
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মোক্ষ এই রা সাধনা আছে। 


ফেবল শুদ্ধ মোক্ষা। অনেকেই প্রথম ত্রিবর্গের . 


সাধক। তাই শন্তোস্ত ধণ্ম সর্সঘজনপ্রিয়। অলৌ- 
কিবা শক্তিলান্ের আশা! সাধকদিগের একটি 
হু্ঘলতা। তঙ্ত্ে লেখা আছে, সাধক ইফ্টদ্দেবীর 
সাধনায় কিছুদূর অগ্রসর হইলেই তাহার বিডতির 
সার হয় অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিনিচয় ফুটিয়া 
উঠে। সেই বিভূতির মোছে সাধক অনেক সময় 
প্রতারিত হন। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তি যখন 
সাধকের করায়স্ত হয়, তখন সাধক সেই সকল শত্তিি 
লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসেন । শক্তির 
মে যে পরমানন্দের আস্বাদ আছে তাহার জন্য 
ব্গ্রনা হইয়া সাধক স্বীয় শক্তির প্রয়োগেই 
বিড়ন্বিত হন। তন্ত্রের নিষেধসন্বেও অধিকাংশ 
লোকে ক্ষণতঙ্গুর শক্তিলাভের প্রয়াস করেন। 
সাধারণ লোক সাধনার মার্গ অবলম্বন না করিয়া 
মনে করেন ছুই একদিন দেবীর পুজা করিলেই 
দেবী প্রসন্ন হইয়! বর প্রদান করিবেন । এই বর 
লাভের আশাতেই অধিকাংশ লোক তন্ত্রোন্তমতে 
পুজা করে । লোকশ্রিয়তাই তন্ত্রোক্ত ধর্মের 
পুনর্খানের সহায়ক হইয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্মের 
মূলে কুঠারাঘথাত করিয়াছিল । 

হাণ্টার সাহেবের মতে ৪৭৪ হইতে ১১৩২ অব 
পর্য্যস্ত কেশরীরাজবংশ উড়িষ্যায় রাজনহ্ব করেন। 
এই রাজবংশ উড়িষ্যার আদিম রাজবংশ । পরবর্তী 

গঙ্গাবংশ বিশেষ প্রাতিঠা! লা করিলেও উড়িষা- 
দেশীয় বলা যাইতে পারে না। 09029110775 
(9820092:এ কেশরী রাজ্যের আয়তন এইরূপ 
ছিল দেখিতে পাওয়া যায়-_-কেশরীবংশীয়ের 
রাজত্বকালে উড়িষ্যার সীম! বালেশ্বরের দক্ষিণ 
হুইতে খষিকুলয নদী পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। 
রাজবংশীয় রাজগণ যে শান্ত ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ রহিয়াছে । যাজপুর কেশরীরাজাদিগের সর্বব- 
প্রথম রাজধানী । পরে ভুবনেশ্বর তাহাদিগের 
রাজধানী হয়। যাজপুর এবং ভুবনেশ্বর উভয়ই 
শক্তিক্ষেত্র ;--তবে একটু পার্থক্য আছে । যাজপুর 
বা বিরজাক্ষেত্রে শক্তির প্রাবল্য অত্যধিক । সেখানে 
বহু শিবের মন্দির আছে। বিরজামাহাঙ্জয পাঠে 
জানা যায়,.--একসময়ে বৈতরণী নদীর গোমুখী হইতে 
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মর্যাদারক্ষা 


যাজপুর র্যান্ত এক লক্ষ ম্্জ্দ হি, কিন্তু 


শক্তিই সবেরিসর্ববা । ইহাই তক্্োস্ত মত। তন্ত্র 
বলেন স্ষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শিব বিকার- 
গ্রস্ত এবং শক্তির পুজরস্থানীয়। সর্বরলোকজননী 
এই বিশ্বসংসারে যে শ্্িক্রিয়৷ প্রকট করিতেছেন 
সেই স্প্রিক্রিয়ার সহায়ত করিবার জন্য শিব কুদ্র- 
মুর্তি ধারণ করিয়া সংহার-নিরত। তাই শক্তির 
প্রথম স্থান। বিরজাঙ্ষেত্রে এই ভাব। শক্তির 
প্রাধান্য বিরজাক্ষেত্রে ঘুর্তিমান হইয়া সমস্ত ক্রিয়া. 
কলাপ এবং পুজাবিধিকে মিয়ন্ত্রিত করিতেছে 
ভুবনেশরে কিন্তু এ ভাব নাই। কালক্রমে তস্ত্রোস্ত 
ধন্মের অপচয় হইয়াছিল। তন্ত্রের দার্শনিকতা 
ভুলিয়া গিয়া লোকে প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রাধান্য 
মানিয়া লইল। বর্তমানকালে এদেশে স্্রীলোককে 
যেরূপ আনাদরের চক্ষে দেখা হয় পুর্ন সেরূপ 
ছিল না; ক্রমশঃ ক্্লীলোকের প্রতি অনাদর বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রাধান্য কমিয়া গিয়া শিবের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল | তাই ভুবনেশ্খরে শিবের 
প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি পাব্বিতী- 
রূপে তাহার জায়া হইয়া পুজা পাইতেছেন। 
যে আদ্যাশক্তির তাগুবে শিব জড়তা প্রাপ্ত 
হইয়া দশমহাবিদ্যারূপে শল্তি-উপাসনা কবরিয়ী- 
ছিলেন সে আদ্যাশক্তির পুজা ভুবনেশ্বরে নাই। 
এখানে শিবের বৈভবদর্শনে শক্তি সঙ্গুচিতা । 
নববধূ যেরূপ পতিগৃহে আলিয়া এক কোণে বিষাদ- 
ম/লিন্যে দিন কাটায় শক্তিও সেইরূপ জায়ারূপে 
দীনহীনভাবে পুজা পাইতেছেন। তান্ত্রিক ধর্মের 
এই অবনতির সহিত আমাদের ভারতীয় অবনতির 
বোধ হয় একটা সম্বন্ধ আছে। তন্ত্রের উপাসক 
কখনই স্ত্রীর অবমানন। ব। অমর্য্যদা করিতে পারেন 
তন্ত্র পদে পদে বলিতেছেন প্রত্যেক যুবতীই 


মা। 
দশমহাবিদ্যাস্বরূপিনা ; স্ত্রী পরিতুষট হইলে দেবী 
পরিতুষ্টা হন। যে সাধক স্ত্রীলোকের অবমাননা 


করেন কিংবা তাহাদিগের নিন্দা বা কুৎসা করেন 
তাহার অদগতি কখনই হইতে পারেনা । স্সী- 
তশ্ত্রোক্ত 'উপাসনার একটা শহাবশ্য 
পালনীয় বিধি । যেদিন হইতে উপাসনায় শক্তির 
অনাদর হইয়! শিবের প্রাধান্য হইয়াছে, বোধ হয় 
সেইদিন হইতেই আমাদিগের কুললন্গনীগণের'ও 
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জাগিতে চাই তাহ। হইলে আমাদিগকে সর্ববপ্রথমে 
অগদদ্বাস্বরূপিনী কুললক্ষবীর উপাসনা করিতে 
হইবে। শঙ্িপুজার ক্ষুুতায় যে পুরুষের প্রাধান্য 
উপাসনা ক্ষেত্র হইতে প্রসারিত হুইয়৷ আমাদিগের 
গৃহস্থলীর কুললক্ষমীদিগকে জড়তাগ্রস্ত করিয়াছে 
তাহা দূর করিতেই হইবে। 


পারত রেরভিরভডি 


হরিঘার। 


( ঞীসারদারঞ্জন দত্বগুপ্ত ) 

আর্ধ্যাবর্তের যে অংশ উত্তরাখগ্ বলিয়।৷ কথিত 
হয়, তাহা! এতই মনোরম ও চিস্তাকর্ষক যে পুনঃপুনঃ 
দর্শন করিয়া ও নয়ন ও মনের সম্পূণ তৃপ্তি হয় না। 
এই কারণবশতঃ, যদিও ১৯১৭ থুষ্টাব্দে একবার 
আমি হরিঘার, হাধীকেশ, লক্মণঝোলা, দেরাদুণ, 
মুসরী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবার স্থযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, তথাপি বিগত দশহরার অবকাশে 
আমার কনিষ্ঠ সহোদর ও দুইজন বন্ধুসঙ্গে পুনরায় 
এ সকল স্থান দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্র 
করিয়াছিলাম। 

আমর! সর্ববপ্রথমে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে উপনীত 
হই। ইহা হিমালয়-পর্ববত-শ্রেণীর পাদদেশে 
অবস্থিত । এইস্থানে রপ্নেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
অনতিদুরে কলিকাতার ন্থপ্রসিদ্ধ ধনী সূরবমল সিও- 
প্রসাদ বুনঝুনওয়ালার এক প্রাসাদতুল্য অতি বৃহৎ 
ও সসুশোভন ধন্মশাল। আছে । ইহা এক কাম্য" 
নির্ববাহক সভা! দ্বার! পরিচালিত । কলিকাতার স্সায় 
শিএপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়াল! বাহাদুর এই সভার অন্য- 
তম সদস্য । জনকতক কণ্্মচারী ও ভূত্য ঘাত্দ্রীদের 
স্থবিধার দিকে সর্ববদ! লক্ষ্য রাখে । এই ধর্মশালায় 
থাকিবার ম্ুুবন্দোৰস্ত আছে, কিন্তু আহারের বন্দো- 
রস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। রন্ধনশাল৷ 
আছে, পানীয় ও স্নানের জলের বন্দোরস্তও আছে । 
ধাহার। রন্ধন করিয়া আহার করিতে চান, তাহা- 
দিগকে বারনপত্রাদিও দওয়া হয়। ধাঁহারা রন্ধন 
করিতে অনিচ্ছক, তাহারা! “পবিত্রভোজন-ভবনে* 
( অর্থাৎ ব্রাক্মাণের হোটেলে ), অথবা বাজারে খাদ্য- 
্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আহার করিত পারেন। . --. 





আনাদরের সুচন হইয়াছে । আবার যদি আমরা ধ্মশালায় একটি গৃহ আমাদিগকে দেওয়। হয়। 


২ কন, ১ম ভাগ 


সেইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ন্নানার্থে 
গঙ্গার ধারে যাই । বাহার! “তীর্থ করিতে” আসেন 
নাই, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ও কুশাবর্ত শা 
অর্থাৎ যে দুই ঘাটে যাত্রীদের স্নান করিতে হয়, 
তাহ! অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে কোনও স্যানে 
ন্নান কর! স্থববিধাজনক। কারণ, উল্লিখিত ঘাটঘয়ে 
পুরোহিত, পাণ্ডা, ভিক্ষুক, এমন কি ক্ষৌরকারগণ 
পর্য্যন্ত বড়ই বিয়ন্তর করে । হিন্দৃতীর্থমান্রেই, “যাত্রী- 
শীকার” কর! এই শ্রেণীর লোকদিগের একমাত্র 
ব্যবসায় | 

হরিছার গঙ্গার পশ্চিম তীয়ে অবস্থিত। একটা 
শাখ। তীর্থের উত্তর পার্থ দিয়! পূর্ববগামিনী হইয়! 
পূর্বধারে আসিয়। দক্ষিণবাহিনী নদীর সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এই স্ম'নে গঙ্গ। হিমালয়ের শাখা! শিবা- 
লিক পর্ধবতশ্রেণী হইতে সমতল ভূমিতে অবতরণ 
করিয়াছে । নদী অতিশয় খরম্োত ও কলকল- 
নাদিনী। তলদেশে ও তীরে অসংখ্য নিশ্মল প্রস্তর- 
খণ্ড বিদ্যমান থাকাতে জল সতত স্বচ্ছ কাচের হ্যায় 
পরিক্ষার এবং স্বভাবতঃ শীতল । বিশেষতঃ যখন 
পার্বত্য অঞ্চলে বরফ গলিতে আরম্ত করে, তখন 
নদীর জল তুষারের ন্যায় শীতল বোধ হয়। জলের 
গতীরতা অল্প হইলেও মোতের বেগহেতু জলমধো 
অধিকক্ষণ অবস্থান কর! বা অধিকদুর অগ্রসর হওয়া 
যায়না । ন্লানকালে মতস্যের ক্রীড়াদর্শন অত্যন্ত 
'আনন্দজনক । এ অঞ্চলের অধিবাসীর। কদ্দাচ আহু!- 
রার্থে ম্তস্য হিংস। করে না ও করিতে দেয় ন1। 
কাজেই কোন ব্যক্তি জলে অবতরণ করিলে অসংখ্য 
মত্স্য আহারের লোভে তাহাকে পরিবেষ্টন করে 
অগ্বা কৌতুহল বশতঃ তাহার সহিত অলক্রীড়া 
করিতে আমে। ইহাদিগকে হস্তদ্বার স্পর্শ করি- 
লেও ইহার] বিশেষ ভীত হুয় ন!। 

আমর! গঙ্গার নিদ্ধল আোতে ম্লান করিয় 
আহারাদি সমাপনান্তর ভ্রমণে বহির্গত হই। এই. 
স্থানের একটা বিশেষত্ব এই যে দোকান হইতে 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাধারণতঃ কোনও 'দামদজ্ত্র 
করিতে হয় না। আমর! যত দোকান হইতে বত 
দ্রব্য ক্রয় করিয়াছি লর্ববত্রই “একদর'। বিক্রেতা! 
একবার যে মূল্য বলিয়। দিয়াছে, তাহা কিছুতেই 
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পরিবর্তন ব করে ু্ পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা 
হরিঘ্বারকে “হরদোয়ার' বলে। 'হরদ্বার” বা “হরিদ্বার 
যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কার্য্যতঃ তীর্থ- 
যাত্রীদের ভিতরে শৈৰ ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীর লোকই 
দৃষ্ট হয়। এসম্থানে সর্বশ্রেণীর হিন্দুগণই পুণ্য- 
সঞ্চয়ার্থে আগমন করেন । প্রবাদ আছে যে হরিদ্বারে 
'অহাত্ম। কপিলমুনি স্ুদীর্ঘকাল কঠোর সাধন! করিয়া- 
ছিলেন; এই কারণেই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই 

স্থানকে কপিলস্থান বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে । 
হরিদ্বারে যে ঘাটে যাত্রীর নান করিয়া পাপ 

, ক্কণালন করেন, তাহার নাম: 'ত্রক্গাকুণ্ড ঘাট? বা 
পাঙ্গাদ্বারঘাট' । ঘাটসংলগ্ন নদীর কতকটা অংশ 
বীধবেগ্তিত করিয়। “কুণ্ত” প্রস্ত করা হইয়াছে। এই 
কুণ্ডের তলদেশ বাধান। ইহার এক কোণ হইতে 
একটি বাধান উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী তীরসংলগ্ন হইয়! 
উত্তরপশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে । এই পধযঃপ্রণালীর 
মধ্য দিয়াই নদীর জল কুগ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। 
ত্রক্ষকুণ্ড ঘাটের উপরে কতকট। স্থান দানশীল 
লোকের অর্থে উত্তমরূপে ইঙ্টক দারা বাঁধান 
হইয়াছে । উহার চলিত নাম “হর্ক! পাহাড়ি”। 
এই স্থানে পাদুকাদ্দি লইয়া যাইবার বিধি নাই। 
যুক্তপ্রদেশের জনৈক ভূতপূর্বব শাসনকর্তা হুরি- 
দ্বারের ব্রাঙ্মণগণের অনুরোধে স্বহস্তে এই “হর্কা- 
পাহাড়ি'র ভিত্তিস্থাপন করেন। পার্থের প্রাচীরে 
একখান! মণ্মর প্রস্তরে এ মন্খে কয়েক ছত্র লেখা 
রহিয়াছে । “কলো শ্বেতাঙ্গ ব্রাহ্মণাঃ খলু” | নতুব! 
হিন্দুর পবিত্র তীর্থের পবিব্রতম ঘাটের উপরে অব- 
স্থিত “হর্ক পাহাড়ি”র ভিত্তিস্থাপন জন্য এক- 
জন “লাট সাহেব”কে আহবান করা হইবে কেন ? 
পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে এই ঘাটে পুরো- 
ছিত, পাণ্ডা! ও ভিক্ষুক সদ! বর্তমান। হিন্দুর 
ভীর্ঘস্থানের কথা স্মরণ হইলে প্রথমতঃ এই বিভী- 
বিকাত্রয়ই আমাদের মনে উদ্দিত হয়। এই সকল 
ব্যক্তি প্রায়শঃ লোভাঙ্গ, নির্লজ্জ ও “নাছোড়- 
বান্দা” ।' প্রথমে সুমিষ্ট বাণী শুনাইয়। ও বিনা- 
মুল কতিপয় উপদেশ দান করিয়া পরে নিরীহ 
যাত্রীদ্দিগকে লাঞ্ছন! দিতে এই পুরোহিত ও পাঙা- 
সম্প্রদায় অত্যন্ত পটু । ব্র্মকুণ্ডঘাটে দীর্ঘ সোপানা- 
বলী আাছে। যাত্রীরা তছুপরি উপবেশন করিয়া 


মন্দ পাঠ করেন। বলা বাহুল্য প্রত্যহ বহুলোক 
এঁ কুণ্ডের বদ্ধজলে উপবেশনান্তর শির অবনত 
করিয়া “অবগাহন” করেন ও আপনাদিগকে পবিত্রী- 
কৃত মনে কারন; অথচ পার্থেই ন্বচ্ছসলিলা 
জাহচবী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে । 

্রক্মকুণ্ড ঘাটের উপরের মন্দিরে বিষুর চরণ- 
চিহ্ক ও নানাবিধ দেবমুর্তি রহিয়াছে । “গঙ্গাদ্বারে? 
এঁ সমস্ত “প্রাপ্তি-দ্বার” মাত্র । এই ঘাটে কুস্ত- 
যোগের স্ময় আনান করিতে পারিলে নাকি আর 
পুন্জন্ম হয় না। দ্বাদশ বতসর অন্তর অন্তর এস্থানে 
কুস্তমেল৷ হয়, এবং তাহাতে হিমালয় হইতে 
অনেক উচ্চশ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হইয়া 
থাকে । ব্রহ্মকুণ্ডে ন্নান করিয়া যাত্রীরা তাহার 
দক্ষিণে কুশাবর্ত ঘাটে পিভৃলোকের পিগুদান 
করিয়া থাকেন। সর্ববনাথ নামে শিবলিঙ্গ এস্থানে 
প্রতিঠিত আছে । সর্ধবনাথের মন্দিরের বহির্দেশে 
মহাবোধি বৃক্ষতলে বুদ্ধদেবের একটি মূর্তি বিরাঞ্- 
মান। ইহাতে অনুমান হয় কোনও সময়ে এস্থানেও 
বৌদ্ধপ্রভাব যথেষ্টপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। 

হরিদ্বারে প্রতিবতসর চেত্র সংক্রান্তিতে স্বৃহত 
মেল! হইয়া থাকে । তাহাতে দিগ্দেশান্তর হইতে 
সহত্স হত লোকের আগমন হয় । 

অতঃপর আমর! ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পশ্চিম পার 
দিয়! উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বামপার্ে 
অনতি উচ্চ শৈলমালা--অন্যদিকে নদী ও নদী- 
তীরম্থ গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে পর্ববতারোহণের 


নিমিত্ত প্রস্তরনিশ্মিত সোপানাবলী রহিয়াছে । 


পর্ববতশিখরে ছুই একটি দেবমন্দির আছে । যাত্রীর! 
অনেকেই কৌতৃহলবশতঃ একটু আয়াস স্বীকার- 
পূর্বক এ ধর্ববতে আরোহণপুর্ববক মন্দিরাদি ও 
চতুষ্পার্থস্থ দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া থাকেন। 
স্রীলোকদিগকে পর্য্যস্তও এই পর্বতে আরোহণ 
করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা যে পথে 
চলিতেছিলাম তাহা শৈলশ্রেণী বে্টন করিয়া 
ক্রমে পশ্চিমমুখী হইয়াছে। এই স্থানে পথের 
উত্তর পার্থে গঙ্গার একটি শাখাবিশেষ এরূপ- 
ভাবে শ্রোতমুক্ত হইয়া রহিয়াছে যে জলের ব্ণ 
সম্পূর্ণ নীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়! প্রায় অর্ধ 


ক্রোশ পথ অভিক্রম করিয়া রেলওয়ের পার্থ 





একটি ৮৬ বাধান পুঙ্গরিণী দেখিতে পাইলাম । 


২২৬ তন্ধবৌধিনী পত্রিকা ২+ কর, ১ম জাখ 
খাপন- করিয়াছেন, আমি সেই প্রতিবাদের সম্পূর্ণ 
ইহা গোলাকার ও ক্ষুদ্র ; কুপ বলাই সঙ্গত। ইহা সমর্থন করিতেছি। ম।পনি অতি বথার্থ ই লিখিয়াছেন বে 
পর্নিতের পাদদেশে অবস্থিত । তলদেশ ও তীর ; “যে সম'ঙ্ধ র|মমোহন রার কর্তৃক ত্রন্দোপাসণার ছন্য 
প্রস্তর দ্বার বাঁধান। জলে অসংখ্য মৎসা জীড়া উৎসগাঁকত হইয়াছে, যেখনে তিনি স্ব্পং উপাসন। 
করিতেছে। জলের গর্ভীরতা অতি অল্প । চত়ুষ্পার্থে ; করিতেন; যেখানে মহষি দেবেক্রনাগ ঠাকুর অপুর্ব বাম- 
গোলাকার গোপানাবলী । এপ্ছানে পর্বাতগাতে | ধর্ম স্যাগান করিয়া বহগোকের পাণে ব্থানি প্রমান 


ূ কবিয়ােন,সেই পররব্র স্থান বিক্রয় করিতে ধাহারা সাহসী 
দুই একটি প্রকোষ্ঠে দেবঘূর্বি মাছে । জলাশয়টির 


৮ হইয়াছেন, তাহারা সমস্ত ভাঁরতনাপীর ধিকারের পাত্র 
তক গ €6৫-১ রি 
চলিত নাম “ভামগোদা” | “ভীমগোদাকে” স্থানীয় হইবেন। আমর! অবগত হইয়াছি ৯৫৭০ টাঁকায় আদি, 


অধিবাসীর! কেন যে অতি পৰিত্র বলিয়া মনে করে | সমাঞ্জ বিক্রয় কর! হইবে__রামমোহন ও দেসন্্রনাবেয 


তাহা! আমাদের. বুদ্ধির অনধিগম্য । তবে ব্রঙ্ম- | আস্মা এ ছরাচার দেখিয়া কি ভাবিতেছেন তাহ! 'আদি- 
কু্খের সংশ্রবে যে পয়ঃপ্রণালীর কথা বলিয়াছি, ০০5 রর লিও দা জি 
যা এ এই প্রাভধাপধবনিতি সমাজ বিক্র-প্রস্তাব যে 
হারা সারা কানা 2 নদীর সঙ্গে; ও [বঢর্ণ হইবে ইাই আমার বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় শীক্ষিতীঙ্গ 
সংযুক্ত ভামগোদা স্বাভাবিক জলাশয় নহে । | নাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত হিসাবে আপনার প্রতিবাদে যোগ 


ইহার তীরে চণ্ধপাদৃক। আনয়ন কর। এবং ইহার | দিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব স্ত্খী হইগাছি। তবে তিনি 
টি ৃ রর মং টি 9 রর 
জলে অবত্তরণ কর! নিষিদ্ধ। এখানেও যাত্রীরা | থে-কযেবটি কথা কহিয়াছেন তাহ। বিচারসাপেক্ষ। 


তিনি কহিতেছেন যে, "পল্লী খারাপ, এবং সেই কারণে 
তর্পণাদি করেন, ইহাই অনুনান হয়। জলে পুষ্প | ছাদিসমাজের অনেক সভ্য ইচ্ছা ধাকিলেও উপসনার 


বিশ্বপত্রাদিও ভাসমান দেখ। গিয়াছিল । আমরা | যোগ দিতে পারেন না-সপরিবারে আল তো! দুরের 
ািারাগারার | কথা”--আমি জানি কোন পতিত! স্ত্রীলোক উপাননা- 
তামগোদা' দর্শন করিয়াই সে দিবসের মত প্রতি- কালীন সমাজপাশ্বস্ত জানালার নিকট দণ্ডামমানা থাকিলে 
নিবৃ হইলাম । তাহাকে সিরা যাইতে কহ! হইত । আমি মনে করি 
প্রর্ূুপ পতিত স্্বীণো যদি উপাসনাকার্য্ে মনোযোগী 
হয় তাহাকে কোন বাধা না দেওয়া উচিত। সমাগৃহ 
স্থাপনাধধি এতাবত বহু বৎপর কাপ সমালের সভোর। 
ব্রহ্মানন্দ পান করিক্কা আসিতেছেন। যেস্থানে স্ত্ীশো- 
কের। বসেন সেম্থান সমাঞ্জের একগ্রাস্তে যবনিকার অস্ত- 
রালে অবস্থিত । স্ৃতরাং পল্লীদে'ষ তথায় পৌছিতে 
পারে না । সমাজগৃঙ্থের পার্থ ছুই একট আনাপ! বন্ধ 
কবিয়া দিলে পঠিত! রমণী সমাএগৃগাভাস্তর দর্শন 

ৃ 

ৰ 


আদিত্রাহ্মমমাজের গৃহবিক্রয়ের 
প্রস্তাব । 


[আমাদের পরমহিতিশী রারনাহেৰ প্রীযুক্তুরসিকলাল রায় 
মহাশয়ের নিকট হইতে যে পত্রধানি পাঈর়।ছি, ভাহ। নিম্ে প্রকাশ 
করিলাম । বতদুর বুঝিতেছি 'আদিত্রাঙ্গনমাঞ্জের গুহ বিক্রয় কণা 
জনসাধারণের অমত। আমাদের মতে আদিসমাঞ্জের বর্তৃপক্ষগণ |. চি রি 
এবিবয়ে পুনরায় বিবেঞন। করিলে ভাল হয়। “আপিম গতি বজায় করিতে পারে না । তিনি কহিতেছেন, “খামার মতে যদি 


রাখা” এই অর্ধে বসা হইয়াছে যে আবিবাক্গনমাজ অটুট রাখিয়া একটি উপযুক্ত স্থানে উপাঁসনাগুহ নির্মাণ কর! আবশ্যক 
অনাত্র শাখান্ষরূত' নৃতন:সমাঙ্রগৃহ নিশ্মিত হয় তে। হটক। রগিক | বিবেচিত হয় তবে তাহ! কর! হউক, কিন্তু রামমোহন 
বাবু পল্লী খারাপ বলিয়! শ্বীকার করেন ন1। এবিষয়ে আমরা ডাহার : রায়ের 'আদিম স্মতি* বজায় পাখিয়”--নুতন উপাপন1- 
রাহি 4৯ ঠা ক না গৃহ নির্মাণ ও রামমোহন রায়ের আদিম স্বৃতি জান 
যোগনানে বাধা দেওয়া উচিত নয় ঠিক, কিন্ত যদি তাহারা সেই ৷ রাখা__ইহার অর্থ পাদ পারিদাররা। ক কিহি- 
ভ'বে আলিয়া যোগদান করে। যাই হোক এবিষয়ে বাল শু | তেছেন যে, বে হিল গৃহ টাটা হওয়া 
ধার «ং % ৃ অসস্ভব” স্ুতর।ং [বিক্রয় প্রস্তাব বলবান হইয়! পাঁড়তেছে। 

দ্ধের মাননীর লীবুজ তন্ববোধধিনী ৮৯০৮৭ ক 1 অতি প্রাচীন 'আদিরাগ্ষলমাঁজের উপাসনামন্দিরকে উপেক্ষা 
করিয়া সেই স্থানে নূতন উপাসনামশ্দির স্থাপন করিলে: 

আদিসমাঁজের পবিত্রতা ও রামমোহন রায়ের শ্বৃতিকে 
দুমিতভাবে উপেক্ষা কর! হইবে । যে আদি ব্রাহ্মসমাজে 
এতাবৎকাল ব্রধ্ষনীম সঙ্বোধিত হই! প্রাণকে শান্তি" 





শা পাল 


ম£াশয়-- 
নিষ্নলিখিত পরখানি আপনার পত্জিকার একপার্ে 
স্থান দান করিয়৷ বাধিত করিবেন । 


কবিকাতি। [নিকেদক নীরে ডুবাইয়াছে, মাঁড়োয়ারী করতলস্থ হুইয়৷ সেই ভবন 
শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত স্লীবনী সম্পাদক-মহাশক্েযু-_ | প্রাণে সহ্য হইবে না । | 
মহাশয়-__ ষেরূপে হউক প্রাচীন আঘদিসমাজগৃহকে রক্ষা করা 


বিগত ১৫ই আঙ্বিন্‌ তারিখের “সগ্রীবনীতে" আদ্দি-] হউক ও আদি স্থৃতিকে অক্ষর রাখ! হউক । 
ব্রাঙ্মসমাঁজ-বিক্রদ-বিরুষ্ধে আপনি বে সবল প্রতিবাদ 





্রহারণ, ১৮৪১ অধ্যক্ষনভার কার্য্যবিবরণ ২২৭ 
১৮৪১ শরকের ৭ই ভাদ্র রবিবার দিবসের অধ্যক্ষনভার কার্যযবিবরণ | 


গত ২৯শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার দিবসের আহ্বান ; না ও বিবেচন! করিয়া! দেখিবেন প্রস্তাবগুণি প্রণিধান- 
অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৬ নম্বর দ্বারকানাথ । যোগা কিনা ও কতদূর কার্যে পগিণত কর! যাইতে 
ঠাকুরের গলিম্িত ভবনের দালানে ৭ই ভাদ্র রবি- ; পারে । 
বার অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল । . প্রথম প্রস্তাব £-_মহর্ষিদেবের অনেক উপদেশ 
সভাপতি শীবু্ত আশুতোধ চৌধুরী মহাশয় ও বন্ুতা ও প্রবন্ধ ও ভমণবৃত্তাস্ত ও শান্ধাণির অনুবাদ 


কার্ষ)বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই । যাহা “বাঙ্গধন্মের বাথ্যানে” বা কোন পুস্থকাকারে 
এএশও প্রকাশিত হয় নাই সেগ্ুপি পুরাতন তত্ব- 





০ উপস্থিত সভ্য । বোধিনীতে গ্রাণ্ড হওয়া যায় বা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে 
শীত ক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর । | আছে। এই সকল ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী একত্র 
* চিন্তামণি চট্রোপাধ্যায় । করিয়! করিয়া যথাযথভাবে পুস্তবাকারে প্রকাশিত 

এ হরিপদ প্রিবেদী। করা উাচত ইহাহ প্রথম প্রস্তাব ও নিবেদন এরূপ 
4 শিরোমণি | হইলে |বশুদ্ধ ত্রাঙ্গধণ্ম প্রচারিত হইবে ও ব্লগভাষার 
০ চৌধুরী । গোঁরব বৃদ্ধি হইবে । উপদেশগুলি বা 'প্রবস্ধগ্ুপণি কিছু 

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ॥ কিছু পড়িয়াছি--পড়িয়! পতিত হইয়াছি সে সকলের 

সর্বনসন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় তুলনা আর কোথাও পাই না। আমার মনে হয় এই 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল উপদেশের জন)ই ব্রাহ্মমমাক্জ সে সময়ে এত 


১। যুক্ত হরেন্্রশশী দাসগুগ্ত মহাশয়ের | জীবন্তভাব ধরিয়াছিল ও সে সকলের অহাবে অ্র।ঙসমাণ 
২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সিটি কলেজ লাইব্রেরীর | এখন এমন হীনপ্রভ হইয়াছে । বড় ছুঃখের বিষয় যে 


জন্য স্বলত মুল্যে পুস্তক পাইবার প্রার্থন! আলো- | €ে সকল অমূল্য উপদেশ পুরাতন তত্ববোধিনীতে এখনও 
অবল্ঞাতভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছে 


চিত হইল । িডিডঠ 
স্থির 5ইল-_নপভ মূল্যে পুস্তক প্রদান অহমোদিত | আর ছাইপাশ” বক্তৃতা ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়! 
হ্টক । বাজার ছাহয়। ফোঞ্ঞাছে। আপনার কাছে আমার 
সাস্থনয নিবেদন যে আপনি ত্বরাম্ন সে সকল উপর্দেশ 


২। কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দনাথ মল্লিক মহা- ূ ্ঃ ৃ 
আদিলমাজ লাইব্রেরীতে 01:019-13 ও বন্দ, ত1 ও প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট আবার 
৪719 চে | 81 ; এখন প্রকাশ করিয়া বিশুদ্ধ তরাঙ্গধর্থ গ্রচার করেন । 
1] 211101: 112৮11)] ৬ পুল্তক প্রদানের জন্য ধন্যবাদ এ কাধের জন্য আপনিই উপযুক (সঃজনা আপনাকে 


দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল | এ অনুরোধ করিতে সাহম করিয়াছি । অন্য।ন্য কার্ধা 
স্থির হইল-_কুমার শীযুক্ জিতেন্্র নাথ মল্লিক মহা | অপেক্ষা একাধ্য নিশ্চয়ই আপনার গৌরবের বিষয় 


৩। মাহিলং প্রবাসী শীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সর- ছুতিন জন কর্মচারী রাখিয়া এ কার্ধ্য শীঘ্র সমাধান 
কার মহাশয়ের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্র | করিতে পারেন; 
আলোচিত হইল। আমার বিবেচনায় নিম্মলিখিত প্বতন্্র পুস্তক হইতে 


1 

উক্ত পত্রে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রস্তাব | পারে 27 
করিয়াছেন । ৰ (১) উপদেশ ও বক়তা--গ্রথম পুস্তক | 

(১) মহর্ধিদেবের উপদেশ, বজ.তা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ অনেক উপদেশ আঁছে তার: মধো কয়েবচী উল্লেখ 
খবত্তান্ত ইত্যাদি পুরাতন তববোধিনী হইতে সংগ্রহ পূর্বক ূ করিতেছি, যথা 
প্রকাশ । ূ (ক) তুন্ববোধিনী ঘভার হয় অধিবশনে বক্তা । 

আপাতত তন্বোধিনী পত্রিকার ছুপ্রাপা বংখাগুলি মুক্সিত হই-) (খ) ১৭৮২ শকে ছতিক্ষ সন্ধে উপদেশ । 
তেছে। সেগুলি দুক্রিত হইবার পর এ বিষয়ে চেষ্টা কর! যাইতে পারে | (গ) ১৭৮২ শকে ব্রাঙ্গবন্ধু সভাতে বাছেতা যাহ 
গুন্তাবটি উপাদের নিংসানাহ |. । পুন্তকাকারে প্রকাশিত বিষয় £_-ব্রাগসমাঞ্জের ২: বং- 


(২) আদিত্রা্দমাজের ইতিহাস। | সরের বুতাস্ত। 
এঙধজন ভাল ইতিহাস লেখক পাইলে লম্পাদক'ভাহাকে এ বিহয়ে (ঘ) কেশবচন্দ্রের 'আচার্ধযপঙগে নিয়োগ ও উপদেশ । 
বিশেষ সাহাযা করিতে পারেন। আদ্িব্রাঙ্সগমাজের ইতিহাসের | (সত) ধণ্দগচার সম্দ্ধে বনু ত। 
কতকগুলি অংশ গত ৪ বৎসরের তন্ববোধিনীতে বিভিন্ন নামে প্রকা- | ৬ রে 
| (5৮) বিজয় কষ্চ গোন্বানীর উপাচাধ্যপদদে নিয়োগ 


শিত হইয়াছে। ৃ 
(৩) মহ্্ষিদেবের সমগ্র জীবনী পুজনীয় শ্রীধুক্ক | ও বক্তা । 


লতোন্্রনাথ ঠাকুয়ের বারা লেখান। (ছ) হরদেব চ্টাপাঁধায়ের মৃত্যুতে উপদেশ। 
৪০৮০০৯০০৪ (প্র) হিন্দুধর্শের সঠিত ঘআাঙ্ষধন্দমের সম্বন্ধ বিষয় 
ছয় না) রে 


পত্রথানে এই সঙ্গে প্রচারিত হইল | | 
সশ্রন্ধ নমক্ষারানস্তর নিবেদন, (ঝ) ১৭৮৯ শকে অন্তিননলেশ উত্তর | 


আজ আপনার নিকট কযেকটী প্রস্তাব লইয়া উপ- ] (৫) ১৭৮৯ শকে 'ত্রাঙ্গদিগের এক্যস্থান” বিষগ্নে 
স্থিত হুইতে ছি, বিনীত নিবেদন আমার অপরাধ লইবেন | বক্তৃতা ।' 


২২৮ তত্ববোধিনী পঞ্জিকা ২* কর, ১ম ভাগ 





(ট) ১৭৯২ শকে ভারতবর্ীর ত্রগ্ধমন্দিরে উপদেখ। 


(5) ১৭৯৬ শক ভবানীপুর বাক্ষসমালে উপদেশ। 

(ড) ১৭৯৮ শকে পিন্দুগিয়/পটীতত উতপব । 

(ণ) সাধারণ ব্রাঙ্মগণের আওনদ্দনের উত্তর - 
স্বাছ। “উপহার” বলিয়। বিখ্যাত । 

, এইকুপ ক্মারও কত জলন্ত বন্তত। ও উপদেশ তত্ব- 
বোষ্ধিনী. পলিকতে বিক্ষিপু মাছে হার সংখা। করা যায় 
ন1_ কয়েকটা যাহা মামার সুন্দন বলিয়া বোধ হইল 
ত হই লিখিলাম। এসকল একর কব্রিলে অতি কহৎ 


€ তি শ্ুম্দর পুন্তক হইবে মহঠিদেবের জীবনের করম" 


বিকাশ ও সহঙ্গে বুঝিতে পার! যাঠবে। 
(২) মহ্ধিদেলের প্রবন্ধ-দ্বি শীয় পুস্তক | ৪. 

তত্ববোধিনীতে মগধিণ্বের অনেক গ্রবন্ধ আহে 
ভবসিন্ধু বাবু ও অজিং বাবু তাচাদের পুস্তকে সে সঙ্ধালের 
উল্লেখ নব্রিয়াছেন-ঘথা, ১৭৯২ শকের মাঘ মাসের 
গুষবে ধিনীতে *ভারতবধায় ত্রাহ্মসমাজ* সগন্ধে প্রবন্ধ । 
প্রন্ধের সত্যের বাধ অনেক গ্রবঙ্গের বিষম জানিতে 
পারেন। পরিবারের কেচ ফেহ, বা প্ররাতন আদ্ধরাও 
কেন কেহ সন্ধান বর্লতে পরেন । সে সকল প্রবন্ধ 
একা করিলে কি একটী বৃতৎ পুস্তক হইবে ন!? 


(৩) মহর্টিদেলের জমণ বৃতাস্ত-_তৃশীয় পৃশুক। 
'ভনপি্পু বাবু তাঠাল লিখিত গ্ীবনচরিতে ৩৭১ পৃষ্ঠার 
ও মভ্িত বাবু ৪৭৭ পষ্ঠার মহফিদেবের ভ্রমণ বৃশ্তাস্তের 
উল্লণ করিয়াছেন । 


(৪) চতুর্থ পুস্তক-_-ছোট ছোট পুস্তকণ্ডপণি লইর়। 
একটী পুস্তক হইতে পারে, যখা-_ 

(ক) ত্রাঙ্গধর্পের মত ও বিশ্বাস। 

(খ) আয্মতত্ববিদ্য। । 

(গ) জান ৭ পর্বের উ্নতি। 

(ঘ)) পরগোক 9 মুক্তি। 

গমন লব মূলা প্রস্তক ক্ষুদ্রাকারে থাকাতে লোকের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেনা ও আমার মনে ভয় ক্রমে 
সে সকল ঢশ্র।পা হইবে ও লোপ পাঃবে_ সেইজন্য এ 
সকল একত্র করিয়া! পুস্তক।কারে রক্ষা! কর] ও প্রকাশ 
করা উচিঠ। 


“জান ও ধর্মের উন্নত” আপনার প্রেরিত 115 
পাইলাম না--ইহা কি আর আঙ্গকাল পাওয়! যাগ না? 
“উপস্থার” (বাঙ্গলার) কি পাদয়। যায়না? 


(৫) পঞ্চম পর্তক - খখ্বেদের অন্থবাদ। 


১২৮ ট্লোতার বখা আছেন তততোগিশী ১৭৬৯: 


ফের ফান উ্রষ্টনা )-_এখেবের অম্বাদ লাঙ্গলায়,কি 
প1৪য়। বায়? তনুঙ্ধাণ না পগাওরা গেলে ক্গতি নাই কিন্ত: 
উপঠেশ ও প্র সবলের বিষ দরকার আছে । 
কটি কাত 'বখানদ]ালম 1.৮, পথ্ীক্ষায় বাঙাল! 
যাক এবট্রি শিযয়রাপ নিরাদ্ণ করিতে চান ধর্ম উহা; 
নিকাপত »শ তাহা লে মহধিদেলের লেখনী নিঃস্যত 
প্রবন্ধ ও স্বীয় জলজ উপদ্শে সকলই বাঙগ-ঠাধায় 
€1:53103 রূপে নিনাচিত হবে--এ বিষয়ে আমার 
বিদ্/মাত্ত সন্দেহ না | তাহার গ্রস্থাস্লী প্রকাশ কষ্ির।র 


ইহাই উপযুক্ত সময়। এ স'যাগ ছাড়িলে বাঙ্গলাভাষার ও 


ইহা! ঈগর প্রেরিত হ্ুষে'গ বলির! মনে হয়। আপনার 
নিকট বিশীত ভিক্ষা! এ স্বগার জুখোগ হারাইবেন ন1। 
এ সকপ পুস্তক ব্যতীত আরও পুস্তকের অভাব 
আমরা অনেকে অনুভব করি। আপনার মগ্ডলীগঠনের 
প্রবন্ধ পড়িঘা দে অভাব আরও বোধ করিতেছি । যদিও 
মহমিঙ্গেবের জপন্ত উপদেশ ব্যহীত মণ্ড গঠন হইতে 
। পারে না ই) একরূপ ধ্রুব সত্য, তণাপি মারও কয়েকটা 
পুস্তক প্রয়োজন-_-সেই গন্য আমার ম্বিভীর ও তৃতীয় 
প্রস্তাব নিবেদন করিতেছি । পু 


*"দ্বিতায় প্রস্তাব । আদিত্রাহ্গসমাজের ইতিহাস, 
(বর্ধমান সনয় পর্যাস্ত) একখানি থাকা প্র য়/জন। ইহ! 
বাঙ্গাল ভাষায় তইবে। আদিত্রাঙ্গসমাদ্দের ইতিহাস 
সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলে হয়। সপ 
ূ তৃতীয় প্রস্তাব। অনেকে আকাজ্ষ। করেন যে 
আপনি ব! শ্রনেয় মতো বাবু মহর্ধিদেবের সমগ্র হ্বীবনী 
বাঙ্গাল ভাষায় লে?খন _ ভবসিন্কু বাবুর বা অজিত বাবুর 
লীবনী নান! কারণে সকলের মনোনীত হয় নাই বিশেষত 
ভাষার দোষের অন্য । 

অবশেষে সাঙ্ছনয় ভিক্ষা-_-কোন অপরাধ লইবেন 
না. মনের আবেগে অনেক ফথ! লিখিলাম ক্ষমা! করি- 
বেন। প্রস্তাবগুলি স্ধদ্ধে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে 
অত্যন্ত বাধিত হই । 
বিনতনিবেদক 
ভ্রীসিদ্ধেখর সকার । 


শ্থির হইল-স" 

(১) সম্পাঙ্গক মহাশয় মহধিদেবের উপদেশ প্রস্তৃতি 
সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করিলে ভালই হুর । 

(২) আদিভ্রান্ষসমাজ্জের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাল 
লিখিবার চেষ্টা করা উচিত। 

(৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে 
মহযিদেবের সমগ্র শীবনী লিখিবার জন্য অহরোধ করা 
হউক । 

৪| 99০7 4৯11 10019 7910 001 
ৃ 163791)99এর ২৬শে ফেব্রুয়ারীর পত্র আলোচিত 
হইল। | 
এই সভার সহিত আদির্সমাজেয যোগস্থাপনেব উপায় স্থির করিলে 
| ভাল হয়। আদিসমাদ্গ হইতেই বলিতে গেলে বঙ্গের শিক্ষির সমানে 
। তান লয় প্ল্নস্িত সঙ্গীতের চট্চার দৃত্রপাত হয়। 

্ির্ুইণ__লগাপতি শ্রীযুক্ত াণুতোষ চৌধুরী 
 মহাঁশমর প্রতি এ বিষণ্ের যপাকর্াব্যা স্বর করিবার ভান 
গ্রধীন করা হউক । 


| ৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
। গত ২০ মার্চ তারিখের আদিসমাজ লাইব্রেরীতে 
। পুজক প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল। 
পত্রখানি নিয়ে গ্রকাশিত হইল ৪__ 
“জাদিব্রাঙ্গদমাজের লাইব্রেরী দেশ।য়গধী বর্তৃক স্থাপিত 
হাইত্রেরীসমুহের পথপ্রদশক ছিল বজিলে অতুযি। হইবে 
না। টুতিপুর্বে আমি বখন "আদিপয়াজেজ দল্পাদক পদে 





পপ 7 পপ লস ৯ 


মমতা ধেশের মনূহ তি হবে। বিশুদ্ধ নারগানার। এরা ছিলাব, লট সময়ে পাখুরেখাটা উতহলাখ 





. প্রদানসন্বদ্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীজ্্রনাথ ঠাকুর 


ভি ০ পপ পিপিপি 


প্রায় ৪** খণ্ড আদিলমহুঙ্র 'লাইব্রেজ্রেতে প্রদান 
করিয়াছিলেন বর্তমানে তাহার. একখার্মিঙ নাই। 
অধিক কি, এবারে সমার্জের ভার গ্রহণের পর পে লাই- 


ব্রেরীই আর দেখিতে পাই নাই। সেই কারণে আমি] 


কতকগুলি গ্ুত্ঘক সমাজে প্রান করিবার পর্বেধুরি ধা ক্ষ - 
সভার এবং সেই সঙ্গে টুটীদিগেক্জ এই নিদ্ীরণ চাই যে, 
আদি বাহ্মমমাঁজের লাইবেরীর পুস্তকগুলি সম্মীজের গৃহেই 
থাকিবে; পুশ্তকগুপি অনা কোথাওধস্থায়ীভাবে স্থানাস্ত- 
গলিত করিবার পূর্ন পুস্তকদাতার অভ্ভিদত জানি! স্র্যঙ্ষ 
সভার এবং ট্টীদিগের অনুমতি লইতে হইবে 1" ইতি _. 

স্বির ইইল- _আদিতব্রাক্গমমাজ লাইব্রেরীতে পুস্তক- 
মহাশয়ের 
প্রস্তাব গৃহীত হউক। | 

ও। কম্পোজিটর ও প্ররেসম্যানের বেতন 
বুদ্ধির প্রস্তীঘ। আলোচিত হইল । 

পুরাতন কম্পে'জিটারদিগের মাসিক ২২ টাকা:এবং প্রেসম্যান 

তিনকণ্ড় দের মাসিক ১ টাক্ষা! বৃদ্ধি অনুতাদন করিলে ভাল হয়। 

শ্থির হইল--কম্পেদিটার রণগোপাল চক্রবন্তী ও 
গোপীনাথ্‌&ঘা$ এবং প্রেসমান তিনকড়ি দে, ইহাদের 
প্রত্যেককে মাসিক ১২ এক টাকা হিলাবে বৃদ্ধি দেওরা 
হউক 

৭। বেজুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসম্নকুমার 
মঞ্জুমদার মহাশয়ের বেজুড়াতে ব্রাগ্ধনমাজ মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজকে দানের প্রন্তাব। 
আলোচিত হইল । 


ইহার স্বত্ব আদিব্রাক্ষসমাঁজকে প্রদান করিতে গেলে ট্রষ্টডীভ.কর! 
আবশ্যক একথ। ডাহাকে লেখ। হইয়াছে। 


হুইবে। 


অধ্যক্ষমভার কাধ্যবিবরণ 


ঞকুর মহাশগ তাহার নিজের লাইবেরীর সমস্ত পুস্তক 





স্থির হইণ--ট্রষ্তীড, পাইপে প্রস্তাব আলোচিত | 
| | এই উপাসনায় সকল লভ্য যোগ দিবেন । 


২২৪ 


২১০ । ধলগোল! নিবাসী শ্ীযুক্ত নলিনীরঞ্রন 
রায়ের ২রা জুন তারিখের পত্র । আলোচিত হইল। 
ইনি একজন পিতৃমাতৃহীন বালক, পড়ার খরচ প্রার্থনা করেন, 
এবং ব্রাঙ্মধন্ধে দীক্ষিত হইতে চাছেন। 
স্থির হইল-__বর্ধমানে প্রার্থিত সাহায্য দেওয়া যাইতে 
পারিবে না লেখ! হউক। 


১১৭ পুর্বববঙ্গ ব্রাঙ্গসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত চত্তী- 
কিশোর কুশারী মহাশয়ের ২১শে মে তারিখর পত্র। 
আলোচিত হইল। | ৰ 

তিনি লিখিয়।ছেন যে, সাধারণ ব্রাগ্মসমাজভুক্ত একটি বিপত্রীক ও 
আমুষ্ঠঠনিক (অর্থাৎ রেজেস্ী করিয়। বিবাহিত ) কায়স্থ পাত্র একটা 
২৪. বৎসরের বাগ্জধিধব| পাত্রীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক । তিনি বিবাহের 

ব্ব আনিরাদ্ধলমাঞ্জের পদ্ধতি অনুমারে দীক্ষিত হইয়| আদিবাঙ্গ- 
স্সজের পদ্ধতি খন্থসারে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্ত তিনি 
জানিতে চাহিয়াছেন যে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কিন। এবং কোন জাতাধ্য 
ব1 পুরোহিত যাইতে পারিবেন ফিন।। 

স্থির হইল__-মাইনান্লারে পিদ্ধ হইবে কিনা দেখ! 
হউক। যদি অনিদ্ধ না হয়, তাহ! হইলে আদ্দিসমাজের 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দেওগ1 যাইতে পারে । 


১২। শ্রীযুক্ত হরিপদ ব্রিবেদী মহাশয়ের ২৭শে 
আধাঢ় তারিখের পত্র আলোচিত হইল। 
তিনি নিন্লিখিত প্রস্ত।ব করিয়াছেন। 


১। পুরাতন নিয়ম অনুসারে এখন প্রতি বুধবারে 
উপাসনা হইতেছে, আমি এই ধুপবার ভিন্ন আর একদিন 
(যেদিন সকলের সুবিধা হইবে ) উপাসনা করিতে বলি, 
অর্থাৎ সপ্তাহে ছইদিন উপাপন] হওয়া কর্তব্য । 


২। এই ছুই দিন ছাড়া! এক একদিন এক একজন 
সভ্য অথব! সম বিশ্বাণী বন্ধুর বাড়িতে উপাসনা করা। 
ইহাতে এই 








৮। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, “জ্কান- | উপকার মনে করি যে পরিবারে উপাসনা হইপে মহিলাগণ 


ধণ্মের উন্নতির” স্বত্ব ব্রাহ্মদমাজকে দানের প্রস্তাব । 


আলোচিত হইল । 
ক্ষিতীন্্ বাবু নিষ্নলিখিত সর্বে এ গ্রন্থের শ্বত্ব দিতে সম্মত 


পর্দীর আড়ালে থাকিয়। পবিব্র ত্রন্দোপাসন। সন্তোগ 
করিয়। পবিত্র হইতে পারিবেন । এই উপাসনায় জল- 
যোগ ঘার! অভার্থনার ব্যবস্থা! হওয়। একেবারে নিষেধ । 


আছেন-_“উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ ফুরাইয়।; গেলেই পরবস্তী এক | এইরূপ পারিখারিক উপাসন। প্রতি মাসে যতবার হচ্ছ! 


বৎসরের মধো অন্তত ৫০০ পাচশত কাপির একটী দংক্ষরণ সমাজের 
বায়ে প্রকাশ কর! হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার হিসাব 
তন্ববোধিনী- পত্টিকাতে প্রকাশ কর! হইবে ( এই সর্তের অন্যথা 
হইলে উহ!র সন্ব ঠাহারই নিজশ্ব থাকিবে ।” 

গত ৪ঠা ফান্ু'নর অধিবেশনে স্থির হয়যে উত্ত পুস্তক এক খণ্ড 


| ও হ্াবধা হইবে ততব[রছ করিতে পারা যাইবে। €কান- 


ধিন কাঠার বাড়িতে উপাসন! হইবে, পূর্বববারের উপা. 
সনার শেষে বলিয়া দেওয়া হইবে ও 
মাঝে মাঝে নিকটস্ব কোন গ্রামে বাইর সেই 


৩। 


সভাপতি মন্থাশয়ের নিকট পাঠান হউক এবং ছার মতামতস্হ | গ্রামের লোকপিগকে লইয়া খোল! জায়গায় কীর্তনাদি সহ 


প্রস্তাব পুনরার উপন্তিত করা হউক। ৪ 
সন্ভাপতি মহাশয় বলেন “অনেক কথার 11066 প্রয়োজন এবং 
মধো মধ্যে নুতন কথা দেওয়। প্রয়োজন । স্বানে স্বানে 00177000101 ও 
দরকার; ৫01 করিয়! বালা পাঠা হিনাবে ছাপাইলে ভাল হয়। 
স্থির হইল-__শ্রীযুত্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 


“জঞানধন্নের উন্নতির”? শ্বত্ষ তাঁহার প্রস্তাবিত স্ব অনু- | 


সারে গ্রহণ কর হটটক। 
“৯1 আদিত্রাক্মসমাজপ্রেসের প্রিণ্টার শ্রীরণগোপাল 
চক্রবর্ত'র কন্যার বিবাহে সাহাধ্য প্রাপ্তির প্রার্থন । 
আলোচিত.হুইল। 

স্থির হইল-_প্ররিপ্টার প্রীযুক্ত রণগোপাল চক্রবস্তাীর 


৭ ধ 


উপাাসন। করিলে ভাল হয়। ইহাতে গ্রামের লোকজন 
স্রদ্ধোপাসনার আম্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে । 
" ৪1 প্রতি সভ্যের কর্তব্য যে তাহার) নিজ নিজ 
এলাকাম্থিত সভাগণের বাড়িতে যাইয়! পরস্পর দেখা- 
পলো, কুশলাদি লিজ্ঞাস! করা। | | 

" &। আমাদের মধ্যে প্রচারকের সংখা! নিতান্ত 
অল্প, অতএব উপযুক্ত প্রচারক প্রস্তত করিয়া লইতে 
হইবে । মভ্যধিগের মধ্যে যিনি যেক্ধপ বলিতে পারেন, 
তাহাকে বন্ববার অবসর. দেওয়া, এবং তাহাকে প্রচা- 
রক্ের কার্ধযাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! করা । 

 জারে। অনেক কর্তব্য আছে তাহা এক্ষণে তত 


কন্যার বিঝুছের-সাহাধ্য ৮৬ আট টাক! মঞ্জুর ফর! হউক। | দরকার নাই। আপাতক এই করটি কার্ধয আপাতক এই 


পি. ₹:: 
চা 


২৩০ তববোধিনীপত্রিক ২* কর, ১ম ভাগ 





কষটি বার্মা আগ করিলেই সখাক্ষের অনেক উপক্টি | স্থির হইল_কীবুক হরিপদ ভ্িবেদীর উপর প্রতি 


ঘ্সাশ। বরং ঘার। 87 রি ৃ বাগে উপাসনা ৯ আলোচন। হী সংহাপনের 
পশ। করি আপনি অন্রগ্রত ৪ একটি দ্জ। ৃ 


পদ2য়াভটক। 
আহবান কাপ সেহ হী হয হুহার ব্যবস্থ! সম্থন্ধ চি 
করবেন কতি- 2 
ঈগল, 4 ঠাকুব । 
সম্পাদক ৭ সন্ভাপতি 





] 
1 
1 
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4. 4€ 
গ্জজাখা হ্জারলগরথ শানীএাণ্গণ নি শশান্ টুল তক সসনলগণ। লীগ [নশ্খ লালন সন পিশ ধলল্মাসি বহন 117 থা ছি নী 
সন্পন্যাঘি ঞ্মলিগন্ন নীপা নসস্িণ নস লিপু ঘুাল এজি ভিলি | ওল্াণ্য লঙ্গানীঘা'রলঃ 
ঘাবপিন্মলতিশস্ ঘ্ল্মবর্বল। লঞ্ঘিল্‌ গীতি এ চিম্শাতয লশলস স্কুল লমজ 25 


ব “কটি হি. চে 
৯ কি 





অর্পন পর. পর সপ পর সর ধা সপ পা 


ঘর স্প্ঞ্দ ব্রন্বজ্ঞ। নের বিকা। শ 1 বাসন পরিপূর্ণ এইরূপ সকলেরই মনে হইলেও, 
্ারিপূর্ণ, মঙ্গল, বিমল, অকলঙ্ক সবনিগ্রাকার দোখ 
(ডাক্তার সিন টকা রা হাঁটতে বিমূক্ত, শুক্ধতার পরাকাঠি। এইরূপ স্বনূ- 
বু কর্তক আঃ ৮ : 
ক রি ছি ৫পর ত্বান মন্থাার স্বভাবতই ভইঘা থাকে । 
ন চক্ষুণ! গৃহাতে ন।পি পাচা নাঁনোর্দেবৈদ্তপসা ক্খণা বা। | ৪০ 
গররিপূণ মঙ্গলের হন্ধান শন্তরে না থাকিলে, অমঙ্গল 


জান প্রপাদেন বিশুদ্ৃসন্বন্ততন্থ তং পশাতে নিক্ধলং ধায়মানহ]। ৬ | প্র 
রি নস [8 লা 47 শে 
যুণ্রকোপনিষৎ, ৩-১-৮। এরূপ এতায়ই লামাদের হইতে পারে না; এইনপ 


“চক্ষর দারা পরমেশরের জ্ঞান হয় না. বাকোর পাঁরপর্ণ সন্জপের জ্জান গাছে বলিমাই আদ+1 
দারাও নভে, আনানা ইন্দিয়ের দারাও নহে, তপস্যা | পীপী, আমর! ছুষ্ট, এইরূপ আপনাদিগকে সং 
কিংবা কর্মের দ্বারাও নহে; কিন্তু অন্তবামী চান ঠ& এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, অশ্থকেরণ 
নির্ঘল হলে, প্রপঞ্চ হতে উৎপগ মে মলিন | জী শান্ত ও ম্গলময় হউক এইন্সপ বলবতা ইস্ছ। 
সংস্কার তাভা ভইতে মুক্ত হইলে এবং রজ 'ও তম জপ হয়। এইপ্রক্কারে পরমশ্বারের মঙ্গল- 
এই পাপজনক গুণের নিরাস হইয়া কেবল সন্ত্্ণণ ভাবের জ্ঞান শামাদের অস্ঠারে উৎপন্ন হইলে হাভাব 
অথবা সান্ধিক ভার হৃদয়ে উদিত হলে মনুষ্য ; আুুকরণ করিব, তাভার পাদৃশা আমরা প্রাপ্ত হইব, 


যখন ধ্যান করিতে প্রবৃস্ত হয় তখন সন্নপ্রকারের মুুযোর আন্থঃকরণে এই আভিলাব হইয়া থাকে । 
পরিপুর্ণ যে পরমেশ্বর স্টাহাকে দেখিতে পায়।” ক্োইজনাউ তু হকারাম বাবারনায় সাধু “আামি পতিত, 


ভাল, মন্দ যোগা, ভঅধোগা, মঙ্গল, অমঙ্গল দন পাপা, হোমার শরণ।পশ্ হইলাম”, “৫সবা- 
$ এ $ ঢ, $ ৫ টা রর 
রাত, _এই সকলের নিবেচন যে বিবেক কন পান পাতাকেঁর রাশি*-এইলপ বলিয়।ছন | 
ঠ. 
হপ্দারা মঙগলমনম় পরামেশর 'গাপিন নী নলাধার চারে আতিশয় অংসন্ত ও বিশয়স্গের সাপো নিমগ 








স্প্পস প্পীপপীপাসাপ্পপ 


5851 


| 
অন্চঃকরণে উদ্দিত করান, ইহা চর পদ।* ্ ক, ন ব্যক্তি, শাভাদের অন্ঃলকানে এই গরিণুর্শ 
নে টপ স্ব এ টিং ্ঞ্ন ল্য কি 5 
১ইয়াছে। উভাই সব নহে। ওই বিবেকবুঙ্গির । মঙ্গলন্সদপের জঞানবিপায়ক নিবে মলিন ৩৮ 
| ব্টয় ; রঙ্গোগুণ ও তাগোশ্টণ জনন ইসা, পদে 


ঠি 


বারা পরমেশ্বর আমাদিগের জদয়ে দরকার মঙ্গলময়। 
ও পিশুদ্ধ প্ন্ূপও প্রীকটিত করেন | স্কীয় বি 
ও স্বকীয় আচরণ সন্পিএরকারে শুদ্ধ, মঙ্গলময়, পুণান 
ময় অথবা যোগ্য বলিয়৷ কোন মন্ুব্য প্রত্যয় করিতে 
না পারিলেও, আপন হৃদয় মলিন, পাপী ও ছুষ্ট.. 


| সইস্ার দুঢ় হইয়। বিবেক নঞ্টপ্রায় হয়। আহার 
এইরূপ অবস্থা হঈালে, পরমেশরের জান হাছ!ব 


হা না, দৈ'পাপ-পন্কের কীট হয় গড়ে । উজ, 
হইয়াছে 


২৩২. 


তক্মবোধিনী পত্িকা 


২ কল্প, ১৭ ভাগ 








পে পিএ 5 


নাবিরতে! ুশ্চরিভাসলাশশস্তে নাসমাহিত:। 
নাশাস্তমানসে! বাপি ্রজ্জানেনৈনমা প্রয়াৎ ॥ 
কঠ) ১-২-২৩। 


পরমেশরপ্রাপ্তিও হয় না।” 
শুদ্ধ হইলে, কামক্রোগিদ রিপুহ হইতে আত্তা মুক্ত 
হইলে, দয়া ক্ষমা শাস্তি এইই" সকল হৃদয়ে বাস 


করিতে আরম্ত করিলে, সেই অনন্ত শাস্ত আনন্দময়. 


পরিপূর্ণ 'মঙ্গলস্মরূপ হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন, 
এবং জীবাস্থা। পরম শাস্তিম্বখ অনুভব করে। 
ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে ₹-৯ র্ 
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতে । ত্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মন।ম্‌॥ 
৫৩ । ০ 


প্যাহারা যতি, কামক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন 


ধীহারা আপনার চিত্কে সংযম করিয়া বিবেকের | 


অধীন করিয়া রাখিয়।ছেন, ও আত্মার প্রকৃত যোগ্য! 
ভানিয়াছেন, তাহাদের. চারিদিকে ব্রঙ্গানন্দ বিদ্যমান 
থাকে”। সারাংশ, মন্ুুষ্যের অস্তঃকরণে বিবেক 
বলিয়া যে তত্ব আছে তাহার যোগে, কি কর্তব্য 
কি অকর্তব্য তাহার জ্ঞান অর্থাৎ পরমেশ্বরের 











এ মন্দ হইতে ভাল-পরিণাম হয়-_-এরূপও অনেক 


সময় আমরা দেখিতে পাই । যাহ! ভাল তাহ 


| পরমেশ্বরের *ইচছা___এিকষপ্র আমরা বিকেকযোগে 
প্ছুশ্চরিত্র হইতে যে নিবৃত্ত হয় নাই, যে শান্ত নহে, 


যাহার বৃত্তি সমাধানগুক্ত হয় নাই, মঙ্গু শান্ত "হয় 
নাই, তাহীত্স পরমেশ্বরের জ্ভান হয় না এবং তাহার, 
কিন্তু তস্তঃকরণ 


উপলব্ি করিয়াছি ; অউগ্রষ ভালর জয় হওয়াও 
যাহা "পরমেশ্বরের ইচ্ছার জয় হওয়াও তাহা__ 
একই অতএব ভালর জয় হইয়া থাকে, 
মন্দ হুইতেও্ঁ* ভাল উৎপন্ন হয়-_ইহা বদি ঠিক 
হয় তবে পরমেশরের ইচ্ছারই জয় হইতেছে এবং 
এই.সমস্ত জগতে পরহঞ্জেখবরই রাজত্ব করিতেছেন, 
তিনিই সকলের শাসয়িত, এইরূপ সিদ্ধ হয় । 


য এ স্বপ্তেযু জাগতি কামং কামং পুরুষো নির্টিমাঁণঃ । 

তদেব শুক্রং তদ্ত্রক্ষ তদেবামৃতমুচ্যতে । 
তন্মিল্লেফাঃ :শিতা: সর্বে তু নাত্যেতি কশ্চদ 

কঠ, ২-২-৮ 

“সমস্ত প্রাণী যখন গাড় নিপ্রায় নিমগ্ন থাকে তখন 

যিনি জাগৃত থাকিয়া আপন ইচ্ছানুসারে, উৎপত্তি 

করিয়। থাকেন, তিনিই দেদীপ্যমান, তিনিই পর- 

্রক্ষ, তিনিই শাশ্বত, এইরূপ উল্ত হয়। সমস্ত 


৷ বিশ্ব তাহারই আশ্রয়ে অবস্থিত ; তাহাকে অতিক্রম 


করে এমন কেহ নাই।” 


আমরা নিঁত্রত থাকি বা সাংসারিক কাজ- 
কশ্মের মধ্যে পুর্ণরূপে নিমগ্ন থাকি, কিংবা অজ্ঞান 


ইচ্ছার জ্ঞান এবং তাহার পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপেক্ন | হইয়! কিছুই দেখি না-_-তখন পরমেশ্থরের সৃষ্টি 


হহাসহইয়া থাকে ; এবং এই বিবেক পাপমলান্ব 
কলঙ্কিত ন৷ হইয়া শুদ্ধ থাকিলে ও তদনুরূপ 
আপন ঘ্বত্তি ও আচরণ হইলে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ 
কার হয়। | 

মানব-ইতিহাসের 


বিচার করিলে ইহা 


নিঃসন্দেহরূপে দেখা যায় য়ে, সান্তিক ভাবের স্তান্ত । 


আমর এই প্রকারে সহজে প্রাপ্ত হই, এবং তাহার 
উত্তরোত্তর জয় হয়। দুষ্ট পাপী অধম যে ব্যত্তি, 
মে কখন কখন লাত্তিক গুণা-পুরুযাদগকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হয় $.. কিন্তু এই অবস্থা অধিককাধ 
টিকিয়৷ থাকে না। যে জনসমুহের মধ্যে অধন্মের বুদ্ধি 
হয় কিয়কালের মধ্যেই তাহার বিলোপ হয়ই-হয়। 
ভালর লশ্মখে মন্দ টেকে না। মন্দের ন্বশ 
ইইতে কখন ২৫ রৎসর, কখন ৫০, ১৪০, ২০৪ 
বর লাগে; কিন্তু অন্তে তাহ নষ্ট হুয়া, 
ভালোর জম হছইরে, ইহাতে মংশয় নাই। এবং 


কিছুই নাই। 


ক্রম যে কুন্িত হইয়! থাকে তাহা! নহে। আমর! 


দেখি কিংবা না! দেখি, ঝুঝি কিংবা না বুঝি, তথাপি 


জাগতিক ব্যাপার সমান চলিতে থাকে । পরমেশ্বরের 
উদ্দেশ্য অতীৰ গহন। আমর! তাহ! জানিতে পারি 
না। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ম জগতের 
ব্যাপার অকুষ্ঠিত ভাবে সতত চলিতেছে । আজ 
হইতে এক বগুসরের মধ্যে, কিংবা দশ বশুসরের 
মধ্যে, কিংবু! শত, সহত্র, লক্ষ বগুসরের মধ্যে যে 
পরিণাম ঘটিবে তাহার বীজ আজ রোপন কড়া! 
হইতেছে । পরমেশ্বরের গৃহে কাল-পরিমান বলিয্‌ 
ক্মামাদদের নিকট শত বতসর দীখ 
কাল রলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহার যোজনার মধ্যে 
শত বদরের গখনা নাই। অনন্তের সম্মুখে 
শত ঘণ্লরের গ্রণন। কি? হয়ত আজ যে কাজ, 
কোন রাজপুরুষ করিতেছেন, তাহা হয়ত পর- 
মেঞ্সরের হাতে শত বধের পরে রাষট্রবিনবের 


পৌষ, ১৮৪১ 


বিবেকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ 


২৬৩৩ 


পপ পপর ০... *. জিতে 
৪০০ 


মূল কারণ হইবে । আজ আমর! ফাহা করিতেছি 
তাহা হইতে, অমুক এক জনসমাজের মধ্যে. কালা- 
স্তরে হয়ত এক মহা পরিবর্ণন্ম উপস্থিত হৃইবে, 
এইরূপ পরমেশ্বরের যোড্ুনা । হিমালয় পর্থধত 
কোটি বতসরের পর বিনষ্ট হইবে এইরূপ যদি 
পরমেম্থরের উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রত্তোক বর্ষায় অল্প 
অল্প মৃত্তিকা, নদ-নদী, কান্ঠ-পাষাণ উহা হইতে 
বাহিত হইয়া আন্তে আস্তে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 
খাকিবে। যেখানে এখন সমুন্্ু আছে সেইস্থানে 
কক্ষ বসরের পর ভূমি উৎপন্ন হইবে,এইরূপ যদি 
তাহার ইচ্ছা! হয়, তবে অসংখ্য কীটের.দ্বার স্বৃত্বি- 
জবার এক কণার উপর অপর কণা ক্রমশ রচিত 
হইয়া এ পর্রিণাম সংঘটিত হইবে। এবং পর- 
মেশ্বরের শ্যগ্রিকার্যে কাল ষেরূপ প্রতিবন্ধক হয় 
মা, সেইরূপ দেশও প্রতিবন্ধক হয় গ। পৃথিবীর 
উপর যে বৃষ্টি হয়, তাহা! অনেকাংশে দূরবীক্ষণদৃষ্ট 
সূর্ধ্যবিশ্বের উপরিস্থ কালো টিপের গতির উপর 
নির্ভর করে। এ কালো টিপ সূর্ব্মগুলের উপর 
চক্রবায়ুর ঘূণনে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত হই- 
য়াছে। তাহার পর, পৃথিবীর উপর মেঘ উৎপন্ন 
হইয়। প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টি হইবে-_ 
এই ব্যাপারের বীজ ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল 


দুরস্থ সূর্ধ্যমণ্ডলের উপর পরমেশ্বর রোপণ করেন ।. 


এবং এইরূপ সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র--এই 
সমস্ভের পরস্পরের নিকট-সন্বন্ধ আছে। অতএব 
দেশ ও কাল হইতে কোন প্রতিবন্ধক না হইয়! 
পরমেশ্বরের স্ক্রু স৬ত সমানই চলিতেছে ; 
ক্ষণকালের জন্যও গাহার বিরাম হয় না। 

এই যে" পরমেশ্বর, তিনি দেদীপ্যমান, তিনি 
জ্যোতিঃম্বরূপ, তাহারই আলোক আমরা চতু- 
দিকে দেখিতে পাই। ভীহার নিকট অজ্ঞান 
অন্ধকার নাই। সর্বকালের ও সর্ববদেশের জ্ঞান 
তাহার আছে। ভবিষ্যতের জ্ঞান আমাদের নাই, 
ভূতকালকে আমর! ঠিক্‌ বুঝিতে পারি না। মুখ্য- 
রূপে ইন্ট্রিযযোগেই আমাদের ভ্ঞান হয়। ভূত- 
ভবিষ্যঘ বস্থর সহিত এ ইন্দ্রিয়দিগের সংযোগ হওয়া 
অসম্ভব । বর্তমান বস্তর সহিত সংযোগ হয় বলিয়াই 
আমাদের য। অল্প কিছু জ্ঞান হয়। আমাদের অন্ু- 
মান দুর্বল; যতটা আবশ্যক সেরূপ ঘটনাবলী 


মর 
সপ গা 


আমাদের অনুমান প্রচণ্ড হয় না। তাই, তদ্দ।র! 
ভূত-ভবিষ্যতের জান অতি অল্পই হয়। ভূতকাল- 
সম্বন্ধে আ্াদের মতো লোকের লিখিত গ্রন্থ আছে, 
তাহা হইতে কিছু শব্দচ্ঞান হইয়! থাকে; কিন্তু 
তাহ্াতেও বিবার্দ ও বাধ বিস্তর; এবং এইকব্নপ 
গ্রন্থ হইতে কালের জ্ঞান অল্লই হয়। কিন্ত পর- 
মেশ্বর আমাদের ন্যায় শরীররূপ কারাগুহে বন্ধ 
নহেন। আমাদের ন্যায় কারাগুহের ইন্দ্রিয়রূপ 
গবাক্ষ দিয়াই তিনি জ্ঞাঝ্সাভ কাঁরবেন এবূপ কোন 
কথা নাই ; তিনি শরীরবিহীন, ইন্দ্রিয়রহিত কেবল 
আধ্বাস্বরূপ জ্যোতিশ্ময়, জ্তানময় ; তাই সমণ্ত ভূত- 
ভবিষ্যবর্তমান তাহার প্রত্যক্ষগোচর। নিকটস্থ 
বস্ত্র :ডস্তান, এখান হতে কোটি যোজন দুরস্থ 
বস্তর জ্ঞান, সকল দেশের জ্ঞান তাহার আ.ছ। 
পরমেশখর ব্রক্ষ্বরূপ, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সকলের 
মুলতন্ব। তিনি শাশত পুরাণ পুরুষ। বিশ্বজগতে 
বুদ্বুদ্ব্ড অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন হয়, কিয়ণ্কাল 
পর্যন্ত থাকে এবং অন্তে লয় প্রাপ্ত হয়। আম।- 
দের ন্যায় আজ পর্য্যন্ত কত লোক জন্মিয়াছে এবং 
আমাদের ন্যায় সংসার করিয়া, অন্তে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াঙ্ছে। এই সমস্ত বিশ্বের রূপান্তর হই- 
য়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর উপর লক্ষ বগুসর 
পূর্বেধ কেবল বৃক্ষ ছিল, সর্পাকার প্রাণী ছিল; এ 
অবস্থ৷ আস্তে আস্তে নষ্ট হইয়া! এখনকার অবস্থ। 
আসিয়াছে । এই প্রকারে এই ব্রহ্মচত্র ভ্রমণ 
করিতেছে । কিন্তু পরমেশ্বর একই সমান ; তিনি 
বিনাশরহিত, তিনি বিকাররহিত তিনি শাশ্বত, 
পরাতপর, পরমাজ্সা ;-_-ঙাহার উপর কালের প্রভাব 
চলে না, তিনি কালের প্রভূ । এই সমস্ত বিশ্ব 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । ভীহারই 
নিয়মে বদ্ধ হইয়! 'চলিতেছে, তাহারই আশ্রয়ে 
স্থিতি করিতেছে । বিশ্বের অসংখ্য লোকমগুল, 
পৃর্থিবীতে অসংখ্য প্রাণী, জঙ্গুখ্য বনস্পতি, অসংখ্য 
জড়পদার্থ, তাহারই শক্তিতে চালিত হুইতেছে। 
এ সমস্ত একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে । পর- 
মেশ্বরই সকলের রাজা, সকলের শাসয়িতা। 
তাহার নিয়ম উল্লজন করে এরূপ কাহারও সামর্য 


নাই। 









চি ক. ২০ কটা তব ভাগ 





উদ্ধা ও সম্মান ' মগ রেল জনয এই সকল: 
অনুষ্ঠান্েরদ আবগযক, তাহা নহে; আমাদের 


ক. ' ; | আন্মোক্সতির-জন উছাদিগের তি-পৃঞ্জ | 
৮৭ বহসর পুর্বে আমাদের স্বদেশবাসীযে মহা. ৰ সব ২৭ টু ০ 
অর্মজীবশ্য কর্তব্য |: ০8 


পুরুষ স্বদেশের :হিতব্রতে প্রবাসে-গমন ক্রিয়া "রাজা রামমোহন রায় যে দেশে জন্মগ্রহণ 
ব্রিমটল্‌ নুর দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাহার ১০২ টিনার কাজা 
| ট 88 করির্ীছেন, সে দেশ ধন্য হইয়াছে; যেজাতির 
সাম্থতসরিক আদছ্ধ-নাসরে তাহার পবিভ্রু প্ৰৃতি- মধ্যে তিষ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নে-জাতি ধন্য 
পুজার. জন্য আমাদের হৃদয়ের, শ্রদ্ধপুষ্পাঞ্জলি | হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে এই বঙগদেশ বা বাঙ্গালী 
লইয়া আমর! এই সন্থাগৃহে সমাগত হইয়াছি। জাতির সংকীর্ণ গতর আবদ্ধ রাখিতে বিনি: 
কটা রেলে হান জাতির: মধ্যে মহুয়া কবিরের ভীহার তেব হইবে ।* 
দিগের পুজা প্রচলিত আছে। ধাহারা ধণ্রের জনা, | তিনি আজীবন নফল প্রকার সংকীর্ণতার 'বিরুদ্ে: 
দেশের জনা, মানবজ|তির কল্যাণের 'জনা জীবন, ুন্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কি ধর্দক্ষে্েরী 
উৎসর্গ করিয়। গিয়াছেন, »তাস্টাদের। 'ণাবলী স্মরণ | (ক কণ্মক্সেত্রে, তিনি যে টি বিশ্বজনীন উদ্ার- 
করিয়া, ঠাহাদের কাধ্যরুলাপ আলোচনা করিয়া, মতের প্রচার করিয়া গিয়ছেন, তাহা সমস্ত মানব-. 
তাহাদের চরিত্রের মহস্্ বর করিয়া, তাহাদের | জাতির ল্যাব জগতের যে কোন মনুষটছ 
জানি মানসচক্কুর সন্মুথে উপস্থাপিত করিয়া, তাহার স্শীতগ্র ্রীয়ায় বপিয়া, জাতিধণ্মনির্বিবশেষে, : 
তাহার যে পথ নির্দেশ করিয়! গিয়াছের সেই পথে | চিরদিন শাস্তি ওআনদ্দ উপভোগ করিবে | এই 
অগ্রসর হইতে শুক্তিলাভ করিবার জন্য, আমরা বা তির্সিঙ্গবালী বা ভারতবাসী 'হইলেও, সমগ্র 
মাপুরুষিগের পুঞ্জার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। বিশ্ববাসীর আপনার লোক ছিলেন--বঙ্গদেশ তাহার 
যখন আমাদের কষুত্র্্টীবন-তরা এই আকুল সংসার- জন্মভূমি হইলেও আসমুদ্র পৃথিবাই তাহার প্রকৃত : 
সমুক্ডরে পাড়িয়। উদ্দাম প্রবুন্তর প্রথল তরঙ্গের ঘাত- জন্মভূমি । তীঙ্ছার ধন্মমত এমনই উদার ছিল যে 
প্রতিঘাতে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়। বেড়ায়, তখন, তাহার দেহ-ত্যাগের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্রোন্‌ 
মহাপুরুষ্দিগের .আদর্শ-জীবন ন্িগ্ধজ্যোতি প্রুব- টির ্ী ছিলে না লইয়া বিভিন্ন .ধশ্মাবলম্বী- 
তারার ন্যায় একাশিত হইয়। সেই পথভ্রান্ত তর- | দিগেক্ মধ্যে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইর়াছিল ; 
পাকে গন্তব্য পথে পরিচালিত করিবার সহায়ত! ॥ মথট তিনি হার জীবদ্দশায় হিন্দ, মুসলমান; 
করা থাকে আমানের শারকারেছা বলিয়া | 'পীটান প্রভৃতি বিভি্ ধর্্বসায়ী পিতদিগের 
গিয়াছেন-_এমহাজনে। যেন গতঃ স পন্থা” মহাযন | ভিত নিিকভারে টার 'কন্তিয়া, প্রচলিত - 
যে পথে গমন, করিয়াছেন, সেই. পথই অবলঙগনীয়। প্রত্যেক ধর্ম ব্রন্টা প্রদর্শন করিয়া স্বীক্-স্থাধীন 
স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি [07081001105 লিখি- রা বরবাদ অনু রাখিতে সমর্থ ছা, 
| ছিলেন। রঃ বি 
- রাজা রামষোহনগরায় ক্ষণজন্মা" পুরুষুছলেশ। . 
জগতে অস্তি অল্ললোকই এরূপ অসামান্য ্রতিষ্তা- 
। বইয়া 'জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার যেত | 
সর্ববতোমুখী ছিল--ইহাই তাহার বিশেষরষঈ। : এই 
' প্রতিভাবলেই তিনি সকল ধম্মশাস্স্রের পীরদশী - 
ছিলেন। তিনি মুল ভাষায় রচিত হিদ্দু, 'মুললমান 
ও গ্রীষ্টান্দিগের বিবিধ ধর্মাশান্্র পুদ্যানুপুন্ঘঈপে 
অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। : হিক্র ভাষায় রচিত বাই. 
বেলে বীঁশুতে ঈশ্বর কল্লিত হব: নাই, ত্রীশ্বর১ 


্ ডাঁজার শ্ীচুদীলাল বন ) 


পপ 








যাছেন £-- 
«115১5 ০1 £762. চি, 21 [০1301100003 . 
৬৬০ 00) 01)015 0101, 11৬ 058,911101111)95” | 
হার্থা মহাপুরুযদিগের এরদশ্র-পীবন আমাদিগের 
জীবনকে উন্নতির পুথে পরিচালিত করিবার প্রধান ূ 
সহায়। মহাপুরুষের! জগতের শুরু-_-তাহাদের 
ভাগ্রমনে জগতে সতোর আলে।ক প্রকাশিত হয় | 
সেই আলোকের সাহায্যে কর্তবাত্রষট বিপথগামী 
মানব, সত্যের পথ, কর্তব্যের পথ দেখিয়া লইয়া 
সেই দ্রিকে জীবনের গতি. ফিরাইতে সমর্থ হয়। 
স্থতরাং কেবল যে মহাপুরুষদ্দিগের স্মৃতির প্রতি 


০ * শপ পা শা সন লিস 





রর পপ পপ ৮ পপ 


যাদের €(10০০87)9 ০ 7'015165 ) উল্লেখ, তন্মধ্যে 
নাই এবং প্রীষ্টের রক্তে মনুষোর পাপ প্রক্মালিত 
হইবে, এরপ মতের প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায় 
না। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্পের এই সকল মতবাদের 
বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ইহার 
জন্য মার্সমান্‌ প্রমুখ তশুকালীন মিপনরীঙ্গিগের 
সহিত তাহার বহু তর্ক ও বিচার হইয়াছিল । প্রকৃত 
গ্রীষ্ধর্্ম যে একেশরবাদের উপর প্রতিঠিত, তাহ৷ 
মিসনরীদিগের সহিত বিচার করিয়া অভ্রান্তরূপে 
" প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে ছুই একজন 
মিসনরী ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ 
-€1001%0188) ) শ্রাহণ করিয়াছিলেন । আরবী 
ভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে তিনি প্রমাণ করিয়া- 
ছিলেন যে তথায় মহন্মদের পয়গম্বরত্বের কোথাও 
উল্লেখ নাই _কেবল. একমাত্র একেশ্বরবাদই 
কোরাণে সমর্থিত হইয়াছে । বেদ ও উপনিধদ্‌ 
হইতে তিনি দেখাইয়াছেন ষে সেই সকল গ্রন্থে 
প্রতিমাপুঞ্জার ব্যবস্থা থাকিলেও উহা! যে উপাসনার 
নিকৃষ্ট পদ্ধতি, ইহা! সর্ববক্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং 
এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাপনাই শ্রেষ্ঠ উপাসন। 
বলিয়৷ প্রচারিত হইয়াছে । ভিনি হিন্দুধর্মের 
বিরোধী ছিলেন না; তিনি যাবতীয় মলিনত। ও 
আাব্জন! দুর করিয়! হিন্দুধশ্মের মধ্য হইতে সার 
পদার্থ উদ্ধার করিবার ঢেষ্টায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়।ছিলেন। আমি নিজে হিন্দু এবং আনার 
বিশ্বাস যে হিন্দুধর্মের মত সর্বজনীন ধণ্ম জগতে 
আর নাই। যিনি যে মতেই ভগবানের আরাধন| 
রুরুন না কেন, হিন্দুধগ্ন তাহাকে পরিত্যাগ করেন 
না। ন্রেহময়ী জননীর ন্যায় হিন্দুধশ্ন, স্ুপুত্র, 
কুপুত্র উভয়কেই তীহার ক্রোড়ে আশ্রয় এ্রদান 





করিয়। আমিতেছেন। হিন্দুধণ্মে, অধিকারীভেদে, 








পুজার ব্যবস্থা! নির্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একেশরবাদ : 


যে শ্রেঠ ধণ্ম, ইহ! হিন্দুদিগের সকল শান্রহ এক- 
বাক্যে স্বীকার করিয়ছেন। যখন সমস্ত জগত 


অঙ্ঞানতার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন: 


আমাদের দেশেরই প্রাচীন খধিগণ সর্বব প্রথমে এক 
কদ্দিতীয় ঈশ্বরের .কণ্পনা ও তাহার পুঞ্জার ব্যবস্থা 


২৩৫ 
লোককে নৃতন করিয়া শুনাইবার জন্মু এই ধয়াধামে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন ধশ্মের 
প্রচারক ছিলেন না; তীহাকে ধর্নপ্রবর্তক ন। 
বলিয়া! আমরা তাহাকে ধর্মসংক্কারক বলিব। 

তাহার ভাষাঙ্ঞান তাহার প্রতিতার অপূর্বব 
পরিচয়। নয় বসর বয়সের মধ্যে তিনি পারন্য 
ভাষায় বু[ৎপন্তি লাভ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা 
করিবার জন্য পান! নগরে গমন করেন | নিন 
বৎসরে তথায় আরবী ভাষা' মৌলবীদিগের নিকট : 
অধ্যয়ন করিয়! মুল কোরাণ গ্রশ্থ আয়ন্ত করেন 
এবং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই একেশবর বাদের প্রতি 
তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে 
আরবী ভাষ। শিক্ষ। শেষ করিয়া সংস্কতশিক্গার জন্য 
কাশীধমে গমন করেন এবং তথায় প্রসিদ্ধ হিন্দু 
পঞ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃতভাষ। ও ধন্ম-শান্মা দি 
অত্ান্ত উত্সাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন 
করেন। ষোল বতনর বয়সে তিনি তিনটী ভাষায় 
পাগিত্য লাভ করিয়া এবং দুইটা ধর্মের মুল গ্রান্থ- 
সমুহ পাঠ করিয়। গুহে প্রত্যঠাগমন করেন। একে- 
শ্বরঝ।দ হিন্দুধশ্মের যে মুল ভিদ্ছি, তাহা এই বয- 
সেই ঠাহার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয় এবং প্রচলিত 
পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে বঙ্গভাষায় গদ্যে একখানি 
পুস্তিকা প্রচার করেন। প্রতিমাপুজার বিরুদ্ধে 
মত পোবণ করিধার জন্য পুর পিতার বিষম বিরাগ 
ভাজন হন এবং ইহ।র ফলে তিনি মেই কিশোর 
বয়সে গুহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 
ঘটন! দ্বারাই তাহার অসাম সাহস, ছুঞ্জয় মানসিক 
বল ও অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়াযায়। যোল বত্সর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়। 
একাকা নিঃসম্বল অবস্থায়, আম্মাশক্তি ও ভগবানের 
কুপার উপর নির্ভর করিয়া, হিমালয় পর্বত উল্লিঞ্ঘন. 
পূর্বক অপর প্রান্তে জবস্থিত তিববতে গমন করিয়।- 





 ছিলেন। তখন যানাদির শবিধা ছিল না, পথ 


॥ 
! 


অপরিচিত ও হিংক্রশ্বাপদসন্কুল ভি । তাহার পেন 
কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তিববত-মভিবান চান 


বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যেও মাসে নাই । এই নিহীক 


রঙ 
শা 


বাঙ্গালী বালক বৌদ্ধধর্ম, লামাদিগের নিকট হইতে 


করিয়া! গিয়াছেন। রাজ রামমোহন রায় খধি- ! শিক্ষা করিবার জন্য, সকল বিপদ, সকল আন্বিধা 


উচ্চারিত দেই প্রাচীন মহাবাণী তাহার. দেশের 
২ 


ূ 


জগ্রাহ করিয়া! একাকী সেই দেশে উপনীত হইয়।- 





এরূপ সাহস ও জ্বক্সনির্ভরতার পরিচয় 
জগতের ইতিহাসে নিতান্ত স্থল নছে। তিনি জোর, জাট বা দশ কলার সমগ্রি মাত্র, তাহার 


যাছিল। 1 সাধারণ মামুষের জীবন ক ই খত 
সেখানে যাইয়। লামা-পুজার প্রতিবাদ - করিলে! জীবন ঘোল কলায় পূর্ণ ছিল। তিনি একজন 
লামাগণ তাহার প্রাণবিনাশের সংকল্প করেন কিন্তু; পৃণ মনুষ্য ছিলেন গরং আমাদের দেশে ধর্ম ও 
ন্লেহশীল! তিববত-রমণীগণ সেই স্থকুমারমতি বাল- | কর্ম ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন যুগের প্রবর্তক । 


ককে গোপনে আশ্রয় দান করিয়! তাহার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিলেন । 
এই ফিপদের সময় "তিনি যে ন্েহও দয়া লাভ 
করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি যাবজ্জীবন বিস্মৃত হন 
নাই। 
ও সম্মান ছিল, এই ঘটনা তাহার মূলে বর্কমান। 
তিনি ২৮ বগুসর বয়সে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা 


করিতে গারস্ত করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এ : 


ভাষায় কিরূপ ব্যুত্পন্কি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার 
রচিত বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া ধায়। তিনি হিক্র ভাষা 
ঘত্বের সহিত শিক্ষা করিয়া উত্ত। ভাষায় লিখিত 
মূল বাইৰেল-গ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধাযন করি- 
মাছিলেন এবং এই জ্ঞান ও অভিভ্্তা উত্তরকালে 
প্রীষ্টধর্মাবলম্বীদিগের সহিত ধর্মমত বিচারসম্বহ্গে 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 

বৃদ্ধ বয়সে দেশের কার্যে বিলাত যাত্র! তাহার 
সাহস ও মানসিক বলের আর একটা প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত । তখন বিলাত গমন এখনকার মত সহজ 
ও স্থসাধ্য ছিল না। তীহার পুর্বেব কোন বাঙ্গালী 
বিলাতে গমন করেন নাই। তখন বিলাত যাইতে 
ছয়মাশ সময় লাগিত এবং ধণ্ম ও দেশচার উভয়ই 
ইহার প্রধল বিরোধী ছিল। তান সকল বাধা- 
বিপকি অগ্রা্া করিয়া কর্তবোর অনুরোধে ৫৮ 
বতসর বয়সে ইংলঙ্ে গমন করিয়া স্বীয় পাগ্ডিত্য 


তিববত-রমণীগণের নিকট হইতে | 


স্্রীজাতির প্রতি তাহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 


দেশপৃজ্য স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত এই নব যুগকে 
“রামমোহন-যুগ” বলিয়া গিয়াছেন। এই যুগের 
কার্য সবে মাত্র আরম্ত হইয়াছে--ইহা সম্পন্ন 
হইতে অনেক সময় লাগিবে। অনেক আত্মত্যাগ, 
অনেক স্থার্থ-বিপর্জদ্রনের প্রয়োজন হইবে, অনেক 
বিপদ অনেক দুঃখ মাথা পাতিয়া সম্থ করিতে 
হইবে, তবে এই যুগের সাধনা সম্পূর্ণ হইবে ।. 
রামমোহন রায়ের স্বদেশবাসী আমর! তাহার সেই 
প্রাণপণ সাধনার সিদ্ধিলাভের আন্ুকুল্যে কার্ধ্য 
করিতে কি পশ্চাৎপদ হইব ? 

ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল 
ক্ষেত্রেই তীহার সংক্কষারকার্যোর জাজ্বল্য প্রমাণ 
রহিয়াছে । ধর্পাসন্বন্ধে সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । যখন সংস্কৃতভাষায় শিক্ষা- 
প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উদ্যোগী 
হন এবং তজ্জন্য অর্থের ব্যবস্থা করেন, তখন রাজা 
রামমোহন রায় সেই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
ছিলেন। তিনি সংক্কতশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, 
তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শুদ্ধ সংস্কৃতশিক্ষায় 
দেশের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার দূরীভূত হইবে ন!। 
পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিচ্ান, ইতিহাস, দর্শন, গণিত 
প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা দেশমধ্য প্রচারিতনা হইলে 
দেশের লোকের মনের অন্ধকার. ও সংকীর্ণতী 
ঘুচিবে না, শাসনকার্যে এবং রাজনীতিক্ষেত্রে 
তাহার! উচ্চ অধিকার কখনই পাইতে পারিবে না। 


ও চরিত্রের গুণে হিন্দুঞ্জাতির প্রতি ইয়ুরোপীয় | জীবনসংগ্রামে তাহার! -চিরদিনই পশ্চাৎুপদ হইয়া 
ন্মর্ধীমগ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে সমর্থ | থাকিবে । স্তরাং তিনি সংস্কতভাষায় শিক্ষা 


হইয়াছিলেন। ইংলগ্জে তাহার পবিত্র দেহ রক্ষা 


প্রচারের বিরুদ্ধে লর্ড আমহাষ্টকে যে আবেদন- 


করিনা ভারতবর্ষ ও ইংলগু এই উন্তয় দেশকে এক | পত্র প্রেরণ করেন, তাহা তাহার বহুদর্শিতা ও 


জাছেদা সোহার্দা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পিয়াছেন। 

রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও 
ভক্তির অপূর্বব সম্মিলন হইয়াছিল । তিনি জাদরশ- 
শ্কানী, জাদর্শকণ্মী এবং আদর্শ তক্ত ছিলেন । এই 
তিনের সমহ্বয়ে তাহার জীবন পুর্ণতা লাভ ঝারি- 





| আগাম করেন নাই। 


ভবিধ্যৎ-দৃষ্টির সবিশেষ পরিচায়ক । হিম্টুকলেজা- 
স্থাপনে তিনি ডেভিড হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ 
ছিলেন, অথচ তাহার সংযোগ হিন্দুপ্রতিষ্ঠাতাগণের 
বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়! তিনি প্রকাশ্যন্াবে ইহার সহিত 


-পীপস্পিীট শশী ১ পাশ শি ৩ -ীশাীত 2222০ 


বিন্তারের জন্য নিজের ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
“স্িরিয়াছিলেন। যখন ভাক্কার ভফ এদেশের 
লোকের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের জন্যা কলিকাতায় 
প্রথম মিসনরী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি 
বিধিমতে তাহার সাহায্য করেন এবং সেই বিদ্যালয়ে 
ছাত্রসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য 
তিনি প্রাথপণ ঘত্ব ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 
এদেশে ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার কার্য্য 
সঙাধান হইবার ব্যবস্থা তাহার ম্বতার অনেক দিন 
পরে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত 
. হুইয়াছিল। এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহার চিরদিনের 
আশ! ফলবতী হইয়া ছিল। যদিও তিনি ইহ! 
দেখিয়! যাইতে পারেন নাই, তথাপি তাহার উদ্যম 
ও চেষ্টা যে এই স্ববাস্থার আদি কারণ, সে বিষয়ে 
অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ যে উচ্চ শিক্ষার 
ফলে দেশ উন্নতির দিকে এত অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহার মূলে রাজ! রামমোহন রায়ের হস্ত স্পফ্ট- 
ভাৰে প্রতীয়মান হয়। ভারতবাসীমাত্রেই ইহার 
জন্য চিরদিন তাহার নিকটে অপরিশোধ্য খণে 
আবদ্ধ থাকিবে। 

রাজ। রামমোহন রায়ের মস্তি যেরূপ উর্ববর 
ছিল, ঠাহার হাদয়ও সেইরূপ কোমল ও উদার 
ছিল । হৃদয়ের এই উদারতা ও কোমলতাই 
তাহাকে বিবিধ সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী করিয়া 
ছিল। সতীদাহ নিবারণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের 
শ্থল। তাহার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে কোন কোন 









২৩৭ 


৯ আআ পাস আপ পাশ 


পাইয়া পশ্জশ্ুপদ-হইলে অনেক স্থলে জোর করিয়া! 
তাহাকে চিতায় প্রবেশ করান হইত এবং যদিও 
সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বাহির হইতে চেষ্ট। করিত, 
তাহ! হইলে তাহার নিম্দম আত্ীয়ম্বজনগণ তাহাকে 
বলপুর্বক চিতার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ- 
বিনাশ করিত। স্ত্রীজাতির প্রতি এই পৈশাচিক 
সামাজিক অত্যাচার অনেকদিন পধ্যস্ত রাজ। রাম- 
মোহন রায়ের কোমল হৃদয়ে 'বিধম আঘাত করিতে- 
ছিল। লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিষ্ক ভারতবর্ষের গতর্ণর 
জেনারেল হইয়া আসিলে রামমোহন রায়ের সহিত 
তাহার এ বিষয়ে বিস্তর আলোচন! হয় এবং তাহার 
ফলে ১৮২৯ খঙ্টা্ে সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রচ- 
লিত হইয়া ভারঙবাসী হিম্ুকে ধর্মের নামে স্ত্রী- 
হত্যার পাতক হইতে রক্ষা করে। এই সংস্কার- 
ংসাধনের জন্য রাজ রামমোহন রায়কে অশেববিধ 

সামাজিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও ক্রেশ সহায করিতে 
হুইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে তাঁহার জীবন 
পর্যন্ত নিরাপদ ছিল না। তাহার ছুর্জ্য় মানসিক 
শক্তি ও সুদৃঢ় বিবেকবুদ্ধিবলে তিনি সকল বিপদকে 
তুচ্ছ করিয়া কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

তাহার সময়ে “হরকরা” নামক ইংরাজচালিত 
একখানি প্রসিক্ধ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। 
কোন কারণে গভর্ণমেপ্ট এই পত্রিকার সম্পাদককে 
আটক করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে 
রামমোহম রায়ের দ্বারা পরিচালিত “আকবর” 


স্শ 







সহাদয় ব্যক্তি এই নৃশংস প্রথা নিবারণের চেষ্টা ; নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের 


করিয়াছিলেন কিন্তু প্রচলিত ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ | 


প্রচারও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার জন্য তিনি সুফুল 


কর! হইবে বলিয়৷ কেহই আইনানুসারে ইহা নিবারণ ! আন্দোলন উপস্থিত করেন। এখানকার আন্দো- 


করিতে সাহস করেন নাই। 


রাজা রামমোহন রায় | লনে কোন ফল হইল ন! দেখিয়া তিনি ইংলগ্ডের 


যেখানে সভীদাহের ব্যবস্থা হইতেছে ইহা কর্ণে | তদানীন্তন রাজা চতুর্থ জর্জে্র নিকট সংবাদ- 


শুনিতেন, তিনি তত্ক্ষণাত সেইখানে ধাইয়! নানা ৷ পত্রের স্মাধীনতাসম্বন্ধে এক হ্ৃচিস্তিত ও অকাটা- 


উপদেশ ও ন্নেহপুর্ণ বাক্যে সতীর সংকল্প পরিবর্তন | যুক্তিপুর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন । এই আবেদনের 


করাইবার চেষ্টা কাঁরতেন। অবশ্য কোন কোন 
_ স্ঘছলে সতী স্বামীবিয়োগ সহা করিতে না পারিয়া 
স্বেচ্ছায় এই উপায়ে আত্মহত্যা করিতেন, কিন্তু 
অধিকাংশ স্থলে আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় এবং 
সামাজিক অপবশেনর ভয়ে অনেকানেক বিধবা 
গ্বামীর সংগমন করিতেন । সহগমনের সময় তয় 


শেষ ফল দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য তাহার হয় 
নাই, কিন্তু তীহার পরলোকগমনের তুই বসর 
পরেই মুত্রযন্ত্রের স্বাধীনতারক্ষার আইন বিধিবদ্ধ 
হুইয়াছিল। 

তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, তখন পাপিয়া 
মেণ্টের একটা কমিটার নিকট সাক্ষ্য দিবার সয় 





“২৩৮ 


এদেশের কৃষকদিগের হীনাবস্থার বিনয় বিশেষ- | ১৮৩ সালে বিলাত গমন করেন এবং -তথায় তিন 

স্কারে বিলাতের মন্ত্রীনভার গোচর করিয়া উহার : বৎসর স্বদেশের কল্যাণে কার্যয করিবার পর সাঙঘা- 

. উন্নতিসাধনে যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক | তিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়। ব্রিটল্‌ নগরে দে- 

এদেশবাসী লোক যাহাতে বিচারকের পদে | রক্ষা করেন। র 

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্যও তিনি বিস্তর চেষ্টা যদি আমর! তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 

করিয়াছিলেন । | পেশের কল্যাণ কামনার জন্য--সেই মহাপুরুযের 
বাঙ্গালাসাহিত্য তীহার নিকট বিশেষভাবে | অনুষ্ঠিত কার্য স্সম্পন্ন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ 

খনী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে করিতে পারি, তবেই আমাদের অদ্যকার এই স্মৃতি- 

যে পুস্থিক প্রকাশ 'করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা : পুজার আয়োজন সার্থক হইবে। 

গদ্য লিখিত । ইহার পৃর্বে বাঙ্গালাভাষায় যে ছুই - 











একখানি গদা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সাহিত্য বিবাহ মঙ্গল । 
হিসাবে সেগুলি উল্লেখযোগা নহে। তিমি অনেক- রাগিণী_সাহানা। 
গুলি উপনিষদ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়। তোমারি আহবানে আজ 





ভাষার উন্নতি ও সৌষ্টবসাধন করিয়াছিলেন : এবং | » পরিয়া মিলন-সাজ 
শান্্নিহিত ধন্মের গৃঢতন্বসমূহ সংস্কতানভিভ্ক জন- এসেছে আশীষ তরে 
সাধারণের গোচরীভূত করিয়া দেশে জ্ঞানবুদ্ধির ৰ শুভ মিলনের পরে । 
সহায়ত! করিয়াছিলেন। তিনি ১৮২২ খুষ্টাব্ডে | দীরঘ জীবন-পাথে 
“সংবাদ কৌমুদী” নামক একখানি সংবাদপত্র ধরি? যেন তব হাতে 
বাঙ্গাল। ভাষায় প্রচার করেন। তৎপুর্বেব ১৮১৯ তোমারি করুণ। পরে 
খষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ কর্তৃক “সমাচার- চলে নিরভর ক'রে-: 
দর্পণ” নামক একখানিমাত্র সংবাদপত্র বাঙ্গালাভাষায় । তব এ আশীষ শিরে 
প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হিক্রভাষার বাইবেল ৰ ঘরে লয়ে যেন ফিরে । 
হইতে এবং আরবীভাষায় লিখিত কোরাণ হইতে . সম্ভতি ফেলুক ছেয়ে 
অনেকানেক স্থান অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গাল! শত কফলতানে গেহ, 
'ভাষায প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাবায় তব পুণ্য নাম গেয়ে 
তিনি সুপঞণ্চিত ছিলেন ; অনেকানেক ইংরাজী গ্রন্থ ধন্য হোক প্রাণ দেহ ; 


কল্যাণ. সাধন করিয়া গিয়াছেন |, ঘুচে যাক দুখ শোক ; 

রাজ রামমোহন রায় আধ্যত্মিক উন্নতির জন্য আনন্দ হউক নিত্য 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া! নিজ গৃহে “আজ্ীয় অনুচর সদ। সত্য-_ 
সভা” স্থাপন করেন। “একেম্বরবাদ” প্রচারই ; তব এ আশীষ শিরে 
«ই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল | ইহাই বিকাশ '- ঘরে লয়ে যেন ফিরে। 
প্রাপ্ু হইয়া ১৮২৮ সালে তাহার প্রতিষ্ঠিত *ত্রাঙ্গা- | াউিরিতা 
সভায়” পরিণত হয় এবং ১৮২৯ খষ্টান্দে ১১ই মাঘ রি 

সি 8 ূ বঙ্গের অভাব। 
তারিখে বর্তমান “জাদিররাঙ্গসমাজ-গৃহ” এই সভার হি 
স্বাধী ভবনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণভাবে রানের 
2 ৃ্‌ ী জি রে টি কালের শাসনে বাঙ্গালী আমরা, হ্থজলা, সুফলা 
ঙ্গোপাসন যম প্রচলিত হয়। 
নি ॥ বঙ্গমাতার আদরে পালিত শিশু আমরা, আাজ শান 
উপাঁসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়। এবং ইহার উপাসনা-|---__- রস 
| * রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত চুণীল।ল 

কাধ্য আরম্ত হইবার প্রায় এক বগসর পরে তিনি | বন কর্তৃক বিবৃত, পরিচারিকা কার্তিক ১৬২৬ হইতে উদ্ধ ত। 


ও সময়োপযোগী পুক্তিক। লিখিয়৷ দেশের অশেষ জ্ভানেতে উজ্জ্বল হোক, 
| 












বস্ত্র কাঙ্গাল। অনশন নাঁ হউক অর্দাশন | হইয়া অন্নবিনিময়ে বিষ গ্রহণ করিতৈছি ?. এ 
আমাদের.নিত্য সহচর । বাস্ত্রের অভাবে নগ্ন হইতে | কথাটা যেন কিয় পরিমাণে সত্য বলিয়া মনে হয়। 
বমিয়াছি। সন্ত্রাস্ত পরিবারের বাল কবালিকাগণকে | একদ্রিন অপরাহে সমস্ত দিবার দারুণ পরিশ্রমের 
বিলাতি ছঁচের খাকীরঙ্জের হাফপ্যাণ্ট পরাইয়াছি। | পরে অবসন্ন ও র্রিউটদেহে ধনগরবে গরবিনী বঙ্গ- 
গৃহলক্ষমীগণকে প্রায় ডোর-কোৌপিন ধরাইয়াছি। | রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর স্থশোভন রধ্যা- 
এ ছুর্দশা কেন হইল 1? বলম্বনে পদব্রজে গৃহে ফিরিবার কালে এ সকল 

বঙ্গদেশে ধনী বা ধনকুবেরের অভাব নাই | সংকীর্ণ বা প্রশস্ত বিবিধ রাজপথগুলির উভয়পাঙ্্ে 
একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের সমগ্র | বিরাজমান অসংখ্য সৌধমালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি 
জনসংখ্যার তুলনায় তীহার্দের সংখ্যা মুষ্টিমেয় | বিস্তার করিতে করিতে উদৃতভ্রান্তমনে পদচালন! 
--একথাও অতি সত্য । তাহাদের হৃদয় তীহাদের | করিতেছিলাম। যে দিকে চাহিয়া! দেখি সেই 
খশিতিবেশী অসহায় দরিদ্রগণের দুঃখে এককালেই দিকেই কেবল অগণ্য বিপণিশ্রেণী আমার লুবূ' 
কাদে না, ইহাও সত্য নহে। নানাবিষয়ে লক্ষ লক্ষ | দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল। নানাবিধ মনোমুগ্ধ- 
মুদ্রা দান বাঙ্গালীর মধ্যেও বিরল নহে। যে প্রবল | কর পণারাশি মনোমোহনসাজে স্থশোভিত। তখন 
পরাক্রান্ত রাজশক্তি আজ বাঙ্গের ভাগ্যবিধাতা, সে হঠাণ মনে হইল যে ক্ষুদ্র মানব আমরা, আমাদের 
শক্তিও স্বপ্তড নহে।' সকলেই বাঙ্গালীর দুঃখ- | অন্তাবের পরিমাণ কি এত বৃহৎ, যে ক্ষুদ্র-বৃহ€ 
মোচনে সচেষ্ট, তথাপি আমরা! প্রতিদিন, প্রতিমাস, | এতঅধিক দ্রব্যরাজ্ি আমাদের জীবনযাত্রা নির্ববা- 
প্রতিবর্ম অধিকতর,অবসন্ন হইতেছি ইহাও ত নিত্য | হের জন্য আবশ্যক হয়? লালসার দৃষ্টিকে দূরে 
সত্য । শত. বগুসর পূর্বেবে আমাদের এ দারুণ | রাখিয়া, বিলাসের মোহ আবরণ ধীরে সরাইয় 
দুর্দশা ছিল না। তখন অন্ন-বস্ত্রের জন্য প্রায় । নিরপেক্ষভাবে দেখিলাম যে আমাদের নিত্য 
কোন বাঙ্গালীকে পরের দ্বারে যাইতে হইত না। | অভাব মোচনোপযোগী নিতাপ্রয়োজনীয় বস্তূসমূ 
এমন কি, ঘাঙ্গালার ভিক্ষুকগণ ও স্বচ্ছন্দলব্ধ ভিক্ষা এ সকল স্থশোভন বিপণিশ্রেণীর মধ্যে প্রায়শঃ 
মুষ্টি দ্বার| স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ নির্ধ্াহ করিতে | নাই। নয়নরপ্ন সুসজ্জিত পণ্যরাশির মধ্যে 
পারিত। বিগত শত বতসরে বঙ্গের লোকসংখ্যা" আমাদের ক্ষুৎপিপাসার অভাব-মোচনোপযোগা 
যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি কৃষিযোগ্য ভূমিও | চাউল, ডাউল, তরি-তরকারি, দুগ্ধ ঘৃত, আট! ময়দ। 
অধিক হইয়াছে সমুদ্রতীরবন্তী স্থন্দরবন নামধেয় | অথবা বাতাতপ হইতে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুণি 
বিশাল বনভূমির অনেকাংশ এবং উল্তঙ্গশিখর | রুক্ষ করিবার উপযোগী প্রয়োক্গনীয় বস্ত্র কদাচিৎ 
হিমাচলের পাদবর্তা বিস্তৃত কাননভূমি অপরিমেয় ] দৃষ্টিগোচর হইল। চিরকরুণাকোমল বিশ্বপতির 
শস্যরাজি_ উত্পাদন করতঃ বঙ্গের অজত কল্যাণ | চির আশীর্ববাদরূপী এই সকল অন্ন পানীয় কোথাও 
সাধন করিতেছে । বঙ্গের বর্ধমান বহির্বাণিজ্য ; বা আব্জনারাশির পশ্চাতে ক্ষুদ্র অন্ধকারাবৃত 
রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া! বাঙ্গালীর গৃহে | অপ্রশস্ত পথপার্খে, কোথাও বা কোন ক্ষুদ্র কুটা- 
অধিকতর .অর্থাগম করিতেছে । বিদেশী পণ্যের | রের অভ্যন্তরে মুখ লুকাইয়৷ বসিয়া আছেন। আর 
আমদানিও দ্রুতবেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই | ষে সকল বস্তুর অভাবে আমাদের দেহযাত্র! নির্ববা- 
সকল বিদেশী পণ্য আমরা অবাধে ক্রয় করিয়া | হের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, সেই সকল খেলনার 
বিদেশীয় বণিকগণের উদরপোষণের উপায় করির। ; দ্রব্য মনোনোহন রূপ ধরিয়া মামাদের গ্রলুন্ধ করি- 
দিতেছি, অথচ আমর! দিনে দিনে অন্নহীন হইতেছি। | তেছে। ভাগ! আমরা, কাঞ্চন ফেলিয়৷ কাচকে 
একি বিষম প্রহেলিকা ! তবে কি আমাদের চির- । অঞ্চলে বীধিতেছি, আর হান যো-অন্ন করিয়া 
করুণাময়ী জননী বঙ্গভূমির অফুরন্ত শস্য-ভাগারের | তগুনিঃশ্বাসে করুণামরী শন্যশ্যানলা বঙ্গনাতার 
বিনিময়ে আমরা! বিদেশীয় বিলাসিনী ও বিলাসী- ; করুণা-শীতল বক্ষকে সন্ভপ্ত করিয়া তুলিতেছি। 


গণের চাকচিক্যময় বিলাসবিভ্রমের বাগুরাবদ্ধ ূ বঙ্গের গৃহস্থ ছিলাম আমরা । ক্ষেত্র শস্য, 
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ধতস্য ও পানীয়, বনজাত বা উদ্যানজাত ফলমূল, 


গোয়ালের ঙ্কারর দুগ্ধ, পুক্ষরিণী বা নদী-তড়াগের | শিঞ্সিতে ও তুষ্ট, প্রাণের সরল সলজ্জ ব্রীড়াসয়ী 


২ বল, ইহ ভাগ, 


ভাষার কলনিনাদে, দৃট়কায় বলশালী কমকযুবকের 


জলাভূমিজাত তৃণের শহ্যা, মযত্বপালিত শিমুলভুলার ; সরল প্রাণের সহজ লঙ্গীতে- সদাপর্ববদা মুখরিত 


উপাধান, আর গৃহে গৃহে গৃহমাস্ুকাগণের রোপিত 
কার্পাসবৃক্ষজাত, তাহাদের স্বহস্তপ্রসূত কার্পাসতন্ত- 
জাত বস্ত্র আমাদের নিত্য অভাব অজভ্রপরিমাণে 
নিত্য মোচন করিত। হতভাগ্য চিরভ্রান্ত আমরা, 
কোন্‌. কুহকে ভুলিয়।৷ আজ সেই স্বভাবের শিশু 
আমরা, স্বভাবনুন্দরীর অফুরন্ত ভাগুারের রতুরাজি 
বিলাইয়া দিয়া-_-লন্তঃসারশুন্য বাহ্য চাকচিকাময়ী 
বিদেশীয় বিলাসবাসন। বুকে পুরিয়।! বিলাসের 
কোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়! নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর 
অপ্রয়োজনীয় অপার বস্তরাশিকে অপরিত্যাজ্যরূপে 
গ্রহণ করিয়াছি। অতাবের এই কল্পিত মুর্তিকে 
দুরে রাখিয়া আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন 
বস্ত্র দ্বার স্ব স্ব অভাব মোচন করিবার সরল ও 
স্থগম পথে যদি আমরা আবার ফিরিতে পারি, 
যদি গামাদের বঙ্গীয় জনসমাজের শীর্ষস্থানে 
ধাহারা আসীন, বীহাদের অনুকরণে জনসাধারণ 
পরিচালিত, তাহার! উচ্চ আদর্শ স্থাপন করতঃ 
আমাদের গন্তব্য পথে আমাদিগকে পরিচালিত 
করিতে পারেন, তবে বুঝিবা আমাদের এই 
দুর্দশামোচনের পথ পুনরুম্মুন্ত হইতে পারে। 

এ ত গেল মানসিক বিবর্তনের কথা । এটি 
যেম্ন নিত্য প্রয়োজন তেমনি নিত্য প্রয়োজনীয় 
খাদ্যপানীয় ও পরিধেয় সংস্থানকল্লে সাধারণ বঙ্গ-, 
বাসীর আর একটি কর্তব্য অন্যদিকে দেঙীপ্যমান 
রহিয়াছে । বঙ্গবাসীর সমাজগঠন, শত বৎসর পুর্বে 
যাহা ছিল একবার সেদিকে ফিরিয়া, দেখিলে 
দেখিতে পাইবে তখনকার দিনে কৃষিকার্য্য ছার! 
ধানা, গম, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, তিসি, 
বেগুন, পটোল, উচ্ছে, আলু, মুল প্রভৃতি শীঁক-. 
সবজি গ্রভৃতি উৎপাদিত হইত। পল্লীসংস্থানের 
মধ্যে এই সকল কঠোর পরিশ্রমী সরল ও মিতা- 
চারী পল্লীবাসীগণ সমাজের বিরাট দেহের মেরুদণ্ড 
ছিল। 'কৃধকপত্তীর গোময়পুত ক্ষুদ্রবৃহড পথ- 
কুটারগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে চিরম্ুষমা বিস্তার করিয়া 
পুষ্টদেহ হুষ্টমন বালক্ষবালিকাগণের ক্রীড়া- 
ধ্বনিতে, কুষকবধূর সনপু্টা বরবপ্গুর আাঙ্কার- 
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থাকিত। পলীবাসী উচ্চ-লীচ সকল শরীক প্রতি- 


বেশীবর্গ ইহাদের আনন্দপতকুটারে সময়ে অসমকে 
সদাই গতায়াত করিতেন। দাদা, জবাই, কাকা, 
চাচা, মামু প্রভৃতি স্নেহের ও প্রীতির সন্বন্ধ পাতা- 
ইয়া! পরস্পরকে সম্বোধন কর। হইত: | সুদর্শন কৃষি” 
পল্লীর অনূুরে আভীরপল্লী। দলে দল গো-মহি- 
যাদি গৃহপালিত পশুগণ তৃণগুচ্ছ মুখে লইয়! 
কোথাও বা শ্বেত কোথাও বা কৃষ্ণ, কোথাও বঞ& 
ধূসর নিটোল দেহগুলির কি অপূর্বব শোভা বিস্তার 
করিত। রজতাভরণভূষিত স্থপুষট গোপবধূগণ, 
কেহবা৷ গোময়মর্দন, কেহবা গাভীদোহন, কেহ বা! 
দধিমন্থন এবং কেহবা নবনীতত্রক্ষণ করিতেছে |, 
গোযৃথের পশ্চাতে দলে দলে গোপশিশুগণ বেত্রহস্তে 
বালকের তরল স্বধাবর্ষণ করিয়। গোচারণে ধাবিত্ত, 
হইতেছে। স্ুষ্কলিষ্ঠ দেহে সদাতৃণ্ড গোপযুবকগণ: 
দধি, ছুগ্ধ, দ্বতষ্ভার বহন করিয়া প্রতিবেশীগণের, 
গৃহে গৃহে অথরা অনুরবন্তী নগরে বা গ্রামান্তরে 
গতায়াত করিতেছে । প্রাতে, অপরাহ্ছে ও সায়ান্ছে 
পল্লীশিরোমণি লিরোমণি মহাশয় হইতে পল্লী প্রাস্ত- 
বাঁসিণী, ভিথাপ্লিণী পধ্যন্ত আভীরপল্লীর সম্মান, 
বর্ধন করিতেন। সেই কাকা, দাদ। প্রভৃতি মধুর 


সম্বোধন, 'সেই বিশবপরিবারের অঙ্ব-এতাঙ্গ মধ্যে, 


স্নেহ প্রীতির পবিত্র বন্ধন। 

পল্লীর অন্য প্রীস্তভাগে মৃত্তিরান্গাত,. 
বর্তলাকার. ম্বপাত্রের প্রাচীরের অন্তরালে কি 
সুন্দর, কুলালচক্রের. আবর্তন। মাটির?  দেহটির 
ভিতরে ম্ৃত্তিকা-কোমল. মনটি. লইয়! কুস্তরারৰধূং 
মাটী ছেনিতেছে, হাড়ি কলসীতে. রং. ফলাইতেছে, 
কুম্তকার চাক্‌ ঘ্ুরাইভেছ্ে, পগ ঝেপিতেছ্ে, বা: 
পণাগ্িতে ইচ্ছন দিতেছে_ও মুখে, ম্বতুমধুর হরিনা 
কীন্তন করিতেছে, কুস্তকার-শিগু, নৃত্য 'করিতেছে:। 
কি. ম্বভাবসন্দর দৃশ্য! কি স্বভাবনুব্দর, 
অভাবমোচন,! | 

অদুরে কতকগুলি গোলারুতি পর্ণকুটার হইতে 
একটি হুন্থরু লহরী ভাসিয়!, উঠিড়েছে। পীর 
তেলিক বলদ ঘুরাইয় পল্লীক্ুষকের: শনবার ভিজ. 


& 


খেটয, ১৮৪৯. 








সর্ঘপ, নারিকেলাদি মর্দন করত পল্লীবাসীগণের 
ঠৈেলের. অজ্ঞাব দূর করিতেছে । এখানেও দেই 
সরল প্রাণের সরল খেলা, সেই উচ্চ-নী5চ বিভিন্ন 
স্তরের জনমগুলীর সদালাপ ও সন্তাবের সুন্দর 
বিনিময় । অদূরে স্বর্ণকারগণ গলীবধূগণের অঙ্গ- 
শোভাসম্পাদনে, নান্নাবিধ ভূঘণরচনায় ব্যস্ত এবং 
তৎসামিধ্যেই লৌহকারগণ লৌবহস্তত্তের দারুণ 
আঘাতে লৌহ নিম্পেষিত করিয়। পল্লীবাসী জনগণের 
জন্য নানাবিধ লৌহ অন্ত্র গঠনে ক্ষিপ্রহস্ত । ভন্ত্রার 
দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে ক্রেতা! ও বিক্রেতার 
*সম্তব ও অসম্ভব, নানাবিধ রসালাপে পথিকগণের 
কর্ণকৃহর পরিতৃপ্ত হইতেছে ।' কত বা বলিব? 
কত বা. বলিতে জানি! পল্লীর হাটে পল্লীর ধীবরেরা 
" মুংস্য, পল্লীগে।পের, দধিহু্ধ, পল্লীর কৃষকের কৃষিলন্ধ 
শস্যসব্জী পলীতন্ত্রায়ের. বন, পরস্পরে বিনিময় 
হইত। তখন সর্যপবিনিময়ে ধান্য, ধান্যবিনিময়ে 
ত্গুল, তগুলবিনিময়ে বস, কদলীবিনিময়ে কন্দমূল, 
শাকের বিনিময়ে খড়. এইরূপে হাট বসিত। 
কেবলমাত্র সমুদ্রজাত কড়িরাশি অর্থনীতিবিদ্গণের 
ছুর্ভাবন! দূর করিত। হায়ম৷ বঙ্গভূমি! আর 
কি সেদিন ফিরিবে? আর কি তোমার ম্বভাব- 
শিশু পল্লীকৃমক, পল্লীগোপ পল্লী তৈলিক, পল্লী- 
স্বর্কার, পল্লাকণ্ধ্রকার প্রভৃতিকে লইয়া পল্লীর 
সওদাগর, পল্লার জমিদার ও পল্লীর অধ্যাপকগণ,. 
পরস্পরের মধ্যে ন্রেহের, প্রীতির বিনিময় করি- 
বেন! ক 
এখন,উপায় কি! একই উপায় হইতেছে-_ 
বাঙ্গালীকে, আবায় বাঙ্গালী হইতে হইবে। বাঙ্ালার 
পল্লী আবার. যথাসন্তর পূর্বেবের ছাচে, গড়িতে-হইবে। 
পল্লীবাসীগণের প্রস্পরের মধ্যে সেবাধন্্রকে পুনরায় 
উদ্দীপিত, করিতে হইবে। পল্লীবানীগগকে পুষ্ট 
না. রাখিলে দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর নহে। 
প্রস্ধাসাধারণের ব৷ জনসাধারণের উন্নতিকল্লে, 
পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে এই প্রয়োজন লক্ষিত হয় 
এবং তাহার.পরিণামস্বরূপ জনমগ্ডলীকে লইয়া কো 
অপারেটিত. বা! সম্মিলিত সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়। বিভিন্ন জনলঙ্ঘকে বিভিক্ন শিল্প বাণিজ্য 
কৃষিনমাত্ে মিলিত রুরিয়, তাহাদের সমবেত 
দায়িসয়ার সুলধনসংগ্রাহথের, ও. সদবেত শব্কি" 





নিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দিয়া পললীজ্ণকে পু 
















শপে পস্পীপ শো শিশীপপিস্পীশ শাশিস্্টী শি শি, স্পা শীি পাশা শিট ৮১০৭ 


কর! হইতেছে। উক্ত পাশ্চাত্য আদর্শে বঙ্গীয় 
রাজশক্তি বঙ্গীয় দরিদ্রকুলের মঙ্গল কামনায় এই 
প্রণালীভে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ, বা সমবায়- 
সমিতি প্রতিষ্ঠ। করিয়! একটি রাজকীয় নৃত্তন 
'বিভাগ স্বিকরতঃ তাহার হস্তে ইহার পরিচালন ও 
বর্ধনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের 
জনসঙ্ঘ এখনও শশবের ধুলিখেলা অতিক্রম করে 
নাই | এই নূতন বিভাগকে রাজকীয় শাসনবিভাগের 
সহিত মিলিত করিয়া এবং শাসনবিতাগের কশ্ম- 
চারীগণের হস্তে এই জন-সাধারণের মিলন-মন্দির 
গুলিকে বহুল পরিমাণে সমর্পণ করিয়া রাজ- 
পুরুষগণ এই সকল সমিতিকে সাধারণের প্রীতি 
অথবা ইহাদের প্রতি আপন বলিয়! জন-সাধারণের 
মমতা আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। যে 
রাজপুরুষ দগুবিধাতা, তাহার প্রচণ্ড কিরণের 
সানিধ্যে দরিদ্র চির অধীন জনগণ আসিতে সাহসা 
হন না; কোন কারণে পান্িধ্যে আমিলেও তাহারা 
সাহসহার1 ও শক্তিহীন হইয়। পড়ে। 

যেকোন উপায়ে জনমঙ্গল সাধন করিতে 
যাওয়া হউক না! কেন, কৃষি শিল্প বা বাণিজ্য যাহা- 
কেই অবলম্বন করন! কেন সর্ববাগ্রে মূলধন সংগ্রহ 
প্রয়োজন। সেইজন্য এই সকল সমিতি প্রথমতঃ 
মুলধন সংগ্রহ করিয়া তদ্দার। বঙ্গীয় পলীজনগণের 
জীবনের কালম্বরূপ: খণভার মোচনের চেষ্টা! 
করিতেছেন । একটা খগগ্রন্ত দরিদ্র অসহায় 
গৃহস্ছের দায়িত্বে তাহার প্রয়োজন-পরিমিত অর্থ 
সংগ্রহ হয়না । এইজন্য কতকগুলি ব্যক্তিকে 
মিলিত করিয়া তাহার্দের মিলিত দায়িত্বকে 
প্রতিভূ রাখিয়। অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যবস্থা 
কারা হইয়াছে।  ষে সকল ধনশালী ব্যক্তি ব৷ 
কুসীদজীবিগণ একজমকে বিশ্বাস করিয়া তাহার 
প্রয়োজনপরিমিত অর্থ ধণ দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত, 
তাহারাই এরূপ দশ বিশটা সম্মিলিত দরিদ্রের. 
পার্থিব সম্পন্তি বা দায়ি প্রতিভূ রাখিয়া! সকলের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ খণদানে মুক্তহস্ত হই- 
য়াছেন। কিন্ত স্বজাতীয় চরিত্রের উপর তাহাদের 
বিশ্বাসের অভাবহেতু তাহার! এইরূপে জয়েপ্টফ্টক 


কোম্পানীতে মিলিত কোন সমিতির সাহাব্য করিতে 





হয়েন না। তাহার দুইটা প্রধান কারণ আছে। 
জয়েপ্টফ্টক কোম্পানিগুলির 
সাধারণতঃ 
যে কয়টা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার দায়িত্ব 
সেইখানে সীমাবদ্ধ হইয়াছে । তদতিরিস্ত কোন 
ংশীর অন্য কোন সম্পন্তি জয়েন্টফ্টক সমিতিগুলির 
দেনার দায়ে দায়ী নহে। পক্ষান্তরে এই সকল 
কো1-মপারেটিভ সমিতির প্রত্যেক অংশী বা সভ্যের ূ 
সমগ্র সম্পত্তির সমস্য  দেনার দায়িত্বে প্রত্যে- 
কের ব্যক্তিগত সমস্ত পার্থিব সম্পন্তি দায়ী থাকে। ৰ 
ইভ! অর্থসাহাযাকারী কুসীদজীবিগণের পক্ষে যেরূপ ূ 
নিরাপদ অসীম দায়িতবিশিষ্ট কো-আপারেটিন্ড সমি- 
তির প্রত্যেক সভ্যের পক্ষে তেমনি বিপদসহুল । 
ঠাহাদের মধ্যে একজনের দোষে বা অপটুতায় যে 


সভাদিগের দায়িত্ব । 





কোন দায় উপস্থিত হইবে তজ্জন্য তাহাদের প্রত্যে- 
কের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়! উক্ত দায় পরি- 
শোধিত হইতে পারিবে । স্থতরাং পরস্পরের 
উপর প্রবল শ্রীতি ও বিশ্বাস না থাকিলে এই সকল 
সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আর 
একটি কারণ এই. যে জয়েপ্টষ্টক কোম্পানী রাজ- 
শক্তি কর্তৃক পরিচালিত নহে, সেগুলি রাজবিধির ৃ 
অন্তর্গত ও তাহার আয-ব্যয়াদি রাজকর্ম্মচারীবিশে- 
ষের পরিদর্শনাধীন হইলেও তাহাদের দেনা পরি- ৰ 

র 

ণ 





 শোধের জন্য উক্ত কোম্পানীর যৌথ অর্থসম্পত্তি 
বিক্রুয়লন্ধ অর্থ ব্যতীত প্রত্যেক অংশীর অন্য কোন । 
সম্পত্তির উপর রোন অধিকার রাজপুরুষগণের নাই। ৰ 
পক্ষান্তরে কো-অপারেটিভ সমিতির কার্ধ্যকালে | 
রাজনিয়ম অপেক্ষাকৃত কঠোর, _রাজপুরুষগণের 
প্রত্যক্ষ পরিচালনের অন্তভূতি রাখিয়া প্রতোক 
সতোর সর্ববন্থ বিক্রয়লন্ধ অর্থ দ্বার সম্মিলিত সমিতির 
ক্ষতির দয় পুরণ করিতে রাজপুরুষগণ অধিকারী । 
এই উভয় কারণে কো-অপারেটিভ সমিতিগুলিতে 


এত ঠশীপ্র ঝ এত সহজ বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর ূ - কো-অপারেটিভ সমিতিগুলি এইরূপ রাজ- 





২৯ কল্প, ১ম ভাগ 


সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াও যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহে সমর্থ 


হইয়াও আশানুরূপ স্থুফলের পরিবর্তে অনেকস্থলে 
ংশ হিসাবে নিয়মিত । প্রাত্যেক অংশী ৃ কুফল লাভ করিতেছে । এই সকল সমিতির কোন 


কোন সত্য খণপ্রাপ্ত সহজসাধ্য হওয়াতে আত্ম- 
শক্তির অতিরিক্ত অপরিমেয় খণ গ্রহণে পরিশেষে 
পরিশোধ করতে অসম্থ হইয়া সহযোগী গ্রতিবাসী- 
গণকে বিপন্ন, সমিতির উদ্দেশ্য বিফল এবং রাজ- 
পুরুষগণের কাধ্যতার কঠোরতর করিয়৷ তাহাদের 
বিরাগভাজন হইতেছেন। শিশুসমিতিগুলি এইরূপে 
অকালে জরাগ্রস্ত হইতেছেন বা জীবনলীল! পররি- 
সমাপ্ত কারতেছেন। রাজপুরুষগণের এবং এই 
নবান কাব্যক্ষেত্রে বিচরণশীল পরিচালকগণের ইহা 
বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে । এই সকল সমিতির 
অধিকাংশ সর্ববজাতীয়, সর্ববশ্রেণীস্থ বিভিন্ন জীবিকা- 
বৃত্তিধারী, ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশি- 
ক্ষিত প্রভৃতি দ্বার! মিলিত ভাবে গঠিত হইয়াছে । 
তাহাদের মধ্যে ম্ব স্ব অবলম্থিত বৃত্তির তারতমা, 
অবস্থার বিপধ্যয়, সামাজিক সন্বন্ধের অথব| 
কোন আভ্যন্তরিফ আকর্ষণের অভাব এই সকল 
সমিতির “সমবায়” নামকে সার্থক করিতে দিতেছে 
না। স্বতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল সমবায়- 
সম্মিতি কাধ্যোম্থুখী হইতেছে না, এবং সমবেদনা 
ও সহযোগিতা জান্ম প্রসার লাভের অবকাশ পাই-: 
তেছে না। কোন অনুষ্ঠানের শৈশবে তাহার ভবিষ্যৎ 
রূপ অনুমান করা যায় না। এক্ষেত্রেও তাহাই 
হইয়াছে। আপাতত সমিতিগুলির বিফলতার 
দুইটি প্রধান কারণ অনুমান কর] যায়। আমাদের 
ঘুণকণ্মানুসারী প্রাচীন জাতিভে্দকে অমান্য করিয়া 
প্রাচীন কণ্মম-সমবায়গুলিকে বিপর্যস্ত করিয়৷ ভিন্ন 
ভিন্ন সমিতির সংযুক্ত সভ্যগ্রণকে লইয়া এক একটি 
অভিনব জাতি ব৷ দল পরোক্ষে গঠন করিতে গিয়। 
এবং খণগ্রহণের ব্যবস্থা স্বগম করত খণ পরি- 


অর্থ নিয়োগ করিতে ধনী বা মহাজনগণ সাগ্রহে ! শোধের উপষোগী অধিকতর অর্থাগমের চেষ্টা দুরে 


অ্রাসর হইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের মধ্যে 
জাতীয় চরিত্রের এত অবনতি, ভগবৎ বিশ্বাস এত 
গ্ীণ, সণ্কম্মে অনুরাগ এত সম্কীরণ যে আমর 
পর-প্রতারণাকে অনেকস্থলেই পাপ বলিয়া মনে 
করিনা । আমাদের ঘষে কোন যৌথ কার্ষ্যে 
রাজার সাহাধষ্য একান্ত প্রয়োজন। 


পরিহার করিয়া কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াতে এই 

[বভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে রাজপুরুষ-* 
গণ অপেক্ষা আমরা অধিকতর অপরাধী । হাহার! 
বিদেশী ; আমাদের সমাজের আভ্যস্তরিক অবস্থা, 
আমাদের মনোবৃত্তি, আমাদের অভাব বুবিবার 


পৌষ, ১৮৪১ 





পক্ষে ভাছারা অনমর্থ। আমরাও আমাদের স্বীয় 
স্িদয়কে বুঝিতে না পারায় বা বুছিলেও পদস্ 
রাজ কর্ম্মচারীবিশেষের মন স্ষ্ির জন্য দৌর্ববল্য 
লইয়া উচ্ছঙ্গলভাবে অগ্রসর হওয়ায় বর্তমান 
যুগের উল্ভতাবিত জনমণগুলের এইকল্যাণকর অনু- 
ঠাবগুলিকে ডুবাইতে বসিয়াছি। বঙ্গের বর্তমান 
দুরবস্থা মোচনপক্ষে পল্লীতে পল্লীতে উপনগরে 
উপনগরে এবং এমন কি নগরে নগরে জয়েপ্টফটক 
কোম্পানী দ্বার হউক অথবা কোঅপারেটিভ 
সমিতি-গঠন দ্বারা হছউক সমবেত দায়ীত্বে মূলধন 
সংগ্রহ করিয়া তাহার অদ্ধাংশ নিয়োগ করিয়! 
প্রতি সম্যকে কুশীদজীবীগণের কঠোর কবল 
হইতে মুক্ত করিয়া এবং অপরাদ্ধ তাহাদের পিতৃ 
পিতামহের অবলম্বিত বৃত্তিবিশেষের উন্নতিকল্লে 
যতদুর সম্ভব আধুনিক উন্নত প্রণালীতে নিয়োগ 
করিয়।৷ অধিকতর অর্থাগমের পথ স্গম করতঃ 
তন্ারা ক্রমশঃ পূর্ববাদ্ধি খণ পরিশোধের ব্যবস্থা 
করিতে পারিলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকবগণ 
এই. প্রস্তাবের পুর্ববাংশে বর্ণিতরূপে স্বীয় স্বীয় অভা- 
বের মাত্রা সঙ্কুচিত করিয়! সহজলব্ধ অন্ন-পরিধেয়- 
লাভে তুষ্ট থাকিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে পারিলে 
আবার বুঝিবা বঙ্গপল্লী হাস্াময়ী সুমম! বিস্তার 
করিতে পারিবেন.। পল্লীলমুহের পক্ষে কোঅপারে- 
টিভ প্রণালী সর্ব! সমীচীন বলিয়! বিবেচিত হয়। 
উপরোক্তর্টিল কয়েকটা বৎসরের চেষ্টায় দরিদ্র 
সভ্যগণের খণভার ন্বন্ধচ্যুত হইলে ক্রমশঃ প্রত্যে- 
কের মূলধন গঠিত হইবে এবং যৌথ কার্ধ্য 
প্রত্যেকে স্থৃশিক্ষিত হইবেন! তখন অপেক্ষা 
কৃত স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগতভাবে অথবা! জয়েপ্টফ্টীক 
কোম্পানী গঠনে তাহারা নিজ অবস্থার উন্নতি 
করিতে সমর্থ হইবেন.। এইবূপে সর্ববথ। আত্ে- 
শ্নতিকর লাভঞ্জনক ব্যবসায়ে সর্ব লিপ্ত থাকায় 
বছিশ্চাকচিক্যশালী কল্পিত অভাবমোচক উপল- 
খণ্ড. গুলিকে আর কেহ বাঞ্থীনীয় দ্রব্য মনে করিবে 
না।. পল্লীগুহে আবার হাসি ফুটিবে, পল্লীমাতা 
আবার মাতৃত্বের কিরণে প্রভাময়ী 
পল্লীরধূ আবার ত্রীড়াময়ী শাস্তিসহচরী হইবেন। 
পল্লীবাসীগণ . প্রজ্বলিত ঈধ্যানল নির্ববাপিত 


করিয়।' তাহাদের সদাতৃপ্ত হদয়ে, তাহাদের ন্েহ 
& | 





হইবেন, 
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ও শ্রীতিপ্রবণ বক্ষে প্রেমণ্ড প্রীতির শীতল স্পর্শ 
অনুভব করিবেন। বঙ্গপল্ীর ন্ুুসম্তানরূপে, 
বঙ্গবাসী জনমগুলীর মেরুদণ্ডরূপে তীহারা সমা- 
জের ও সাআ্াজোর নিয়ামকগণের প্রতি শ্রীতি- 
ফুল্ল প্রাণে অনুরক্ত থাকিয়। তাহাদের হাদয় 
সকল ঘটনার নিয়ন্তা বিশ্বপতির চরণতলে মাত্কো- 
শুসর্গ করিয়। স্বয়ং ধন্য হইবেন এবং বিশ্ববাণী- 
গণকে ধন্য করিবেন। মাগে। বঙ্গভূমি, এ স্বপ্র কি 
পূর্ণ হবে না? 





উৎকলে শক্তিপুভী!। 
(শ্রীসতীন্্রনাথ রায়) 
(পূর্বের অনুবৃত্তি ) 

পূর্বেব বলিয়াছি কেশরীবংশীয়দিগের র্যঞোর 
সীমা বালেশ্বরের দক্ষিণ হইতে খধিকুল্যা নদী 
পর্য্যন্ত ছিল।. এই রাজ্যের রাজধানীতে বিরজা 
দেবী অধিষ্ঠান করিতেন। পুরী একটা প্রাচীন 
বন্দর। ভ্য়েসন যখন উত্কলে আসিয়াছিলেন 
তখন পুরী বন্দরের নাম চরিত্রপুর ছিল। এই 
চরিত্রপুর হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া বু নৌকা সমুদ্র- 
পথ দিয়! যাতায়াত করিত। এইখানে বিমলার 
মন্দির । বিমলা ও বিরজ! পীঠস্থান বলিয়া সমগ্র 
ভারতে পুজা পাইতেছেন। “বিরজা। উড্ভদেশে চ 
বিমলা পুরুষোক্তমে”। কথিত আছে দক্ষষজ্ছে পার্ববতী 
প্রাণত্যাগ করিলে শিব তাহার মৃতদেহ স্বন্ধে 
করিয়া উন্মগ্তভাবে মহা তাণ্ডবে প্রবুন্ত হইলেন । 
উম্মন্ত তৈরবের পদ-তাড়নে পৃথিবী রসাতলে 
যাইবার উপক্রম হইল। পালনকর্ত বিষুঃ তখন 
(শবের অলক্ষ্যে সতীর মৃতদেহ সুদর্শন চক্রে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এক এক খণ্ড এক এক 
স্থানে পড়িয়া এক একটা পীঠঃস্থান হইল। এই 
পৌরাণিক গল্প অবিশ্বাস করিলেও বিরজা ও বিমল! 
যে প্রাচীন শক্তিক্ষেত্র তাহ! অবিশ্বাস করিবার 
উপায় নাই। কুলালীকামনায় বা কুব্সিকামত 


তন্ত্র আন্দাজ ১৫০০ বওসর পুর্ন রচিত হইয়াছিল । 
(৮100 ৯]. 11. -চ20)09580 1)850015 ০0781 
08010961001 10001750101905 1১78০ 701 10150) 
এঁ তন্ত্রে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন, 
“গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে ঈর্ধিকারায় সর্ববতঃ। 
পীঠোপপীঠক্ষেত্রেযু কুরু স্থঙিরনেকধা। 
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গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে কুরু ্ষটিত্বমীদৃশ: | 
পঞ্চবেদাঃ পকৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকঃ॥ 
এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠ! ন স্থাপাতে । 
তাবৎ ন মে ত্বয়া সার্ধং সঙ্গমঞ্চ প্রজায়তে ॥ 
কেশরীবংশীয় রাজগণ আরও সাতটী প্রধান 
শক্তির মন্দির স্থাপন করিয়া' গিয়াছেন। তাহাদিগের 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ঘাটিতে এ সাতটা শক্তিমন্দির 
আজিও বিদ্যমান আছে। যথা,__তালচেরে হিঙ্গুলা, 
অস্থরেশ্বরে হরচণ্তী, বাঁকীতে চর্চিকা, বাণপুরে 
তগব্তী, ঝঙ্কড়ে সারলা, কাকটপুরে মঙ্গলা, কুজঙ্গে 
রামচণ্ডী। বোধ হয় তাহাদিগের ধারণ! ছিল যে, 
শত্রু রাজ্য আক্রমণকরিলে একএক ঘাটি এক এক 
দেবী রক্ষা করিবেন। আজিও কটকনগরে বাট- 
মঙ্গলা, বাঘমঙ্গলা, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
লোকে যখন নিকটবন্তী জঙ্গলে কান্ঠসংগ্রহ কিংবা 
অন্য কোনও আবশ্যক কন্মে যায়, তখন 
বাটমঙ্গলা ও বাঘমঙ্গলার - পুজা মানসিক করে। 
তাহারা বনাকীণ পথের সমস্ত তয় হইতে পথিককে 
রম্ষণ করেন। বাঘমঙ্গলার পূজা! মানসিক করিলে 
ব্যাগ্র পথিকের অনিষ্ট করিতে পারে না। কেশরী- 
ংশীয় রাজগণ অযোধ্যা, উজ্জযিনী এবং বঙ্গদেশ 
হইতে অনেক ব্রাজ্জণ আনয়ন করিয়! তাহাদিগকে 
বু ভূমি দাম করিয়া গিয়াছেন। বারেন্দ্রকুল- 
পঞ্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় বল্লালসেন উত্কলে 
৪০ জন প্রাঙ্গণ পাঠাইয়াছিলেন । 
পথগশ মগধে ষষ্রি ভোটে যষ্টিং রভাগকে। 
চত্বারিংশদুংকলে চ, মৌড়ঙগে (পি তথাঞ্ককঃ॥ 
উত্কলে বৌদ্ধধন্মের প্রভাব অত্যধিক ছিল । ক্রিয়া- 
কলাপ ও কণ্মকাণ্ড একেবারে লোপ পাইয়াছিল। 
তাই শান্ত কেশরীবংশীয় রাজগণ বিদেশ হইতে 
বেদজ্ঞ ব্রা্ষণ আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এই আনীত ব্রাঙ্মাণগণের বংশধরগণ আজিও বন 
ব্রন্মোত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহার! 
সকলেই শক্তিমন্ত্রের উপাসক এবং ছুূর্গাপুজার সময় 


অনেকেই বনদুর্গার পুজা করেন। 
কেশরীবংশের অবসানে উৎ্কলে গঙ্গা বংশের অভ্যু- 


খান হয়। গঙ্গবংশীয়গণ বিধু্র উপাসক ছিলেন। এ 
বংশীঘ রাজগণ জগন্নাথ দেবের মন্দির নিশ্মীণ করি- 


২১ বলা, ১ম ভাগ 





তাহার প্রভাবে উতকলে ভাবের বিপ্লৰ হইয়া গিয়াছে; 
আজ উতকলের ঘরে ঘরে ভাগবতের পুজ! হয়।' 


হাড়ী, বাউরী.এবং পাণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরাও 


ভক্তিগদগদকণ্ে তুলসীর উপাসনা! করে। এই 
ভাবের বিপ্লবে শক্তি-উপাসনার অনেক চিহ্ন লোপ 
পাইয়া আসিতেছে । দেশরক্ষাকত্রী উপযুরণজ্জ নয়টা 
দেবার নিকট আজিও পশু বলি হয় বটে কিম্তবলির 
সংগ্যা অনেক কমিয়া৷ আ(সয়াছে। অনেক: শাক্ত- 
পরিবার শক্তিমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়। বিষুদমন্ত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন- এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর দারুময় মুর্তি: 
উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষ- 
স্থানীয় বলিয়া! উপাসন। বিষয়ে অনেকটা রক্ষণশীল ; 
তাই তাহার! মন্ত্রান্তর গ্রহণ করেন নাই । 


: পুর্বে বলিয়াছি শক্তি উপাসনা! কেশরী. রাজ- 
বংশীয়ের রাজ ধর্মমছিল। তাহার ভূঁরি ভূরি প্রমাণ 
আছে। উপরে কএকটা মাত্র প্রমাণ উদ্ধত করি- 
য়াছি। রাজধশ্মী এবং জন ধণ্ম অনেকস্থলে ভিন্ন 
হয়। কিন্ত উদ্ছকলে কেশরাী বংশীয়গণের রাজত্ব 
কালে জনসমাঞজ সর্বতোভাবে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছিল । আমাদিগের ধারণা এদেশে কোনও 
দিন সংহতি শক্তি ছিল না । কিন্তু শক্তি উপাসনায় 
সমাজের এই+সংহতি-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়! 
যায়। উত্কল্লের গ্রামে গ্রামে শিব, বিষুঃ, কৃষ, 
চৈতন্য প্রভৃত্তি অনেক দেবতার মন্দির আছে ; 
পুজার জন্য দেবোত্তর, ব্রহ্ষোত্তর জমি বহুকাল 
হইতে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত সর্বসাধারণের 
এক একটা পুজার স্থান আছে। সেটি ঠাকুরাণী- 
তল1। নিম্বাদি বৃক্ষের মূলে কোন দেবীর ভশ্মাংশ 
সিন্দুর চর্চিত হইয়] পড়িয়া রহিয়াছে । প্রতিদিন 
তাহার পুঞ্জ হয় না। তবে তাহার একজন পুজক | 
নিযুক্ত আছেন। পুজ। পার্বনে কিংবা গ্রামে 
মারীভয় উপস্থিত হইলে গ্রাম্যদেবীর পুজার 
আয়োব্বন হয়। গ্রাম্যদেবীর পুজ। ষর্ববসাধারণের 
পুজা । পুজার সময় কাহাকে কি কার্য করিতে 
হইবে তাহা বন্ধু পূর্ব হইতে নির্ধারিত আছে। 
হল প্রতি কত টাদ দিতে হইবে তাহাও ঠিক করা 
আছে। প্রবাদ আছে--গ্রাম্যদেবীর যোগিন্বীগণ 


ঘাছেন। প্রভাপরুদ্রদেবের সময় চৈতন্য মহাপ্রভু ; অশান্ত হইয় উঠিলে গ্রামে ওলাউঠ। প্রস্ভুতি মারী- 
উত্কলে আমেন। তিনি তে নামামুত প্রচার করেন ূ ভয় হুয়। দেরীর পুজা করিলে (যাগিণীগণ শান্ত 


পৌষ, ১৮৪১ 





সস শত শপ স্ 


হয় মহামারীও উপশম হয়। গ্রাম্যদেবীর পূজায় 
পণ্ড বলির ব্যবস্থা আছে, কিন্ত আজকাল 
সকল গ্রামে পশু বলি হয় না। অধিকাংশ 
গ্রাম্যদেবীর পুজা নাপিত প্রস্ভৃতি জাতি করিয়া 
থাকে। কোন কোন” গ্রামে. ব্রাহ্মণ 'পুজকও 
আছেন। পুজা স্থুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কোনও 
ভুল ভ্রান্তি হয়,না। কোনও উপকরণে পুজার 
অঙ্গহানি হয় না। নিরক্ষর উৎ্কল গ্রামবাসীর 
এই সংহতি-শক্তি কত ঝঞ্চা সহা করিয়া আজিও 
ীবিত আছে। : গ্রামে গ্রামে সর্ধবসাধারণের দেবী 
উপাসনা দেখিয়া! কে বলিবে উত্কলে শক্তিপুজা 
নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? গঙ্গাবংশীয় দিগের রাজ- 
দণ্ডের প্রভাবে এবং শ্রীচৈতন্যের উন্মাদকর ভাব- 
বন্যার শোতে শক্তির পীট, নগর ও গগুগ্রামে 
টলিয়াছে। কোন কোন স্থানে শক্তির আসনে 
চৈতন্য মুক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু নিরক্ষর 
শবর বাহুরী প্রভৃতির হৃদয়ে শক্তির আসন আজিও 
অটল রহিয়াছে। উৎকলে শক্তি পুজার বু 
প্রচলন বিষয়ের একটা প্রমাণ উদ্ধৃত কর! আবশ্যক 
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উৎ্কলের গ্রামে গ্রামে যেরূপ সাধারণ লোকে 
মিলিত হইয়া গ্রামাদেবীর পূজা করেন সেইরূপ 
গড়জাত মহালের, সুধা, কন্দ,. গন্দ, শবর প্রভৃতি 
জাতিরাও গ্রাম্যদেবীর উপাসক। কে এ সকল 
অসভ্য জাতিদিগকে শক্তিপূজ শিখাইয়াছে,? রাজ 
আজ্ঞা বা অনুশাসনে তাহারা শক্তিতক্ হয় নাই। 
তাহাদিগের বর্বর জীবনের অমাভিদ্ত মনোবৃত্তি 
বোধ হয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া! শক্তির চরণতলে 
লুটাইয়া পড়ে। হিংসার প্রতিমুন্তি মন্ত মাতঙ্গ,, 
শার্দদুল, ভল্লুক প্রভৃতি কতশত হিংস্র জন্ নিরন্তর 
পর্বত কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একজাতির 
সহিত অন্য জাতির যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লব 
আদিমনিবাসপী কন্দ প্রভৃতি জাতির নিত্যকশ্ম 
বলিলেও চলে । জীবন ধারণের জন্য কন্দরে কন্দরে 
ঘুরিয়ী বেড়াইয়া। ম্থগ অন্বেষণ করিতে হয়। এরূপ 
নিশ্মম ঘটনাবলীর মধ্যে ৰঞ্ধিত হইলে মানবের 
মন শক্তি সঞ্চয় এবং শক্তির উপাসনার জন্য নিত্য 
ব্যগ্র হইয়া উঠে। 
কিছু দিন পূর্বেব আমি কতকগুলি গ্রাম্যদেবীর 
নাম সংগ্রহ করিয়াছিলাম । নামগুলি অতি অন্তুভ। 
গুটিকতক নমুনা দিলাম £২-আন্ধার-ঘর-বাউভী, 
বুড়ীদরেই ঠাকুরাণী, বায়াণী ঠাকুরাণী, বিশানায়ে 


২ কম, ১স তাৰ 


২৪৩. - তত্ববোধিনী পত্রিকা 
বানী, মাছদেই ঠাকুরাণী, বাটপন্থেই, ডালখাই | চণ্তীর তক্ত কালকেতুকে বন্দী করিয়া রাখেন$- 
 ঠরকুরানী, কামড়া-স্থাই, জটায়া-বাউভী, ঘাসখাই, ; রাত্রে কলিঙ্গরাম বিভীষিকাময় স্বপর দেখিলেন্ন £- 





গোকুলপুরিয়ানী, বাস্থুলী, মঙ্গলা, গড়বাউতী, 
দক্ষিণ! চণ্ডী, চম্পানায়েকাণী, তারাদেই ঠাকুরাণী, 
কঙ্কটা ঠাকুরানী, কৈন্দুস্থণী ঠাকুরাণী, ভগবতী | 
আমার একটি অনুমান আপমাদিগের নিকট 
নিবেদন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
আমার মনে হয় অতি প্রাচীন কালে উত্কল এবং 
তগুসংলগ্র কলিঙ্গদেশে শক্তি, উপাসনার প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। মার্কগ্েয় চণ্ডীতে লেখ। আছে 
স্বারোচিযেহস্বরে পৃর্বং চৈরৰংশ সমুদ্তবঃ | 
সুরণো নাম রাজভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডলে ॥ 
তস্য পালর্নতঃ সম্যক্‌ প্রজাঃ পুত্র! নিরৌবমান। 
বভৃবুঃ শত্রবে! ভূপাঃ কোলাবিধ্বংপিনস্তথা ॥ 
চৈত্রবংশীয় “ম্থরথ রাজা” যবন রাজগণ দ্বার! আক্রান্ত 
হইয়া পরাজিত হন। পরে মহামায়ার বরে শ্বরাজা 
লাভ করেন। উদয়গিরি শৈলের হস্তীগুল্ফায় 
খারবেল নামক রাজার একটি প্রস্তরলিপি অল্পদিন 
হইল সম্পূর্ণ অনুদিত হইয়াছে । এই প্রস্তরজিপি 
হইতে জানা যায়--কলিঙ্গের তৃতীয় রাজবংশের নাম 
চৈত্রবংশ। পণ্ডিতের। অনুমান করেন এ প্রস্তর 
লিপি আন্দাজ ১৭৩ হইতে ১৬০ খ্ঃ পৃঃ খোদিত 
হইয়াছিল। খারবেল চেত্রবংশীয় রাজণ ছিলেন। ূ 
কলিঙ্গনগরী খারবেলর রাজধানী ছিল। হুয়েংঘান 
যখন উৎকলে আসিয়াছিলেন তখন পুরীর নাম ছিল ৃ 
চৈত্রপুর বা চরিত্রপুর ৷ জগন্লাথদেবের মন্দিরের 
তালপত্র লিখিত ইতিহাসে দেখা! যায় কেশরীবংশীয়- 
দিগের বহুপুর্ববে যবনগণ উড়িষ্যা জয় করিয়া 
কয়েক শতাব্দী এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন । 
স্ররধ রাজ। বদি প্রকৃতই কলিঙ্গরাজ্যের চেত্রবংশ 
স্ভৃত হন,তাহ। হইলে কলিঙ্গে শক্তিপূৃজার প্রা্ীন্ক। 
অস্বীকার করা যায় না। এ খিষয়ে আরও প্রমাণ, 
আছে। কুদ্রযামল মন্ত্রে ৫৪ অধ্যায়ে কমলাকে 
কলিঙ্গনগরেশ্বরী বলা হুইয়।ছে 4. 
অব্জমণিশ্মতিপ্রাণা কলিগ নগবেশ নী 
অতিভোজ তরঙ্গিণী গুণুচক্রান্মিকাঁযদা . 
মণিনাগগত। নাশা ভ্রিনাস! নামন্ প্রিয়া ॥ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৬০০ খুষ্টান্ের লোক। 
তিনি.কবিকম্কণ চণ্ডীতে কলিঙ্গদেশেই কালকেতুর 
আখ্যায়িকা সমাবেশ করিয়াছেন। 'কলিঙ্গরাল! 


লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
এবং তাহার পুজার প্রবর্থক কালকেতু কলিঙ্গরাজ্যে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
করা কঠিন। তবে কবিকঞ্কণ চণ্ডী হইতে জানা 

যায় বে চণ্ডীপৃ্জা এক সময়ে কলিঙ্গদেশে কাল- 
কেতুর দ্বারায় প্রবর্তিত হইয়াছিল । বোধ হয় কাল-. 
ক্রমে স্থুরথের রাজ্যে শক্তিপুঞজা আংশিক লোপ 

পাইয়াছিল, .এরং কালকেতু,মেই দেশে শিপৃজা 





দেখিনু ভৈরব ভীম! লোচন' বিশাল । 
কাতি ধর্পর, হাতে গলে মুণ্ডমাল ॥ 
হান হান করিয়া ধরিলা মোর কেশ। 
চৌধাটি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ | 
_ পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভে অটাভার ॥ 
শঙ্খের কুগুলকর্ণে ভীবণ আকার ॥ 
পরিধান সবাকার লোছিত বসন ।' 
বাকৃগন। ফুলযেন ছুঙ্ধিকে দশন $ 
বিভূতি ভূষণ, শোডে সবাকার গম । 
চৌদ্দিকে ঘোগিনীগণ নাতিয়! হেড়ায় ॥ . 
গজ ঘোড়া! কাটি পিয়ে রুধিরের পানা | 
নাচয়ে আপব তালে প্রেত ভূত দানা ॥ 
মড়ার নাড়িতে কেহ করয়ে উত্তরি ॥ 
_অন্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অঙ্কুরি ॥.. 
তিলক করয়ে কেহ হাড়ের চন্দনে 
১তর্পণ করয়ে কেহ কপাল ভাজনে। 
গর্দতে চাপায় মোরে দেয় হাড়মাল। 
পশ্টাতে ঢোলের বাদ্য বাঞায় বিশাল ॥ 
পশ্গতে ঠ্ঘ।গিনীগণ করে তাড়াতাড়ি । 
মোর অঞ্জজ মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি ॥ 
গজপৃষ্ে ্ষালকেতু টকল আরোহণ। 
শিরে ছয় ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণে ॥ 
শ্রীকবিকন্কণ-যুকুন্দরাম তাহার বনুপূর্বেধের ঘটনা 
চণ্তীর একজন প্রধান ভক্ত 


ইহ| কবেকার ঘটন। নিয় 


পুৰঃ গ্রটারিত করেন। একই স্থানে ধর্মবিশ্বাসের 
সাময়িক অপচয় এবং উপচয় প্রায়ই দেখা ঘায়। 


শক্তি-ভিক্ষা । 
_ €শ্রনির্খ্লচন্ত্র বড়াল বি-এল্‌) 
ধুলির মাঝারে লুটা”তে দিও না শির ; 
হে দেব তোমার বলে বলীয়ান, বীর, 


পৌষ, ৯৮৪৯ 


কাটের ১ গৌরব 


২৪খ 





' স্থিরচিত্ত আমি; প্রতি রোমে রোমে মোর 
তোমারি তি অনৃশ্যে করিতেছে কাজ 7 
হে রাজরাজ, শক্তি দাও তোমারি কার্ষ্য 
সাধিজ্ছে 8 2 

ৃ . জাগ্রত. যেন রহে সদা মনে 

.. প্রতি অপু-রেণু মাঝে তুমি ; বিলায়েছ 
আপনারে 'নিখিল:ব্রক্মাগ্ড মাঝে মুক্ত- 

হস্ত ধনীর মত ; স্বন্দর বনুদ্ধরা রি 
তোমারি সৌন্দর্য্যে লুটিয়] ; বিহঙ্গ গায়: 
গান,--তোমারি সঙ্গীত সে; তপন তার! 
তোমারি আদেশে নৃত্য করে, দীপ স্বালে 

| চাটি আমি (ও) ০০ 


কর্ণাটের পূর্বব রা ] 


(শ্রীকালীপ্রসর বিশ্বাস) 

আমর! বর্তমান প্রবন্ধের সহিত দুইখানি 
আলোকচিত্র প্রকাশ করিলাম। প্রথমটি বেলু- 
রের জগতবিখ্যাত দেবমন্দিরের চিত্র। 
কারুকার্ধ্যখোদিত প্রস্তর দ্বারা নির্দ্িত 





ঞবং 


সৃন্ষন কারুকার্য বিষয়ে অদ্যাবধি ভারতের অতুল-' 


নীয় কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রসিদ্ধ 
্রত্বতব্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার ফারগুসন 
(107, ৮97£99৪০9৫ ) সাহেব এই' মন্দিরসম্ন্ধে 
নিন্লিখিত মত প্রদান করিয়াছেন £_ ও 
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ইহা 


01697/৮, 2০ ০ ০2010198 30 0) ৮1019 
00810176215 81106 ) 9400 ৪৮51 03810 62121016 
09005 30096158109 01 9200 90011710£ ৪৮০/ 


18501180109] 195081106, 


-স্বিতীয়টিতে সম্রাট দ্বিতীয় পুলোকেশীর সভায় 
পারস্য দূতের অভ্যর্থনার চিত্র প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
ইহা অজন্তার গুহামন্দিরের প্রস্তরখোদিত চিত্র 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। হুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান- 
দিগের শাসনকালে কোন দুষ্ট লোক টানার 
মুখটা ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছে। 

. বর্তমান প্রবন্ধে'আমরা কর্ণাটের রাজবংশাবলী 
এবং তীহার্দের শাসনাধীন সমাজের সংক্ষিপ্ত বিব- 
রণ প্রদান করিব।" 


১। .চালুক্য বংশ। এই বংশীয় নয় জন 
ভূপতি প্রায় ২০* বৎসর রাঙ্জত্ব করিয়াছিলেন। 
ইহীদের মধ্যে প্রথম পুলকেশী, কীর্তিবীর্যা, দ্বিতীয় 
পুলকেশী এবং বিক্রমাদিত্যের নামই বিশেষ উল্লেখ- 


| যোগ্য । পরজ্ত্ব দ্বিতীয়: পুলকেশীই সববিপ্রধান 


বলিয়া” পরিগণিত হুন। ইহার ভ্রাতা বিষুওবর্ঘান 
বর্গীদেশ. অধিকার . করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন 
করেন। এই বংশীয় অপর এক শাখা গুজরাটে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র 
প্রথম বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে জয়সিংহ বন্মার 
অধীনে গুজরাট স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয় | নিন্ন- 
লিখিত স্থানে শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পিপলনের, চিপলুন, কুন্দল গী, রায়গড়, বাদামী, 
মহাকুট, খেড়া, আড়ুর, নেকর, এঁহোলী, পট্- 
দকল, হেড্রাবাদ, ইত্যার্দি। 

ইহাদের রাজধানী বাদামী নগরে ছিল। এই 
বংশীয় নৃপতিগণ, মৌর, কন্দল, কুলাচার্ধ্য, রাষ্্ীকুট, 
গঙ্গা, লাট, মালব, গুর্জর, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃ- 
তির রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াহ্িলেন। 
দ্বিতীয় কুলোকেশী একশত জাহাজ লইয়া উড়িব্যার 
পীঠস্থান পুয্ীনগরী আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইনিই 
হু্ষবর্দনকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। উন্তরদেশীয় 
নৃপতিগণের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জনা ইনি নগ্মীদা- 
তীরে বুসংখ্যক সৈনিক প্রহরী রাণিয়াছিলেন | 
ইনি পারস্য দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং 
পারস্য রাজদূতকে স্বীয় রাজসভায় স্থান দিয়া" 





_ অভ্যর্থনার চিত্র অনন্তা। গুহ মধ্যে অঙ্কিত আছে । 
২। রাষ্ত্রফুট বংশীয় চতুর্দীশসংখ্যক রাজ। 
২২৫ বতুসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে দস্তিহুর্গ, কৃষ্ণ, ধ্রুব, গোবিন্দ (৩) এবং নৃপ- 
তুঙ্গ এই কয়জন নৃপতি বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। 
তথাপি অমেঘবর্ষণ নৃপতুঙ্গই সর্ববশ্রেষ্ঠ। তিনি 
বাষট্র (৬২) বসরের অধিক রাজস্ব করিয়াছিলেন। 
রাজ! নৃপতুঙ্গ বিদ্যোগসাহী বৃপত্ি ছিলেন। তাহার 
রচিত কবিরাজমার্গ নামক 
কল্পাড় ভাষার একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক । এই 
রাজ্যের রাজধানী মালখেড় নামক স্থানে ছিল। 
রাষত্রকুট রাজ্য চালুক্য রাজা অপেক্গা অধিক বিস্তৃত 
ছিল। রাজা গ্রুব তাহার সৈন্যসমুহ লইয়। প্রয়া- 
গের সঙ্পিকট কৈসম্ির রাজা বসের রাজ্য লাক্র- 
মণ করিয়াছিলেন | রাজা গোবিন্দ ( তৃতীয় ) মালব 
হইতে কঞ্চি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশের সম্রট ছিলেন 
এবং সম্ভবতঃ নর্মদ1! ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী প্রদেশ 
নিজ শাসনাধীর্ন রাখিয়াছিলেন। এই নৃপতি 
সম্বন্ধে বরদার শিলা-লিপিতে লিখিত আছে যে, 
তিনি লোককে রাজসিংহাসনে বসাইতে এবং তাহ 
হ্ট্রতে নামাতে পারিতেন। পুর্বে চালুকাদিগের 
অপেক্ষ।! এই বংশের রাজন্বকালীন অধিক শিলালিপি 
দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সবল শিলালিপির 
স্থান অধিকতর স্থান জুড়িয়া আছে দেখা যায়। 
লামনগর, পৈঠন, বর্ি, রত্াপুর, বরোদা, তোড়খেড় 
খোন্দেশ, বনসারী, বেকল, কনেরী, কামগ্ুর, নীল: 
গুন্দ, সবদত্তি, ক্যোবে, অটকুর, পট্টরকল প্রস্তুতি 
স্থানে রাষ্ত্রকুটবংশীয় রাজাদিগের লিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে । এই বংশীয় কৃষখ রাজ। ৭৬৭ শকে, জগত- 
গ্রলিদ্ধ কৈলাস নাগ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
ও। রাষ্ত্রকুট বংশের পর চালুক্যগণ পুনরায় 
বাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম চালুক্য নামে অনেক 
দন বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত রাজ্য শাসন করিয়া- 
ছিলেন। প্রথম কথিত পূর্র্ চালুক্য বংশের শেষ 
রাজ! রাষ্্রকুটবংশীয় রাজা দস্তিতুর্গের দ্বারা পরা- 
ভিত হওয়ার পর উক্ত বংশ একেবারে লোপ প্রাপ্ত 
হষ নাই। ঝস্তবতঃ এই বংশের পরবর্তী রাজাগণ 
রুনদ্র বা মিত্র রাজার ন্যায় ক্বালয়াপরন করিতে 


তলঙ্কার-শাস্তর গ্রন্থ. 


রূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়। তত্কালীন রা স্রকুটরাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পশ্চিম চালুক্য নামে নিজ 
বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের একা- 
দশ মৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
তৈলপ, জয়সিন্ধু (২) সোমেশ্বর ( ১) এবং সপ্তম 
বিক্রমাদিত্যের নামই বিখ্যাত। তল্মধ্ে সপ্তম 
বিক্রুমাদিত্যই সর্ববশ্রেষ্ঠ। ইনি বিক্রমকেশরী বা 
চাতুংক্রম বিক্রম নামে অভিহিত হইতেন। ইহাদের 
রাজধানী নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নামক 
স্থানে ছিল। এই চালুক্য রাজগণ রাষ্ত্রকুট রাজ্যের 
অধিকারভুক্ত: প্রদেশসমূহ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াও 
তালব, চোল, চের, দ্রমিল, ডাহল, বেংগি, বঙ্গ, 
কামরূপ প্রভৃতি স্থানের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া রাজ্য কিন্তার করিয়াছিলেন । এই বংশীয় 
রাজ। দ্বিতীয় তৈলপ ভোজপ্রবন্ধোল্লিখিত ভোজ- 
রাজার খুল্পতাত মুঞ্জার শাসনাধীন মালব জয় 
করিয়াছিলেন । রাজা মুগ্তা তাহার প্রবীণ মন্ত্রী 
কদ্রাদিলের নিষেধসত্বেও গোদাবরী নদ্বী অতিক্রম 
করিয়৷ তৈলপ কর্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হুইয়- 
ছিলেন। তশপরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করায়, 
লাঞ্ছিত ও নিহত হয়েন। সপ্তম বিক্রমাদিত্য 
তাহার .পিতার অধীনে সনাপত্যকালে উত্তরে 
বঙ্গদেশ এবং আষাম ও দক্ষিণে কেরক ( মালাবার ) 
এবং নিংহল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন । ইনি 
খুঃ ১০৭৬ সালে শকনামীয় নব শতাব্দীর প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন । এই শক পৃর্বববর্তী বিক্রম-শকের 
দিবসষ্ট অর্থাৎ কার্তিক শুক্র প্রতিপদ দিবসে আরক 
হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য যেমন যুদ্ধনীতিবিশারদ 
ছিলেন তীহার রাজনীতিজ্ঞানও তদন্যুরূপ প্রসিক্ধি 
লা করিয়াছিল। তীহার. সমযু়ই কর্ণাট রাজ্য 
উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমা- 
দিত্যের সময় নিম্জলিখিত মিত্র বা! করদ রাজ্যগুলি। 
স্্ীহার অধীনে ছিল £- 


রাজ বংশ. ক্হান 
২। যাদব দেবগিনি 
ক₹। শিলহর! উত্তর এবং ঘক্গিণ ক্র 
৩।. &এ& কোলাপুর 
প্রো 


৪। “বদন 


পৌষ, ১৮৪১. 
&। ই হোঙগল 
৬ সিন্দ। এলবুরণা 
৭) গুপ্ত ঘু্টরল 
৮1 রুট! সম্ভাদতি 
৯। কদদ্বা বনবাসী 
নোলামব্ি ( চিতলক্রগ ), কো- 
১০। পাও! লছার, টমকুর এবং বাঙ্গালোর 
৯৫ মহীন্থুর ) 
১১।. হোয়সালা (গঙ্গবড়ি অর্থাৎ মহীন্গর এবং 
ৃ হাসাম জেলা। 
১২। তর্ডেকড়ি বিজাপুন্ন 


এতস্তিল্ল গন্ভুর, কম্মার বাড়ি এবং সীতাবন্দি 
প্রভৃতি বর্তমান নিজ্গামক্লাজ্যের এবং মধ্য ভারতের 
অন্তর্গত স্থানসমূছে রাজপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
তাহার রাজ্যে চিরশাস্তি বিরাজ করিত। কেবল 
মাব্র ভাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জর্মসিংহ রাজভ্রোহী 
হইয়া কিছুদিন অশাস্তি উৎপাদন করিয়াছিল । 
উদ্তরদেশীয় রাজগণও দুইবার মাত্র নর্মাদা অতিক্রম 
করিয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়৷ তক্নিবারণার্থ 
স্বাছাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। নতুব! 
৫৯ ধশুসরকাল তিনি নির্ব্বিষ্ষে এবং নির্বিষিবাদে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্বন 
কবি ইহার সভাপগ্ডিত ছিলেন। তাহার লিখিত 
বিক্রমাক্ধদেব-চরিত নামক সংহ্কত কাব্যে বিক্রমা- 
দিত্যের রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া বায়। এই 
রাজার সময়ের প্রায় দ্ুই শত শিলালিপির পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । এতন্তিন আরও অনেক ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র শিলালিপি আছে। এই সকল শিলালিপি 
-কল্নাড় ভাষায় লিখিত । গদগ, ভৈরমষ্্, . খারে- 
পন্টণম, কায়েম, হল্লেগবী, মিরাজ, বাংকাপুর, 
অনন্তপুর, সীতাবন্দি, করকুজ্ি, চিত্রকলগ্রুগ 
প্রদভৃতি স্থানে বিক্রমাদিত্যের অনেক শিলালিপি 
বর্তমান আছে । | 

৪। কুলাচার্য্য বংশের জাঙ্দি পুরুষের নাম 
বিজলাল। ইহার রাজধানী কল্যাণ নগরে ছিল। 
ইনি জৈনধর্্মাবলদ্থী ছিলেন। উহার মন্ত্রী বাসরা- 
লিঙ্গায়ত ধশ্ম পুনঃ প্রবর্তন করেন । এই লিঙ্গায়ত 
ধঞ্মসম্প্রদায় কর্ণাটের সকল স্থানেই দেগিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি ইহাকে কর্ণাটকের প্রচলিত ধশ্থব 
নলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাসরা যে কেবল 
ধর্ম প্রবর্তন রুরিয়াছিলেন তাহা! নহে--সমাজ 


কর্ণাটের পূর্ধ্ব গৌরব : 


২৪০ 


সংস্কার বিষয়েও যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন । 


আমি তম্ববোধিনী পত্রিকায় এই লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়- 
সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশেষরূপে আলোচনা করিতেছি । 


৫| হোয়সাল! মহীস্থরের যাদব বংশের অগ্থা- 
তম নাম মাত্র। এই বংশের রাজগণের মধ্যে 
বিশুঃবন্ধন এবং বীরবল্লাল বিশেষ শ্রতিপত্তিলাভ 
করিয়াছিলেন রাজ! বিুঃবর্ধন বিশিষ্টাদ্বৈত মতের 
প্রবর্তক রামাঘুজাচার্য্য কর্তৃক বৈষঃব ধর্ট্ে দীক্ষিত 
হন এবং তাহার সাহায্যে রামান্ুজ তাহার ধর্শামত 
প্রচারের 'অনেফ ভ্বিধ। পান। রামামুজস্বামীর 
জীষনচরিতে আমি এই সকল বিষয় বিশেধরূপে 
জালোচন৷ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। হোয়সাল! 
বংশের শিলালিপি শ্রাবণ বেলগুল, হলেবিড়ু, 
চিতলক্রগ, হরিহর, বেলগামি, বেলুর, সোরাব, হোঙ্গল 
প্রস্ততি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুড় এবং 
হলেবিড়র ভারতের সুন্দরতম দেবমন্দিরগুলি এই 
বংশের রাজগণ কর্তৃক নির্শিত হইয়াছিল । হলে- 
বিড় হোয়পালাবংশের যাজধানী ছিল । 0. 

৬। পশ্চিম চালুক্য রাজগণের প্রতিভা! ঘখন 
অন্যমিভত হইতেছিল, সেই দময় হলেবিড়ুর হোয়- 
সালা এবং দেবগিরির যাদব বংশ উন্নতির পথে 
ধীর ধীরে অগ্রসর হুইতেছিল। চালুক্যবংশের 
পর গদ্রাজের দক্ষিণ অধ্ধ হোয়সালাদিগের 
হস্তগত হয় এবং দেবগিরির ঘাদবগণ উত্তরাষথা 
জাধিকার করেন। বিজ্মান, সিন্ধন্না, জেব্রিপাল, 
রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণ যাঙ্গববংশের মধ্ো 
বিখ্যাত ছিলেন। চন্দনপুর, সঙ্গমনার, বসাই, 
আব্বনেরী, খালদেশ অন্তর্গত পটলা, বগিগিরি। 
তৈলাবল্লি, পৈখান প্রভৃতি স্থানে দেবগিরির যাদব- 
দিগের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
ংশের মাঁধৰ রামচন্দ্রের রাজন্বকালে প্রসিদ্ধ ধর্খ- 
শান্ত্র-লেখক হেমাত্রি বর্তমান ছিলেন । 

৭ যাদব বংশের পর নিজয়নগরের রাজ- 
বংশের বিষয় উল্লেখ ঘোগ্য। এক সময় প্রা 
সমগ্র দাক্ষিণাত্যই এই বিজায়নগর-রাজের অস্ত- 
ভক্ত ছিল। এই বংশীয় রাজগণ খুঃ ১৩৩৬ হইতে 


১৫৫৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই 


বংশের রাজগণের মধ্যে. হরিছর, বকা, কৃষদেৰ 
রায় এবং তালিকোট্ের রামরাজার নামই প্রমিদ্ধ । 


২৫০ 


তন্তবোধিনী পত্রিকা 


২* কল্প, ১ন ভাগ 





এই বংশ: দ্বাক্ষিণাত্যের রাজবংশের শীর্ষস্থানীয় 
ছিল। অদ্যাবধি ইহাদের রাজধানী বিজয়নগরের 
(বর্তমান হম্পীর) ভগ্মাবশেষ দেখিলে এই সম্রাজ্যের 
লুপ্তশ্মতি জাগরিত হয়। বু দেশ-দেশান্তর 
হইতে পর্যযটকগণ এইস্থান দেখিতে আসেন। 
মাদ্রাজের সিবিলিয়ান 77. 13০791৮ 59৮9]] 
সাহেব তাহার 17156077 ০01৪. £০1:০869] 
7077109 গ্রন্থে বিজয়নগরের বিস্তৃত ইতিহাস 
দিয়া গিয়াছেন। আমি এস্বলে উক্ত গ্রন্থ হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি ৫. 
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এই বিজয়নগর রাজধানীতে র্তৃসীজ সওদা-' 


আজি শশী শিশাশিশীশীশ্পীিশীীীশি » শা স্পেস ররর ররর ররর 


গরগণ বাণিজ্য করিতে আমিত। 77895 নামক 


জনৈক পর্তুগীজ সদাগর এই বিজয়নগর সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন__ 
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[২012 নামক আর একজন পর্তুগীজ পর্যটক - 
লিখিয়াছেন যে, বিজয়ন্গর-সম্্াট ইচ্ছা; করিলে 
অসংখ্য সৈন্য স্ুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিতে পারেন। 
তাহার হিসাষ মতে. তগুকালে বিজয়নগরের 
৭১. ০৩, ০০০. সাত লক্ষ. তিন সহজ পদাতিক, 
৩২,৬০০, বত্রিশ সহত্র বয় শত অশ্বারোহী এবং 


9 599 015 67200598106 09 1)019165 216 


৫৫১ পাঁচ শত একান্ন রণহস্তী এবং ংখয 
পরিচারক ছিল। 
বিজয়নগর-সম্্াটগণ সর্ববপ্রথমে মুসলমান: 


আক্রমণকারীগণকে . হুটাইয়া দিয়াছিলেন। সম্জাট . 
কৃষ্ণদেধ রায় তাহার বাহুবলে এবং. মান- 
সিক 'তেজস্বিতার গুণে সমগ্র কর্ণাট . প্রদেশে 
বাস্তবিক. এক নব্যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন । 
বিজয়নগর কয়েক শতাব্দী ধরিয়। দাক্ষিণাত্যের 


ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য এবং কলাবিদ্যার আকরভূমি 
ছিল |. ভবিষ্যতে বিজয়নগর মশ্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 

প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। বাদামী, হরিহর, 
কানচি, বেলুর, বেলগাবি, পুলবমালী, কৃষ্ণপুরম, 
প্রভৃতি স্থানে বিজয়নগরহুমাজোর নানি 
দির বার ৮৮ 





পৌষ)-১৮৪১ 


৭ (ক্রীপঞ্চানন রায়) 


সহসা! আনন্দ বীণ। 
বাজিল সবার প্রাণে। 
যা! কিছু বাসনা ছিল 
দুরে সব পলাইল। 
মাতিল সবার মন 
ব্রঙ্মানন্দ রস পানে ॥ 
হাদয় কমল ফুটি? 
স্থৃগন্ধ বহিল ছুটি? ; 
জগতের জীবদল 
ব্যাকুল-পরাণ হল 
কন্তুরী ম্বগের দল . 
যথা নিজ নাভিম্বাণে ॥ 





রাণাডের-ম্মতি কথা। 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
পীড়িত লোকদিগের জনা উৎকণ!। 


( শ্ীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 


সময় অল্পই ছিল। এখন 'আমার প্রথম কাজ, সখু ও 
নাগুকে বুষাইয়া সুঝাইয়া ও আদর করিয়া, তাহাদের 
খেলন। কি চাই, মিঠাই কিচাই ইহা জিজ্ঞাস। করিয়া 
“মমি আসবার সময় তোমাদের সব প্গিনিস আন্ব, 
ভূগব ন,* এইরূপ ম্বীকার করিবার পর খুব মিনতির 
সহিত তাহারা একবার “মাচ্ছ।” বলিল । কিন্তু ছেলের 
আধার আমাকে খুব জার করিয়। বলিল, “তুমি যদি 
কাল দুফুর পর্যন্ত না এসে! তাহলে আমর! খাব না, 
আর তোমার সঙ্গে কথ। কব না, আর কোথাও তোমাকে 
একলা বেতে দেব না”__তাহার্দের এই সমস্ত কথ! 
স্বীকার করিয়! আমি তাগুপায়ে একেবারেই বাহির ছইয়! 
পড়িলাম । - প্রথমে কণাণে গেলাম । সেখানে ছুই 
তিনট। বাঙ্গল1 দেখিলাম, কিন্তু তাহ! পছন্দ হইল না। 
সেখানে স্থানে স্থানে প্রেগ হইতেছে শুনিয়া ভাগুপায় 
যারা করিলাম । ্রেশন হইতে পদবঙ্জে ৭ মিনিটের 
রাস্তার উপর ধুলিয়ার শ্রী বাবাসাহেব গরুড়ের বড় বাগান 
ও বাঙ্গলা আছে সেইথানে গিয়া সেই বাঙ্গল দেখিলাম । 
বাঙ্গল! খুব বড় ও হাওয়াদার ছিল, কিন্ত একেবারেই 
বে-মেরামত ও উদ্দাড় ঝলির1 মনে হইল; তাহা হই- 
লেও কম্পৌগ্ড বড়, বাগান জুন্দর। ও খোপা হাওয়া 
হওয়ায় সেই জায়গাই পছন্দ করিল।ম এবং তখশসহ 
“কোন লোককে বোস্বার়ে পাঠাইয়া লেপন করিবার 
মজুর ও চুণকাম করিবার লোক ডাকাইয়া৷ কাজে 
লাগাও, বেশী পয়সা লাগলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু রা্রির 
মধ্যে সমস্ত জারগা ঝাড়িরা, লেপ দিয়। ও চুণকাম করিগা 
বাসোপযোগী করা চাই,” এইরূপ সেহ বাঙ্গলা-বাসী 
কেরাণীকে বণিলাম । সে সকালে সমস্ত তৈরী করিবে 

৬ ও 














চিঠি লিখিলাম যে, আমি ভাওুপায় গরুড়ের বাঙগল! পছন্দ 


ক্রয়া'ছ। কাল সকালের গাড়ীতে বাস্থদেব মাষ্টার 
ও ধারকোর। ইহাদ্দিগকে সমন্ত জিনিসপত্রের সহিত 
ভাস্তপায় পাঠাইবে এবং তুমি সন্ধাকালে কোট হইতে 
আমিধার পর সমস্ত দিনিসপত্রর ও দরকারী খাতাপত্র 
লইয়! আসিবে । কাল রবিবার । সন্ধ্যাকাল পর্যাস্ত এই 
সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তোমর! আমাদিগকে তার করিবে 
তাহা! হইলে আমরা চাকর বামন লইয়া সোমবারে 
মকালে মবাই ভাঙুপায়ে আমিব। এই সমন্ত হইলে 
পর রাত ১*টার গাড়ীতে বাহির হইয়! একটার সময় 
লোনাওলীতে আলিয়া পৌছিলাম। বাড়ী আনিয়! 
সমস্ত দিন যে সব কাজ করিলাম, সে সমস্ত বলিয়াছি। 
তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়। উনি ভালই মনে করিয়া 
থাকিবেন এহরূপ ছুই চারবার তাহার মুখ হইতে ষে 
উচ্ছাসোঞ্জি বাহির হইয়াছিপ, তাহা হইতেই ঝুঝিয়- 
ছিলাম । তার পর দিন স্ধ্যাকালে “সমস্ত প্রস্তত” এই- 
রূপ ভাগুপা হইতে তার আসিল, তখন সেই রাত্রেই, 
১২টার গাড়ীতে ও “বলাবা"কে আগেই রগাানা করিয় 
দিয়। 'আমর। অনা গাড়ীতে ভান্তপায় আমিলাম। .এই 
সব দিনে লোনাওলীতে ও ভাঙুপায়, এই দুই স্থানেই 
ইাড়ীকুঠী, বিছান।, কাপড়, রানার মসপ! ও চাঁকর- 
বাকরের ব্যবস্থা থাকায় আমরা গিয়া সেই সময় গিনি- 
দের বোঝ! বহা! প্রন্থতি কোন কষ্ট আমাদিগকে পাইতে 
হয় নাই । কেবল এখান হুহতে মেখানে বেড়াইতে 
যাইবার মতে। গির়াছিলাম । সোমবারে সকাণে স্টার 
সময় ভাওুপায় আসিয়া পৌছিলাম । &্েশনে বাশ্দেব 
ও মাষ্টার আসিয়াছিল। আমার বাপায় গিয়া, কাশী: 
নাথকে পড়িবার জন্য ডাকিয়! আনে। এহরপ বলিলাম, 
কিন্তু সে বোষ্ায়ে গেছে জানা গেপ। আমর! আল 
এখানে আসিব এই কথ! জানিয়াও কাপ সমন্ধাকালে 
এখানে আসিনা। ছেলেট। আবার বোথায়ে গেল কেন ? 
উনি প্রতীক্ষা করে থাকৃবেন বলে তার কি কোন ভাবন! 
হল না|! এই কথা মনে করিয়৷ আমার রাগ হহপ। 
ক্রিন্ত উনি কিছুই মনে করিলেন না। বরং গিজ্ঞান! 
করিলেন, বোগ্বায়ে গিয়ে থাকে ত যেতে দেও) কিন্ত 
তার শরীর ভাল আছে ত?1 এই সব ব্যাপার হহবার পর 
স্নান ও আহার করিয়া তকোর্টে যাইবা জন্য গ্েশনে 
গেলেন । সেই দিন কাশীনাথ ছকুরে খাইতে ও "আসে 
নাই । দুইটার সময় আমাদের “বজাবা”” জপখাবার 
ডিব। লইয়া পিতা গুস।রে কোটে গেল, যাইহতেহ শিরে- 
স্তাধার বাপল, “আমর নাঁষে চিঠি এসেছে €ষ, “গাঁববারে 
ভাঞুপার শিরা।ছণাম, কন্ছ পোমবারে ভোরের বেপান্র 
জ্বর আপিয়া বুচ্কী ফুলয়াছিল বঝলিয়। এহ কথা সেখানে 
কাহাকে ন৷ জানাহয়া আমি চুপি চুশি উঠিয। খোড়া- 
হতে খোড়াইতে ষ্টেশনে আসয়া গাঠীতে উঠিলাম ও 
ভায়খপিতে নামিরা হিন্দু-হাসপাঙালে আসগাছ। 
আমি ভাল আহছি। দেশাই ডাক্তার আমাকে 
ভাল উষধ দেবেন এই কথ! বজাবাকে পিয়া পিপি- 
ঠাকরণকে জানাইবে--এই চিঠি আমি রাও-সাহেএকে 
( “ঙকে”) লিখিতাম, কিন্তু অকারণে বেশী ভাবন! 
হইবে এবং -আমার এক্ষণে শারীরিক অবস্থা, যেরূপ 


২৫২ 
তাহাতে -্চাবনার বিষয় নাই ; ৩৪ দিনের মধ্যে 
ভাল হইব+ প্রভৃতি লিখিতে বলিয়। চিঠি বজাবার 
নিকট দিয়াছিল । বাব! সন্ধ্যাকালে প্রায় ৬টার সময় 
ভাপা আইসে। সে এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে 
বপিয়াছে ।” এই কণ। শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবনায় 
পড়িলাম । মন অতান্ত বিভ্রান্ত হওয়ায় আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছিলাম না ৷. কারণ এই সংবাদ এখন 
রাঝেই “উনিশ জানিতে পারিলে আর খাইতে যাইবেন না 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইবে না; শুধু তাহা নহে? এই রাত্রেই 
ফর্প। হইবার অপেক্ষা না করিয়াই হাসপাতালে গিয়া 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন । শ্র্ধযান্ত হইতে সুর্ষে)- 
দয় পর্য্যন্ত প্লেগের সংদর্ণে অন্য লোকেরও খুব ছোঁয়াচে 
লাগে এইরূপ আমি শুনিয়াছিলাম, তখন এই সময়ে 
প্লেগ-রোগীর নিকট ওর যাওয়। উদিত নয় এইরূপ 
আমার হচ্ছ। ছিল বলিয়া! আমি এই সঙ্কটে পড়িলাম। 





তত্ববোধিনী পত্রিকা 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 


সমস্ত মসল। উননের পাশে বাছির করিয়! রাখিলাষ এবং 
রানা কি করিতে হইবে পাচককে বলিয়। দিলাম । বেশ 
ফর্স! হইয়াছে দেখিয়া আন্তে আন্তে গিয়। কঁজলেদিগকে 
উঠাইয়া আনিলাম, সখুর চুল বাঁধা, ও চুল ধোয়া হুইয়| 
গেলে সে তাহার পোষাক পরিণে ; এবং আমি তাকে 
বপিলাম ;--«*তোকে আজ বাস্থদেব শেখাইবে, তোর 
মাঞ্টারকে আঙ্ আমি বোম্বারে নিয়ে যাচ্চি, শীত্বই ফিরে 
আসব, নানু ও তুই খেল! কর, ঝগড়া করিসনে 1,» এই 
কথ! শুনিয়। সে তার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। নানু- 
রও কাপড় বদলাইয়৷ অন্য পোধাক পরাইয়া, কোকে। 
পান করাহয়া বেড়াইতে লইয়] যাইবার জন্য শিপায়ের 
জিন্মা করিয়। দিলাম । এই সমস্ত হইলে পর ওঁর? চান্গের 
সময় হইয়াছে বলিয়! চ1 দিয়! আমিও চা পান করিলাম 
এবং অবশিই অংশ ছারী ছেলেদিগকে দিয় “তোমর! 
সবাই চ1 পান কর, আমার দেরী হচ্চে, আমি যাই ৯ট! 


ভাল, যদ্দি না জানাই তাহ! হুইপে 'আমার উপর শুধু; ৯৪*টার সময় ফিরে আসব* এইরূপ বলিয়। ছেলেদের 
(দাধ আমিবে নাও ওর রাগও হইবে 1 কারণ এই ছেলোট ূ মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া আমি ষ্টেশনে গেলাম 'এষং ভায়- 
আমাদের দুর-সম্পকীণয় শ্বাশুড়ীঠাকুরুণের বাপের বাড়ীর | 


দিক হইতে আত্মীয়; তাছাড়। ইংরেজী লেখাপড়ায় বেশ 
দখল ছিল। ও একবার কাল করিতে বসিলে ৫1৬ ঘণ্টা 
ধরিয়। উহার ঘাড় নড়িত না কিংব| বিরক্তি হইত না। 
উহার ব্যবহার অন্যের সহিত উদ্ধত ও স্বভাবে নির্ভীক 
ছিল। এক “ওর উপর তাহার ভক্তি থাকায় “উন 
ছাড়। আমাকে হুকুম করবার কেহ নাই” এইরূপ উহার 
ধারণা ছিল। ইহ! সত্বেও সে কাছে হুসিয়ার হওয়ায় 
তাহার উপর “৬র” খুব অনুগ্রহ ছিল। কখন কখন 
আমি রাগ করিয়। তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, তখনি 
উনি বলিতেন যে, ”ও এখন ছেলেমানুষ, কাঁচা বয়স, 
এতটা সে কিবুঝতে পারে? তার কাজ আছে বলে 
হয়ত রাগ করে থাকবে, কোন কথা বলে থাকবে 
সেদিকে লক্ষ না করলেই হল। কাজের লোকেরা 
প্রায়ই একটু রাগী হয়ে থাকে” এই কথা আমি 
জ1]নিতাম ঝলিয়াই কাশীনাথের অস্থুথের কথ সেইরাত্রে 
আমি তার কানে আসিতে দিই নাই। আসল কথা, 
উনি আসিবামাত্র পড়িৰার ভ্রন্য তাকে নিশ্চমই ডভাকাই- 
তেন, কিন্তু বুহম্পতিবার হইতে 'এই সৰ লোকের পীড়ার 
সংবাদ পাইয় গুর নিদ্রা ছিলনা এবং তাতে আবার 
রধিবারে রাত্রি ছইটার সময় লোণাওলীতে গাড়ীতে উঠায় 
গোড়াতেই ঘুম হয় নাই এবং পঝের গাড়ীতে উঠিয়াও 
স্বুম হয় নাই; সেইজন্য বাড়ী আসিয়া বড় শ্রান্ত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন, পড়িবার নামও করেন নাই। বাড়ী 
'আসিয়াই আহারে বলিলেন, কিন্তু খাইলেন খুবই কম 
এবং বিছানায় শুইর! পড়িযা আমাকে বলিলেন, “আজ 
আমার মাথ। ও গা-হাত-প1 বড় ব্যথ। করচে। একটু 
গ। টিপে €দ3, আর বাদ।মের তেল মাথায় মাখিয়ে দেও 
তাহলে হয়ত ঘুম আসবে ।” তারপর চাকরকে ডাকিয় 
পায়ে মাথন মালিস করাইতে লাগিলাম এবং আমি গা! 
টিপিয়| দিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া! গ! টিপিবার 
পর মাথায় ও রগে বাদামের তেল মালিস করিতে 
লাগিলাম । এই মালিসের দরুণ ১০টার সময় ওর ঘুম 
আসিল এবং আমার খুবই ভাল লাগিল। সেই রাত্রে 
আমার একটুও ঘুম হয়নি বলিলেও চলে। আমি ভোর 
চারিটার সময় উঠিলাম। চুল ধুইয়৷ ও. বাধিয়। রানার 


খলিতে নামিলাম । সেখানে তাড়া-গাড়ী করিয়। হিম্দু- 
হাসপাতালে গেলাম। সখুবাই ও কেশব পূর্ব্বে এই 
হাসপাতালেই আপসিয়াছিল। আমি প্রথমে গিয়াই 
কেশবাকেই দেখিলাম । তাহার ছয় জায়গ। গোলার 
মতে! ফুলিয়াছিল কিন্তু জর অল্পই ছিল এবং তাল হইবার 
দিকে যাইত্ছিল । তাহার মা শুশ্রাষা করিতেছিল। 
মাই তাই প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহাকে দেখিয়! 
তারপর যেখানে কাশীনাথকে রাখা হইয়াছিল সেইখানে 
আসিলাম এবং রিপন! দেখি তাহাকে থাটে বাঁধিয়া রাখ। 
হইয়াছে, নিকটে ৪ অন ছাত্র ও ডাকার দেশাই দাড়াইয়। 
আছেন। তাহার জর ১৫ ডিগ্রী হওয়ার একসঙগ্গেই 
তাহার তৃষা ও ক্ষুধা! পাইয়াছিল। ডাক্তার দেশাই 
আমাকে আত্তে আস্তে বলিলেন, “ও ভুল বকৃচে কিন্তু 
এখনে] চেতন। আছে । তবু এরপর আরও ভুল বকৃবে । 
ওর ওঠ! উচিত নয়। বোধ হয় “হাট” ফেল” হবার 
ভয় আছে; কিন্তু ও কারও কথা শোনে না, ওর কারও 
কথা ভাল লাগে না; তাই ওকে বেধে রাখতে হয়েছে ;* 
এই সব কথ! ডাঃ দেশাই যখন বপিতেছিলেন তখন 
কাশীনাথ একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল । তখন আমিই সম্মুখে 
গির1! তাক্থাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ? কাঁশীনাথ 
ভাল আছিস? এখন তোর কেমন বোধ হচ্চে? ডাক্তার 
বল্ছেন কাগকের চেয়ে আজ তুই অনেকটা ভাল আছিস।” 
এইরূপ যখন বলিতেছিপাম সে আপনার চোখ রগড়াইয়া 
ও আচ্ছাদন খুলিয়া আমার পানে তাকাইল । এবং উচ্চ 
হাস্য করিয়! বলিল ৭দিদদি তুমি এসেছ? আমার দংবাদ 
তোমাকে দিয়েছে? আমি বপিলাম”“--£)।” ) এখন 
উনিও কোউ” থেকে ফিরে যাবার সময এইদিকে এসে 
তোকে দেখে যাবেন ৮ এই কথ৷ শুনিয়া এবং ডাক্তারের 
দিকে তাকাইয়া খুব গর্বের সহিত বলিল $ -. 

, 41,001 21 7১১ 0089602 100৬ 12170 1919 
917১9018117 00 15)9, 339 1583 39100 115 ০) 1 
0 599 0999 11) 01913 1218606 130310181. :73991095 
109 15 00101271176 76150108119 0০0 96 7209, 129 
৮0010 18259 001106 59951916807 ১৪৮ 003) ৪3 105 
15, 96৪ 20 0079, 9001000৬০15 15 21)7275 
0957 10 006 085 200 101£1)6 0871 009 ৪৪%5 ৪৪৫ 





পৌষ, ১৮৪১ 


সে শি সি স্ব 


31991), ] 2119 7970919 9080010000৭, 1] 1060 
50 7720 10015 2. 027, 11000 516 ৪0111, 130 





কির », জা স্পা শত শশাপিককিত শা শী 


500৫ 1)259 10209 079 [)7195010+ 001১৮ 7001 1020 | উঠে গিয়েছিলুম | 
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এইরূপ বলিয়া দে সঙ্গোরে চেঁচাইতে লাগিল এবং 
উগ্ভিবার জন্য ধডফড় করিতে লাগিল। এ-বরপ ছইলে 
পর ডাঃ দেশাই আমাকে ইসারা করিলেন, আমি 
তদছুসারে বাঠিরে চলিয়া আসিলাম এবং “জৈন হাস- 
পাতালের দিকে গাড়ী নিয়ে যা” গাড়ীওয়ালাকে বলি- 
লাঁম। সেইখানে গিয়া! বৈদ্য এই ডাক নামের গুজরাচী 
ডাক্।(রকে খবর পাঠাইলাধ ; তিনি বাহির হইয়া আসি- 
লেন এবং আমাদের পীড়িত চাকর যেখানে ছিল সেই- 
খানে আমাকে লইয়া! গেলেন । সেই হাসপাতালে 
আমাদের তিন পরদেশী চাকর ছিল। মাতাদীন ও 
পাহারাওয়ালা ছজনেই বেহোস্‌ ছিল। উহ্াদ্িগকে 
দেখিয়া আমি দর্শীপ্রদাদের কাছে আসিলাম; তার 
আধা-আধি জ্ঞান ছিল,কিছু কথ! বলিতেছিল। কিন্ত 
বর্ণোচ্চারণ স্পষ্ট হইতেছিল ন!, নেকি করিতেছে বুঝিতে 
পারিতেছিল না। ডাঃ বৈদা আমাকে বলিলেন ;-- 
“এই লোকটা ওষধ কিংবা দুধ একটু পেটে পড়তে দেয় 
নি” এই কথা শুনিয়া আমি ছুর্গাপ্রমাদ হাক দিয়া 
ডাকিলাম এবং আমি তোকে দেখতে এসেছি, তুই 
আমাকে চিন্তে পারচিস কি?” এইরূপ জিজ্ঞাস! 
করিলাম, তার চোখ খুব লাল হইয়াছিল, আড়ষ্ট হইবার 
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হয়ে হিন্দু হাঁসপাঁত'লে গেছে এই কথা বাজরা আমাঁকে 
রারে বলেছিল। তাকেও দেপব বলে সকালেই শীত 
ডাক্তার দেশাই তার ব্যবস্থা 
বেশ করেছেন । তার জ্বর ১০৫, তার এক্জায়- 
গায় নারকেলের মতো একটা গোল হয়েছে। সে 
অর্ধ অচেতন অবস্থার আছে ও গ্রলাপ বক্‌চে। কারও 
কথ! শোনে না, তাহ ডাক্তার তাকে খাটে বেধে 
রেখেছে । আমি কাশীনাথের বৃস্তাম্ত যখন বলিতে 
ছিলাম, তখন শেষের ভাত ছুই চার গ্রাস থাওয়! হই 
গিয়াছে । কাশীনাথের নাম করবামাত্রই, খাইতে 
থাইতে হাত গুট।ইয়| আমি যে বৃত্তান্ত বলিতেছিলাম 
াহ! স্তব্ধভাবে শুনিয়া একট! দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন, 
চোথ জলে ভরিয়া আসিল এবং “আমর। এই ১৫ দিন 
পূর্বে বাগল। যি ছেড়ে পিতাম তাহলে এরকম হত 
না; এই ছেলেটির ভবিষাৎ বেশ আশাপ্রদ) বেশ 
কাজের, এরূপ দৃঢ়সঞ্ষল্প ছেলে খুব কম আছে”--এই 
কথ! বলিয়া! খুব [বচলিত হইয়া আর এক গ্রামও ন 
থাইয়! আচাইলেন। সেই দিন মুখণুদ্ধি, স্থপারি প্রন্ৃতি 
থাইবার দিকে লক্ষা ছিল না, তাই পরী সব যেমন তেমনি 
পড়িয়া রহিল | পোষাক পরিতে পারতে চোপদার 
বলিলেন, _শ্যাবার সময় কাশীনাথকে দেখে যাৰ ।+ 
চোপদার আস্তে আস্তে বপিল, “এখন যাইবার সময় 
ভায়খাপিতে নামলে কোর্টে যেতে দেরী হয়ে যাবে”) 
তখন উন্মি তাকে বলিষ্কলন, “আচ্ছা বেশ, সন্ধ্যাকালে 
আসবার সময় ভায়খালিতে নামতে হবে এট যেন মনে 
থাকে” । সে “হ্যা” বলিয়া! দপ্তর ও ছড়ি হাতে লহল 
এবং উনিও ৩টার সময় হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট 
হইতে খবর আসিল যে “আপনার ৫ জন চাকরের মধ্যে 
৩ জন আজ মারয়াছে। তাহাদের গোর দিবার ব্যবস্থা 
আপনার করিবেন কিংবা হাসপাতাল হইতে কর! 


মত দেখাইতেছিল।% আমি তাকে বপিলাম “তুই গুঁষধ যাইবে তাহ! জানাইবেন” | চিঠি পড়িয়া উনি এক 


কিংব! হধ কেন খাসনে বল দ্িকি? ভয় নেই। এই 
ডাক্তার খুব ভাল ॥ উনি কখনই তোকে খারাপ গুঁষধ 
দেবেন না। আমি ত এইথানে আছি, একটু ছুধ থা 
দিকি । কাপ ডাক্তার তোকে বাঙ্গাল৷ পাঠিয়ে দেবেন 1 
এই কথা শুনিয়া সে “আ” বলিল এবং ছুই তিন আউন্স 
ছধ খাইল। - তাহার পর অন্য ওয়ার্ডের রোগী দেখিয়া 
আমি টেশনে আপিয়! প্রা ১০॥টার সময় ভান্তপায় 
আিলাম। লেই সময় উনি নান করিয়া টুলের উপর 
বসিয়া আমি কোথায় গিয়াছি খোঁজ লইতেছিলেন, 
“বালকেরো” পাতার উপর ভাত বাড়িল এবং আহার 
আরস্ত হইল । আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাস। করিলেন “ঘি 
তুমি ফোথায় গিয়েছলে ? এখন কি উত্তর দি ভাবি- 
তেছিঃ১ এমন সময় ছুই ছেলেই বলিতে লাগিল “তুই 
শীঘ ঘির আসবি বলাছলি, এলিনি তো ?” তখন এই 
ভাল সুযোগ হইয়াছে যনে করিয়া গুর কথার উত্তর ন! 
ন্নিয় প্রথমে আমি ছেলেদের সহিত কথ! কহিতে লাগি- 
লসাম। তখন অর্ধেক আহার হইয়া গিয়। শেষের ভাত 
থাইবার সময় হইয়াছিল। তখন আমি বলিলাম, জৈন 
হাসপাতালে ছুর্গাপ্রসাদ প্রস্ততি লোকদিগকে দেখিতে 
গিয়াছিলাম। তাদের অবস্থা বড় ভাল নয় এইরপ 
ডাক্তার বলিলেন। এইরূপ কথ! বলিবার দুই চার 
মিনিট পরে বলিলাম---"'আমাদের কাশীনাথও পীড়িত 


কেরাণী ও এক চোপদারকে হাসপাতালে পাঠাহয়া 
দিলেন এবং আর এক চোপদারের হাতে চিঠি দিয়! 
আমার নিকট পাঠাইলেন ॥। সেই চোপদারের নিকট 
সমস্ত সংবাদ পাইলাম--এবং আমার মন বড় খারাপ 
হইল। চিঠির অনুসারে তখনি ৫* টাক! দিয়! তাকে 
রওন1! করিলাম ॥। “কাশীনাথের ব্াবশ্থা তুমি করিবে 
এবং অনা ছুই জনের ব্যবস্থা তাহাদের জাতওয়ালাদের 
নিকট আমাদের তরফ হুইতে পয়সা! দিয়া করাইবে” 
এইরূপ উনি বলিদ্াছিলেন, সেই অন্থসারে সমস্ত ব্যবস্থ। 
কর হইল। 
( ক্রমশঃ ) 


০ 


বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহম্য। 


নবম প্রকরণ। 
অধ্যাত্ম । 


(জীত্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
(পুর্ব।নুধৃত্তির পর ) 
উপরে যান! আলোচিত হইল তাহা হইন্ডে, জগত 
জীব ও পরমেশ্বর--অথব। অধ্যাত্বশাস্ত্রের পরিভাব। 
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অনুসারে মার (অর্থাৎ মায়ার দ্বার উৎপন্ন জগৎ), আত্ম! ৰ 

ও পরব্রদ্গ--ইহাদের শ্বন্্প ও পরস্পর ্ন্ত কি তাহ! । তৃতীর চরণের *ব্রঙ্কামুতং অগৎ' সঞযং এইরূপ পাঠাস্তর 
জান। য়াইবে। অধ্যা ম্বদৃষ্টিতে 'নামরূপ? ও তাহাদের আব- 

রণের নিয়ে 'নিত) তব”, জাগতিক নমস্ত বস্ত এই ছুই 

বর্গে বিভক্ত ॥ তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ. মায়। কিংব! 

প্রক্কতি বলে। কিন্তু নামরূপকেই একপাশে সরাইয়। 

রাখিলে যে নিত্য দ্রব্য অবশিঃ থাকে, তাহা নিগুণণহ 


বদণ হইবে না হধা পু্বই বলিয়ছি। তথ।পি 


মূলতন্বকে সং বণিৰবে কি অসৎ (অসশা-্অনৃত) 
বপিবে, ইহ! লইর! কোন কোন বেদাগ্জা বডছই অন- 
থাকিবে । কারণ কোন গুণই নামরূপখঞ্জিত হইতে পারে | ধক বিবাদ করিনা থাকেন। তাই এই মতবাদের 
না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তবই পরব্রহ্ধ ; এং মন্ু- ! প্রস্কত বাঁধ কি, তাগাপ একটু ব্যাখ্যা করিতেছি । সৎ 
য্যের দুর্বল ইঞ্জিয়ের নিকট এই নিগুণ পরব্রক্ষেই | কিংবা! বত্য এহ একছ শব্দের তুহ তিন তির অর্থহওয়ায় 
সংঙণ মায়।র উদ্ভব হুইয়াছে বপিয়। যনে হয়। এই |! এইমতবাদ বিপুল হুইয়। উঠিগাছে) এবং “সৎ এই 
মায়! সত্য পদার্থ নহে ১ পরক্রন্ধই সত্য অর্থাৎ ভ্রিকাঁলা-.| শবকে প্রত়েক ব্যঞ্জি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, ততৎপ্রতি 
বাধিত ও অপরিবর্তশীয় বস্ত। দৃশ্য অশতের নামক্ধপ | প্রথমে বদি ঠিক্‌ পক্ষ্য করা বায়,তাহা। হইণে কোন গোণ- 
এবং তাহার দ্বার আচ্ছাদিত পরব্রহ্ষ, ইহাদের ন্বরূপ- | যোগ থাকে না। কারণ ব্রঙ্গ অৃপ্য হইলেও নিত্য, এবং 
সম্থদ্ধে এই িদ্ধান্ত হুইয়াছে। এক্ষণে এই ন্যায় অনুসারে | নামরূপাযক জগৎ দৃশ্য হহপেও প্রতিক্ষণে পরিবপ্তনশীল, 
ইহাই পিদ্ধ হন যে, মন্্ুয্যের বিচার করিলে মন্থযোর | এই ০৫? সকলেরহ সমান শ্বীকারধ্য । এহ সুৎ কিংবা 
দেহ ও হন্দ্রিয়ও দৃশয জগতের অন্যান্ত পদার্থের ন্যায় | সতা শব্দের বাবহাপ্লিক অর্থ হহতেছে (১) চক্ষের সম্থুখে 
নামরূপাত্মক অর্থ'ৎ অনিতা মায়ার বগে পড়ে? এবং এই | এক্ষণে জাজ্দগামান অর্থাৎ ব্যক্ত ( কাণ উহার বাছ্য রূপ 
দেহেঞ্জিয়-আচ্ছাদত আত্ম! নিত্যস্বরূপ পরব্রশ্ধের শ্রেণীর | বদলাক ব। নাই ব্লাক) এবং দ্বিতীয় অর্থ (২)--. 
অন্তভক্তি) কিংবা ব্রহ্গ ও মাত্বা একই | যে অধ্বৈতীনিস্ধান্ত ! চক্ষের অগো5চর অর্থাং অব্যক্ত হুইগেও বাহার স্বরূপ 
এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহা জগতকে ন্বতন্থ সত্য | (চরকাল এক রকমই থাকে, কখনও পরিবর্তিত হয় না। 
পদার্থ বলিয়! স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের চপ | ইহার মধ্যে। প্রথন্ধ অর্থ যাহার সম্মত তিনি চক্ষুগোচর 
পাঠকের এখন “অবশ্যই উপলব্ধি হুহয়াছে। বিজ্ঞানবাদী | নামরূপাত্মক গংকে সত্য ব.লন। এখং পরব ওাঘরুঝ, 
বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ জগৎ নাই) তিনি একমাত্র জ্ঞান- | অর্থ/ৎ চক্ষের অর্থঃ হ্ুতরাং তাহাকে অসৎ বা অসত্য 
কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন 7 এবং বেদাস্তশান্ত্রী বাহ্‌ 
জগতের নিত্যপরিবর্তনশীপ নামরূপকেহ অসত্য বির! | জগতের প্রতি 'সাং ও দৃশ্য জগতের অতীতে প্রতি: 
মনে করেন, এবং এই নামরূপের মূলে ও মনুধ্যের দেহে, | ত্য" ( অর্থাৎ যান! অতাত) কিংবা 'অনৃত, (চক্ষে 
উভয্বেতেই একই আয্মস্বকূপী ন্ত্যি দ্রব্য ব্যাপ্ত হুইয়। | অদৃশ্য) শব্ধ গ্রঙ্গোগ কগিয়া ব্রর্জের এহ প্রকার বর্ণন 
আছে, এবং এই একপদার্থাত্বক আত্মতত্বহ চরম সত্য | কর! হইল়্াছে যে, ফাহ! কিছু মূলে বা আরম্তে ছিল 
এইরূপ দিশ্ধাস্ত করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদী “অবিতক্তং | সেই প্রনূই “দচ্চ ভ্যন্চাভবৎ। নিরক্তং চানিরুক্তং চ। 
বিভক্জেন্তু” এই ন্যায় অন্লারে হই পদার্থের নানাত্বের ! নিলয়নং চানিলমনং চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত)ং 
একীকরণকে গ্রড়প্রকৃতির পক্ষেও স্বীকর করেন । কিন্ত চানুতং চ1৮ (ট্রত, ২. ৬)- দং (চক্ষে গোচর ১ 
বেদাস্তীরা সৎকাধ্যবাদের বাধাট। বাহিরে ফেলিয়! দিগ্ন! | এবং 'তাছা” (সাহা অতীত), বাচ্য ও. অনির্বাচ, 


ঞ 


খার/প লাগিরে তিনি ব্হদারগ/কোপমিষদ অনুদারে 


সন্ত দৃপ্য জগতের অদৃশ্য অথ5 নিত) পরক্রদ্ধরূণী 


স্বচ্ছন্দে কিয়া লহতে পারেন) সেইজন্য ভাবার্থের 


বল। বায়। উদাতরু। বখা--ঢতত্তিরীয় উপনিষদ্ধে দৃশ্য 


স্থির করিয়াছেন যে, “বাহ! পিণ্ডে তাহাই ব্রন্ধাণ্ডে' ; । সধার ও নিরাধারঃ জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত (জজের), 


এহরূপ নির্ধারণ কর! প্রযুক্ত এক্ষণে সাংখের্‌ অসংখ্য | সত্য ও কন্ৃত--এইরূপ দ্বিধা হইয়! গিয়াছে । কিন্ত 


পুরুধের ও গ্রক্কতির একই পরমায্মার মধ্যে অধ্বৈত- ! এইফ্ধপ ব্রদ্ধকে “খনৃত' বণপিণেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা: 
ভাবে কিংবা অবিভাগে সমাবেশ হহয়াছে। শুষ্ধাধ- | নহেঃ 'পরে তৈত্তিরীয় উপশিষদেই “এই অনৃত ব্রক্ধ 


ভৌতিক পণ্ডিত হেকেণ অদ্বৈতা ধরিলাম্‌ ?' কিন্ত (তনি | জগতের, “প্রতি৪া' (কিংবা আধার? তাহার অন্য আধা- 
এক জড় প্রক্কৃতিতেই ঠৈতশ্যেরও সংগ্রহ করেন? | রের অপেক্ষা নাছ, এবং তাথাকে যে জানিয়াছে সে 
এবং বেদান্ত অঙ়কে প্রাধান্য না দিয়! দেশকালে অসীম, | অভয় হইগাছে” এরূপ উক্ত হ্হ্য়াছে। ইহ হুইতে 
অমৃত ও ন্বতস্ত্র,চদ্রূপী পরব্রদ্ধই সমণ্ত জগতের মূল | "& দেখ। যায় যে, শব্ষভেদে গাবার্থে॥. বদল হয় নাই।, 
এইরূপ সিদ্ধাস্ত করেন। ছেকেণের জড়াতবৈত ও অধাত্ম- | সেইরূপ আবার শেবে “অসদ্‌ ব। হদমগ্র আসীৎ*-স্" 
শাস্ত্রের অধ্বৈ৬ এই দুয়ের মধ্যে এহ গুরুতর তেদ। “এই সমন্ত ওগৎ্ প্রথমে অসৎ (ক্রক্ধ) ছিপ, এবং 
অদ্বৈত বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত গীতাতে আছে, এবং এক | খথেদের (১. ১২৯. 9) বর্ণন অন্থপারে তাহা! হইতেই 
প্রাচীন কবি সমস্ত অধ্বৈত বেদান্তের সার এইরূপে বর্ণন | পরে-সৎ অর্থাৎ নামক্নপাত্মক ব্যক্ত জগং নিঃস্থত হইয়াছে 


করিয়াছেন__ ০ এইক্ধপ উক্ত হহপ্নাছে (তৈ,২*৭)। ইহা হইতেও 
প্লোকার্ধেন প্রবক্্যামি যহুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। ম্প্টছই দেখ! বায়--অসৎ এই শব এইম্থানে “অব্যক্ত 
ব্রহ্ম সত্যং অগম্মিত্যা জীবে! ব্রদ্ধেব নাপরঃ ॥ অর্থাৎ “চক্ষের অদৃশ্য" এই অর্থেই যোজিত হুইর়াছে; 


"কাটি গ্রন্থের সার অদ্ধ ল্লোকে.বলিতেছি--(১) ব্রক্ম সতা | এবং বেদাস্তহুত্রে বাদরারণার্ঠীর্য্য উদ্ত বচনের এইরূপ 


(২) জগৎ অর্থাৎ জগতের সমন্ত.নামকূপ মিথ্যা কিংবা! | অর্থই করিয়াছেনও" (বেহু, ২, ১. ১৭)। কিন্তু “সৎ” 


নশ্বর) এবং (৩) মন্ছয্যের আত্ম। ও-্রন্ধ মূলে একই, ছুই | কিংঝ! 'সত্য এই শবের,--চক্ষে দেখ! ন! গেলেও টির. 


- নৃছে”। এই প্লোকের মধ্যে “মিথ? শব্ধ কাহারও: কানে | স্থারী কিংবা নিত্য এইনপ (অর্থাৎ উপরে প্রদতত হই 


৪ 


' পৌষ) ১৮৪১ 





অর্থের অধ্যে ত্বিতীকন) অর্থ ধাহাদের সম্মত, তাহার! 
অদৃশ্য অপচ অপরিবর্তনীয় পররব্রহ্গকেই সৎ কিংবা! সত্য 
এই' নাম দিয়, নামক্বপাস্মক' মায়াকে অসৎ অর্থ।ৎ অসতা 
সুতরাং নশ্বর এইরূপ বিয়া থাকেন । উদাহরণ যথ।-_. 
“দেব সৌমোদমগ্র আনীৎ কথ্মসতঃ সঙ্জায়ে ত”_-হে 
নৌমা, সমস্ত জগৎ প্রথমে সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহ! অসং 
অর্থাৎ য।হ! নাই” তাছা হইতে সং অর্থাৎ “ধাহ। আছে” 
তাঞ। কিরূপে উৎপন্ন হইবে-__-এইরূপ ছান্দোগয উপশিষদে 
উল্ত আছে ( ছাঁং, ৬. ২. ১১২)। আবার ছান্দ্যোগ্য 
উপশিষদেই এই পরব্রঙ্ধকে একস্বানে অব্যক্ত এই 
অথে *' অসৎ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে (ছাং, ৩১৯.১)% 
একই পরব্রচ্জের প্রাত বিছিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে 
একবার "সং ও একবার “অসং, এইরূপ পরম্পরবিরুদ্ধ 
নাম দিবার এই গোলধোগ--মর্থৎ বাচঢ্য অর্থ একই 
হইপেও শুধু শব্বধাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহায্যকারী 
পন্ধতি পরে ভাঙ্গা গিএা শেষ বর্গ সত্ব সত্য 
অর্থাৎ নিত্যন্থায়ী, এবং দৃশ্য জগৎ অলৎ অর্থাৎ নগর, 
এই একই পরিভাষা স্থাপী হইয়া গিয়াছে । ভগবন্‌- 
পীতাতে এই শেষের পরিভাষ! স্বীকৃত হইগাছে এবং 
তদনুযামী দ্বিতীয় অধ্যাপ্সে (গী. ২. ১৬-১৮) পরকব্রহ্গ 
সং ও অবিনাগী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বেদান্তহৃত্রের সিদ্ধান্তও 
এইরূপ । পুস্চ দবশা জগতকে “সৎ বলিয়! পরব্র্ধকে 
«অনং, ধা 'ত্যৎ (তাহ1- অতীত ) বলিবার ঠ5ত্তিরাযো- 
পনিষদীয় সেই পুরাতন পরিভাষধার চিহ় এখনও 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ও তৎসৎ এহরূপ থে 
ব্রহ্মনির্দেন গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ১৭. ২৩) 
তাহার মুগ অর্থ কি হইচঞে পারে _এহ পুরাতন পরিি- 
ভাবার হবার! ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হন্ন। “ও, এই গু$া- 
ক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র) উপনিষদে'মনেক প্রকারে হহাগ 
রে কর। হইয়।ছে ( প্র.৫ 3 মাং১৮-১২ ৪ ছাং ১১১০ । 
২ অর্থাং তাহা কিংবা দৃশ্য গতের অহীত, দুরবন্তা 
সি তন্ব; এবং «লং অর্থাৎ চক্ষের সন্দুখন্থ দৃশ্য 
জগৎং। এই তিন মিলিয়া সমস্তই ব্রদ্ম* হহাই এই 
ংকল্পের অর্থ। এবং সেই অর্থেই “পধপচ্চাহমঙ্ঞুন” 
(গী. ৯. ১৯ )-__সৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ও অসৎ অর্থাং দৃশ্য 
জগৎ দুই-ই আমিঃ এইনূপ ভগবান গীতাতে বলিয়ছেন। 
তথাপি গীতার কর্দযোগ প্রঠিপাদ্য হওয়ায় সপ্তবশ অধ্যা- 
য়ের শেষে প্রাতপার্দিত হহয়ছে যে, এহ ব্রদ্মাণন্দেশের 
দ্বারাও কর্মযোগের পুর্ণ সমর্থন হয়; “ও ত২স২”-এর 
£সং শের অর্থ লৌকক দৃষ্টঠে ভাগ অর্থাৎ সদ্ধু্ধিতে 
রুত কিংবা যাহার ভাল ফশ পাওগাবায় সে কম; 
এবং তৎ এর: অর্থ অঠাত (কংব! টা ছদ্ম কৃত 
কর্ম। এইরূপ সংকলে যাহাকে “সঙ, বলা হইগাছে 
তাহ। দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ কনুই হওয়া (পর গ্রাক্ণণ 
দেখ) এই রক্মনিদেশে র এই কল্মমুণক অর্থ মূল অর্থ 


* শাক স্পা অরাজক, ও বারি ০ সত জপ পাশ পাপা পল পি পপ পাকে 


পল সা সপ পা জন 


ইরা ইংরেজ গ্রন্থকাররিগের মধ্যেও, নথ এই শব 


গীতা-রহস্য 


ৰ 
র 





জগতের প্রতীয়নান আবির্ভাব (নায়!) সন্বব্ধে প্রযুক্ত হইবে, 'এখণ। 4 


বস্ততব (ব্রচ্ধ) সম্থগ্ধে প্রযুক্ত হইবে এই বিষয়ে মতভের আছে। 
কান্ট জগতের প্রতীয়মান আবিঞাবকে সৎ বুঝির। (191) বস্তু ঠন্বকে 
অধিনাপী খলেন। কিন্ত হেগেল ও শ্রীন প্রস্তুতি উক্ত আবি5াবকে 
সৎ ( 9157991 ) বলেন এবং বস্ততব্বকে (70%] ) সৎ বলেন। 
ণ 


পরত্রদধ এহ সনন্ত নামকূপের অতীতহ। 


২৫৫ 
হুইতে সহজেই নিম্পন্ন হয়। গু তৎসৎ, নেঠি নেতি, 
সচ্চিদাননদৎ এবং সঠ/স্য সত্যং ব্যতীত আরও কতক- 
গুপি ব্রবনিপদেশে উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু 
| গীতার্ধ বুঝবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ ন। থাকার 
এখানে প্লেগুল বুঝানে। হয় নাছ। 

জগত, পীব ও পরমেধর (পরমাত্ম।) ইঞাদের পর- 
্পর-সন্বদ্ধের এইরূপ নম্প্তি হহলে পর, “জীব আমারই 
অংশ” (গী. ১৫. ৭) এবং আমিই এক “অংশের দ্বারা, 
এই সমস্ত গগং ব্যাপিয়! আছি"? (গী- ১*-৪২) এহরপ 
যাহ। ভগবান গীঠায়--এবং বাদরারণাচার্যাও বেদান্ততে 
ইহাই বলিয়াছেন (বেস্থ, ২, ৩, ৪৩. ৪, ৪, ১৯)--1কংব। 
পুর্ষহ্ক্তে “পাদোহপ্য বিশ্ব! ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি*--“স্থিরচর ব্যাপুন অবঘ। গে। জগদাগ্রা শাংগুলে 
উরল1”-_-সমন্ত চরাচর ব্যাপিয়। যে জগদাস্মা দশাঙ্গুণে 
রহিয়াছেন-_-এইরূপ দে বর্নন। আছে, তন্মধ্যে “পাদ” বা 
“অংশ' শব্দের অর্থ নিণয়ও সহগ্র হয়। পরমেখবর খা পর- 
মাগ্র। সবিব্য।পী হইলেও নিরবয়ব একপণদার্থা আসক ও নাম- 
রূপবিরহিত স্থতরাং অচ্ছেদ্য, এবং নির্বিকার হও] প্রযুক্ত 
তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুক্পা হওয়। 
সম্ভব ন:হ্‌ (গী. ২. ২৫)। তাহ, চতুদ্দিকে ও ৩প্রোত- 
ভাবে অবস্থিত এই একপদার্থ পররব্রহ্ম এবং মন্গয্োের 
দেহাপ্তর্গত মাত্বা। এই ছুয়ের ততদ দেখাইবার অন্য 
ব্যবহারে “শারার আত্মা” পরত্রঙ্গেরই অংশ এইরূপ 
বাঁপতত হইলেও, *অংশ+ বা ভাগ? শবের “কাটিয়া ফেপা 
বিচ্ছিন্ন টুকরা, বা “ডালিমের অনেক দানার মধ্যে 
একট পানা, এহকপ অর্থ না করিয়া, তান্বকদূটতে গৃহু- 
হিত সাকাশ। ঘওস্থক আক।শ (মঠাকাশ, ঘটাকাশ) 
এহ সকল ঘেঞ্জপ ধর্বব্াপা এক আকাশেরই ভাগ, 
সেহরীণ শরীর আত্ম।ও পরএন্ষের অংশ, এইখ্প 
অর্থ করিতে হয় (অমৃতাবন্দু উপাসষৎ ১৩ দেখ)। 
সাংখ/[িগের প্রকৃতি এবং হেকেলের 'মাধিভৌতিক গড়া 
বৈতখাদে কৃত একপধার্থযূলক তৰ,-হহাও এইদ্ণ 
সত্য নিগুণ পরমেখরেরহ সগ্ুন অর্থাৎ সীম অশ। 
অধিক কি, আঁবুশীতক শাস্ত্রের পদ্দতি অন্সারে 
ইহাই প্রকাশ পায় যে, থে কোন ব্যকু বা অধ্যক্ 
মুল তর্য (তাহ। আকাখের মত যতহ কেণ বখ্াাপক 
হউক না) মাছে, সে সন্ত পেশ ও কালের ঘ।র। বন্ধ 
নামরূপমাত্র সুতরাং অসীন ও নগর । হঠা সত্য যে, 
গেই ৩ধণমুছের ব্যাপক! কারণে তঠটুকুই পরব্রন্ 
তাহানের থারা মাসছাধিত) কিন্ক পরমা তাহাদের ঘার। 
সামাবন্ধ না হইয়। সেহ সঙ্গের মধ্যে ৪৩প্রোত 
আছেন এবং তদাঠারিকু সানি না [ভান কঙওট! বাহিগে 
আঙেন১ বাহার কেন পরান লাই । পরমেখারের 
ঝাপকত। দৃশ্য জঙ্গতের বারে কতটা, ঠহ। পেখাহ- 
বার জন্য পান” শব পুরুপন্থর্ডি প্থুতু হইলেও 
তাঁহ।র অর্থ "*অনগ্তহঃ বিবি ॥ বস্তত দেবা বার থে 
দেশ ও কান, পরিমাণ ব। সংখ্যা! হত্যা) সন্ত শাষ- 
কূপের প্রকার ১ এবং হৃহা বাপদা আকা থে 
৫৮ ভাশ্য, “ধ 
নানপ।প| এক “কাশের? দ্বারা মনন্ত কণবিত বাহখছে 
সেহ কাপকেও খানি পাচ্ছাদন করিছা পহ্মাছেন, তিনিই 


পরখ) উপানষদে ব্রন ষদিপের এইরপ বণনা বেখা যার 


২৫৬ 


( মৈ, ৬. ১৫) এবং “ন তদ্ভাসয়তে হুর্ষো! ন মা 
ল পাবকঃ”-_-পরমেশ্বরকে প্রকাশ কর্িপার পঞ্ষে মা 
কিংব। অগ্নির সমান ফোন প্রকাশক সাধন নাই, কিন্ত 
ঠিনি নপ্রকাশ, ইতাদি যে বর্ণনা গীতাতে ও উপমিধগে 
আছে (গী, ১৫, ৬7 কঠ, ৫. ১৫ 3 সে, ৬. ১৪৬) তাহা- 
রও ইভা তাতপর্ধয। হুর্যা চত্র ছার! সমস্তই নামরূপায্মক 
নশ্বর পদার্থ। ধাহাফে “জ্যোন্িযাং কক্যতিতশ (গী. ১৩. 
১৭) সু. ৪. ৪, ১৬)--জোতির ক্োতি বলা হয় 
সে শ্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় বর্গ এই সনস্তের আঅতীগ্ত 
অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন; তীচার 'অনা প্রকাশক পদার্থের 
আপক্ষ! নাহ) এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে 
যে, সূর্য্য চন্দ্র গ্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত তয় তাহাও 
এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হঙ্তে5চ তাহারা প্রাপ্ত হম 
(মং ২. ২. ১০91 আধিভডোৌতিক শাম্বের যুদ্ষি 
অনুসারে ইন্জ্রিরগোচর অতি সুক্ষ খত্যন্ত দুরের 
পদার্থ ধরন! কেন, £স সগম্তভই দেশকালাদি নিয়মের 
ঘঙ্ধনে আবদ্ধ, অত এব “জগ:স'হ উহাদের সমাবেশ হয়। 
সত্য পরমেশ্বর উহাদের মধ্য থাফিয়াও উহাদের হইতে 
পৃথকৃঃ উহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, এবং নামরূপের 
আল হহতে তন্ত্র; অতএব কেবল নামব্ূপেরহ বিচার- 
কারী আধিভৌতিক শস্ষের যুক্ষি সাধন বর্তমান অবস্থা 
অপেক্ষা শতগুণ সঙ্গ ও প্রগলগ হহলেও তাহার দ্বারা 
জপতের মুন অমৃত তেব” সন্ধান পাওয়া সম্ভব নহে। 
সেই অবিনাশী, নির্বিকার ও অমুততন্বকে কেবল | 
অধ্যাস্মশাস্ত্রের জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অশুসন্ধান করিতে 
হইবে। 

এ পর্যন্ত অধ্যাত্মপাস্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত ও 
শান্্রীয় রীতিতে তাহাদের যে সংক্ষিণ্ত উপপত্তি বল! 
হইয়াছে, তাহা হইতে ইহ! নুম্পঈ হইবে যে, পরমেশ্বরের 





তন্ববোধিনী পত্রিক। 


পপ স 





২* কল্প, ১ম ভাগ 


সারভূত 'ও নিট চরম সিদ্ধান্ত। এই আচরণ 
স্বে খ্যক্তিতে দেখা ঘায় না তাহাকে কাচা বুঝিতে 
হইবে- ত্রহ্গজ্ঞানের জগ্নিতে এখনও সম্পূর্ণ পক হয় নাই৷ 
গ্রকৃত সাধু এবং নিছক বেগান্তশান্্ী, ইহাদের মধ্যে ইহাই 
ওদ এবং এই অভিপ্রায়েহ গীতাতে জ্ঞানের পক্ষণ বলি- 
বার সময় “বাহা অগতের মৃূণ ততবকে শুধু বু্ধাতে জানা” 
জ্ঞান না বলিয়া “অমানিত্ব; ক্ষাস্তি, আত্মনিগ্রহ, সণবুদ্ধি* 
ইতাদি উদাত্ত মনোবুৃধি জাগৃত .হইয়া বাহার ধারা 
চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্বদা বাক্ত হয় তাহাই 
প্রকঠ জ্ঞান, এইরূপ উক্ত হুইন্নাছে ( গী. ১৩.৭-১১ )। 
জ্ঞানে? তর! যাহার বাবসার়াত্মক খুনি অক্সিণিষ্ঠ অর্থাৎ 
আত্মঅনাগথ বিচারে স্থির হয় এ্রবং যাহান্স মনে সর্ধ্- 
ভূৃতাটম্বক্য-জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ পায় দেই ব্যক্তির বাস- 
নাম্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয় । কিন্তু কাহার বুদ্ধি 
কিরূপ বুঝতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য 
বাহ সাধন না পাকাঁয় এখনকার কেবল কেতাবী 
জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহ। মিশেষভাবে মনে রাখ! উচিত 
যে “জ্ঞান” বা “সনবুদ্ধি শবের মধ্যেই শুদ্ধ (ব্যবস।য়াত্মক) 
বুদ্ধি, গুদ্ধ বাসন! (বাসনাত্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, 
এহ তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ কর। হর। ব্রহ্ধসন্ন্ধে 
শুফ বাক্পাওজ্ঞ প্রদর্শক এবং (তাহ! শুনিয়া “বাঃ বাং» 
ঝলয়া |শরংসথশালক, (কংবা অভিনয় দশকের ন্যার 
“আরও একবার” বলিবার পোক অনেক আছে (গী. খ. 
| ২৯; ক. ২.৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুমারে যে ব্ক্চি 
অস্তবাহ্যগুদ্ধ অর্থাৎ সাম)শীল হইয়াছে সে-ই প্রন্কত 
আন্মনিষ্ঠ এবং জাহারই মুক্তি লাত হয়, নিছক পঞ্জিতের 
হয় না-সে যতঙ্ই কন বুদ্ধিমান বা বিদ্বান হোক না? 
“নায়মাস্জ। প্রবচঞ্জেন লভেযা ন মেধয়! ন বন! শ্রতেন”. 
এইরূপ উপনিষঙ্গে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২২২7 মু, 


নামরূপাস্্ক সমস্ত বাঞ্চ স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য | ৪-২- ৩); এইবপ তুকারাম ববাও বলিয়াছেন-_- 


এবং ইহা অপেক্ষা তাহার বাক্ত শ্বর্পূপ শ্রেষ্ঠ, এবং 
তাহারও মধো নিগুণ অর্থাৎ নামরূপরহিত ম্বরূপই 
সর্বাপেক্ষা! শ্রে্ঠ ; এবং নিগুপই লগুণরূাপে অল্ঞানফলে 
প্রত্তিভাত হয় ইত1 গীতায় বলা হইয়াছে । কিন্তু কেবল 
শবোর মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ ,'€সীভাগা- 
ক্রমে অ মাদের ন্যাম ধাহাদের দুই "অক্ষরের কোন জ্ঞান 
হইয়!ছে তাহায়্াই করিতে পাবেন, ইহাতে কোন অসা- 
ধারণত্ব নাই । এ বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত 
সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া অনের মনো প্রবেশ করে, হৃদয়ের 
মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংলের মপো বিজ্ঞ ভইকা যায়। 
এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রর্ষ সমস্ত প্রাণীর 
মধ্যে ওতপ্রোত হৃহ্‌য়া আছেন, পরমেশ্বরের শ্বরূপের এই 
প্রকার পুর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই ভাবের দ্বারা 

ংকটকাপেও সম্পূর্ণ সমতার সহিতঞ্জতসাচরণ করিবার 
স্থিরন্বভাব উৎপন্ন হয়” কিন্তু ইহার জন্য বহুধংশাগত 

ংস্কারের, ইন্ড্রিয়নিগ্রহের। দীর্ঘ উদ্োগের এবং ধান ও 
উপাসনার সহায়তা আবশ্যক হর। এই সমণ্ডের সাহাঁষো 
“সব্বভূতে একই আত্মা” এই তত্ব যখন কোন মন্ুষার 
সক্ধট সময়েও তাহার প্রতোক কর্মে সহজ ভাৰে স্পষ্ট 
উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহারই ব্রচ্গা- 
জ্ঞান প্ররুতই পরিপক্ষ হইয়াছে এবং এই প্রকাবেই 
মন্মুযোর মোক্ষপাঞ্$ হয় (গী, ৫, ১৮২০) ৬২৯, 
৪৯ )-- ইহা অধ্যাঝ্মশান্ের উপরি-্টত্ সর্ব নিদ্ধান্ধের 


রত ই টি 


“ঝালাপি পগ্ডিত.পুরাণ সাঙ্গপী। পরী তু নেখসিমীহে 
কোণ ॥”* অর্থৎ--“পগ্ডিত হইয়া, পুগাণ বলিতেছ। 
কিপ্ত তুমি জান না যে 'আমি 'কে।” (গা. ২৫ 
৯৯)। আমাদের জ্ঞন কত কম তাহা দেখ। “মুক্তি 


লাভ হয়” এহ শব্ধ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির 


হইয়! পড়ে! মনে কর আব হইতে এই যুক্তি কোন 
পৃথক বন্ত ! বন্ধ ও আত্মার একত্বজ্ঞান হইবার পূর্বে বু 
ও দশ? জগতে ভেদ ছিল ঠিক? কিন্তু আমাদের অধ্যাঘ্-: 
শাস্তে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে ধে, ব্রহ্াত্বৈকৈর 
পূর্ণ জ্ঞান হহলে আম্মা ব্রদ্দেতে -মিশিয়! বায় এবং ব্রহ্ম 
জ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রঞ্গরূপ হুহয়। যান; এই আধ্যাত্মিক 
অবস্থাকে 'ব্রহ্মনির্বাণ''মোঞ্ষ এই নাম দ্বেওয়।- হইয়াছে. 
এই নাম কেহ কাহাকে দেয় নাঃ ইহ] অন্য. কোথা ধইতে 
আসে না, অথবা তাহার অনা অনা কোন লোকে ধাই- 
বারও গ্রয়োজন নাই। পুর্ণ আত্মজ্ঞাণ যখন ও যেখানে 
হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রহিয়াছে.; 
কারণ মোক্ষ তে! আত্মারই মুপ শুদ্ধাবস্থাঁ; উহ! পুথক 


স্বতন্ত্র কোন বস্তব বাস্থল নহে। শিবগীতাতে এই শ্লোক 


আছে ( ১৩. ৩২ )-- 
মোক্ষস্য ন হি বাসোহস্তি ন এরামাস্বরহমব বা ।. 
অঞ্ঞান-হাদয়-গ্রস্থি-নাশে! মোক্ষ ইতি স্বত্তঃ ॥ 
অর্থাৎ মোক্ষ 'অযুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের সান্য 
অন্য ফোন প্ামে অর্থাৎ প্রদেশে যাইতে *হ্য়, এরূপ 






মোক্ষ বলে” মধ্যাত্মপান্ম হইত নিম্পনন এই প্রকার এই 
অর্থই “অভিতো ব্রন্গনির্বাণং বর্ধতে বিদিতা খ্বন।ম.*-- 
ধাহাব পূর্ণ আান্মক্ঞান গইয়াছে তাহার সকল, স্থানেই 
পরঙ্গনির্বাধরূপী মোক্ষ লাভ হয়, এবং “ঘঃ সদা মুক্ত 
এব সঃ” (গী. ৫, ২৮) ভগবনগীতার এই শ্রোকসমূহে 
এবং “ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্ধেব ভবতি”-লধিশি ব্রঙ্ধকে ক্জানিয়!- 
ছ্ঁজ তিনি ব্রদ্ধই হইয়াছেন, (মু, ৩. ২. ৯)-_-ইত্যাি 
উপনিষবাঁকোও বর্ণিত হইয়ান্ছে। মগ্রযোর আগার জান- 
দৃষ্টিতে এই যে পৃর্ণীবস্থা হয়, ইহাকেই '্রদ্মতুগ (গী, 
১৮, ৫৪), ব| "ব্রা্ধীস্থিতি” (গী, ২. ৭২), বল! 
হইয়। থাকে; এবং স্থিতপ্রক্ত ( গী. ২. ৫৫-৭২), ভক্কি- 
মান্ন(গী. ১২. ১৩-২০) বা ত্রিগুণাতীঠ ( গী. ১৪. 
২১-২৭) পুরুষদ্িগের ভগবদ্গীতায় যে বর্ণনা আছে 
তাহাও এই অবস্থারই বর্ণন।। 'ত্রিগুণাভীত"' পদ হইতে 
প্রতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতশ্ত্র মানিয়। সাংখ্য যেরূপ 
পুরুষের কৈবলাকে মোক্ক* বলেন, সেইনূপ মোক্ষই 
গীতারও অভিমত) এরূপ যেন বুঝা নাহয়) তবে 
অধ্যাত্মশানত্রেরে “অহং ব্রহ্গাম্মি”মামিই ব্রদ্- (বৃ. 
১, ৪, ১*১-_এই ধ্রাঙ্ধী অবস্থা কখন ভক্তিমার্গের 
হারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা 
এবং কখন বা! গুণাগুণবিচাররূপ লাংখামার্গের দ্বারাও 
প্রাপ্ত হুওয়! যায়, ইহাই গীতাঁর অভিপ্রায় । .এই মার্গ- 
সমূহের মধো অধাস্মবিচার কেরেল বৃদ্ধিগম্য মার্গ হওয়। 
প্রযুক্ত পরমেশ্বরস্বরূপের জ্ঞনলাভার্থ সাধারণ মন্ুষ্যের 
পক্ষে ভক্তিই সুলভ সাধন ইহ! গীতাতে উক্ত হইয়!'ছে। 
এএই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রগোদশ 
প্রকরণে করিয়াছি । সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্গাট্ি- 
কোর অথাৎ প্রকত পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান হইয়৷ জগ- 
তের সর্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা 
এবং তদনুলারে কার্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের 'পরাকাষ্ঠা; 
এবং এই অবস্থা! যাহার লাভ হুইগাছে সেই পুরুষই ধন্য 
ও কতকত্য হন--এইটুকুতে। নির্বিবাদ | ইহ পুর্বেই 
বল! হইয়াছে যে, কেবল ইঙ্জ্রিয়ন্থ পঞ্ত ও মন্ুযোর একই 
হওয়া প্রযুক্ত মঃ্য্যজন্মের সার্থকতা 'কিংধ! মনুষ্যের 
মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই"হইয়া থাকে । সমস্ত ভূতের বিষয়ে 
কাক্সমমাবাকে সর্বদা! এই-প্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিদ। 
স্ত কর্ম কর!ই নিত্য নুক্তাবন্থ। পুর্বোগ ব: সিক্ধ/বন্থ। | 
তায় এই অবস্থার 'যে-বর্পন! আছে তন্মধো ঘাণশ 
. অধ্যায়ের ভক্তিমান 'পুরুষের বর্ণনার উপর টীকা করিবার 
লখয়--ভ্তানোধর যঙ্থারাপ্র 'মনেক দৃ্া পির ব্রদ্ধভূত 
পুরুষের লাম্যাবন্থার ভুয়দ ও. চটকদার (ণর্ধপণ কার- 


প্প/ছেন ; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত-ব্রাঙ্গী | 


' স্বিতির সার বিবৃত হইগান্ছে ইহ! বলিতে বাধ! নাই। 
'ষযখা ১--পহে পার্থ! ধাহার হয়ে তৈধময কিছুমাত্র 
ধাই,যিনি শক্রমিত্র সকলকে সমান ভাবেন; 'অথব। 
.হেপাণ্ডব! ধিনি প্রদীপের. ন্যার ইহা! আমার ঘর 
'চপিয়া এখানে আলোক প্রদান করিব এবং 
পরের "ঘর বলিয়া ওখানে অন্ধকার 'করিয়া রাখিবঃ 
প্রকার তেদঞ্জান করেন না) 'বীন্গ যে বপণ করে 
এবং গাছ যে কাটে, উভয়ের উপরেই. বৃক্ষ যেমন সম- 
ভাবে ছাগারান করে.” হতা(ব (জজ. ১২, ১৮.) | সেই, 
রূপ “পৃথিবীর ন্যায় 'ভিনি এ প্রকার তদ একেবারেই 


নক; আপন হাদয়ের অগ্গান- গ্রন্থ নাশ রাতের জানে টি যে, পরতে গ্রাছণ পাজি হবে এ এবং অধ- 
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মকে ঠ্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দঞ্জালু বা্ি ই€! 
ভাবেন না যে, বাজান শরীর রক্ষা করি এবং দরিদ্রের 
শরীর বি করি; যেমন জল এই ভেদ করেন! হে, 
গরুর ভৃষঃ। শ'ণ্তি করি এবং খা.ঘর পক্ষে বিষ হই, 
তাহার সর্বনাশ করি সেইরপই সব্বভূতে ধাহার একই 
মেতী;ঃ যিনি স্বয়ং মুর্তমান দয়া, এবং যিশি «আমি, 
ও “আমার ব্যবহার করতে জানেন না, এবং যাহাতে 
স্থধহুঃগণের আভালও দেখা যাগ ন1” ইত্যা!বি (জ্ঞা, ১২, 

১৩)*) আ্যাত্মাবধা।র ঘ।র! শেষে যাহা লাত হয় তাঠ। 
হহাই। 

সমণ্ত মোক্ষধর্্মেণ মূল অধায্ম্ানের পরম্পর] আন্সা- 

দের নিকট উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়! জ্ঞানেশ্বর, 

তুকারাম, পামদাস, কবীরদাস, সুরদাস, তূলশীদাল, 
ইতাঃদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্যান্ত [কর্দপ অণাগত 
চাপয়! আপিমাছে, তাহ। উপরি-উক্ঞজ বিচার-আলোচন। 
হহতে উপলদ্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পূর্বে 
অর্থাৎ অন্যন্ত প্রাচীন কালেই 'আমাদের দেশে এই 
জ্ঞানের প্রাতর্ভাব হইয়াছিল এবং তখন হইতে পরে 
ক্রমে ক্রমে উপান্ষবের বিচারের বুদ্ধি হইতে চশিয়াছে। 
ইহা পাঠককে ভালরূপে বৃুঝাহবার জনা উপনিব-দর 
ব্রহ্ধবিধ্যার আধারভূত খগবেদের এক পনিদ্ধ হথক্ত ভাবা- 
সুপ সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের অগম্য মুপ- 
তব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তি 
বিষয়ে এই ল্ুক্তে যে বিচার প্রদর্শিত ,হইঘ়াছে 
মেবূপ প্রগল্ভ, স্বতন্ত্র ও মৃলম্পর্লী তব্ক্ঞানের 
মার্ক বিচার অন্য কোন ধর্মেরই মূ গ্রন্থে পাওনা মায় 
না। শুধু তাহাই নছে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পৃ 
এত প্রাচীন পেখাও অদ।াপি কোথাও উপলব্ধ হম 
নাই। তাই, মনুষ্যের মনের প্রতি এই নখখর ও নাম- 
রূপাত্মক হ্গতের অতীত নিত্য ও অনিন্তয ব্রহ্মশক্কির 
দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় ইহা!-দেখাইবাণ জনা 
ধর্ম-ইতিহালের দৃষ্টিতেও এই হজের গুরুত্ব বুঝিনা 
আশ্চর্য হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আপনাপন 
ভাষায় তাহার চমতকার ভাষাস্তর কারয়াছেন। হ্হ! 
খগ্বেদের ১৭-মগুলের ১২৯তম স্থুন্ত হইতেছে; এবং 
এই স্থক্ের প্রারস্তিক শদ হত্হতে হহাকে “নাস- 





* পার্থাজয়াটিয়া, ঠাধ'। .ব্বৈষ্যাটী বাত! নাহী। 
বিছুমিত্র। দোহী | সরিস। পাড়ু॥। 
ক। ঘ্রিচিয় | উদ্নিযেতু করার1।' পারখিয়। অ'ধারু পাঁড়াব!। 
হে নেনেচি গ! পাগুবা। দীন জেসা।। 
জে! খাগ্ডাবয়। ঘাকে খালী । কী। লাবণী জয়ানে কেলী || 
গ্নেবণ একাচি সাডলী | বৃক্ষ দে লৈস1। 
“কিংব! তৎপুব্ (জ্ঞা..১২, ১৩) নেই অধায়ে-- 


উত্তমানে ধরিজে | অধনানে অহ্বেরিজে । 

হে কাহীচ নেশিজে। অস্থধা জেবী ॥ 

কা। গা দেহ চাপু । রক্ষ। প:বাতে গালু'। 

হেন শহণাচ কৃপাপু। প্রাখুসৈ গা।। 

গঙ্ী5! হৃধ। হর | , ক। ব্যাস! বিধ হোউনি মারু | 

এ সে নেণেচি কাককু। তোয় জেসে ॥ 

তৈসী আফ বিষ'চি গুঁতমাত্রী। -একপ্নে জয়া মৈত্রী ॥। 
কুপেশী" ধাত্রী॥ আপণতচি জে ॥ 

আপি সীহে জা নেণে। মাঝে কহীচি ন জগে।। 
হুখভুঃখ জ)ণে ৷ নাহী' জয্। | 


২৫৮ 


তন্ববোধিনী পত্রিক। 


এ কল্প, ১ম নী 










০ ০০ রা 5৫০ ও» তা 


দীয় শুক" বলে। এই কুক্তই তৈত্তিরীক ্রাঙ্মণে 
(২.৮. ৯) প্রদত্ত হইয়াছে; মহাভারতের নারারণীয় ব। 
গাগবত ধর্থে, ভগবদিস্ছায় সর্বপ্রথমে জগতের সৃষ্টি 
কিরূপে হইল, ইহার বর্ণনা এই স্থুক্েরই আধারে কর! 
হইয়াছে ( মভা, শাং. ৩৪২, ৮)। সর্বানু ক্রমণিক। 
অনুস/রে ইহার খধি পরমেষ্ঠি প্রঞ্াপতি এবং দেবতা 
পরমান্মা ? ইহাতে থিষ্জ বৃত্তের অর্থাং এগারে। অক্ষরে 
চার চরণের সাতখ্ক আছে। সং ও “অসং শব 
ছা চওয়, প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রবাকে *সৎঃ বলা সম্বন্ধে 
উপনিষৎকারদিগের যে মতছেদ্দের কথ! পৃর্নে এই 
প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ খগ্বেদেও 
দেখিতে পাওয়া যায় । উদাহরণ যখ1--এই মূল কারণ 


সম্বন্ধে কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে “একং সদবিপ্রা- 


বনুধা বদস্তি” ( খ.২১. ১৬৪. ৪৬) কিংব। ”"একং স্তং 
বহুধা কময়ন্তি” (খে. ১০. ১৯৪-৫)--ঠিনি এক ও সৎ 
অর্থাৎ নিতাস্থায়ী, কিন্তু তাহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম 
দিয় গাকে; আবার কোন কোন স্থলে ইহার উপ্টাও 
বলা হইয়াছে যে, “ধেবানাং পুর্বে যুগেইস তঃ সদ- 
জায়ত” (খু. ১০, ৭২. 7 পূর্নবে অনৎ 
অর্থাং ব্যক্ত হইতে "সং, অর্থাৎ ব্যক্ত জগং 
উৎপন্ন হইগাছে। ইহ! ছাড়', কোন-ন-কোন এক দৃশ্য 
তত্ব হইতে জগতের উৎপত্তি হওয়া সন্ধে খগ্বেদেই 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা]! দেখ। যায়) যেমন জগতের মুপা- 
বস্তে হিরণ্যগঞ্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই ছুই 
তাহাঃই ছায়।; তিনিই পরে সমস্ত জগৎ হ্যাষ্টি করিগেন 
(খ. ১০.১২১.১৪২৯ )) প্রথমে বিরাট্রূপী পুরুষ ছিলেন) 

তাহা হইতে যজ্ঞের বার সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
(খ. ১০৯) প্রথমে আপ (জল) হিল, তাহাতে 
প্রপ্নাপতি উৎপন্ন হইলেন (খ. ১০, ৭২, ৬3 ১০, 
৮২,৬)১ খত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনস্তর 
রাক্রি (অন্ধকার) ও তাহার পর সমুদ্ব (জল), সম্বখস4 
প্রস্থৃঠতি উৎপন্ন হইল (খা. ১৯. ১৯০,১)। খগ্বেদে 
বাত এই মুল জ্রব্য সমূহের পরে অন্যানা স্থানে এই 
প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে । যথ! £--(১) জলের, 
টতস্থিরীয় ত্রাঙ্গণে “'আপো। বা ইপমগ্রে সলিলগালীৎ, 
এই সমস্ত প্রথমে কেবল জল ছিল (তৈ. ব্রা, ১.১. ৩, ৫)) 
(২) অনতের, তৈত্তিরীয় উপনিধদে 'অনঘ। ইদমগ্র আসীৎ্ 
ইহ! প্রথমে অসৎ ছিল ( তৈ. ২.৭) (১) ' সতের, 
ছান্দোগ্যে 'সদেব সৌমোদমগ্র আশপীত এই সমস্ত প্রথমে 
সংই ছিল (ছাং. ৬. ২); কিংবা (৪) আকাশের, “মাকাশঃ 
পরারণম্‌, আকাশ সমণ্ডের মুল (ছাং ১. ৯) 9 (৫) মৃতাুর, 
বৃহদারণ্যকে “নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আপান্ম তুযুনৈবেদমারৃত- 





দ্বার ব] ব্যাপ্ত ছিল, ঠঞ্দাভেদ উপপন্ধি হইত না, অগম্) 


৪ নিগ্রিতের ন্যার হিপ; অনম্তর তাছার মধ্যে অবাক 
পরমাক্ম। প্রবেশ করিগ| প্রথমে গল উৎপশ্র করিলে ন”-- 
(মগ. ১.৫৮)। আগত মারস্তেং মৃলদ্রপ্যসন্বপ্ধে উক্ত 
বর্শা কিংবা! এহইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বণন। নালনীয় শুক্র 
সময়েও অবশ্য প্রসাপত হিল) এবং সেই সময়েও 
ইহাপ্ধের মধ্যে কোন্‌ মুপদ্রধ্য সত্য ধর যাইবে এই. 
প্রশ্ন উপস্থিত হইগাহিল। উহার সত্যাংশ সন্থুন্ধে ই 
শ্যুক্রর খষি' বলিতঠছেন যে-_ 


সুক্ত ও অনুবাদ । 
নাসণালীরে। সদাসীৎ তদানীং 
নাসীপ্র:জ! নে! ব্যোম! পরো যৎ। 
কিমাবরীধঃ কুহ কপ্য শর্ম- 
নু্তঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্‌ ॥ ১ ॥ 

১। তখন অর্থাৎ মূল[রস্তে মসং ছিল না! এবং লৎও 
ছিল না! অগ্থরীক্ষ হিল না এবং তাহারও অতীত 
আকফাশও ছিপ ন।।; এইরূপ অবস্থাতে) কে (কাহাকে) 
আবরণ করিল? কোথায়? কাহার সুখের অন্য? 
অগাধ ও গহন ল৭ণ কোথায় হিল ?* 

ন মৃত্যুরাসীদ্‌ মৃতং ন তর্হি 

ন রারা। অহ আসীতৎ গ্রকেতঃ। 
আপীদবা তং স্বধয়! তদেকং 

তম্মান্ধাগ্ঠন্ন পরঃ কিঞনাহ্য ॥ ২) 

২। তখনস্বুত্যু অর্থাৎ মৃত্াগ্রস্ত নশখখর দৃশ্য জগৎ 
স্থ হয় নাই, সেইজন্য (মনা) অমৃত অর্থৎ অবি- 
নাশী নিত্য পদার্থ (এই চেদ) ওছিপনা। (এই- 
প্রকার) রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন, 
( -»প্রকেত )ছিল না । (যাহা হিল) তাহা একমাত্র 
আপন শক্কি (স্বধ।) দ্বারাই বায়ু বিন! শ্বাসোচ্ছাস 
করিত অর্থাৎ র্তিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিং! 
তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না। 

তম আশীন্তমস। গুঢ়মগ্রেহ 
গুফেতং সলিলং সর্বম! ইদম্‌ । 
। তুচ্ছেনাম্বপিহিতং ষদাসীৎ 
তপমন্তন্মখিাইদায়তৈকম্‌ ॥ ৩॥ 


৩। যে(যৎ) এইরূপ বল! যায় যে, অন্ধকাঁর ছিল, 
আরস্তে এই শনন্ত অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেবাভেদ- 


| বিরহিত জল ছিল, কিংব। আতু অর্থাৎ পর্ধবাপী ক্রঙ্গ 


ূ 


| 


(আরপ্তেই) তুচ্ছের খারা অর্থাৎ মিথ্য। মায়ার ঘ।রা . 
আচ্ছাদিত ছিলেন, তাহা (তৎ) মুলে এক (ত্রহ্ধই) 
তপের মহিমা দ্বার! (সপান্তরে পরে) প্রকট হুইয়া- 


মাসীৎ, প্রথমে হুহা কিছুহ* ছিপ না, সমন্তই মৃত্যুর দ্বারা ূ 1 ছপেন। ূ রা 


আচ্ছ/দিত ছিল (বু. ১,২,১)) এবং (৬) এম র, | 
মৈক্রাপনিষদে 'তমে। ব। ইদনগ্র আমীদেকম্‌” প্রথমে 
এই সমস্ত একমাত্র তম (তমোগুণী, অন্ধকার) ছিল-_ 
পরে তাহা হইতে রঞ্ধ ও সব হইল, ( নৈ.৫. ২) শেষে 
এই সঞক্ল্ধ বেদবচনের অনুনরণ করিয়! মন্ুম্থতিতে 
জগতের আরম্তের বর্ণনা এই প্রকার করা হইয়াছে__ 
আসীদিদং তমোত্ুতম প্রঞ্জ] তমলক্ষণমূ । 
অপ্রতক্যম'বঙ্জে-.ং প্রসগুমিব সর্বতঃ ॥ 
অর্থাৎ “এই মমস্ত প্রথমে তমের দ্বার! অর্থাৎ অন্ধকারের 


ৃ 


০ সপ সপ ছিপ সপ সপ ০ ৮০ তি 


* প্রথম ক্‌_ চূর্ণ চরণে 'আ'সীৎ.কিং' এই অন্বয় করিয়া 
মামি উক্ত অর্থ (দয়।ছি; এবং উহার ভাবার্থ হইতেছে 'জল সে 
সময়ে ছিল ন।' (তে. ব্রা, ২.২. দেখ )। 


1 তৃতীয় ধক্‌__কেহ কের ইহ!র প্রথম তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পনা 


॥ করিয়। উহার এইরূপ বিধানাস্সক অর্থ করেন যে, “অন্ধকার, 


অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত জল, কিংব। তুচ্ছের স্বার! আচ্ছাদিত আডু 
( শৃন্যগঠ ) ছিলেন" । কিন্ত আমার মতে তাহা ভূল।' কারণ প্রথম 
ছুই খকে, মূলারস্তে কিছুই ছাদ না এইরূপ যখন ম্প$ বৈধান আছে, 
তখন তাহার বিপরীত অন্ধকার" কিংব৷ জল মুলারত্তে ছিল, এই 
নুক্রে ইহা! উক্ত হইতে পারে, না ।' তাছাড়া, তৃতীর চন়্শের বৎ শখ 








লা পবা রি | 
" মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীং। | 

- ঈতে। চি৭ নিরবিন্দন ' . .. 
ভবদি প্রতীষা। কবে! মনীধ!॥ ৪ । 
৪ উহার মনের যে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথথমৈ 
নিঃল্যত হয় তাহাই আরন্েে কাম (অর্থাৎ + জগৎ স্য্টি 
কন্ধিার “প্রবৃত্তি কিংবা শক্কি ) হইয়াছে।  জ্ঞানীরা 
করণে বিচার করিগা বুদ্ধির দ্বার! শির্ধীরণ কথিগা- 
ছেন ধে, (ইগাই ) অসং-এগ মধো অর্থাৎ যন পয়ব্রদ্মের 
সধ্যে সৎ-এর* অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য বর (প্রথম ) 
০ এইরূপ 


শত্তিরশ্টীনো। বিততো রশ্মিরেবাম্‌ 
অধঃ শ্বিবাসীহুপরি স্থিবাসীং ৷ 
| রেভোধা আমন্‌ মহিমান আদন্‌ 
. শ্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫ ॥ 
1 (এই) রশ্মি বা সুত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে 
অন্তরাল্রূপে প্রসারিত ; এবং যদি বল যে ইহ! নীচে ছিল 
তবে ইহা উপরেও ছিল। (ইহাদের ডিতর কিছু) 
রেতোধ। অর্থাৎ বীজ গ্রদ হইল এবং. (বাড়িয়া!) বড়ও 
হইল। তাহারই ম্বণ্চি এদিকে ছিল এবং প্রযতি অর্থাৎ 
প্রভাব ওদিকে (ব্যাপ্ত) হইয়! রহিল । 
কো তান বেদ ক ইহ প্রবোচং 
'ক্ুত আলাত| কুত ইয়ং বিস্ষ্টিঃ | 
নট দেব! অস্য বিলর্জনেনা- . 
থকো। বেদ যত আবতৃব ॥ ৬ ॥ . 
৬1 (সৎএর) এই বিসর্ণ অর্থাৎ বিস্তার কাহ। 
হইতে বা, কোথ! হইতে আসিল ইহা (ইহ! অপেক্ষ। 
অধিক ) প্র অর্থাৎ বিস্তার পৃর্বক--এখানে কে বণিবে 1 
কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারাঁও 'এই € সৎ 
জগতের ) বিদর্গে পরে হুইল । আবার উহা যেখান 
হইতে শিঃল্যত হইল, তাহা কে জাণিবে? 


ইয়ং বিহ্ষ্টির্ঘৎ আবভূব. . . 
যদি বাদধে বদিবান। 
যো অস্যধ্যক্ষঃ পরমে ব্ে।মন্‌, . ৃ 
পো অঙ্গবেদযাদ বান বেদে ॥৭॥ 
খ) (সৎ-এর ) এই বিসর্গ: অর্থাৎ বিষ্তার যেখান 


হইতে জাসিক়াছে, কিংবা স্ষ্ট হইরাঁছে বা ছয় নাই,_+ 
তাহাই পরম আকাশে অব্থিত এই অগতের যে অধ্যক্ষ 


&৮ 7 


ক 





পর 








রিনর্থক এরূপ অর্থ কাঁরিলেও 'মানিভে হয়। তাই তৃত্তীয় চরণের 
বঃ-এর সহিত চতুর্থ চরণের তত পদের নন্বন্ধ স্থাপন করিয়া! উপরি- 
উত্ত অর্ধ করা আবশ্যক বলিয়া! মনে করি।. 'মুলারস্তে জল প্রভৃতি 
পদার্থ ছিল' এইরূপ যাহার। বলে তাহাদের উত্তরশ্বপ্ীপে এই খক্‌ 
এই সুষ্ঠে'মালিয়াছে; এবং তোমার কথ! অগুমারে তম, জগ, 
. প্রভৃতি পদার্থ খুলে ছিল না, উহা! এক. ব্রঙ্গেরই পরবস্তথী বিস্তার, 
, এ্রইরাপ্প বলাই খধির : উদ্দেশ্য |- 'তুচ্ছ' ও 'আডু' এই ছই শব 
" পরশ্পর-প্রতিষোগী হওয়া প্রধুক্জ তুচ্ছের বিপরীত আড়ু শবখের অর্থ 
বড় কিংব! সমর্থ ইইুতেছে.;. এবং খগংবেদে আনা যে ছুই স্থায়ী 
এহ শব আসিগাছে (থ, ১০. ২৭, ১, ৪.) তথায় সায়ণাচার্ধাও 
উহার এই অর্থই করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে (চিত্র. ১২৭. ১৩* ) 
তুচ্ছ এই শব্য মাযার প্রি প্রবুক্ত ইইয়াছে (নৃসিং. উত্ত, ১ দেখ )। 
সুতরাং জাতুর জর্থ তুচ্ছ না৷ ইইগা পরক্ষ'ই হইতেছে। 'সর্বাং আঃ 
ইস খই ছানে' আঃ (এ ১ বি প্‌ বারণ নার রশ? 
' ভাহার- অর্থ 'আলীৎ। 
৮ 


ওসি নিরেট 





২৫১ 


টিল্দে ) ভিনিই জানেন; ক্এখাঃ মা জানিতেও 
পারেন (কে বলিতে পারে? ) " 

চক্ষের বা সাধারণত লমস্ত ইন্জিয়ের গোচর ' সবিকার 
ও বিনথর নামরূপাত্মক নান! দৃশ্যের জালে বিছড়িত 
না খাকিত্া তাহার অতীত কোন এক ও অমৃত তক 
আছে হহা জ/নদৃষ্টিতে উপলব্ধি কয়াই সমস্ত বেদান্ত: 
শাস্ত্রের রহদ্য। এই মাখনের গোগাই পাইবার জন্ম 
উক্ক.হুক্ের খস্থির বুগ্ধি একেবারেই দৌড়িা গিয়াছিন; 
ইছা! হইতে ম্প& দেখ| যায় থে, তাহার অন্তর্ঘইি- কত 
তীব্রছিপ ! মুলারগ্তে অর্থাৎ জগতের নানা পার্থ 
| অস্তিত্বে আসিখার পূর্বে যাহ! কিছু ছিল তাহ! স্ব. 
অসৎ, মৃহ্যু বা অমৃত, আকাশ বা গল, আলো. রাঃ 
অন্ধকার, হত্যাদি অনেক প্রপ্নকারীদিগের সহিত বিবাঙ- 
কগিতে ন। বপিয়।, উত্ত খষি সকলের পুরা গাগে ধাবমান: 
হইয়। ইহা বপিলেন যে, সং ও অপ, মর্া ও অনৃর্ত, 
অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাপনকারী ও এগ্বাচ্ছাদিত)- 
সুখণাত। ও সুখতভোক্তা, 'এই প্রকার দৈতের পরম্পর-. 
সাপে ভাবা দৃশ্য ' জগতের স্থির পরে হওয়ায়, জগতে 
এই ঘবন্ঘ-উত্পল্প ছুইবাএ পূর্বে অর্থাৎ এক ও ছুই এই . 
ভেদও যখন ছিল না তখন, কে কাহাকে আচ্ছদিত 
করিত? তাই এই স্ুক্তের খধি আরস্তেই নিষে 
বলিতেছেন যে, .মুপারস্তের এক দ্রব্যকে সৎ ঝা অসৎ, 
আকাশ ব। অল, আলো বা অন্ধকার, অমৃত বাখৃহ্যু 
ইত্যাদ পরম্পএসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া উচিত নহে) 
যাহা কিছু ছিল তাহ! এই সমস্ত পদার্থ ছইতে ভিন্ন 
ছিল এবং, তাহা, একমাত্র একই, ছতুর্দিকে আপনার 
অপাগ শক্ষিতে ক্ষর্মান ছিল, তাহার জুড়ী কিংব 
তাহার আচ্ছাদক অন্য কিছুই ছিশনা। দ্বিতীয় খকে 
“আনীত এই ক্রিয়াপদের 'অন্‌* ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছাস 
গ্রহণ কর। ব। প্ষুরণ হওয়া, এবং “ গ্রাণ' শু লেহ ধাছু 
হইতেই নিম্পনন হহমমাছে? কিছু যাহ। না সৎ সার ন!- 
অসৎ, তাহা ' সন্ধীব প্রাণীর ন্যায় খাসোচ্ছাান , গ্রহণ 
কগিতেছিগ এবং শ্বাসোচ্ছান চবিবার বানু তখন বাযুই 
বা কোথা 5 তাহ। কে -বপি£5 পাত ? তাই 'আনাং এই 
পদের পঙ্গেই “নখা গং,» বাধুহীন, ও খন্ববধা » শাপনার, 
নিন মহিমাতে-_-এহ ছুই পদ জুডিয়। “গগতের যুলত 
জড় ছিপ না” এহ অধধৈতাবস্থার মর্থ -দৈতের ভাষায় খুব 
পিপুণভাবে এইরূপ বর্ণিত হহয়ছে যে, “তাহা এক 
বাসু বিনা আপন শঞ্তিতেই শ/সোচ্ছ।াস করিতেছিল 
কিংব। স্ফুরিত হইতেছিগ” ইহাতে বাহয দৃষ্টিঠে-যে 
বিগোধ দেখা যায়, তাহ! বৈতাতাষার অপু হা- 
প্রযুক্চ উৎপন্ন হহয়ছে। “নেঠি নেতি” *একেমধা- 
ঘিতীয়ম্‌্ত ব1 “মে মহিমি প্রতিষ্ঠিত: (হাং ৭. ২৪- ১) 
আাপনুন্লেই মহিমাতে-অর্থ/ৎ অন্য কাহারও আপেক্ষ। ন। 
রাখিয়া একাই অবন্থিত-_ইত্যাবি- পর বের নে বর্ণন। 
উপনিষদ আছে তাহাও উপপো্জ অর্থেরহ পোতক 
সমস্ত জগতের মুশারগ্ডে চারিদিকে এই যে আনর্বাচা ভর 
শ্ফুরিত ছিল ঝাঁপয়া এই স্থক্রে উক্ত হহয়াছে» সমস্ত দৃশ্য 
জগতের প্রণয় হইলেও তাঙাই নিঃসন্দেহে অবশিষ্ট 
থাকিবে । তাই গাতাতে “সমস্ত পদার্পের নাশ হুহলেও 
যাহার নাশ হয় না” গী.৮,২০), এহরূপা এই 
পরত্রক্ষেরহই কোন পর্যায়ে রর্ণন। কর! হইয়াছে ৮ "এবং 
পরে এই সুক্ষ ধরিয়াই স্পষ্ট উক্ হইয়াছে যে, “তাহ 





২৬০৩ 

সংও নহে অসৎও নহে” (গী. ১৩, ১২)। কিন্ত প্রশ্ন 
এই যে,নিগুণ ব্রন্ধ ব্যতীত মুলারস্তে যদি অনা কিছুই, 
ছিল না তবে “আরস্তে জল, অন্ধকার, ব! আভু গুতুচ্ছ 
ইহাদের দ্বন্দ ছিল” ইতাদি যে বর্ণনা বেদেতে আছে 
তাঙার ব্যবস্থা কি হইনে? তাই, তৃতীয় খকে কবি 
বলিতেছেন যে, জগতের 'আরগে অন্ধকার ছিন কিংব! 








এ পাস 











২৭ কছ, ১৭ ভাগ 









ূ উ্চ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রঙ্থের বেশী উত্তর 


দেওয়! যাইতে পারে না। এই সুক্তের অর্থও উপনিধদে 
আরও স্পট কর! হুইয়াছে--”সোইকামর়ত । বন্ধ স্যাং 
প্রজায়েতি ৮” (65. ২৬; ছাং, ৬, ২.৩)- সেই 
পরকব্রহ্ষেরই বছ হইবার ইচ্ছা! হইল-_( বু. ১.৪ দেখ )) 


রঃ এ 
অধর্ব্বেদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দৃণ্ট 





অন্ধকারে আবুত জল ছিল, কিংবা 'আতু (ব্রহ্জ) ও | জগতের মূলভূতপ্রব্য হইতেই সবর প্রথমে “কাম” উ$পন্ন 
তাহার আচ্ছাদনকারী মায়! ( তুচ্ছ) এই দই প্রথম । হুইল। € অপর্ব, ৯. ২. ১৯)। কিন্ত এই স্ুক্কের বিশেবস্ব 
হইতেই ছিপ ইত্যাদি, সমস্ত সেই সময়েই যখন | এই ফে্নিগুণ হইতে সগুণের, অসং হইতে সৎ-এর, 
একমার মুল পরব্রদ্ধের তপমাহাস্কোে তাভার বিবিধ রূপে নিত্বন্য হইতে দ্বন্বের কিংবা আসঙ্গ হইতে সঙ্গের 
বিস্তার হহয়/ছিপ--এই বর্ণনা একেবারে মুলারভের | উতপর্ওর প্রশ্ন মানব বুষ্গির অগম্য বলিয়। সাংখ্যের নাগ 
স্থিতিব্ষযক নহে । এই্থকে “তপ" শবের দ্বারা মুল | কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হুইয়! মূলপ্রকূতি4ই বা তাার 
কক্ষের জ্ঞানময় বিশেষ-শক্কি বিধক্ষিত হওয়ায় তাহার ন্যায় অন্য কোন তবকে স্বয়ংভূ ও ম্বতম্ত্র মানা হয় নাই। 
বর্ণন! চতুর্থ ধকে কণ! হইয়াছে (মুং, ১.১. ৯ দেখ)। | কিন্তু এই্ুক্কের খধি বলিতেছেন যে, প্বাহা বুঝা যায় 
*ঞতাবান্‌ অন্য মহিম'হতে! জ্যায়াংশ্চ পৃরুষ+* (খু. | নাই, স্পই বল যে তাহ! বুঝা যার নাই; কিন্ধাসেই জন্য 
১৯, ৯৯, ৩১) এই ন্যার অনুসারে দনস্ত জগংই ধাহার | শুদ্ধ বুব্ধির ত্বার1ও আম্মপ্রতীর ত্বার। অবধারিত 


আতভিষা,। সেহ মুল দ্রব্য যে এই সমস্তের অতীত, সমস্ত 
হইতে শেষ্ঠ ও ভিন, ইহা! আরু বলিতে হইবে না। 
কিন্ত দৃশ্য বন্ত ও দ্র্টা, ভোক্! ও তভোগ্য, আচ্ছাদক 
ও আচ্ছাদা, অন্ধকার ও আলো, মৃহ্য ও অমৃত ইত্যাদি 
সমভ্ত তৈতকে এই প্রকার থক করিয়! এক অমশিশ্র 
চিদ্রূপী, অপাধারণ পরব্রহ্মই মুধারস্তে ছিলেন ইহা নিদ্ধী- 
রণ করিলেও ঘধন ইহা বুঝধাইবার লময় আপিয়াছে ষে, 
এই অনিব্াচা নিগুণ একমাত্র এক তব হইতে আকাশ, 
জল প্রভৃতি ছন্বাত্ক নখর সগচণ নামরূপায্মক বিবিধ 
স্থষ্ট কিংব। এই-্জগতের মৃলভূত ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি 
কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো) আমাদের উল্লিখিত 
খষকেও মন) কাম, অণৎ ও সং এইরুপ ঠ্বতের 
ভাষাই প্রয়োগ করিতে গইয়াছে » এবং শেষে খাষি স্পট 
বপিরা দিগাছেন যে, এই প্রশ্ন মন্তব্যের বুদ্ধির সীমার 
বাহিরে । চতৃর্থ খকে মুল ব্রন্ধকই “অসৎ বল! হহই- 
সাছে; কিন্ধকু তাহার অর্থ “ক্ছু নাই” ইহা গ্রহণ 
করিতে পার! বায় ন।ঃ কারণ ঘ্বিঠীর খগঁকই “ত্হ। 
আছে' এইরূপ স্পই বিধান মাছে। শুধু এই শুক, 
নহে, কিন্ত অন্যরও দৃশা জগতের সহিত যজ্ঞের উপম। 
দরিয়া এই যদ্ করিবার ত্বত্ত, সমিধ প্রত্বতি সামগ্রী 
প্রথমে কোথ। হুহতে। আমিন (খা, ১০. ১৩০, ৩)? 
কিংবা! গৃহের দৃরীন্ত গইয়। যূল এক নিগুপণ হইতে চক্র 
প্রত্যফগোচর আ।কাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ 'অদ্রালিকা 
গঠন করিবার কাষ্ধ (মুপপ্রকৃতি) কোথ। হস্তে 
(মণিল 2--কিস্তিনং ক উসবুক্ষ আস যতো দ্যাৰ! 
পৃথিবী নিখতক্ষুং, এইরূপ ব্যবহারিক ভাব স্বীকার 
করিয়াই খগ্বেদ ও বাজসনেয়ীসংখিতায় কত্িণ বিষয়, 
সমুহের বিচার এই প্রকার 


২৯ )। সেই অনির্ববাচ্য একমার এক ব্রঞ্ষেরই মনে 
অগৎ স্্ি করিবার ক।ম'রূপী তন্ব কোন প্রকারে 
উৎপন্ন হহয়াছে, এবং বসের হুত্রের ন্যার কিংব! 
হুর্যযালোকের নায় তাহারহ শাখ। বাহির হইয়া নাচছে 
উপর চারদিকে প্রপংরিত্ব হইর। সংএর সমস্ত বিস্তার 
হইয়াছে ত্র্যাং আকাশ পৃখিবী-রূপ এই বুহুং 
আট্র/পিক। নির্শিত হইয়াছে, উপরোক্ত হুক্তের চতুর্থ 


স্পা সপ পপর» 


প্রশ্ন দ্বারা কর! .কই- | 
মাছে (খ. ১০,৩১৭ ৭7 ৯৭.৮১,৪ বান, সং ১৭. ূ 


অনির্ববাচ্য ব্রচ্ষের ধেগ্যতাকে দৃশ্য জগত্রূপ মায়ার 
যোগাতার সহিত সমান বুঝ ও না, এবং পরব্রহ্মসন্থস্ধে 
অবৈত বুদ্ধিও ছাড়িয়। দিও না”। তাছাড়া, ইহা! দেখিতে 
হইবে যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ত্র ব্রিগুণাম্বক চিত্র পদার্থ 
বলিয়া মামিলেও তাহাতে জগৎ স্যষ্ট করিবার জন্য বুন্ধি 
(মহান্‌) বা অহঙ্কার প্রথম কি করিয়া উৎপন্ন হইল, 
এই প্রশ্থের উত্তর তে। দেওয়াই হয় নাই। এবং এই 
দোষ যখন কিছুতে এড়ানো যায না তখন প্রকৃতিকে 
আবার প্বতত্ত্র বপিয়া মানিলেই বা কি লাভ? যুণ ব্রঙ্গ 
হইতে সৎ প্ররুতি অর্থাৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহ। জান! 
যায় ন। এইটুকুই বল। ইহার জনা প্রঞ্তিকে শ্বতন্ত 
বলিম1 মানিবার কোনই আবখ্যকত। নাই । মানববুদ্ধির 
কথ! দূরে থাক্‌, সংএর উৎপত্তি কিরূপে হইল, দেব ঠারা ও 
তাহা জ।নিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও দৃশা গং 
আরম হইবার পঞ্জ উৎপন্ন হওয়ায়, আগেকার ব্যাপার, 
তাহার। কি প্রকাবে জাশিবেন? (গী. ১৭, ২ দেখ)। 
কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষা ও হিরখ্যগর্ভ অনেক প্রাচীন 
ও শ্রেষ্ঠ এবং খগবেদেই উল্ঞ হইয়াছে যে, একমাত্র 
তিনিই আরস্তে “ভূতসা জাতঃ পতিরেক আসীৎ' (খা, 
২০,১২১ ১) --সমন্ত জগতের 'পাতি” অর্থাং “রাগ বা 


অধাক্ষ ছিলেন, ত্বখন তিনি এই বিষয় গানিতে পারিবেন 


ন1!কেন1 এবং তিনি যর্দ জাননিয়া থাকেন, তবে. উহা 
ছুর্ববোধ কেন বলিতেছ, এইরপ কোহ িজ্ছাস। করিতে 
পাঁরেন। তাই, এই হুক্তের খাব প্রথমে তো উল্ত 
প্রশ্থের এই ইপ্চারিক উত্তর দিলেন যে, “1; তিঝি 
এই ধিষয় জানিয়। পাকিবেন”* 7) কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বার 
ব্রঙ্গদেবেরও জ্ঞানের গভীরতা ত্র এই শৃক্কে খধি 
আশ্চর্য) হয়! শেষে সভয়ে তখনই আবার বশিয়াছেন বে, 
“অথব! নাও জানিতে পারেন ! ৫ক বলিবে? কারণ 
তিনিও সৎএর ৫শ্রপীত্তবে পড়ায়, “পরম, বল! হইলেও 
আকাশের মধোহ অবস্থিত অপতের গং, অসৎ, আকাশ 
গু জল ইহাদেরও পৃর্ববধ্তী বিষয়নন্বদ্ধে নিশ্চিত জান এই 
অধ্যক্ষর কোথ। হইতে আসিতব 1 কিন্ধু এক 'অদৎ*. 
অর্থাৎ অবাক্ত ও নিগুশ দ্রব্োেরই স্থিত বিবিধ নামক”, 
সবক সং-এর অর্থাৎ যুলগ্রকতি4 সঘন্ধ কিন্ধপে স্থাপিত 
হইল ইহ বুঝ। না! গেলে ও মুলত্রক্ষ যে একই সে বিষয়ে 


€ পঞ্চম খকে (বা, সং. ও৩, ৭8 দেখ) এইরূপ বাছা! | খষি নিজের অত বুদ্ধিফে অপসারিত হুইড়ে দেন নাই! 


পোঁব, ১৮৪১ 


এবিষয়ে এই একচী উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে, অচিন্তয বস্তুর 
গনৃন-অরখ্যে যান্ব-বুদ্ধি, সাত্বিক শ্রদ্ধা! ও নির্মল প্রতি- 
ভার ঝলে সিংহের ন্যয় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়। সেখ'নে 
তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন- নির্ধারণ ক।রয়া 


থাকে । খগ্বেদে যে এঠ শুক পাওয়া যায় *হ বাস্ত-. 


বিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের ! বিষয় এই সুক্ণন্তরগত বিষয়- 
সন্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ (তৈষ্থি. ব্রা. ২. ৮. ৯), 
উপনিষদে, এবং তাহার পরে প্দোস্তশাস্বব্ষয়ক গ্রন্থে 
হুন্্বভাবে বিচার করা হইয়াছে । এবং আধুনিককালে 
পাশ্চাত্য দেশেও কান্ট প্রভৃতি তব্জ্ঞানী কর্তৃক এ বিষ 
€য়রই অনেক সুক্স আলোচন। কর! হইমাছে। কিন্ত 
মনে রেখে যে, এই সুক্তুর খধির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম 
নিষ্ধান্তের স্ফুরণ হইয়াছে সেই সিঙ্ধান্তই পরে প্রতিপক্ষ -ক 
বিবর্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আয়ত্ত 
করিক়াছে-দৃঢ়, স্পষ্ট কিংব! তর্কদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ ইহার 
পরে এখনও কেহ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ 
হইবে বলিয়! অধিক আশ'ও নাই । 
অধ্যাত্মগ্রকরণ সমপ্ক হইল! এক্ষণে অগ্রে চপিবার 
পূর্বে 'কেসবী'র অনুকরণে ষে রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ 
চল! গেল তাহার প্রতি আর একবার ক্টাক্ষপাত কর! 
উচিত ॥। কাগণ, এইরূপ সিংশাবলোকন নী' করিলে, 
গ্রক্ুত বিষয়ানুসন্ধান হইতে ভ্রষ্ঠ হইয়! অন্য পথে বিচরণ 
করিবার সম্ভাবনা! থাকে । গ্রঞঙ্থের আরস্তে পাঠককে 
বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়! দিয়া কর্দজিজ্ঞাপার 
স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়। তৃতীয় গ্রকরণে কন্মযোগশাস্ত্রই 
গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য নিষয় তাহা দেখান হইয়াছে । 
' অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে স্ুখছুঃখ বিচার- 
পুর্বাক প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই শান্্ের আধি- 
ভৌতিক উপপত্তি একদেশদশা ও অপূর্ণ, এবং আধি- 
দৈধিক উপপস্তি খঞ্জ। আবার কর্্মযোগের আধ্যাত্মিক 
উপপন্তি বলিবার পূর্বে, আত্ম! কি তাহা আনিবার জন্য 
ষষ্ঠ প্রকরণেই প্রথমে ক্ষেঅক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম 
ও অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যপান্ত্রাত্র্গত দ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষর 
বিচার কর! হইয়াছে । এবং আবার এই প্রক্করণে আসিয়! 
আত্মার স্বরূপ কি এবং পিগড ও ঝঙ্ধাণ্ডে ছুইদিকে একই 
অমৃত ও নিগুণ আত্মতত্ব কিরূপে ওত-প্রাত ও পরিপূর্ন 
হইয়া আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছ। এইপ্রকার' 
এখানে ইহাও নির্ধারণ কর! হুইগ্াছে যে, সর্বভূতে একই 
আস্মা--এই সমবুষঠ্িযোগ সম্পাদন করিয়া ভাহ। সর্বদাই 
জাগুত রাখাই আত্মপ্ঞান ও আত্ম হুখের পরাকাষ্ঠ৷ ; এবং 
আদ্মও বল! গিয়াছে বে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ ক্তন্ধ 
আক্মনিষ্ঠাবন্থায় আনাতেই মন্যোর মন্কৃষ্যত্ব অর্থাৎ নর- 
দেহের সার্থকত! ব! মঞগুষ্যের পরম পুকুষার্থ। এই প্রকার 
মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধোর নির্ণয় হইপে পর, 
সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহা কি ভাবে 
করিতে হইবে, কিংবা এই ব্যবহার যে শুদ্ধবুন্ধিতে করিতে 
হইবে তাহার শ্বরূপ কি- এই যে কর্মযোগশাস্ত্ের মুখ্য 
প্রশ্ন তাহার ও মীমাংস! সহ হই পড়ে । কারণ এই. 
সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রচ্ষাত্মৈক্ন্ুপ সমবৃদ্ধির পোষক 
কিংবা! আবরোধীভাবে যে করিতে হইবে ইহা! আর এক্ষণে 
বলিতে হইবে না৷) কর্দযোগের এই আধ্যাত্মিক তশ্ব 
ভগবছ্গীতার় অর্জুনকে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । কিন্ধ 
বর্শযোগের প্রতিপাদন কেবল ইচ্ছাতেই শেষ হয় ল।, 


আসামের নদ-নদী 


জিনঝিরাম, ২৩। 


২৬১ 
কারণ কেহ কেহ বলিয়। থাকেন নানরূপাস্মক্ক জগতের 
ব্যধহার আাগ্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহ। জ্ঞানীপুরুষের 
ত্যাগ কর! উচিত ঃ এবং ইহ1 যদি সময হয়, তবে ক্গগতের 
সমস্ত ব্যবহার তাজ্য নিদ্ধারিত হইবে কর্প/কম্ম এবং 
শাস্রও শিরর্৫থক হইবে ! তাই এই বিষধের নির্ণঘ করিবার 
জন্য কণ্মের নিয়ম কি, ও তাহার পরিণ'ম কি, অথব! 
বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেও ব্যণহার অর্থাৎ কন্্ কেন করিতে 
হহুবে ইত্যাদি প্রশ্্বেরও কর্মঘোগশাঙ্থে অবশা [বিচার 
করা আবশাক | ভাগব্দ্গীঠাতে শাহার বিচার করা 
হইয়াছে ॥ সন্্লাসমাগীঁয় পোঁকেরা এই প্রশ্থের কোন 
গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় ভগবদ্গীতার বেদান্ত ব! 
ভরক্তিবিষয়ক নিরাপণ শেষ হইতে ন! হইতেই, তাঠার। 
আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় স্বর করিয়া দেন। কিন্ত 
দেরূপ করিলে আমার মতে গীতার মুখা অভিপ্রায়ের 
প্রতি উপেক্ষা কর! হয় । এইজনা ভগধদ্গীতার 
উক্ পরশ্বের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ 
তাহার আলোচন1 করিব । 


ইতি নবম প্রকরণ সমাণ্। 





আসামের নদ-নদী । 
( শ্রবিজয়তভুষণ ঘোষ চৌধুরী -_-আসাম পরিত্রাজক ) 


আসাম প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহ নদ-নদী 
প্রবাহিত । যোগিনী তন্ত্র মতে এই প্রদেশের 
কামরূপ জেলায় একশত নদী বিদ্যমান ছিল। 
সেখানে উল্লেখ আছে, “নদীশতসমাযুক্তং কাম- 
রূপং প্রকীর্তীতম৮।॥ কালগপ্রভাবে এখানকার বূ- 
সংখ্যক নদী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তন্বষয়ে বৈচিত্র্য 
কি? এই প্রদেশের দক্ষিণদিকের নরদীগুলি 
আোতঃশীলা নহে। উত্তরদিকের নদীসমূহ হইতে 
বন্যা আসিয়। ব্রহ্মাপুত্র নদ ও দক্ষিণদিকের নদী- 
গুলিকে পরিপুর্ণ করে। এ কারণ জ্যৈষ্ঠমাস 
না হওয়া পর্যন্ত জলের স্রোগ অধিক হয় ন। 

আসাম প্রদেশে যে সকল ক্রোতম্বতী প্রবাহিত 
হইয়াছে তন্মধ্যেনিন্তে প্রধান কতকগুলির নামোল্লেখ 
করা হইল £-. 
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আসামে প্রকাহিত নদ-নদীগুলির মধ্যে পত্রচ্ষ- 
পুত্র” সববপ্রধান। এই নদীর, উৎপত্তি 'বিবরণ 
কালিকাপুরাণে উক্ত আগ্ছে। ব্রঙ্াপুত্র তিববতের 
উত্তর পাশ্শ্থি মানসসরোবর নামক হুদ হইতে 
উত্পন্ন হইয়া তিববতের রাজধানী লাসার নিকটস্থ 
হিমালয় পর্ববত হইতে উৎপন্ন দিহিং নর্দীর 
সহিত মিলিত হইয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হুই- 
যাছে। অনস্তর উহা শদীয়। নগর হইতে ৯ মাইল 
দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণ..দিয়া এবং ডিক্রগড় হইতে 
৩ মাইল উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়। আসাম প্রদে- 
শের শিবসাগর, কামরূপ প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয় 
প্রবাহিত হইয়াছে । অতঃপর উহ পাশ্চর্ীকর্ঘটক 
রানির গ।রোপববতমালা ঘুরিয়া গিয়া বঙ্গদেশে 
মেঘনা ও পদ্মার সহিত মিলিত হইয়! বঙ্গোপসাগরে 
পতিত হইয়াছে । মানসসরোবর হইতে লাস! 
পর্য্যন্ত এই প্রবাহিত নদ “সান্যে?” নামে অভিহিত। 


চপ ওজয 


সপ শপ পদ পপ পা পপ, এ 
_. ক পপ সপ শশী শপ ০ শা? শি ৩০ ০ সপ শ শী পপ আপ শা পাপ ও শপ পল পা সপ্প পপ 777 তাস তম স্পা পিসী প্পিসিসপ শা পেপ্পসপস 
সপ রর, পার খর ত দশ 


পপ পা পর পা 


পা সস, ৮ পচ আছ 


ক সোমেশ্বরী-_গারোপাহাড় জেলায় ই নদীর ভীর- 
দেশ খাসিয়া অয়স্তীয়া পাহাড় জেলায় "হরিণদী” পরাস্ত 
এক বিস্তৃত চুণা পাথরের খনি মাছে । 





রঙ্গপৃত্রের টস নাম অনেক ₹ ছিল, তশ্বক্ঠে এই 
কয়টা প্রধান £-_হুদিনী, অন্তিবলী, খাটাই, পছি-- 
লেহ, কামছ, ব্রথিছায়ান, ধোনী, থামাউন, ছিয়ামে, 
ছুীনছ, কয়হত্তিকা, কর, ছেরছিলিছ কায৷ প্রস্তুতি । 
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ৰ খু অবের »একড17০৪ 1 ৮11০৩ ১৮৩২ খুঃ 


অব্দের +১9190619 136599,201893 শ্ামক স্থপ্রসিদ্ধ 
পাত্রকায় ব্রহ্মাপুত্রকে “লোহিতনদী” বলিয়া স্পফট- 
ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের 
পশ্চিম “মালোয়া”র (সিন্ধিয়া রাজ্যান্তরগত) মাগ্াসর 
নামক স্থানে গুপ্তবংশীয় মহারাজ .যশে।ধম্মণের 
প্রস্তরস্তম্তলিপি (36909 [7১11170 17780117690 ) 
সমুহের মধ্যে এই *লৌহিত্য নদী”্র নাম পাওয়া 
যায়। সেখানে উল্লেখ আছে £-_ 

“মা লোহিত্যোপকথী ভ্তালবনগহনোপত্যকাদা মহেন্্াদা । 
গঙগালিষ্টগানোস্তহিনশিখরিণঃ  পশ্চিমাদাপয়ে[ধেঃ ॥* 
--0০9100005 [1)২- 11015 ০] 1115 0. 146, 

গঙগ। ও সিক্ধুনদের ন্যায় এক্রঙ্গপুত্র” জলসেচন 
কাষ্যে ($7010%09) উপকারে না আসিলেও 
প্রতিবৎসর বন্যার সময় ইহার তীরদেশস্থ ও 
সমীপবন্তী স্থান সকল পলির দ্বার পরিপূর্ণ 
হওয়ায় এ সকল স্থনে ধান্য, সর্ষপ, পাট 
প্রভৃতি শস্য আশানুরূপ উৎপন্ন হয়। পুণ্যনীর 
্র্াপুত্র নদ আসামদেশকে শস্যশালী করিয়া ্ 
খুলিয়াছে। এই নদের উভয়পার্থে পাহাড় পর্ববত । 
এই সকল পাহাড় পর্বত হইতে উৎপন্ন নদীুলি 
ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া সশ্মিলিত হইয়াছে । 

্রক্গপুত্রের তীরস্থ ডিক্রগড়, বিশ্বনাথ, শিলঘাট 
( কলিয়াবর ), তেজপুর, গৌহাটা, পলাশবাড়ী & 
নগরবেড়া, হাতিমোড়া, গোয়ালপাড়া, যোগীঘোপা 
বিলাসপাড়া, ধুবড়ী প্রস্তুতি স্থান বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য | বর্ষাকালে এই নদে শদিয়া পর্য্যন্ত 
ঠিমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্যান্য খাতৃতে 
ডিক্রগড় পর্যন্ত যায়। ধুবড়ী হইতে ব্রহ্মপুত্র 
নদ দিয়া ট্রিমার যোগে ডিক্রগড় যাইতে হইলে 
উহার তীরস্থ যে সকল প্রধান বাণিজ্য-বন্দর অত্তি- 
ক্রম করিতে হয় তাহাদের নাম থা £-_ধুবড়ী, 
গোয়ালপাড়া, গৌহাটা, রাঙ্গামাটী ( মঙ্গলদৈ যাত্রী) 
তেজপুর, শিলঘাট ( নগীওযাত্রী ), দিখুমুখ, দিবাং- 
মুখ € শিবসাগর যাত্রী), ডিহিংমুখ, ডিক্রমুখ ( ভিক্র- 
গড় যাত্রী)। ্রঙ্গপুত্রের উত্তরে ও বুড়িদিহিং 
নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগে মরণজাতিরা। 'বসবাস করে। 
আলামীর! ইহা(দগকে , মতি বা মোয়ামরিয়! বলে । 
' (ক্রমশঃ) 


নু পলাশবাড়ী এখানে মাড়োয়ারী :সওদাগরেরা 
পার্বত্য লোকদিগের নিকট হইতে কার্প।স) লাঙ্ষা, সরিধা 
ধান্য, চাউল, রেশম, পাট রা ক্রয় সানি রি তিগ্ন 
এদেশে চালান .করিয়া! থাঁকে 1. পু 4 
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১৮৪১ শক 


 তজ্সরোধিন নী থঠ 


“জান? হযালিকলত আলীপ্লাপ্যণ [হিখল।লীলাহুহা পণ্ঈলঞ্শাণ। লর্তীন লিন্খ সালগলন্া গিব খরলন্প্রর হজখরথ গঞ্জ ঠা অঃ জেবা৬০। 


্বঞখন্যাঘি নগ্রনিগন্দ নস্ধাম্মঘ লঞ্ঈমিণ লাঞী্ামালূধুষ বুত্ঘলগ[ললনিলি। হ্ব্ধধর লঞ্চ আীঘাঝালভঃ 


ঘাহলিকলীতিগাখা ঘামলাধলি। 


শক্সিন্‌ দীলিন্থাত্র দিগঙ্গাত্য লালন লন্ুঘাললমজ »» 





মামেকং শরণং ব্রজ |. 


নবযুগ যে নেমে এসেছে আর পুরাতন যুগ যে 
চলে গেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের 
দেশের খষিরা বলে গেছেন যে মহাসমর মহামারী 
প্রভৃতি কোন-না-কোন সুত্রে হাজার হাজার লক্ষ 
প্রীক্ষ লোকের বিনাশই যুগপরিবর্নের সুচন] করে 
.দেয়। বাস্তবিক, ওরকম লক্ষ লক্ষ লোক যে 
কোন দেশে মরবে, সেই দ্নেশেই তো ভাবের 
আশ্চর্য পরিবর্তন না হরে যেতে পারে না। ভাবে- 
রই পরিবর্তনে যুগেরও পরিবর্তন হয়। এবারে 
এক] মহাসমর নয়, একা মহামারী নয়, আর একা 
করালঘুর্তি মহা দুর্ভিক্ষ নয়, কিন্তু এই তিনটা মিলে- 


জুলে কেবল এদেশে নয়, কেবল ইউরোপে নয়, , 


সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোটা কোটা লোকের ধ্বংস 
সাধন করেছে । এতেও যদি মানুষের ভাবের 
পরিবন্ধা না হয়, প্রাচীন যুগ চলে গিয়ে নবযুগের 
আবির্ভাব না হয়, তবে আর হবে কিসে? সমস্ত 
পৃথিবীর একপ্রাস্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত 
ঘরে ঘরে যখন ছুঃখশোকের হাহাকার জেগে উঠল, 
অশান্তি যখন' পৃথিবীর সর্ববাঙ্গ ছেয়ে ফেল্পঃ তখনই 
জগণ্বাসীর প্রাণের ভিতরে অনুসন্ধান! জেগে উঠপ 
যেকি উপায়ে সেই অশান্তির প্রতিবিধান করা 
যায়, কি ভাবে জীবনযাত্র। নির্বাহ করলে জগতে 
এ রকম সর্বব্যাপী ছুঃখশৌক না আসতে দেবার 
ব্যবস্থা করা যায়। এই অনুসন্ধান থেকেই নবধুগের 


উৎপত্তির সূত্রপাত হোল। 


আশ্রয় হণ কর। 


লোকেরা বুঝতে 
পারল, দেখঠে পেলে, প্রাচীন যুগের কুসংস্জার, 
ধন্মের নামে নানাবিধ অধণ্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হোতে 
হোতে পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছিল, মানুষের 
বাসস্থানের অনুপযুক্ত করে তুলেছিল। তার! 
বুঝতে পারল যে, কুমংক্সার সম ছেড়ে দিয়ে 
সতাকার সরল সবল ধশ্মকে না*.ধরলে, ভগবানের 
উপর একান্ত নির্ভর না করলে এই ছুঃখশোকের 
মূল দূর হবে না, অশান্তির শান্তি হবে না? এই 
ভাবের উপরেই নবযুগের মাবিভাব হোল ৷ হাজার 
হাজার বতসর পুর্ণেব প্রাচ্য ভারতভূমিতে কুরু- 
ক্ষেত্রের মহাসমরে অস্ত্রের ঝনঝনার ভিতর থেকে 
যে সত্যবাণী জাগ্রত হয়ে ভারতে নবধুগের সুচনা 


করিয়ে দিয়েছিল, আজ হাজার হার্জার বসর পরে 


পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আর এক মহাসমরে মহা লান্ত- 
নাদের ভিতর থেকে সেই সম্যবাণী জাগ্রহ হয়ে 
নবযুগের শান্তিবার্ভার সূচনা করে দিয়েছে । সেই 
সত্যবাণী হচ্ছে-_- 
সর্ববধন্ম।ন পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 

সকল ধন্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ভগবানেরই 
নবধুগের ভাবনাগরের মন্ানে 
যে সনস্ত সত্যবাণী উঠেছে, সে সমুদয়ের কেন 
হচ্ছে এ এক কথা-_ভগবানে নির্র কর--একাপ্ত 
নির্ভর কর, মানুষের উপর বোল আনা নি্র 


&কোরো | 


২৩৪ তত্মবোধিনী পত্রিকা 





এবারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নবধুগের উৎপত্তি 


হোলেও আমাদের দেশেও তার আঘাত বেশ 
অনুভব করা! গেছে--এখানেও আমরা সর্বব- 
ধশ্মান্‌ পরিত্যঙ্য মামেকং শরণং ব্রজ এই সত্যবাণীই 
ভাল করেই শুনতে পেয়েছি । এই বাণী যদি গ্রহণ 
করি, আত্মস্থ করতে পারি, তবেই রক্ষা পেলুম ; 
'আর যদ্দি এই বাণী পরিত্যাগ করি, তবেই, প্রাচীন 
যুগের বিনাশের ঘূর্ণাতে আপনাকে বলিদান দিতে 
হরে। প্রাচীন যুগের মূল কথ! হচ্ছে মানুষের 
উপর অতিরিক্ত নির্ভর । রাজনীতি বল, সমাজ 
বল, ধশ্ম বল, সকল বিষয়েই শ্রাচীনযুগের লোকের। 
মানুষের কথার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করত । 
নিজের বিবেক কি বলে, বুদ্ধি কিসের সঙ্গে সায় 
দেয়, সে সমস্ত ভাববার বড় একটা লোকদের 
অবসরও ছিল না, আর বড় একট। প্রবুন্তিও ছিল 
না। তার ফলে লোকের! বড়ই পরবশ হয়ে উঠে- 
, ছিল॥ এই পরবশ্যতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী নিজে- 
রই অভ্ভীতে ধীরে ধীরে ডুবে বাচ্ছিল। এই 
অতিরিক্ত পরবশ্যতা যখন রাজনীতিকে স্পর্শ 
করল, তখনই প্রহাসংগ্রাম সন্তব হোল । জন্মননিতে 
রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরবশ্যতার চর্চা হয়ে- 
ছিল। তাই সেখানে লোকদের মন এমনি অবশ 
হয়ে গিয়েছিল যে তারা ন্যায় অন্যায় ভাববার 
শক্তি পধ্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। সম্রাট বল্লেন যে 
যুদ্ধ করতে হবে, আর অমশি লোকেরা. অন্ধ মেষ- 
পালের মতে! সেই আদেশ শিরোধাধ্য করে ম্হা- 
সমরের আগুনে ঝণাপিয়ে পড়তে কিছুমাত্র ঘিধা 
করল না--ভেবে দেখল না যে ন্যায় বা অন্যায় 
কোনটাকে বজায় রাখবার জন্য লড়াই করতে 
ঘাচ্ছে। তার পর যেই নবযুগের অরুণালোকে 
উন্তালিতচিন্ধ হয়ে লোকেরা বুঝল যে একটা 
লোকের আদেশে অন্যায়কে বজায় রাখবার জন্য 
লড়াই করছিল, অমনি যেন, জাছুকরের গ্রন্ভাবে 
অত বড় লড়াইটা হঠাৎ থেমে গেল । তখনই ন্যায়- 


ধর্মের প্রসারের পথ আপনাপনি চারিদিকে উন্মুক্ত . 


হয়ে গেল। এ দেশেও রাজনীতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
পরবশ্যতাঁ যখন দেশকে অধোগতির দিকে টেনে 
নিয়ে যাচ্ছিল, অমনি ভগবান এই .দরিব্র ভারতের 


পাঠিয়ে দিলেন | 
আমাদিগকে আত্মনির্ভর আর সেই সঙ্গে ভগবানের 
উপর নির্ভর. শিক্ষা দেবে, সেই শীসনসংক্করকে 


'মনুষ্যত্বকে একেবারে শুকিয়ে দিয়েছিল । 


যে 'শাসনসংস্কার যে'" প্ররিমাণে 


সেই পরিমাণে আমর! আদরের সঙ্গে গ্রহণ.করব। 


প্রাচীন ধুগে সমাজের মধ্যেও এই অতিরিক্ত 
পরবশ্যত প্রর্বেশ করে স্বদেশ বিদ্দ্শ সকল দেশে- 
রই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে ধ্বংসের , মুখে নিয়ে 
যাচ্ছিল। ইহারই ফলে পাশ্চাত্যভৃখণ্ডে শ্রেণীভেদ 
প্রভৃতির নামে নানাবিধ কুপ্রথা স্থায়িত্ব লাভের 
জোগাড় করছিল, আর সমাজশক্তি শতধাবিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়বার উপক্রম করছিল।. কিন্তু ভগবান 
পাশ্চাত্াদের শরীরে মনে বল দিয়েছেন, তাই 
তার! সেই ধ্বংসের মুখ থেকে আম্মরক্ষ] করে নব- 
যুগের নূতন আলোকে সমাজকে নূতনভাবে গড়বার 
চেষ্টা করছে। এই পরবশ্যতার ফলেই এদেশেও 
বজের আটন ফস্কাগিরো-গোছের জাতিভেদ প্রভৃতি 
প্রথাসমূহের অতিমাত্র বাধাবীধি সমাজকে যেকি 
রকম দ্রুতগতিতে ধ্বংসের মুখে নিয়ে. যাচ্ছে, তা 
চক্ষুত্মান ব্যক্তিষাত্র একটু ধীরভাবে আলোচন। 
করলেই বুঝতে পারবেন। যে কোন প্রথাই বল, 
না কেন, তার বাঁধাবাধির একটা সীম৷ চাই। সেই 
প্রথা যেটুকু, ন্যাধ্য, যেটুকু দরকারী, সেইটুকুই 
রাখা উচিত / তার অতিরিক্ত রাখতে গেলেই 
সমাজশ্তিকে বিপন্ন করা হয়। মানুষের চোখের 
দিকে না দেখে ভগবানের মঙ্গলদৃষ্টির উপর নিজে- 
দের দৃষ্টি রেখে যে প্রথার যতটুকু ভাল তাই রাখ- 
বার চেষ্টা করলে, তবেই আমাদের মঙ্গল। পাশ্চাত্য 


ভূখণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখেও যদি আমরা চক্ষু বুজে 


থাকি, ভগবানের উপর একাম্ক্' নির্ভর করতে ন1 
পারি,' তবে আজ হোক আর কিছু বিলম্বে হাক, 

আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। নী 

ধর্রনের মধ্যেও পরবশ্যত! অতিরিক্ত মাত্রায় 

ঢুকে আসল ধন্মকে ঢেকে ফেলেছিল। তারই 
ফলে মধ্যবস্তাীবাদ, গুরুবাদ, পৌরোহিত্যের বাড়া- 
বাড়ি, ধণ্নের আড়ম্বর প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ঢুকে 
ধন্মের 
আসন স্বার্থ অধিকার করে বসেছিল ।' অর্থ মান 
সম্পদ প্রভৃতি লাভের জনা মানুষ পাগল হয়ে 


প্রতি দয়াপরবশ হয়ে শাসনসংস্কারের প্রস্তাব | যাচ্ছিল। অর্থ প্রতৃতি লাভের অনুকূলে যে রাজ" 


| হাথ, ১৮৪৪ 





নীতি যে সমাজনীতি মন্ত্র প্রচার করতে লাগল, 
সেই রাজনীতি সেই সমাজনীতি ধন থেকে শত- 
ক্রোশ দূরে থাকলেও ধন্ম বলে গৃহীত হতে লাগল । 
ধর্ম ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড থেকে সরে যেতে 
লাগলেন। তারই ফলে পাশ্চাত্যের 'সর্ববাঙ্গীন 
পতন হোতে লা] এক সময়ে যেমন প্রাচা- 
ভূখণ্ড অনেক রর করে নিয়েছে, অনেক, ধর্মতবব 
আবিষ্কার করেছে, সেই রকম এখন পাশ্চাত্য- 
ভূখণ্ডের অনেক কাজ বাকী আছে, অনেক বৈজ্ঞা- 
নিক সত্য আবিষ্কার করতে বাকী আছে, তাই ভগ- 
বান পাশ্চাত্যভূখণ্ডকে বাঁচাবার জন্য পতনের 
শেষস্তরে পৌছতে ন! পৌছতে রুদ্রমুর্ভিতে তাগুৰ 
নৃত্য করতে করতে অধন্মের পরাভব সাধন করে 
ধর্্বের দীপ্তদীপ জগতের সামনে আবার ধারণ 
করলেন। পাশ্চাত্যদের চিন্তাজআোত এতট1 বিকৃত 
হয়ে গিয়েছিল যে, যে দর্শন শাস্সের জন্ম প্রকৃত 
সত্যধণ্মকে দেখাবার জন্য, সেই দর্শনশান্সরও সত্য- 
ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে নান উপায়ে অধন্ম্ের প্রশ্রয় 
দিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। নবযুগের বিমল 
'অত্যভাবের কাছে কি এই সমস্ত মিথ্যাভাব দাড়াতে 
পারে? সংগ্রামের আঘাত যেই অসহ্য হয়ে উঠল, 
অমনি নবযুগের বিমল বায়ু জনসম্র্জে প্রবেশ 
করল ; সকলেরই প্রাণ থেকে একই কথা উঠতে 
লাগল যে, “আমরা এ সমস্ত মিথ্যা ধশ্ম চাই নে-_ 
এ সমস্ত আমাদের প্রাণে শান্তি দিতে পারছে নাঃ 
আমর] চাই সরল ও সবল ধশ্ম, যে ধশ্ম আমাদের 
সরল পথে ভগবানের আসনতলে ; পৌছিয়ে দিতে 
পারে'। সকলেই ভগবানকে একমাত্র সহায় বলে 
জানতে পারল। অতি পুরাকালে যেমন প্রাচীন 
ও নবীন যুগের আখাত-সংঘর্ষণে এদেশে সকল 
সত্যের সার গীয়ুত্রীমন্ত্র উিত হয়েছিল, তেমনি 
আজ পাশ্চাভাদেশে ছুই যুগের সংঘর্ষণে এই বাণীই 
উঠল-_-“সকল ধণ্মন ছেড়ে একমাত্র ভগবানেরই 
আশ্রয় গ্রহণ কর।” 

এই মহাবাণী যখন এবারে পাশ্চাত্যভূখণ্ 
গ্রহণ করেছে, তখন এ নিশ্চিত যে পাশ্চাতাদেশ 
নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবে । গীতাতে আমরা এই 
আশ্বাসবাণীই পাচ্ছি । গীত বলছেন--সকল ধন্ম 
পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত .হও, তাহলে 


মামেকং.শরণং ব্রজ 


৬৫ 


আমিই সেই শরণাগতকে সকল পাপ থেকে মুক্ত 
করে দেব। এ আশ্বাসবাণী মিথ্যা নয়-_খুবই 





সত্য । 


পাশ্চাতাযদেশের মতো! আমাদের দেশকেও ধশ্ম- 


বিষয়ে পরবশ্যতা একরকম গ্রাস করে রেখেছে । 


স্পা 


যে মহাবাণী আজ পাশ্চাতাদেশের বলবিধান করতে 


উদ্যত, সেই মহাবাণী তো আমাদেরই দেশে সর্ণব- 

প্রথম আবিভূতি হয়েছিল! তবে আমরা আজ ধন্ম 
বিষয়ে এত দীনগীন হয়ে পড়েছি কেন? কারণ 
এই যে, অ।মরা সেই মহাবাণীর বিপরীত আচরণই 
করছি বল্লেও চলে । মহাবাণী বলছে সকল ধণ্ম 
ছেড়ে ভগবানের মাশ্রয় লও) আর আমরা ভগ- 
বানকে ছেড়ে অনা সকল ধণ্মকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন 
করতে চাই। ধণন্ম--প্রকৃত সত্য ধন্ম তো৷ একই, 
তবে “গকল ধণ্ম” ছাড়বার কথা বলার তাতপধ্য 
কি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ষেআমরা যে সকল 
ধণ্মপ্রতিরূপ বা ধন্মের ছায়াকে ধণন্নম বলে গ্রহণ করি 
তাদেরই উদ্দেশে সকল ধন্দ ছাড়বার কথা বল! 
হয়েছে । সত্য ধন্ঘ্ম ছেড়ে অন্য ধন্দম বা ধণ্মপ্রতি- 
রূপকে ধরে আছি বলেই আমাদের. মধ্যে গুরুবাদ, 
পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়ি প্রভৃতি এসে দেশটাকে 
একেবারে নির্জীব করে ফেলেছে । উপযুক্ত লোককে 
গুরু কর! মন্দ অথবা গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূুহের জন্য 
পুরোহিত লওয়! মন্দ সে কথ! বলি না। কিন্ত যখন 
গুরুকে ভগবানের আসনে স্থান দেওয়। হয় অথবা 

পুরোহিতকে ছেড়ে কোনই ধণ্মকাধ্য হতে পারবে 
না বলে মনে করি, তখনই আমরা আসলে ধশ্মরাজো 
সহত্পদ নীচে নেমে গেলুম। তখনই আমাদের 

প্রাণের উপর অসাড়তার একটা আবরণ এসে 
পড়ল) আমাদের দেশের অবস্থা এই যে, যদি 
কোন ন্যক্তি অতি প্রাকৃত ক্ষমতা দেখাতে পারলেন, 

অমনি তাকে ভ্ৃগবানবোধে পুজা করতে লাগলুম। 
ভাবলুম না যে জগতে আমার কাছে অতি প্রাকুত 
বোধ হলেও সমস্তই প্রাক ত--অতিগ্রাকত বলে 


আসলে কিছুই নেই । দেশব্যাপী যেন একটা 


প্রতিরন্দি ঠ1 চলেছে যে কার গুরু ভগবান ্বয়ং। 
তার প্রমাণের জন্য দেখাতে হবে যে কে কতটা 
অতিপ্রাকৃত শক্তি বা জাছুগিরি দেখাতে পারেন। 
সেই রকম প্রতি পা ফেলব আর তার জন্য পুরো- 


২৬৬ তত্ববোধিনী পঞ্জিকা ূ ২০ বর্গ, ১ম তাগ 





হিতকে ডাকব, এই রকম মোদির বাড়া । ( বলিনে, আর সেভাবে নির্ভর করতে গেলেও, নির্ভর 
বাড়িটাও প্রকৃত ধঙ্দের পথে অগ্রসর হবার পরি- ! করতে পায়ব না; কিন্তু তার উপর নির্ভর করে 
প্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে মাস্ুনির্ভরের । তারই প্রিয়কার্ধ) বললে সংসারের সকল কণ্মন করতে 
শক্তি একেবারে চলে যায়। তার ফলে প্রাকৃতিক ৃ থাকলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হব--কারণ 
নিয়মেই আমাদের -আত্মা শক্তিচালনার অভাবে | তার ইচ্ছার সঙ্গে বখম আমার ইচ্ছার যোগ,হোল, 
ক্রমে হীনতেজ হয়ে যায়। তখন সে ইচ্ছার অপ্রতিহত যেগ্‌ কে প্রতিরুদ্ধ 
নবযুগের স্থবিমল বাতাসের হিল্লোল আজ ; করতে পারে ? ৮ 
আমাদেরও স্পর্শ করেছে। আমাদের উচিত [  ব্রাক্ষাসমাজের ভিতরে ধারা আছেন, তাদের 
প্রাচীন যুগের অতিরিক্ত পরবশাতার হাত থেকে | প্রতোকেরই ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল 
মুক্জিলাত করে আত্মনির্ভর এবং দেই সঙ্গে ভগ-! হওয়া উচিত; ধর্্ের যা কিছু ছায়া, ধর্পের খা 
বানের উপর একান্ত নির্ভর করতে শিখি । আমা- ; কিছু প্রতিরূপ, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে একমাত্র তীরই 
দের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে বলেই শ্র্তিস্মৃতি | পায়ের তলে পড়ে থাকা উচিত, তারই কথ শুনে 
পুরাণতস্ত্রের দেশে দাড়িয়ে, কবীর নানক চৈতন্যদেব | তারই দৃষ্টির উপর দুষ্ট রেখে আমাদের চলা উচিত, 
রামপ্রসাদের দেশে দাড়িয়ে আল বলতে হচ্ছে তবেই আমর! নিজেরাও উন্নতির শিখরদেশে উঠতে 
ৃ 





যে ভগবানের উপুর একান্ত নিরর আমাদের নুতন পারব, বেদ-উপনিষদের খষিদের স্বদেশবাসী বলে 
করে শিখতে হবে: মায়ের কোলে ছেলে দরকার গৌরব করতে পান্পব, আর ব্রাঙ্মসমার্তকে গৌরবা- 
হোলেই ছুটে যাবে, ছেলের বখন ঘা দরকার মায়ের | স্বিত করে তুলতে প্লারব। এখন তো৷ আমরা কেবল 
কাছে চা'বে, ছেলের যাতে ভাল হবেম৷ তাই নামেমাত্র ব্রাহ্ম হয়ে আহি, আর সেই কারণে 
দেবেন, এ সৰ কথা আবার শিখতে হবে কি? অন্যান্য যে সকঞ্জ সমাজ সত্যধণ্মের পথে অগ্রসর 
কিন্তু উপায় নেই। আমাদের মনপ্রাণ জগন্মাতা হচ্ছে, তাদের ক্কাছে আজ আমরা অবনতম্তক * 
থেকে এত দূরে সরে গেছে যে, তার দিকে মনপ্রাপ ; হয়ে চলতে বাধ্য ইচ্ছি। ব্রাহ্ম” শব্দে মাত্র বিশেষ 
ফিরিয়ে আনবার জন্য যত্ত চেষ্টা করতে হবে, | কোন মহিমানৈষ্_ ব্রাঙ্গের উপযুক্ত কার্যে ও ব্াব- 
সাধনা করতে হবে। এই পৃথিবীতেই দেখি, পিতা | হারে আছে । গ্বর্গীয় শিবনাথ শান্তর, প্রীমৎ বিজয় 


পুত্র, মায়েছেলেতে, স্বামা-গ্রীতে কতনা পরম্পর ; কৃষ্ণগোস্বামী 'করষ্মানন্দ কেশবচন্্র সেন প্রস্তুতি 
নির্ভর করে ; আর যিনি জগতের পিতামাতা, বিনি | ব্রাঙ্মাসমাজের পূর্বিতন আচার্য ও প্রচারকগণ 


আমাদের প্রত্যেকের সা, তার উপর নির্ভর না | ভগবানের উপর একান্ত ' নির্ভরের বলে, স্বার্থের 


করে যাব কোথায়? ভার উপর নির্ভর করে । দিকে দৃষ্তিকে অঙ্ধ করে কার্যে ব্রতী হবার ফলে 
চলতে পারলেই আমরা নির্ভয় হতে পারব। প্রচারকার্ষ্যে সফলকাম হয়েছিলেন আর ব্রাক্ষ- 
' সমগ্র ভারতভূমিতে আবার সেই মহাবাণী । সমাঞ্জকে বড় করে তুলতে পেরেছিলেন । আমা- 
জাগিয়ে তুলতে হবে-_সব্বধন্মান্‌ পরিত্জ্য মামে- | দের সে নির্ভর কোথায় ? ' আমরা প্রতি পদক্ষেপ 
কং শরণং ব্র্জ। এই মহাবাণী আমাদের প্রাণের | করব, আর ভাবব যে এতে আমীর কতটা স্বার্থ- 
মধ্যে সত্যসত্য জাগি তুলতে পারলেই আমর! | হানি হবে অথবা! এতে আমার কতটা মানমর্্যার্দ 
কেবল নির্ভয় হব না, আমর! সকল কার্যেই ঈফপ- | বা সমৃদ্ধি বাড়বে । আমি বডতা দেব _-ভগ- 
কাম হব। গীতা ভগবানের এই আশ্বাসবাণী স্পষ্ট | বানের নাম কে কতটা গ্রহণ করলেন সে দিকে বড় 
করে বলে দিয়েছেন যে, ভগবানের উপর ধারা (| একটা লক্ষ্য করব না--আমার লক্ষ্য থাকবে, 
একান্ত নির্ভরশীল হন, ভগবান তাদের সং আমার বক্তৃতী কে কতটা ভাল বলেন, ডি শোৌন-. 
ভার নিঞ্লেই বহন করেন-_“তেষাং নিত্যাভি- | বার দিকে । 
যুন্তগনাং যোগক্ষেমং বহামাহং”। সংসারের কার্ষে আসল কথা! এই যে ভগবানের উপর একাস্ত 
সঞ্চলকাম হব বলে তার উপর সম্পুণ নির্ভর করতে | নির্ভর করে কার্য প্রবৃত্ত না হলে, তার্‌ নামে 








৪ 
সস পা ০০ পা 
তর 





সর্বত্যাগী: ফচ লম্তত-সা হলে, "জামা কোন |. 


কার্ষোই সফলকাম হতে পারব ন।, ব্রাহ্মমমাজকে 
গৌরবান্িত করা তো দুরের কৃথা। আর তার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কার্য্ে প্রবৃত্ত হবার পক্ষে 


কোনই বাধা নেই। কোন্‌ মায়ের ছেলে নিজের 
মায়ের ভালবাসার অন্ত পেয়েছে? তখন, যে 


জগম্মাত৷ নিত্য বল সমানরূপে শবস্মিতি করছেন, 
ধার অনস্ত জান ও প্রেমের পরিচয় জগতের ইতি- 
হাসের প্রতি অক্ষরে পাচ্ছি, যাঁর জ্ঞানের কণামাত্র 
পেয়ে পণ্ডিত্তেরা নিত্য নৃতন নূতন . তব আবিষ্কার 
করতে সঙ্গম হচ্ছে, ধার প্রেমের কণামাত্র পেয়ে 


মাঁ নিজের শেষ রক্জবিন্দু দিয়েও ছেলেকে রক্ষা 
করতে পঞ্চাৎপদ হয় না, তাঁর উপর নির্ভর করে' 
কাজ করব, এ বিষয়ে যে সংশয় আসে, সেইটাই. 
আল্চর্যয।' সংশয়ে ডুবে আপনাকে বিনাশের পথে: 


নিয়ে যেও না। সেই প্রেমসাগর রসের ভাগারে 
আপনাকে ডুবিয়ে দাও--কোন ভয় থাকবে না। 
ক্ষণকালের জন্য নীরব হয়ে কান পেতে শোন, 


সেই জগন্মাতার অতয়ৰাণী--মাতৈ রৰ-_শুনে নাও, 


আর অভয় হয়ে য়াও--তোমাদের জীবন ধন্য 
ছোক-_ধনা হোক । বেশী কথ। না বলে, সকল 
ধপ্ঘ ছেড়ে প্রাণের মধ্যে একমারর তাকেই ধরে রাখ, 
একমনে তারই পুজ। কর, তিনিই তোমাদের ভয় 


ভাবন! নিজে বহুন করবেন।, তোমাদের সকল ৰ 


পাপ তাপ থেকে মুক্ত করবেন। কোন চিন্তা 
কোরো না। 
সর্ববধর্্ান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 


অহং ত্বাং সর্ববপাপেন্ডো। মোচয়িতযামি ম৷ শুচঃ ॥ 





বনচক্রে ঈশ্বরজ্ঞান |. 


€ ডাক্তার সার গোপালকুষঃ ভাতার জভাডিও রন্্রনাথ' 


ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
এতপ্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্ণি হৃর্যযাচন্দ্রমসৌ 
বিধৃতো তিষ্ঠতঃ | . 
"ঞছে গার্গি এই টি পরমেশবরের শাসনে 
সর বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ।” 





প্হে গার্গি এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে 

নিমে, মুহুর্ত, দিষস ও রাব্রি, অর্ধমাল, 'মাস, খাত 

সংবগুসর বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ।” | 
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্ধি প্রাচ্যোইন্যা নগ্ভঃ 

স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রভীচ্যোহন্যাঃ ৷ 

| বৃহদারণ্যক ৩1৮৯ 

"মধ গার্গি, এই অবিনশ্বর পরমেশ্বরের শাসনে 

শ্বেতপর্ববত হইতে কতকগুলি নদী পূর্বদিকে প্রবা- 

হিত হইতেছে, আর কতকগুলি পশ্চিমদ্দিকে | 


ভীষান্মাদ্‌ বাতঃ পরতে ভীষোদেতি গুর্য্যঃ | 
ভীষাম্মাদগ্িশ্চেন্্রশচ মৃত্যর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ 
তৈত্তিরীয় ২1৮ 


“ইহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, ইহার. ভয়ে সূরধ্য উঠভি- 
তেছে, ইহার ভয়ে অগ্নি, পর্ভ্যন ও পঞ্চম মৃতু 
ধাবমান হইতেছে ।” 

এই সমস্ত বিশ্ব পরমেশ্বরের দ্বার! স্থৃব্যবস্থিত 
হইয়া স্থিতি করিতেছে । তাহারই নিয়মে চন্তর, সৃধ্য, 
পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, পর্জজযন্য ও মৃত্যু আপন 
আপন কাজ করিয়া বিশ্বচক্র চালাইতেছে । ইহা- 
দের ব্যাপার একটু কম হইলে সমস্তই গোলমাল * 


ূ হইয়া যাইবে। পৃ্ী ও বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি 


গ্রহ অন্তর্বন্তী আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, উহা- 
দিগকে সূর্য্য নিজ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা টানিয়া 
৷ রাধিতেছে, উহাদিগকে আপনা হইতে অতি দূরে 
যাইতে দেয় না, তাই উহার সূধ্যের চারিদিকে 
প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্ধ্যমণ্ডল পৃথিবী অপেক্ষা 
৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩৬ গুণ বড়। আকর্ষণ শক্তির 
| বলাবল গোলকের বৃহত্তবের উপর নির্ভর করে। 
সূর্য্য সমস্ত গ্রহ অপেক্গ। অনেক বড়, তাই তাহার 
বল উহাদের উপর প্রকটিত হইতেছে এবং উই1- 
দিগকে আপন মার্গের উপর ঠিক রাখিতেছে। 
সেইরূপ আবার, যদি সূর্য্যের বল প্রকটিও না৷ হয়, 


| তাহা হইলে পৃথিবী প্রস্থতি সকল গ্রহই সিধা পথ 


ধরিয়াই চলিবে এবং উত্তরোন্তর দূরে দুরে ঢলিয়। 
গিয়া যেখানে র্য দেখ! যায় না, এইরূপ কোন 


(স্থানে গিয়া পৌছিবে। এইকূপ প্রকারে পুথিবা 
সূর্য্য হইতে দুরে চলিয়া গেলে আমাদের ন্যায় 


 এভস্য বা জঙ্ষরস্য প্রশাসনে গার্শি নিমেবা মুহূর্ত প্রানীদিগের কি গতি হইবে! সুয্য হইতে থে 
অহোরাত্রাপ্যর্ঘমাসী 'মাসা খতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা- | তেজ ও উত্তাপ পৃথিবী প্রাপ্ত হয়, তাহারই যোগে 


সিষছি |... 
৮ 


সমস্ত প্রাণী সজীব থাকিয়। আপন আপন কাধ্য 


২৬৮ 


করে; এ তেজ প্রাপ্ত না হইলে, আমাদের 
সমেত সমস্ত বিশ্ব তমোময় হইয়! যাইবে, এ উত্তাপ 
না! পাইলে সমস্ত্র পৃথিবী বরফের চেয়েও ঠাণু! 
হইবে, সমুদ্র জমিয়া গিয়া পাথরের মতে৷ কঠিন 
হইবে; তার পর আমাদের মতো! প্রাণী থাকিবে 
কি করিয়া $ সমস্ত চেতন পদার্থ নষ্ট হুইয়।, সমস্ত 
বনস্পতি বিলুপ্ত হইয়া, এই পৃথিবী কেবল পাষাণ- 
ময় হইবে । পক্ষান্তরে সূর্যকে যথোপযুক্ত বৃহত্ব 
দিয়া, তাহার ভিতর আকর্ষণ শক্তি স্থাপন করিয়! 
তদ্দারা পৃথিবীকে আপন মার্গে সূর্য্যেরই নিকটে 
রাখিয়া, পরমেশ্বর প্রাণীদিগকে রক্ষা! করিতেছেন 
এবং সমস্ত জীবের ব্যাপার যথোপযুক্তরূপে নির্বাহ 
করিয়া, সূর্ধ্যমগ্ডলেও এতটা! অগ্নি প্রজ্জ্বলিত 
করিতেছেন যে, ৯ কোটি ২৭ লক্ষ মাইল দুরে 
অবস্থিত পৃথিবীতেও এ অগ্নির প্রথরতা অনুভূত 
হইতেছে। এবং সূরধ্য-কিরণ-গত অগ্নিযোগে বৃষ্টি 
পড়িতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং অন্য 
অনেক কাজ হইতেছে । এই প্রকারে একের 
সহিত অন্যের সম্বন্ধ নিকট করিয়! দিয়া পরমেশ্বর 
সমঘ্ত ভূতকে নিয়মে রাখিতেছেন। পরমেশ্বর- 
যোজিত এই সকল নিয়ম অবাধ দেখিয়া, এবং 
সমস্ত জগণ্ড অচেতনের মতো চলিতেছে ও তাহার 
অন্তর্গত নিয়ম স্বভাবসিদ্ক মনে করিয়া! প্রামাণস্বিদ্ধ 
পদার্থজ্ঞানবেভ্ার! চেতনন্বরূপ যে পরমেশ্বর তাহার 
কর্তৃত্বের দিকে লক্ষ্য করেন না; কিন্তু তাহাদের 
| এই অভিপ্রায় নির্্মূল। কারণ, জগতের মধ্যে 
যে নিয়ম আছে তাহা সূদ্ঘন পর্যবেক্ষণের দ্বারা 
প্রকাশ করাই তাহাদের কাজ; কিস এই নিয়ম 
স্বভাবপিক্গ, কিংবা পরমেশ্বরের দ্বারা স্থাপিত, 
ভাহার নিণয় করা তীহাদের কাজ নহে। এইরূপ 
নির্ণয় করিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ তাহাদের পর্য্য- 
বেক্ষণের মধ্যে আসে না। এ নিয়, আমাদের 
জন্তর্যামী যে আত্মা এবং আত্মায় বস্থিত যে 
স্বাভাবিক বুদ্ধি, তাহ] দ্বারাই হইয়া থাকে এবং 
এ নির্ণয় ইহাই যে,-সসর্ববশক্তিমান পরমেশ্বরই এই 
বিশ্বাস আমাদের অন্তরে স্থাপন করিয়াছেন। 





তত্ববোধিনী পত্রিকা 


বির সও 





 কর্ণাটের পূরবব গৌরব । 


(পূর্যবানুস্বত্তি ) 
( শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ) 


বর্তমান প্রবন্ধে আময়া কর্ণাটের পূর্ববর্ণিত 
রাজবংশাবলীয় রাজন্বকালীন তদ্দেশীয় ধর্ম্মমতের 
কথা উল্লেখ করিব। 


রী 

পুরাকালে ধণ্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
পরিগণিত হইত | এজন্য ধন্মযাজক ও ধর্স্ম- 
প্রবর্তকগণই দেশের, রাজ্যের এবং সমাজের নেতা 
হইতেন। তাহারাই রাজ্য স্থাপন এবং তাহার 
ংস সাধন করিতেন। তাহাদের ত্বায়াই সমাজ 
গঠিত এবং সংবর্ষিত হইভ। তীহারাই কাব্যসাহি- 
ত্যের সষপ্টিকর্তা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাহারাই 
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির গুরু ছিলেন। 
এই জন্যই রাজনাবর্গ তীহাদের তয়ে সর্বদা : 
সশক্ষিত থাকিজেন, তাহাদের সন্থিত পরামর্শ না 

করিয়া কোন কাজ করিতেন না। 


রামায়ণ মহাক্তারতের সময় যেমন তাহাদের 
প্রতিপত্তি ছিল, ছিম্দুর শেষ রাজন্যবর্গের সময়ও 
তন্মপ দৃষ্ট হয় । প্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ এবং বিশ্বা- 
মিত্রের নিকট ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন 


পাশ্ডাত্য দেশেও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
ছিল তাহা নহে। রোমের ক্যাথলিক পুরোহিত 
পোপের ক্ষমতার কথ! শুনিলে আশ্চ্যান্িত হইতে 
হয়। এক সময় জার্্মনির সম্রাট চতুর্থ হেনরী 
কোন কারণে পোপ হিলডেব্রাণ্ডের (০1১9 81196- 
08279) অপ্রিয়ভাজন হুন। তিনি রোমনগরে 
আসিয়া পোপের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করেন। 
কিছ্য পোপ হিলডেব্রা্ড তীছাকে নগ্ন পদে তুষার" 
ময় স্থানে হ্ডিন দিবস দ্রাড় করাইয়া রাখিয়া তবে 
মা করিতে স্বীকৃত হন। এমন কি তগকালে 
জান্মণীর সম্রাটনির্ববাচনের ক্ষমতাও সাত জন ধর্ধা- 
যাজকের উপর অর্পিত ছিল। | 
কর্ণাটের রাজবংশাবলীর রিয়য়ও জ্মালোচনা 
করিলে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি য়ে মযূরশন্ম! ক্ষত্রিয়রাজ পল্লব 
কর্তৃক অবমানিত হইয়া কদন্থা বংশ স্থাগান করেন। 
গন্নাবংশ দিংহালন্দী নায়ক একজন জৈনগুর 


হাধ, ১৮৪১ 


কর্তৃক স্থাপিত হয়। বিজয়কীর্তি রাজ। অবনিলের 
গুরু ছিলেন এবং জৈন লেখক শব্গাবতার-সম্পাদক 
পুজ্যপাদ, রাজ! হূর্বিধিনীতের গুরু ছিলেন। 

চালুক্যবংশ বিধুগোপ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়। জয়সিংহ বিজয়াদিত্য নামক 
একজন ক্ষত্রিয় যোক্ধ! কর্ণাটের সৈন্যবিভাগে যোগ- 
দান করিয়া এ*দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি 
রাজ! পহলবের সহিত যুদ্ধে হত হন। তাহার গর্ভবতী 
বিধবা-স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বিধুগ্গোপের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে তীাহার একটি পুত্র 
সস্তান হয়। বিষুরগোপ এই সন্তানটিকে রাজসিংহ 
নাম দিয়া নানা শাস্ত্র বিশেষতঃ ঘুদ্ধনীতি শিক্ষা 
দেন। রাজসিংহ পরে ঢালুক্য-বংশ স্থাপন করেন। 
বোধ হয় উপরি উক্ত কারণেই তিনি বিষুধবর্ধন 
নামে অভিহিত হইতেন। 


ৃ রাষ্ট্রকূট বংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি নৃপতুঙ্গ, তাহার 
জৈন গুরু জিনসেনের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করি- 
তেন। এই জিনসেন আদিপুরাণ নামক গ্র্ছের রচ- 
র্িত। ছিলেন । হোয়সাল! রাজা স্থাদন্ত নামক ধর্ম 
যাজকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | রামামুজ 
বিষুগ্বদ্ধনের মন্ত্রদীতা ছিলেন। এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্য- 
কার বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্যের মঠ পরিত্যাগ করিয়া 
' খ্আসিয়। হকা এবং বকা! নামক ভাতৃদ্বয়কে বিজয়- 
নগর-সাম্্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন । 
এই সকল হিন্দুরাজগণের সময়ে কোন কোন 
ধন্ম কোন্‌ কোন্‌ রাজার রাজত্বকালে বিশেষ 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলা স্বকঠিন। কারণ 
আমরা দেখিতে পাই যে একাদশ শতাব্দীর 
শেষ পর্য্যস্ত দেশীয় হিন্দুরাজগণ প্রচলিত ধর্ণ্- 
সল্প্রদায়গুলিকে অতি উদারচক্ষে দেখিতেম। 
জৈন, শৈব, বৈষব এবং বৌদ্ধধর্ম খু প্রথম শতাব্দী 
হইতে একসঙ্গে সংবর্ধিত হইয়াছিল। 
কদন্থা বংশের প্রথম নৃপতি বৌদ্ধধর্ম- 
বলশ্বী ছিলেন ; কিন্ত উক্ত বংশের স্থাপনকর্তা 
মরুর শর্মা ব্রাঙ্গণ ছিলেন। ফদন্বা রাজকোষের 
অর্থে ময়ূর শর্মা.বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
লালগুণ্ীর ব্রাজ্মণগণ মধুরশপ্মার নিকট হইতে 
অধ্টাদশ অশ্বমেধ যজ্ঞের দানন্বরূপ ১৪০টি গ্রাম 


উপস্থার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের কৃষঃশর্্দা | 


কর্ণাটের পূর্ধব গৌরব 


২৬৭৯ 


৫ম শতাব্দীতে স্বয়ং অনেকগুলি জশ্বমেধ বন্ড 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কদম্বারাজের রাজন্বকালে 


| বনবাসী-নিবানী জনৈক শ্রেন্টী কর্তৃক কর্লের প্রসিদ্ধ 


চৈত্রালয় নিশ্িত হইয়াছিল। 

গঙ্গাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মাধব ব্রাঙ্মণ- 
দিগকে ভক্তি করিতেন এবং চতুর্বর্ণকে সমদৃষ্টিতে 
দেখিতেন। কিন্তু এই বংশীয় রাজগণ জৈন 
ছিলেন। রাষরকূটবংশীয় শেষ নৃপতিগণ, কুলাচাধ্য- 
গণ এবং হোয়সালা-বংশীয় প্রথম নৃপতিগণও জৈন 
ছিলেন। কিন্তু কাহারও সময় প্রজাগণের ধর্া- 
স্বাধীনতার বিপর্যায় ঘটে নাই। . 

চালুক্যগণ কন্যায়ন গোত্রভুক্ত ছিলেন। 
রাজা পুলকেশী ( প্রথম ) অশ্বমেধ যুজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন । এই সময় দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্্-সূরযা 
অন্তমিত হইতেছিল এবং সনাতন হিন্দুধপ্রের পুন- 
রুখান আরম্ভ হইয়াছ্ছিল। চঢালুক্দিগের রাজত্ব- 
কালে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতমত প্রবর্তক শঙ্করাার্য্য বাল- 
সূর্ধ্যের ন্যায় ক্রমশঃ চারিদিকে দীপ্তি প্রসারিত 
করিয়াছিলেন । ইহাদের সময়েই পুরাণসকল 
লিখিত হয়। খৃঃ ষষ্ঠ শতাববীতে বৌদ্ধধশ্্ন দাক্ষি- 
ণাত্য হইতে একেবারে নিক্ষাসিত হয়। প্রকৃতপন্ষে 
আর্ধ্যাবর্তে যেরূপ বৌদ্ধধর্শের প্রসার হইয়াছিল 
দাক্ষিণাত্যে তদমুরূপ হয় নাই। এখানে বৌদ্ধ- 
থর্ম্দের অন্যতম শাখা জৈনধর্মেরই প্রাহুর্ভাব ছিল। 
খঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ঘখন রাজ চন্দ্রগুপ্ত তাহার 
জৈন গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণবেল- 
গুল। নামক স্থানে আসিয়া বাস কয়েন সেই সময় 
হইতেই এদেশে জৈনধর্্দের প্রসার আর্ত হয়। 
যাহ! হউক চালুক্যগণ বিষুঃর উপাসকসত্বেও অন্যান্য 
ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শক ছিলেন। তাহারা 
অনেক জৈনঘন্দিরের জন্য দানপত্র প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। আইথলীর শিলালিপির জৈন লেখক 
রালুকীর্ত্ি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিশেষ প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কয়েকটি ভগ্ন জৈন- 
মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ জৈন- 
গ্রন্থকার বিজয় পগ্ডিতকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
এই বংশীয় নৃপতি মঙ্গরীশ কর্তৃক বাদামির বিষু- 
গুহামন্দির খোদ্িত হইয়াছিল । 
রাষ্্রকুটবংশীয় রাজা গোবিন্দের পুত্র 
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বল্বীকে সংদৃষটিতে দেখিতেন। এই বংশের আদি, 
পুরুধ বক্কারায় ইহার জন্য রিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
রাজ। কৃষ্ণরায় 'এয়াপ অপক্ষপাতে অপর ধর্শ- 
সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার করিতেন যে এমন 
কি তাহার ঘোর শক্র মুসলমানদিগকেও তিনি 
স্বীয় রাজধানীতে মস্জিদ নির্বাণ করিতে, দিয়া- 
ছিলেন । * 

কর্ণাটের নৃপতিগণের বিভিন্ন ধণ্দসন্প্রদায়ের 
প্রতি. কিরূপ সমদৃষ্টি ছিল ত্রাহার প্রমাণ স্বরূপ 
আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব । 
বাদামির শিলালিপি দৃষ্টে অব্তত হওয়া 
যায় যে চালুকারাজ বিজয়াদিতোর রাজত্বকালে 
বাতাবী নগরে: এককালে ব্রহ্মা, বিষুঃ এবং শিব". 
মুত্তি স্থাপিত হইয়ানছ্িল। এতস্িক্স এখানে ৮ 
অর্ধনারী প্রভৃতি মুর্তি আছে। 
, বাদ্দামীর সন্গিকট বেলুর নামক স্থানে রঙা, 
বিষুঃ এবং মহেশ্বরের ত্রিমুর্তি আছে। 
সোমেশ্বরের রাজত্বকালীন (খট ৯৭০) মহা- 


করক চির পক্ষপাতী ছিলেন। . তাহার 
সময়ের ক্রাঙ্সণগণ অনেক যাগ যচ্ছাদি ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন । এই বংশীয় রাজা প্রথম কৃষঃ 
শৈব ছিলেন। তণুকর্তৃক বিরুর়ের প্রসিচ্গ শিব 
মন্দির নির্দিত হয়। অমোধেবর্ষ রাজ মৃপতুঙ্গ 
জৈনধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 'জৈনসেন তাহার 
গুরু ছিলেন। উহার সময়েই গঙ্গাভদ্র কর্বক জৈন- 
পুরাণ রচিত হয়। তথাপি এই সময়ে অনেক 
স্মন্দুর সুন্দর কারুকার্ধ্য খচিত শিব এবং বিষুঃ 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা নৃপতুঙ্গের 
সময় করদরাজ প্রীতিব্্ধা সম্বদণ্তি নামক স্থানে 
একটি জৈনমন্দির লিম্মাণ করেন | মলগুন্দ নগরে 
চিতরয়ায় নামক জনৈক বৈশ্য. কর্তৃক একটি ক্ষন 
মন্দির নির্িত হইয়াছিল। রাষ্্রকুট বংশীয় রাজ 
চতুর্থ গোবিন্দ অনেক শিবমন্দির নিন্মাণ কিয়! 
ছিলেন । 
পশ্চিম চালুক্যবংশের রাজহকালে রর 
ও সমাজ সম্বন্ধে নবযুগের অধিষ্ঠান হয়। এই 
বংশের আদি রাজাগণ পুণ্্থ চালুকা এবং রাষ্ট্রকুট- | মণ্ডলেশ্বর বনবাস্ীনিবাসী চাবুন্দ রায়ের এক: 
দিগের ন্যায় সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। ; শিলালিপিতে জৈন্ন দেবতা জিন এবং হিন্দুদেবত! 
আমর। দেখিতে পাই খৃঃ ৯৭০ সালের শিলালিপিতে | বিষুঃ উভয়ের সংবর্ধনা করা হইয়াছে |. ইহার 
বিষু। এবং জৈন দেবতা উনয়েরই সম্বদ্ধন! কর! | শেষ ভাগে লিখিস্খ আছে যে নৃপতি নাগবশ্্ম জিন, 
হইয়াছে। এইবংশীয় রাজ! চ্রালুক্য বিক্রম বিষু এবং শিবমন্ত্ির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
বিষু্র উপাসক ছিলেন। তিনি একটা বিষু-মন্দির ১০৩২ শকে কোলাপুর রাজ্যে শিলাহার 
নির্ঘাণ করিয়া তাহার সম্মুখে পুক্ষরিপী খনন করাইয়া; রাজা কর্তৃক একটি পুক্ষরিণী খোদিত হয় । তিনি 
ছিলেন। এই পুষ্করিণীর ধারে বুদ্ধ, 'শির এবং অর্ক দেবের 
কুলাচার্য্য রাজা বিলাল জৈনধন্ম বনী মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
ছিলেন । কিন্তু তাহার মন্ত্রী বাসবা-লিঙ্গায়ত . অমোধঘবর্ষ রাজা নৃপতুহ্নের কবিরাজমার্ 
ধর্স্ের পুনঃ প্রবর্ঘক ছিলেন । এই বংশীয় ব্রিভুবন- ; নামক অলঙ্কার গ্রন্থের প্রথম ..অধ্যায়ের ১৭৪. 
কীর্রি রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ১৬ জন শ্রোকে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অলঙ্কারশান্তর 
বৈশ্য মিলিত হইয়া ধর্মমবরাল ক! ভোম্বল _ন্বমক | মতে কাব্যে “সময়বিরদ্ধ”- শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ, $- 
স্থানে এক বৌদ্ধ মম্দির নির্মাণ কনর এবং উক্ত | এই উপলক্ষে রাজা নৃপতুঙ্গ উক্ত শ্লোকে “সময়”. 
মন্দির ও লোকুন্দীর. বৌদ্ধ মন্দিরেক্প জন্য ভুমি দান | শব্দের অর্থ কপিল, স্থগবর্ণ, কণাদ এবং ছার্ববাক 
করে) যদিও কুলাচা্যরাজন্বের শেষ ভাগে | সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াছেন। কবিগণ যাহাতে. 
বিদ্রোহ সংঘটিত হুইয়াছিল, তথাপি তৎপূর্বব কাল | সাময়িক ধর্মসন্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু না লিখেন 
পর্যান্ত ইহাদের সময় ধর্মের উদারতা রক্ষিত হই- | সেই উদ্দেশেই তিনি উক্তরূপ নির্দেশ করিয়। 
যাছিল। এই সময় বৌদ্ধধর্ম দাক্ষিণাত্য হইতে | ছিলেন বলিয়া বোধ হয় । | 
সম্পূর্ণপে তিরোহিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে সাংখ্য, বুধ, বৈশেধিক 
বিজয়নগরের রাজগণ সকল  ধর্মা- | বৌদ্ধ সম্বন্ধে লিখিবার সময় তততৎ মতবিরুদ্ধ কোন. 


চি টা 
তি 
॥ 
পপর সিটি টিন পারার রে 


নি সপ পপর পপ পা পপ 
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শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে লেখক এই | জৈন মন্দির সকল রক্ষা! করিবেন? অপরস্থ রা্ষণ- 


নিয়ন অতিক্রম করেন তিনি “সময়বিরুদ্ধ” দোষে 
দুধিত হুন। ইহা! দ্বারা জানা ধায় যে, এমন কি 
ধোর নাস্তিকবাদী লোকায়তিক এবং চার্বিবকগণের 
ধর্দামতের বিরুদ্ধে রাজা নৃপতুঙ্গ কখনও হস্তক্ষেপ 
করেন নাই। | 
* ইরিহরের মন্দিরিও ধর্ট্ে উদারতার একটি উদা- 

হরণ। এই মন্দির বিজয়নগররাজ কর্তৃক ১২২৪ খঃ 
অব্ে নির্মিত হইয়াছিল ॥। এই হরিহর মুর্তি বৈদিক 
শিববিষুণর একীভাবের সাক্ষ্যন্বরূপ বিদ্যমান 
রহিয়াছে । 
_ বেলুরের শিলালিপিতে লিখিত আছে-_ 
যং শৈবাঃ সমুপামতে শিবমিতি ব্রঙ্ষেতি বেদাক্তিনঃ 
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্জেতি নৈয়ায়িকাঃ । 
অর্থশ্মোতিহ জৈনশাসনমিতি কণ্মেতি মীমাংসকাঃ 
সোহয়ং বে। বিদধাতু বাঞ্চিতফলং গ্রীকেশব: সদা ॥ 

৭। জৈন ও লিঙ্গায়ত এবং জৈন ও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধের প্রমাণ পাওয়া 
যায় বটে কিন্তু রাজন্যবর্গ সাধারণতঃ নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করিতেন। পশ্চিম চালুকা বংশের শেষ 
সময়ে নৃপতিগণ সকল ধর্মাবলম্বী প্রজাগণকে যে 
অধিকতর সমদৃষ্টিতে দেখিতেন তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি 
প্রমাণ পাওয়। যায়। 

খঃ ১৩৬৪ সালে বৈষ্বদিগের অত্যাচারে অতি- 
পীড়িত হইয়া জৈনগণ সমবেত হইয়া রাজা ব্কুরায়ের ; 
নিকট আবেদন করে। রাজ। বন্ধু রায় উন্তয়পক্ষের 
নেতাগণকে আহবান করিয়া সেই বিবাদ মামাংসা 
করিয়া দেন এবং উভয় পক্ষকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম 
স্বাধীনত। প্রদান করেন। তিনি জৈন দলপতির 
হন্ত ধারণপুর্ববক ব্রাঙ্গণ দলপতির হস্তে রক্ষিত 
করিয়া বলেন “আজ হইতে তোমরা পরস্পরকে 
বন্ধুভাবে দেখিবে। আমি তোমাদিগের উভয়কেই । 
আপনাপন ধশ্মানুরূপ ক্রিয়ায় স্বাধীনতা প্রদান 
করিলাম | , আমি উভয় পক্ষকেই সমানভাবে 
দের্খিব এবং রক্ষা করিব” পরে এই আদেশবাণী 
সমস্ত বস্তিগুলিতে প্রচার করিয়াছিলেন । এবং 
নিয়ম করিয়া দেন যে জৈনগণ টাদ। ভুলিয়া! . সেই 
অর্থ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন 'এবং ব্রাঙ্ষাণ- 
গণ সেই অর্থ দ্বারা ২জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া 

৩ | 


আস পপ আত স পপাপপপপাপী শাল দাশ শিশ্ন 


গণ যে সকল জৈন মন্দির নষ্ট হইয়াছিল নিজেদের 
অর্থে সেগুলির সংস্কার করিবেন । 





আসামের নদ-নদী । 


(পূর্ব প্রকাশিতের অণুবৃত্তি ) 
(শ্রীবিজয় ভূষগ ঘোষ চৌধুরী) 
ব্রহ্মপুত্রের তীরম্থ ছুইটা প্রাচীন জনপদ । 

প্রাচীন কামরূপ বা বর্তমান আসাম প্রদেশ 
্রহ্মপুত্র নদ দ্বার “উত্তরকূল ও দক্ষিণকুল” এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। আকবর সাহের সময়ে 
এই দুই জনপদ “রকার”রূপে পরিগণিত হুইয়। 
রাজস্ব সংগৃহীত হইত। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাংশ 
“উত্তরকৃল” ও দক্ষিণাংশ “দক্ষিণকূল” নামে 
তগকালেও অভিহিত হইত। গৌহাটী হইতে 
আরম্ভ করিয়া মিরি, মিসমি জাতিদিগের আবাস 
ভূমি পর্য্যন্ত উত্তরকূলের সীম! ছিল ; আর দক্ষিণ- 
কুলের সীমা ছিল নদীয়া! হইতে শ্রীনগরের পাহাড় 
প্য্যস্ত। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য--যিনি ৭১১ গ্রীঃ 
অব্দ হইতে ৭৫০ খ্রীঃ শব্দ পরাস্ত রাজত্ব করেন 
তিনি__এই উত্তরকৃপ রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন 
(০91৩৪৮% 7910৮ 1867, 1১, 591 )। “অহম 
“বুরগ্তী”তে * তিনি কাশ্মীররাজ “ললিতাদিত)৮ 
নামের পরিবন্তে “পশ্চিম দেশীয় ক্াত্রয় জীতারি” 
নামে উল্লিথিত হইয়াছেন। 


মাজুলী বাপ | 
ব্রহ্মপুজ নদমধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ আছে। 
চলিত কথায় আমরা যাহাকে “চর” বলি আসামারা 
তাহাকে“চ” বলে । এই নদ দ্বারা গঠিত “মাজুল।” 
নামে সর্ববাপেক্ষা বুহৎ ণ্চিতগ্টী বিশেষ উল্লেণ, 
যোগ্য | মাজুশী দ্বীপ শিবসাগর জেলার উত্তরা ং৭ 
অবস্থিত । এই দ্বীপের অন্তর্গত “রত্রপুর” নামক 


স্থানে জীতারিবংশীয় প্ধম্মপাল” নামক জনৈণ' 
সন্ন্যাসী ক্ষত্রিয় রাজার জ্যেষ্টপুত্র রামচন্দ্রের রাঙ্গ 
ধানী প্রতিষিত ছিল। 


হব্দের 


"পাশ শপ ৭ সপ সত শত 


বিগত ১৯০১ গ্রীঃ 


সপ প৯ | জপ এ ». 


* ঝুরগী-রু-প্রাচীন, রঞ্জ- বর্ণনা) অর্থাৎ প্রাচীন 


ূ দ্রিষয়ের বর্ণণাত্মক পুস্তক । 


২২. তত্ত বোধিনী পত্রিক! ২৯ কল্প, ১ম ভাগ 


চি 





আদম ম্ুমারী বিবরণে দৃষ্ট হয় “এই দ্বীপের | ব্রহ্মপুজনদের জরীপ করিয়াছিলেন । উহার বিব- 
আয়তন ৪৮৫ মাইল এবং লোকসংখ্যা | রণ 139219118 119101 নামক পুস্তিকায় 
৩৫০০ জান। এই মাজুলী ত্বীপমধ্যে অসংখ্য | লিপিবদ্ধ আছে । এঁতিহাসিক 193 13%1109 ব্রহ্ষা- 
শ্রোতন্বতী_ প্রবাহিত। এখানকার কোন কোন | পুত্রের নাম 98০5 নদী রাখিয়াছেন। হিন্দুশাস্তামু- 
স্থান অরণ্যানীতে সমাকীর্ণ। মাঙ্জুলী দ্বীপে প্রচুর | যায়ী ব্রহ্গাপুত্র তীর্থরাঙ্গ বলিয়া! আখ্যাত। ব্রক্ষ- 
পরিমাণে বেত জন্মে। এই দ্বীপে আউনিয়াতি, | পুজ্রের মাহাত্মাসম্বন্ধে উল্লেখ আছে 
দক্ষিণপাঠ, গরমুর, (১) কুরুয়াবাহী, কমলাবাঁড়ী | অশৌক অষ্টমী (৩) অন্য হ্থানদানে মহাপুণ্য. 
প্রভৃতি কয়েকটা প্রধান সত্র সংস্থাপিত। ১ প্রসঙ্গে প্রবল পাপ নাশ। 
ভস্মাটল ক্ষেপে সকল সার ূ কহিতে শকতি ক।র 
এই ্বীপটী গৌহাটার নিকটে ব্রহ্াপুজ নদ ০০৬০ 


স্থিত। ইহার আয়তন প্রায় ৪০ বিঘ। তি 

মধ্যে অব ্ ৃ 
1 চি ৃ্‌ ্রঙ্মপুজের শাখানদীগুলির মধ্যে “কলঙ্গ” 
কথিত আছে। “হরকোপানলে” কামদেব এই- 


সর্বপ্রধান। এই শাখানদীটী পারাপারের জন্য 
স্থানে ভম্মীভূত হওয়ায় ইহার নাম “ভম্মাচল” 


যোগী, রাহা, নর্গাও, কুয়াড়িতাল, এই কয়েকটা 
হইয়াছে। এখানে তিনটা প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের | _. ০ 

স্থানে, খেয়াঘাট (09 0175) প্রতিষ্ঠিত হই- 
মধ্যে দুইটা ভগ্মপ্রায়। আদি মন্দিরটা ভাল আছে । 


য়াছে। যমুনা, দৈয়াং,বড়পাণি, উম্ইয়াম্‌ (81781210) 
তার ন ূ ৯২ 
তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম উমানন্দ ভৈরব। কিলি: প্রযজিজ্কলিনিপ্র শাখানীসরর বলছে 
২ ভল্মাচলে একটা গহবরের সম্মুখে নিন্গোলিখিত 


্ মাল খ্বিঙিনি পতিত হইয়াছে । ইহার তীরে কলিয়াবর, শ্যামা- 

রঃ চি রঃ রা টিক | গুড়ি, পুরণিশুদষ, রাহ। প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান 
শশবাগমাং শিবাগম্যং শিবযোগ্যং 

্ অব | অয়ন্ভাং প্‌ ই ত “ক গ 

শিষগোৌরী সদ। সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে ॥ ১॥ রি তীয় নী হ রা পিনল 

দেবদেবীস্থতসো ইয়ং শিবগোরী সদাস্ত নঃ। এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে “দিগর” নদী নির্গত 

অনেকার্থমিদং বাক)ং সদ] সানুস্থিতিং প্রতি ॥২॥ হইয়া এই কলঙ্গ নদীতে পড়িয়াছে। খাসিয়ার! 


্ষপুক্র অতি খরজ্রোত নদ। সমুদ্র হইতে | এই দিগরুকে “উম্রু” বলে। 
৮০০ মাইল দূরে গডিক্রগড়” পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ জেলান্তর্গত উল্লেখযোগ্য নদী | 
কোনরূপে নৌদ্বারা অতিক্রম্য ; তণপরে স্বভাবতঃই আদাম প্রদেশ ব্রহ্ম-উপত্যকা, স্থরমাউপত্যকা, 
হুরতিক্রম্য । গঙ্গা ও ব্রক্গপুজ্রনদের সঙ্গমস্থলে পার্ববতীয় বিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই 
“সংগ্রামগড়” নামক স্থানে এক দুর্গের ভগ্রাবশেষ % ভাগ আবার ১২টা জেলা লইয়া গঠিত। 
দুষ্ট হয়। সেখানে বাদশাহ ওর়াঙ্গজৈব মগ ও ূ তাহাদের নাম বথা। ৮-১। গোয়াল পাড়া, ২। 
ফিরিঙ্গীদিগের রণপোতসমূহের প্রবেশপথ রোধ | কামরূপ, ও। দরঙ্গ, ৪ | শিবসাগর, ৫ | লখিম- 
করিবার জন্য এ ভুর্গটা নিশ্মাণ করিয়াছিলেন | নত উ। ন্গাও, ৭। শ্রীহট, ৮। কাছাড়, ৯। 
্মাপুত্র নদের তীরপ্থ নিম্স ভূমিতে বক্সংখ্যক | নাগাপাহাড়, ১০। খাসিয়া জযন্তীয়াপাহাড়, ১১ 
গণ্ডার বসবাস করে। কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের | গারোপাহাড়, ১২। লুসাই পাহাড় 
জনুমত্যনুসারে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস র়েনেল গোয়ালপাড়। -চম্পাবতী, জিনঝিরাম, 
. কৃষ্ণা, ছুধনাই, সোনাই, কালানদী, জিনারী, 

(১) গরমুর-্“এই ছুত্রের অভাব অভিযোগ দুরী- | তিপ্কাই, বামনাই, হরিপানি, বা! হরতবাটিয়া 
করণার্থ জনৈক অহম রাজা ৪০*** একর নিষ্কর ভু- প্রভৃতি। 
সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়! শ্রুত হওয়া যায়। ূ 
এক্ষণে গভর্ণমেন্ট উহার পরিবর্ধে ৩১২ একর নিষ্করসম্পত্ি (৩) চৈত্রমাসের সুর্লাষ্টমী তিথিতে যদদি পুনর্বানূ নক্ষণ 
মুগ্তর করিয়াছেন । স্থালীয় লোকদিগের উপর এগানক্কার | এবং বুধবার হয় তবে সেই ্ষ্টরশীকে অশোকাষ্টরমী বলে ॥ 
গৌসাইদিগের যথেষ্ট প্রভৃত্ব পরিচালন ৃষ্ট হয়। (৪) ঘনরামের ধন্মমঙ্গল। চতুর্দশ সর্থ। ২৪৬ শ্লোক, 

(২) লেগক ইহার অর্থ বুঝিতে পায়েন নাই। | পৃঃ ৪৭৯। 





মাঘ, ১৮৪১ 


্ স্প্্ আস্প- শা | আন আজ 
রা চে 


(শ্রী), কালদিয়া, দিজমা, দিগরু ( সোনাপুরী ) 
চাউলখোয়া, টাঙ্গনমারী, ডোকাবন, জুলি, তকি, 
তেকেলজ, তুরঙ্গ, বাতা, বড়নদী, বলদী, মানস 
(7127725 ) পাগলমানস, সরুমানস, নদিহিং, মাতঙ্গ, 
লখাইতার! সজং, সিঙ্গারা, সি্মু, প্রভৃতি । 

দরঙ্গ .. সিয়াধ্ণশিরী নোনাই, বিলাধারী, 
বড়নদী, ভৈরবী, ভোল!। 

শিবসাগর » ব্রহ্মপুঞ্জ, ককিলা, কাঞ্চ- 
দাঙ্গ, জাজী, বুড়ী দিহিং, দিখো, (৬) দিমৌ, দিসাই, 
দিছাং, দ্বারিকা, ধনশিরী প্রভৃতি । 

লখিমপুর স্ব্রঙ্মপুজ, কুগুলপাণি, ডিক্রু, 
নদিহিং" টেঙ্গাপাণি, রঙ্গা, দিক্রং, দিজমুর, দিগর, 
তিঙ্গরাই, বিহানীন্খ, ধোলছাড়ী, স্বর্ণ ী প্রভৃতি । 

নর্গাও-. কপিলি, কলঙ্গ, ধনশিরী, দিজু, 
দেওপাণি, বড় পাণি, ননাই, মিচা, যমুনা, সোনাই 
প্রভৃতি । 

প্রীহট্র-করঙ্গী, বরাকর, বেজাপাণি, 
যন্ধকাট! বা! কিনচিয়াং ( 0)01)190 ), ধনশিরী, 
ধলেশ্বরী বা ভেড়া মোহনা, মন্ুু, সিঙ্গল প্রভৃতি । 

কাছাড়- রি, টিপাই, বরাকর, ধন- 
শিরী প্রভৃতি । ূ 

নাগাপাহাড় - দৈযাঙ্গ, ধনশিরী, যমুনা 


_ প্রভৃতি । 


থাসিয়া জয়স্তীয়! পাহাড়  কপিলি, কুলশী, 
কুশিয়ারা, বডপাণি, ষদুকাটা প্রভৃতি । 

গারোপাহাড় » সোমেশ্বরী প্রভৃতি । 

লুসাইপাহাড় স্" ধলেশ্বরী, (লং), টুইভল 
সোনাই প্রভৃতি । 

্রক্ষাপুজ্বনদে পতিত উল্লেখযোগ্য 

নদীসমুহ | 
কপিলি-্ জয়স্তীয়া পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া 

১৬৩ মাইল প্রবাহিত হইবার পর নর্গাও জেলার 


79 কামরূপ জেলার ব্রদ্ধপুত্রে তীরবর্ভাঁ জলাভূমি 


নল, খাগড়া ও নানাবিধ ঘাসের জঙ্গলে পরিপুর্ণ। 
উহাতে গণ্ডার ও বনামহিষের বসবাস দৃষ্ট হয়। 

(৬-৭) লেপ্টন্যাণ্ট উইলকক্স দিখো ও দিছাং (কেহ 
কেহ ইহাকে ডিসাংও বলে ) নদীদ্বয়ের তীরদেশে সর্ধ্ব- 
প্রথম কয়লার নমুন। প্রাপ্ত হইয়! ব্রঙ্গপুক্র উপত্যকায় 
খনি বিদামান আছে বলিয়৷ ১৮২৫ গ্রীঃ অবে' গবর্ণমেপ্টকে 
(রিপোর্ট দেন। 4১000 চি? ০1 4১3997) 1874-75, 


আসামের নদ-নদী 


কামরূপ  ব্রহ্থাপুজ, (৫) অগ্রাণ, কুলশী পশ্চিম প্রান্তে “যোগী” নামক স্থানের নিকট 


২4৩ 


“কলঙ্গ” নামক ব্রক্ষপুজ্ের একটী শাখানদীতে 
পতিত হইয়াছে । এই নদীর দ্বারা নগাও জেল 
হইতে কাছাড় জেলা পৃথক হইয়াছে। কাছাড়ের 
সীমানায় কপিলি নদীর তারে একটা উঞ্* প্রত্রবন 
আছে। কপিলি নদী অতিক্রম করিলেই খাসিয়া 
জয়স্তীয়! জাতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্মাকালে 
এই নদীতে নৌকান্বারা ব্যবসায় বাণিজোর বেশ 
স্থবিধা আছে। ছাপারমুখ, যমুনামুখ, খাড়িখানা, , 
এবং ধন্মতুল প্রসূতি উল্লেখযোগ্য নগরসকল 
কপিলি নদীর তীরদেশে অবস্থিত । 


কুলশীস্” শিলংয়ের কিঞ্চিৎ পশ্চিম প্রান্তস্থ 
খাসিয়৷ পাহাড় হইসে নির্গত হুইয়। ব্রহ্মপুভ্রনদে 
পতিত হুইয়াছে। এই নদীর উপর “কুকুরমারী” 
নামক স্থানে একটা লৌহসেতু আছে। ট্রাংক 
রোড় তাহার উপর দিয় চলিয়া গিয়াছে । 

গদাধর - ভূটানের পাহাড় হইতে নির্গত হইয়! 
জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া গোয়ালপাড়াস্থ 


অন্ষপুজ্রনদে পতিত হইয়াছে । 

জিনঝিরাম »্" গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত 
*“উরুপদ” বিল হইতে নির্গত হইয়া এ জেলার 
দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুজনদে পতিত 
হইয়াছে । দৈর্ঘ্যে ইহা ১২০ মাইল। ইহার তট- 
দেশে লকন্গমীপুর, দক্ষিণ শালমারা, সিংগীমারী 
প্রভৃতি নগর প্রতিষ্ঠিত। 

জাজী-ু মকৃকচাং নামক স্থানের সন্নিকটে নাগ! 
পাহাড় জেলায় উৎপন্ন হইয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত 
হইয়। শিবসাগরের মধ্য দিয় ব্রহ্মপুজে পতিত 
হইয়াছে , 

দিশাই- নাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া 
ব্রঙ্মাপুজে পড়িতেছে। এই নদীর বামতীরে স্থ প্র- 
সিদ্ধ “যোড়হাট” নগর অবস্থিত । 

_ দিহিংস্মদীয়। নগরী হইতে কিছু দুরে পশ্চিম- 
দিকে অবস্থিত / এই নদী লখিমপুর জেলার পুর্বব- 
প্রাস্তস্থ পর্ববত হইতে উৎপন্ন হইয়। ব্রহ্মপুজ্জ নদে 
পতিত হইয়াছে । দিহিং নদীর তীরদেশে অসত্য 
“আবর” জাতির! বসবাস করে। 

দিখে। - নাগ! পাহাড় হইতে নির্গত হইয়। শিব- 
সাগর জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ দিয়! ব্রহ্মাপুত্রনদে 


২: তম্ববোধিনী পজিকা শসা 





পতিত হইয়াছে । যোগিনীত্ ইহাকে তীর্থশ্রেষ্ঠ : শ্পুক্ নদে পতিত হইয়াছে । এই ম্দীর তীরে 
_ বলিয়া উল্লেখ করিয়ীছে। সেখানে উত্ত হইয়াছে, | | প্রনিদ্ধ “বিজনী” নগর অবস্থিত।' গানসের দক্ষিণ 
_ *ভীর্ঘশ্রেঠদিখুনদী পূর্ববস্যাং গিরিকন্যকে” 1 "খই | দিক দিয়! মক্র, দলনী, আই, পোমাযান, বানছুরা 
নার তীরে অহম রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ! এবং বামদিকে . চাউলখোয়া প্রস্ভৃতি .শাখানদী 
রাজধানী *গরগীও” নগরীর ভগ্মাধশেষ দৃষট হর । | প্রবাহিত হইয়াছে । মূল নদীটী দৈর্ঘ্য ২০ মাইলস । 

ডিছাং » নাগ! পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়] পুর্বব- ন দিহিসিংফৌ পর্বত হুইতে নির্গত 


পশ্চিমে শিবস্াগর জেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
ব্রঙ্মাপূত্রনদে পতিত হইয়াছে | ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪০ 
মাইল । নামরূপে এই নদীর উপর আসাম বেঙ্গল 
য়োলের একটা সেতু নিশ্মিত হইয়।ছে। ডিছাং নদীর 
তীরস্থ “বড়হাট” নামক স্থানে অন্যান ২০টী লবণের 
উৎস দুষ্ট হয়। পূর্বে নাগারা উহা] হইতে লবণ 
প্রস্থত করিয়! অন্যরলাতির সঞ্রিত বিনিমর ব্যবসায় 
চাঁলাইত। 

ডিবাং » হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়! 
মিশমি পর্বতের মধ্য দিয়া মদীয়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্র 
নদে পতিত হইয়াছে । "এই নদীর বামতটে “বোম- | স্থানে আসিয়াছে । সেখান হইতে উহ] পশ্চিম 
জুড়” নগর প্রতিষ্ঠিত । উত্তর-পুর্বব সীমান্ত প্রদেশ দিকে ধাক লইয়া ব্রক্গপুজ নে পতিত হইয়াছে । 


ূ 
রক্ষার্থ তথায় গভর্ণমেন্টের একটা ক্ষুদ্র সেনানিবাস ইহা ১৮০ মাইল। এই নদীর তীরম্থ 


হইয়া প্রথমে পশ্চিমদিকে ও তৎপরে" পৃর্ববদিকে . 
প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুজ্র নদে পতিত হইয়াছে ? 
এই নদীটা ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে তেমন সৃবিধা- 
জনক নছে। 

টেঙ্গাপাণি- সিংকৌ : পাহাড় হ্ইতে নির্গত 
হইয়া লখিমপুর ঞ্লেলার মধ্য দিয়! প্রবাহিত হহয়া 
ব্রহ্মপুজ নদে পতিত হইয়াছে । | 

ধনশিরি (১)-বারাইল পর্বত হইস্ডে 
উত্পপম্ন হুইয়! ভিমাপুরের, মধ্য দিয়! প্রবাহিত 
হইয়া উত্তর পূর্ববদিকে “গোলাঘাট” নামক, 


আছে । ডিবাং নদীর তীরে শানজাতির ৪ “ডিমাপুর”৮ নাফ স্থানে কাছাড়ী দ্িগের প্রাচীঙ্গ 
“থামতি”রা বসবাস করে। রাজধানীর ধৰংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। আপাম বেঙ্গল | 
বড়নদী - ইহ। ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখ। নদা, | রেলওয়ে ( 4&, 13, 3.) “বোকাষান” নাক 
ভুটানের পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই বড়; স্থানে এই মদীটীকে অতিক্রম করিয়াছে । 
নদীরও কতকগুলি শাখানদী আছে, তন্মধ্যে ননাই, ধনশিরি (২)-লাসার নিকটস্থ টৌগ্লাং 
নলদী, বেলশিরী, পাঁচনাই, ভৈরবী, বড়গাঞ্জ বুড়াই, | নামক স্থান হইতে নির্গত হইয়া ওজলিগুড়ির 
এই কয়টা প্রধান। কিধিও উত্তর 'দিক দিয়! দরঙ্গ জেলায় প্রবেশ 
বাট! খাসিয়া পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া করিয়াছে। তৎপরে ইহ। দক্ষিণ পূর্ববদ্ধিকে প্রবা- 
কামরূপের মধ্য দিয়। ব্রক্মপুত্রে পতিত হইয়াছে । | হিত হুইয়৷ ব্রহ্মাপুত্র নন্নে পতিত হুইয়াছে। এট 
_ বুড়িদিহিং- পাটকাই পর্বত শ্রেণী হইতে নদীর উভয় পার্থে অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে সমাকীর্ণ।। 
নির্গত হইয়৷ লাঁখমপুর জেলার মধ্য দিয়। প্রবাহিত ইহার দ্বার. ব্যবসায় বাণিজ্যের সৌকর্ষয অথবা 
হইয়। ব্রঙ্গপুজ নদে পতিত হইয়াছে । দৈর্ঘ্যে ইহা সিহত স্থানগুলিতে জল সেচনের কাধ্য হয় না। 
১৫০ মাইল। আসাম বেঙ্গল রেলের গমনাগমনের শিল্পা--মিরিপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া 
জন্য ইহার উপর দুই স্থানে দুইটা সেঠ এবং জন- | ব্রহ্মাপুজ্র নদে পড়িতেছে । * 
সাধারণের পারাপারের জন্য পাঁচ স্থানে পাঁচটা সিংএা।_ খাসিয়। পাহাড় হইতে সী হইয়। 
খেয়াঘাট (৮০3 886) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ; কামরূপের মধ্য দিয়া ক্র্মপুজ্র নদে পতিত 
 বুড়িদিহিং নদীর বাম পার্থ পাটকাই পর্ববতের | হইয়াছে। 
পাদদেশে স্থপ্রসিদ্ধ “মার্থেরিটা” নগর প্রতিত্ঠিত। স্থবর্ণশ্রী- তিববতের পাহাড় হইতে উৎপন্ন 
মানস-্ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত | হয়৷ “খেরকুটায়াস্টা” নামক রহ্কাপুজ্ের একটা 
হইয়। “চাউল খোয়া” নদীর সহিত মিলিত হইয়! শাখানদীতে পড়িতেছে। অহম রাজগণের সময়ে 
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করা হইত। 
নৌকাযোগে চা, রবার, শরিধা, আলু, চাউল, কাষ্ঠ, 
বেত্র প্রভৃতি দ্রব্য অন্যত আনীত হইয়া থাকে । 
ভরলুস.ছিমালয়ের পাদদেশস্থ আকা, ডাফলা 
দিগের আবাসভূমি হইতে নির্গত হুইয়! ডিক্রাই ও 
ভুরাহোর নদীর সহিত মিলিত হইয়া দরঙ্গ জেলার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রজ্মপুক্জ নদে পতিত 
হইয়াছে। ইহার ভীরদেশে কোন উল্লেখ যোগ্য 


নগর নাই । 

ভোগদই- নাগাপাহাড় হইতে নির্গত হইয়া 
ব্রহ্মপুজ নদে পতিত হইয়াছে । ইহার বামতটে 
মরিয়ণি ষ্টেশন অবস্থিত । 


ভধানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজের 
_.. শ্বহপ্রতিষ্ঠায় উদ্বোধন । 


আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে এই যে, 
দেবমন্দিরে পৃ দিতে গেলে প্রথমেই ঘণ্টা বাজিয়ে 
দিতে হয়। শুনেছি যে, এই ঘণ্ট৷ বাজাবার উদ্দেশ্য 
এই যে, দেবতা ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠবেন 
এবং জানতে পারবেন যে অমুক লোক পূজা দিয়ে 
গেল । আমার কিন্তু মনে হয় যে এই প্রথার ভিতর 
একটা গৃঢ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। সেই উদ্দেশ্য 
হচ্ছে যে ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত 
ভয়ভাবন। ফেলে দিয়ে দেবতার সঙ্গে প্রাণ-মন 


সমস্ত এক করে লেওয়1৷ । আজকের এই শুভ মুহুর্তে 


সর্বপ্রথম আমাদেরও তেমনি ভগবানের ইচ্ছার 
সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছাকে, নিজেদের প্রাণমন সমস্তই 
এক করে নিতে হবে। তাই সর্বপ্রথম আমাদের 
হৃদয়সিংহাসনে ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
আমি তার অর্চনায় প্রবৃনস্ত হই, আপনায়াও সেই 
অর্চনায় িনি যে ভাবে পারেন আমার সঙ্গে যোগ 
দিন--গ পিতা নোহসি পিতা নো৷ বোধি নমস্তে- 
ইন্ত্র। মা মা হিংসীঃ। বিশ্বানি দেব সবিতর্ছরিতানি 
পরান্থব। যন্তুদ্রং তন্ন আস্ুব। নমঃ শ্তবায় চ 
ময়োভবায় চ নমঃ. শঙ্করায় চ ময়স্করায়। চ নমঃ 
শিবায় চ শিবতরায় চ॥ তুমি আমাদের পিতা, 
পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, 


(৬) পূর্বে সুবর্ণস্রী, ধনশিরি (খানশ্ী) বরন্দপুত্ প্রস্থৃতি 
নর্দী হইতে বৎসরে প্রায় ২ মণ স্বর্ণ সংগ্রহ কর হইত। 
৪ 


ভবানীপুর ত্রাহ্মদশ্মিলন গৃহপ্রতিষ্ঠায় উদ্বোধন 


এই নদীর বালুকণা ধূইয়৷ ্থবর্ণকণিকা (৮) বাহির 
ব্যবসার বাণিজ্যার্থ এই নদীপথে 


২৭৫ 


তোমাকে নমস্কার। মোহপাপ হইতে আমাদিগকে 
রক্জা কর। আমাদিগকে বিনাশ করিও না, 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। হে দেব 
হে পিতা, পাপসকল মার্জনা কর। যাহা ভদ্র, 
যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। 
তুমি যে স্থখকর, কল্যাণকর, স্থখকল্যাণের আকর. 
কল্যাণ ও কল্াযাণতর ভোমাকে নমস্কার । 

এখন, ভগবান যখন তার জাগ্রত মুর্তিতে 
আমাদের হৃদয়সিংহাসন অধিকার করে বসলেন, 
তখন আর নূতন করে আমাদের পরম্পরকে 
জাগিয়ে তোলবার অবকাশ কোথায় ? তার নিশ্বা- 
সের স্পর্শে আমাদের চিত্তকমল তো! আপনিই ফুটে 
গেছে, নৃতন করে আর ফোটাব কি করে ? আজ- 
কের এই পবিভ্রভাব বন্কুতা করে নষ্ট করতে ইচ্ছ! 
করি নে। আজকের এই ধর্মক্ষেত্র সম্মিলনসমাজে 
এই শুতমুহুর্তে ভগবানের পবিত্র স্পর্শ আমাদের 
প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে ; আর সেই অনুভৰ 
করবার অবসর পাব বলেই, আপনাদের সকলের . 
সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আনন্দের সমুদ্রে ডুব দেবার 
একট! অবসর পাব বলেই আজ এখানে এসেছি। 


মস্ত ভারতবর্ষে একটা মহাজাগরণের ভাব 
এসে পড়েছে । তার ফলে ভারতবাসী ধণ্ম, রাজ- 
নীতি, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্মিলিতভাবে 
অগ্রসর হতে চাচ্ছে। সমস্ত ভারতবাসী এখন 
বুঝেছে যে সকলের অন্তরে যখন সেই একই ভগ- 
বানের সিংহাসন, মেই বিগতবিবাদং একই পর- 
মেশ্বর যখন ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তখন 
আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কোনই লাভ 
নেই; তখন আমাদেরও উচিত বিগতবিবাদ হওয়া। 
তাই না আজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে গভীর 
একতার সূত্রপাত হতে দেখতে পেলুম। 

সমস্ত ভারতবর্ষ যখন একতার পথে দ্রুতপদে 
চলেছে, তখন ব্রাক্মসমাজই কি কেবল কুপমণ্ডুকের 
মতো৷ আপনাকে উন্নতির শিখরদেশে আরুঢ ভেবে 
আসলে অবনতির মুখে অনৈক্যের উপর বসে 
থাকবে ? এ হতে পারে না--মানরা কিছুতেই 
ব্রাহ্ষসমাজকে এ অবস্থায় আসতে দেব না। ত্রাঙ্ধ- 
সমাজ যদি আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, ব্রাঙ্গা- 
সমাজ থেকে বদ্দি আমরা সকল উন্নতি, সকল 
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স্বাধীনতার মূল আত্মার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে 





থাকি, তবে ্রাহ্মসমাক্তের মধ্যে এঁক্য না এনে! 


আমর] কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারব না। 
শাজ ৩৩ .বতসর অতীত হতে চলল, পুজ্যপাদ , 
মহযিদেব তার ব্রাক্ষাগণকে - প্রদত্ত “উপহারে” | 
এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রাণের সঙ্গে বলে- 
ছিলেন যে, “মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের 
নিয়ামক হয়”। তিনি একটী স্থুগস্তীর বৈদিক 
মিলন মন্ত্রের ঘ্বার৷ “উপহার” আরম্তই করিলেন. 
ংগচ্ছধধং সংবদধবং ..সংবো মনাংসি জানতাং__-এক 
সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথ। বল, তোমর। পরস্পরের 
মন অবগত হও । এই মন্ত্রই আজকাল ভারতের 
মিলনের মহামন্ত্র হয়ে উঠেছে । সেই মহামন্ত্র আজ 
আমিও আমার এই ক্ষুপ্র কণ্ঠে উচ্চারণ করে তাহা 
দ্বারাই আপনাদিগকে যথাশত্তিচ উদ্বোধিত করবার 
চেষ্টা করছি---সংগচ্ছধ্বং মংবদধবং সংবে। মনাংসি 
আনতাং-্এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল, 
তোমর! পরস্পরের মন জান। পুজ্যপাদদ মহবি- 
দেবের প্রাণের ইচ্ছাই ছিল যে, ব্রক্মোপাসক সক- 
লেই যেন একছৃদয় হয়ে ভগবানের উপাসনায় 
সম্মিলিত হন। ;€ক জানে যে আজ তার আত্মা 
এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের মধ্যে মিলনের 
প্রাণম্পর্শী আগ্রহ দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন 
না? কেজ্সানে ষে ব্রা্মসম্মিলনের প্রথম সুত্রধর 
ভাই প্রতাপচন্দ্র এখানে উপস্থিত নাই ? কে, 
বলতে পারে যে, আজ আচার্য্য শিবনাথ শান্্রী 
এই মিলন দেখে আনন্দিত হচ্ছেন না? আমি 
বিশ্বাস করি যে, যে ক্ষেত্রে প্রাণের সঙ্গে ভগবানের 
নাম শীত হয়, যে ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সন্ঠাব 
বঞ্ধিত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে পরলোকগত ধণ্মাত্মা- 
গণ উপস্থিত হয়ে নিজেরীও আনন্দ উপভোগ 
করেন, আর মর্ত্য মানবেরও আনন্দবর্ধনে সহায় 
হন। | 
এই এক্যসাধনেক্স একটা প্রধান উপায় হচ্ছে 
ব্রক্মসাধন। আমার মনে হয় যে, ব্রাঙ্গসমাজে 
বন্কৃতার সময় চলে গেছে, অহমিক। প্রকাশের সময় 
চলে গেছে ; ঘন্ববিবাদের সময় চলে গেছে ; ছোট- 
থাটে। মান অন্তিমানের সময় চলে গেছে। এখন 
নীরবে ব্রষ্জাসাধনের সময় এসেছে । আমি ধন্মপ্রাণ 


তত্তুবোধিনী পত্রিকা 


ূ 


২ কঃ ১ ভাগ 





আচাধ্যদের উপদেশের মূল্য কম করতে চাইনে। 
আমার বক্তব্য এই বে, প্রাণের ভিতর সত্াসত্য 
বিগঙবিবাদং পরমেশ্বরকে ধরে ভার 'উপাসন। করে 
আমাদের বিগতবিবাদ হতে হবে । সে দ্বিন অম্বৃতিঃ 
সহরে আর্্যসমাজের এক আধবেশন হয়েছিল । 
সেই অধিবেশনের "সভাপতি বল্লেন যে তর্কবিতর্কের 
পথ ধরে চলা আর চলবে না; এখন অবধি শান্তির 
পথ ধরতে হবে। তিনি নিজের বিশ্বাসমতে বলেন 
যেযোগ ও প্রাণায়াম না ধরলে শাস্তির পথ ধরা 
যেতে পারে না। তার পর এই সে দিন মহনীয় 
ভারতসম্াট ছুই মিনিটকাল নীরব থাকবার উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন। বিলাতে এক সভাই স্থাপিত 
হোল নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ ধরে নীরব ধ্যান 
ভ্যাস করবার জন্য । এই সমস্ত থেকে বেশ 
বোঝা যাচ্ছে যে নীরব সাধনের মুল্য লোকে ভাল- 
রক্ম বুঝতেআারহ্ক'করেছে। 
নীরব ব্রহ্মসাধঙ্গ যেকি করে করতে হবে, ত1 
আমি কি বোঝাব ?& আমি নিজে ব্রহ্মসাধনের পথে 
খুবই অল্প অগ্রসর ; তখন অন্যকে ব্রহ্মসাধনের পথ 
ঠিক করে দেখাতে -যাওয়। বিড়ম্বনা । তবে এইটুকু 
বুঝি ঘে, যিনি বিশ্বজননী, ঝিনি আমাদের, প্রত্যে- 
কের মাতা, তীর ক্কাছে সোজ। পথ ধরে বাব, এতে 
আর বোধাবুঝি ক্কি? বীকা পথে গেলেই আবার 
বাকা পথ দিয়ে কিরে এলে সোজ! পথ ধরতে হবে। . 
শ্রাই করতে গেলেই সাধন চাই, পরিশ্রম চাই। 
কিন্তু সোজ! পথে সরল প্রাণে মায়ের কাছে যেতে 
গেলে কেহই আটকাতে পারে না । এটাও যেমন 
ঠিক, ভ্তেমনি এটাও ঠিক যে ব্রহ্মানাধন অথবা 
ভগবানকে প্রাণের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখবায় চেষ্টা 
ব্যতীত আমাদের বাঁচবার অন্য উপাম্ম নেই-- 
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়। 
ত্গবানের কাছে প্রাণের দক্ষে এই প্রার্থনা করি 
ধে, এই সম্মিলনসমাক্গ সত্যসত্যি মৈত্রীকে' ভিত্তি 
করে 'দণ্ডায়মান হোক। কে জানত যে সুদূর হিমালয় 
থেকে একট! নির্বরিণী বাহির হয়ে শত শত ক্রোশ 
দুরবন্তী এই পরগ্ধদেশকে শস্শ্যামল 'করে তুলবে ? 
তেমনি কে জানে যে এই সম্মিলন সমাজ যথাসময়ে 
বলিষ্ঠ দ্রডিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মসমাজেয় বলবিধান রুরবে 
না? আমাদের ফেবল এইটুকু মনে রাখতে হবে 


মাঘ, ১৮৪২ 


যে, যেমন সমস্ত নদনদী সরল পথে গিয়ে সমুক্েই 


পড়ে, তেমনি ভগবানের কাছে যাবার, মায়ের, 
স্তরাং, 
কে কোন্‌ পথ দিয়ে মায়ের কোলে যেতে চায়, 


কোলে পৌছবার পথ অনন্ত-_-অনন্ত। 


তা দিয়ে যেন আমর! ঝগড়া! না করি। খাল কেটে 
যেমন উষর ভূমিকে সরস কর! হয়, তেমনি দেখাতে 
শতবার চেষ্টা করব যে কোন্‌ পথে গেলে সরল 
পথ ধর! হবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞ করে দঘন্বিবাদ 
ছাড়তে হবে। 

এই সন্মিলনসমাজ ক্রাক্মাদের সম্মিলনভূমি 
হোক; এই সম্মিলন সমাজ, ধার। প্রত্যক্ষ ব্রন্মো- 
পাসক এবং ধারা পরোক্ষভাবে রূপকল্পনার ভিতর 
দিয়া ব্রক্মোপাসক, সকলেরই মিলনভূমি হৌক। এই 
সমাজ বজ্জ তা ও সাধনের সাম্গ্রস্য প্রদর্শন করুন। 
এই সন্মিলনসমাজ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেথে 
যেন দ্বৈতী অদ্বৈতী কাহাকেও নিজের কোল থেরে 
দুরে ফেলে না দেন। এই সম্মিলনসমাজের 
ভিতর যেন জাতিভেদ রক্ষা! অথবা জাতিভেদত্যাগ, 


হ্বরলিপি 


২৭৭ 


পূর্ববজন্ম আছে কি নেই, আদেশবাদ ঠিক কি ঠিক 
নয় এ সমস্ত ছোটথাটে। প্রমাণসাপেক্ষ, দর্শন- 
সাপেক্ষ অবান্তর বিষয়ের তর্কবিতর্কে প্রবেশ করে 
প্রাচীন ব্রাঙ্গসমাজগুলির মতো! একে দলাদলির 
ক্ষেত্র এবং কাজেই বলহীন করে না ফেলে। এ 
সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করবার বিবাদকলহ 
করবার 'সময় চলে গেছে। এই সন্মিলনসমাজ 


'মানবমাত্রকেই নির্বিবশেষে ভগবানের নাম- প্রাণের 


ভিতর প্রতিষ্ঠিত করতে যদি শিক্ষা দেন, তবেই 
তগবান নিজেই প্রত্যেককে প্রত্যেকের নিজের 
নিজের উপযুক্ত উপায়ে তার কাছে যাবার কোন 
পথটা সত্যসত্য সরল পথ তা দেখিয়ে দেবেন। 
তখনই সম্মিলনসমাজের প্রকৃতপক্ষে বিগতবিবাদ 
পরমেশ্বরের উপাসন! প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং 
তখনই সশ্মিলনসমাজ প্রকৃতপক্ষে সার্থকনাম ও 
সফলকাম হবেন। ভগবান এই সমাজের উপর 
তার অত্র আশীর্বাদ বর্ণ করুন । 


স্বরলিপি । 


জয়জয়ন্তী-_দাদুর1। 
তোমার চরণ যদি নাষে র তোমার ছরণ যদি নামে 
আমার বুকের পরে-.. আমার বুকের পরে__ , 
(তবে) সব কালো কি আলে হয়ে (তবে) তারার মাল1 অশাধারে কি. 
ফুটবে ন? ছল্‌বে না? | 
কাটার বন যে হদয় আমার--. 0. গোপন প্রাণের বেদন-আালায় 
€ও তার) গায়ে গায়ে কুম্থমরাশি (ও সে) গভীর ধারে সুধার ধারা 
: | লুটুবে না? রি | গল্বে না? 
শুফ কঠিন যরুভূমি তোমায় তূলেই আছি আমি 
. জানে! আমার হৃদয় তুমি,-- কত যুগ যে হদর-স্বামী; 
(সেই) পাযষাণ-পথে সহম্র-ধার (ও গো) তুমি আমায় না জাগালে 
ঃ উৎস কি গো এ মোহ-শ্বপন 
| ছুটবে না? . টুট্বেনা॥ 
কথ ও নুয়-_শ্রীনির্ালচন্জ বড়াল বিস্এল্‌। শ্বরলিপি- শ্রীমতী মোহিনী সেন গপ11 
১৫ টি ১৫ ঞ | ১" 
(মানা -। গাঁ গা -] রা সা 4 সা -া-্গা? রা শা শ। 
তো মা রু চ র এ য র্দি * না * * মে 5 «* 
তো মা রুৃ চ র ধু য দ্দি না. * * বেড * * 
রঃ ১৪ ৬. ; | ১প ৬ 
87773 রাগা 71 মাপা 77 ধা -পধপা -মগা। -রা-গা মা] 
তর ৬ ও আ মা র্‌ বু তকে বৃ শপ 5৩ ৪ ও ও ও. ৬ থে | 
চি ৪ & জা হা বৃ বু কে রুপ ও ৩৬ ৬ ৬ রে 





২৭৮ তত্ববোধিনী পত্রিকা ৭৯ কর, মতা 





১ ও রে ৃ ১ 
মামা 7 পাপ্নার্স যু সাঁ-শা-্রা। আসাঁণা-]][ ধা পা 4 
তবে * স ব্কালে। কি ০০ আলো * হু য়ে ০ 
তবে & তা যার ম| ল! * * আধা ও রে কি ও 
৬ শপ ৬ 
॥মা -া "গা? রা -গমা মা। শশা 

কু ৬. টূ্‌ বে ৬ ৬ না চে গড 

ছ্‌ ৬ লগ বে ৬ ও না ও ৬- 

১৮ ৬ ৃ এ ও | রি 
১) গাগা গাঁ-া সা? সারা -। লামা] শশা ১11 
কা টা র্‌ বৰ ন্থে হা দ র. আ মা ও ০৩০ 
গো প ন্‌ প্রা * পের্‌ বে দ ন্‌ জালা * ও ৪ ৬ 
৬ | টি | রি. - সিপ ঙ 
॥-া রা রা? রা গা -1। মা পা -4£ পধা পা -| মা গা 4] 
রও তাৰ্‌ গায়ে * গায়ে * কু নথ ম্‌ রাশি * 
ও সে গর ভী র্‌ ধারে * স্ছ ধা ধারা * 


হরগা রগমা ম। শা "শা শা 


লুট বে না ৬ ও. ৬ 

গল বে** না ৭. ৩ ০ 
চা ২ ঞ | ১ 

[যা শা পা। পানা 77 নানা 411 শর্পার্সায পার্স 411 
শু বক ক ঠি ন্‌ ঘরু ৎ » ভূ মি জানো * 
তা মার ভু লে ই আছি * * আ মি ক ত * ] 
১ ১” ৪ 

সা ্নধা 7] ধা ননর্রা 7 রা রা ুনাত 17711 শাশা)না 
জা নাণ্র্‌ রি হবু ০গদ য়. তু মি ৬. * ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ সেই 

নু *গৃ্গ্য গড [1 ৬ ৬ দৃ চি স্বা মী ্ রী গজ গু ৬ গে! 
উপ | গু ১ ঁ তপ 

মনা না ্সা। সার্সা রা সাঁপা-41 ধাপা-[ পধা পা মা। 
পা যা এ প থে * সহ * ত্র ধা ন্‌ উৎ স কি 
তুমি * আ মা য় না জা ত* গালে এ মো হু স্ব 
ও ১” গু 

গা রা "গা রা -শমা মা। »-া ৭117 হু] 

গে। ছু ট. বে 5 না ৭ ৩ ৯ 

পন্‌ টু. ট্‌ বে ৬৬ না ও গু ও 


(১) উপকার পংক্তিন্ন বাণীগুলিকে ১ম *তোমার চরণ যদি” হুইতে ধরিয়া “ছুটবে না” পর্যযত্ত, উপরকার 


পংক্তিতেই আরস্ত ও শেষ করা হইয়াছে । | 
(২) নীচেকার পংক্তির বানীগুলিকে, ঠিক্‌ সেই হিসাবে, ২য় বারের “তোমার চরণ বদি" হইতে ধরিয়া “টুট্বে না 


পর্ধযন্ত নীচেকার পংক্তিতেই আরম্ত ও শেষ বকর হইয়াছে 





প.৮” ___ সঙ্াটের ধা ______ ২৯ 


[নিজ ঘোষণা । : 


ভগবানের কপার গু আশীর্বাদে আমি পঞ্চম জর্জ গ্রেট ব্রিটেন 
ও আয়রল্যাও যুক্তরাজ্যের এবং সমুদ্রের অপর পারের ব্রিটিশ অধি- 
কত দেশ সকলের রাজা, থৃষ্টানধর্পের প্লক্ষক ও বাহক এবং ারত- 
বর্ষের সআাট। ধ, ৪ 

জারতবর্মের শাদনকর্ত। গবর্ণরজেনারেল এবং আমার রাজ- 
প্রতিনিধি, সামস্তরাজসকলের রাজ] ও শাসনকর্তা, এবং ভারত- 
বর্ষের সকল জাতি ও সকল ধর্মাবলম্বী আমার প্রজাবর্গকে অভিনন্দিত 
করিয়া এই শ্বোধণ প্রচার করিতেছি | 


* (১) ভারতবর্ষের শাসনকেন্দে এবং পদ্ধতিতে 
একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল-_-পরিবর্তনের একটা 
নৃতন যুগ সুচিত হইল । আজ আমি এমন একটা 
আইনে আমার রাজকীয় স্বীকৃতি এবং স্বাক্ষর যোগ 
করিয়াছি যাহা পূর্বেবকার' ইতিহাস প্রসিদ্ধ, যে 
সকল শাসন-পদ্ধতি এই ব্রিটিশ রাজ্যের পার্লামেন্ট 
আঁইনে পরিণত করিয়া ভারতবর্সের সুশাসনের 
উন্নাতিবিধানকষ্লে এবং প্রজাবর্গের অধিকতর তুষ্টি- 
সাধনকষ্পে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই অন্যতম 
বলিয়া! বিবেচিত হইবে। ১৭৭৩ খৃষ্টানদের এবং 
১৭৮৪ খুষ্টান্দের যে সকল- আইন মান্যবর ইট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রচিত হইয়াছিল, এ 
দেশে স্থশাসনের ধার! এবং স্থুবিচারপদ্ধতি প্রতি- 
ঠিত করিবার উদ্দেশোই হইয়াছিল। পরে ১৮৩৩ 
খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজ্াবর্গকে শাসনসংযত | আইনের রক্ষাকবচ দান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ 
কার্যে ও পদে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে এক | সালে যখন আমার শ্রন্ধাম্পদ জনক রাজা সপ্তম 
আইন রচিত হয়। ১৮৫৮ খুষ্টান্দে যে আইন হয় | এডওয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি 
সে আইনের প্রভাব ভারত-শাসনকার্্যের ভার : মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিদ্ধান্ত ও শাসনপদ্ধতি 
কোম্পানীর হস্ত হইতে ভুলিয়া লইয়া রাজশক্তির | অক্ষুঞ্জ রাখিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । 
অধীনে শ্যস্ত কর! হয় এবং উহারই প্রভাবে ভারত- 1 ১৯০৮ সালের ঘোষণাতেও তিনি এই অঙ্গীকারকে 
বাধ ব্রিটিশ অধিকারে সাধারণের হিতচিকীর্যার | দৃঢ় করেন এবং পঞ্চ/শ বৎসর পূর্বে মহারাণী 
পক্ষে স্বত্রতাচরণের বেদী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই | ভিক্টোরিয়া যে আভয়বাণী প্রচার করিঘাছিলেন 
জাতির সাধারণ জীবন এখনও ভারতবর্ষে সজীব ূ তাহার পুনরুক্তিও সমর্থন করেন। গত ১৯১০ 
রহিয়াছে । ১৮৬১ থুষ্টান্দের আইনের কল্যাণে খৃ্ট খুক্টাব্দে আমি মখন সিংহাসনে আরোহণ করি, 
ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারে প্রতিনিধিমুলক শাসন- ূ তখন আমি ন্ভারতবর্ষের রাজনাবর্গকে এবং প্রজা- 
তন্ত্রের বীজ বপন করা হয় এবং সে বীজ ১৯১৯ | পুঞ্তীকে তাহাদের প্রতি গামাব মনুকুল্য, অনুরাগ 
সালের আইনের প্রন্ভাবে পল্লকিত হইয়! উঠিয়াছে | । ও অনুকম্পা যে নিত্য অব্যাহত আছে ও থাকিবে, 
এখন যে আইন পাশ হইল, সে আইনের দ্বারা টি সমাচার তাহাদিগকে শুীনাই এবং তাহাদের 
প্রজ্াবর্গের প্রতিনিধিগণকে রাজ-শাসনের একট! | রাজভল্তি এবং রাজ্জানুগত্য স্বীকার করিয়া ইহাও 


নির্দিষ্ট বিভীগের ভার দেওয়া হইল। ইহার ফলে | অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর কল্যাণ 
পু ৃ 


পথ উন্মুক্ত হইল । আমি এমন আশা আশ্বস্তির 
সহিত্ত করিতে পারি যে, এই আইন যে নব-নীতির 
ও পদ্ধতির সুচনা করিতেছে তাহ! যদি সফলতার 
পথে অব্যাহতভাবে অগ্রনর হয়, তবে মানবজাতির 
উন্নতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একট! বড় স্থান 
অধিকার করিবে। সেই জন্য, শুভ অবসর বুঝিয়া 
এবং উপযোগী সময় জানিয়া আমি আপনাদিগকে 
অনুরোধ করিতেছি যে, আমার মত আশ্বস্ত হইয়। 
আপনারা অতীতের আলোচনা করুন এবং ভবি- 
ফ্যতে কল্যাণের আশা করুন। 

(২) যেদিন হইতে ভারতবর্ষের কল্যাণচিন্তার 
ভার আমার উপর অর্পত হইয়াছে, সেই দিন 
হইতে আমি এবং আমার রাজবংশের পূর্ববজগণ 
ইহাকে পবিত্র এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য ন্যাসের ন্যায় 
গ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন। গত ১৮.৮ খৃষ্টাবজে 
পুণ্যশ্লোকা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ইহা! স্পষ্ট 
ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন যে, যে বাধ্য- 
বাধকতাসুত্রে তিনি তাহার অন্য প্রজাদের সহিত 
আবদ্ধ, ঠিক সেই সমসূত্রেই তিনি ভারতীয় প্রজা- 
দের নিকট দায়ী ছিলেন। এই ঘোষণার পর মহ।- 
রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে ধর্মা- 


ভবিষ্যতে পর্ণ দাযীত্বমূলক উজ প্রাপ্তির 
চরণে পুর্ণ স্বাধীনতা এবং উচ্চ-নীচ-নিরিরবিশেষে 





২৮৩ 





ও উন্নতি আমার পক্ষে একট! প্রধান চিন্তার এবং 


 আকাঞঙক্গণার বিষয় হইয়া থাকিবে। পর বৎসর 
আমি মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ পরিদর্শন 
করিতে আসিয়াছিলাম এবং সেই সময় ভারতবর্ষের 
প্রতি আমার হৃদ্গত অনুরাগ ও অনুকম্পার যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছিলাম। 

(৩) উপরে যাহার আবৃত্তি করিলাম তাহাতে 
এক পক্ষে ন্েহের ও অনুকম্পার অন্য পক্ষে অনু- 
রাগ ও আনুগত্যের পরিচায়ক ; এবং এই পরি- 


চয়েই আমি এবং আমার পূর্ববজগণ অনুপ্রীণিত 


হইয়া ভারভ রক্ষা! ও শাসন করিয়া আসিতেছি। 
পরম্ত আমার এই যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ এবং 
পার্লামেন্ট এবং ভারতশানন উদ্দেশ্যে যাহার! 
আমার প্রতিনিধি কণ্মচারী হুইয়া সে দেশে বাস 
করিতেছেন ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের এবং 
ভারতবাসীর আর্থিক, সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতি- 
কল্পে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ভারতবর্ষের 
অধিবাসিবর্গকে, আমরা বিধাতার কৃপায় যে সকল 
সমৃদ্ধি ও এশ্ব্য্য লাভ করিয়াছি তাহার অংশতাগী 
করিতে কখনও সক্কোচ বোধ করি নাই, কিন্তু 
এখনও একট। সামগ্রী দিবার আছে--একট! অধি- 
কার দান করিবার আছে, যাহা না! পাইলে কোন 


স্পা প্প্্সসসসপসপল 


২ কর, ১ব ভাগ 


অভিজ্ঞ, এবং পর্যাপ্ত যোগ্যতায় উপেত করিবার 
ইচ্ছা আমার আছে এবং সেই সম্বল অনুসারেই 
আমি এই অবসর লৃষ্ি করিয়া দিতেছি । ইহার 
কল্যাণে আমার প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিবে, ক্রমে ক্রমে পধ্যাপ্ত যোগ্যতা অর্জন 
করিবে এবং সেই যোগ্যতালাত্তের * অনুপাতে 
তাহাদের পক্ষে শাসনাধিকার সম্প্রসারিত্ত করিতে 
হইবে। 

(8) ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের হাদয়ে প্রতিনিধি- 
মূলক ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতির প্রতি যে জন্ু- 
রাগের ভাব উপচিত হইতেছে তাহা! আমি অন্ু- 
কম্পা এবং উৎসাহের সহিত লক্ষা করিতেছি এবং 
অনুভব করিতেছি । সামান্য এবং অতি ক্ষুত্র সূচন। 
হইতে এই আকাঙ্ক্ষা! তারতবাসীর মস্তিষ্কে ধীরে 
ধীরে শ্রবলাকার ধারণ করিয়াছে এবং দৃঢ় সাধনায় 
পরিণত হুইয়াছে। এই আকাঙজছণ বৈধ প্রণালীর 
তিতর প্রবাহিত হুইয়! দৃঢ় সন্কল্লে ও তেজস্থিতায় 
প্রনার লাভ করিয়াছে । ইহারই মধ্যে অনেক বার 
অনেকে আইনের গণ্তী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব 
করিয়া নিন্দা ও গ্লানির কলঙ্ক লেপ দিয়া এই 
আকাঙক্ষণ ক্ষুঞ্জ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরন্ত সে 
(চে ব্যর্থ হইয়াছে । দেশাত্মবোধের আবরণে যে 


জাতি এঁহিক উন্নতিতে পূর্ণ সিদ্ধিলা করিতে পারে দাঙ্গাফ্যাসাদ ঘটান হইয়াছিল তাহার কলঙ্কগঞ্জা- 


না। তাহ। এই-_স্বজাতির এবং ম্বদদেশের শাসন 
এবং রক্ষাকাধ্য, স্বজাতির এবং স্বদেশের স্বার্থ ও 
সমুদ্ধির পুগ্িসাধন করিবার যে দাবী বা অধিকার 
প্রত্যেক জাতির ব্ণির হুদয়ে নিহিত-আছে, তাহা- 
রই উদ্মোষসাধন। 
বহিঃশক্রর অভিযান ও আক্রমণ হইতে ভারত- 

বর্কে রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব আছে তাহ! 
সাআাজ্যের রাজ! প্রজা মকলেরই পাক্ষে স্পদ্জার 
কর্তব্য। পরস্য ভারতবর্ষের আত্ব্স্তরীণ ও সামা- 
(অক সুশাসনের ও রক্ষার ভার ভারতবাসী মাত্রেই 
নিজের স্বন্ধে গ্রহণ করবার আাশ। ও আকাঙক্ষা 
করিতে পারে এবং সে আশা ও আকাঙ্ক। অসঙ্গত । 
বা অন্যায় নহে । কিন্তু ইহা অতি গুরুভার। ইহার 
গুরুত্ব এত অধিক যে, সদা সদা এ ভার কাহারও 
ক্কহ্ধে সহসা অর্পণ করা চলে না; কিছু কিছু 
করিয়া অধিকার দিয়া ভারতবর্ষের প্রঞ্জাবর্গকে 


নাকে পরাজিত করিয়া আমার প্রজাবর্গের হাদয়ে 
সে উচ্চ আকাঙক্ষা ক্রমেই প্রবলতা লাভ করি- 
মাছে; কারণ বিগত মহাযুদ্ধের সময় যে মানবতার 
উচ্চ আদর্শে উদ্ধুজ্ঞ হইয়! ব্রিটিশ জাতি সর্ববস্ব পণ 
করিয়াছিলেন সেই আদর্শের উদ্বোধনে ভারতবাসীও 
ংবুদ্ধ ছইয়াছিলেন এবং আমাদের সহিত সুখে, 
দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, সমভাগী হইয়া ৫ ছুর্দিন 
লহচররূপে অতিবাহন করিয়াছিল, এ সাহচর্য, এ 
সাধন! যে সেই উচ্চ আকাঙঙণাজাত- সেই সিদ্ধি- 
লাভের অনুকূল তপস্যা ইহা আমি ক্বস্বীকার 
করিতে পারি না। 
সত্য কণ৷ বলিতে কি, ব্রিটিশ জাতির টিক 
ভারতবর্ষের শামক-শাসিতের সম্বন্ধ হইতেই স্বায়ত্ত- 
শাসনের আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীদেয় মনে জাগি, 
'ম্মাছে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ জাতির সহিত 
ত্বারতবানীর সন্বদ্ধের ফলে ত্বারতরাশী অখত্তে 


ধাঘ, ১৮৪১ 


সম্রাটের ঘোষণ! 


২৮২ 





মানবতন্তে জাতীয় অভ্যুদয্লের এবং তৎসঙ্গে জাতি 
বিশেষের ইতিহাস-বিশ্তাসের পরিচয় ও অধ্ায়ন 
করিয়! অনিবার্ধারূপে এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ; 
এ চেষ্টা, আকাঙক্ষ! বিটিশ শাসন ফলেই অপ্রহিত- 
ভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে । এমন ভাব, এমন আকাঙজণ 
ন! জন্মিলে কল্যাণমক়্ ব্রিটিশ শীদন ভারতবর্ষে 
ব্যর্থই হইত এবং ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষে যে ব্রত 
অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছিলেন সে ত্রতের 
উদ্যাপন পূর্ণ হইত ন1। সেই হেতু বথেষ্ট বিচার 
ও বিবেচন। করিয়া! বহু বসর পূর্বেই ভারতবর্ষে 
প্রতিনিধিমুূলক ও দায়ীত্বসূচক শাসনের বীজ বপন 
কর! হয়। পরেস্তরে স্তরে, ক্রমে ক্রমে ইহার 
বিস্তার ও সম্প্রসারণ সাধন করা হয়। এখন 
আমাদের সম্মুথে জার একপদ চলিতে বাকী 
আছে, সেই পদ অবলম্বন করিলেই ভারতবর্ষে 
দায়ীত্বমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলনের প্রতিষ্ঠা 
হইবে। আজ আমি তাহাই করিলাম । 

(৫) ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ ও অন্ু- 
কম্পা আমি বংশানুক্রেমে ধারণ করিয়া আসিতেছি 
তাহাকে দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়া আমি এই পথে 
আমার প্রজ। ভারতবাসী কি ভাবে অগ্রসর হন 
তাহা লক্ষ্য করিব। পথ বড় বন্ধুর, অনায়াসগম্য 
নহে। এই পথে সিদ্ধিলাতের পক্ষে অগ্রসর 
হইতে হইলে অনেক বাধা-বিস্ব ঘটিবে, অনেক দুঃখ- 
কষ্ট সহিতে হইবে এবং ভারতবাসী সকল শ্রেণীর 
প্রজার মধ্যে তিতিক্ষা ও ক্ষমা! সম্াকরূপে প্রকট 
করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেঃ ঘে সকল 
উচ্চগুণ ন! থাকিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় 
না, তাহা আমার প্রজাবর্গের মধ্যে ্বতএব বিক- 
শিত হইবে এবং আমার আশা! আছে যে, ব্যব- 
স্থাীপক সভার সদস্যগণ নিজেদের দায়ীত্ব বুঝিয়! 
দেশের প্রজাসাধারণের অভাব অভিঘোগ নিরসনে 
কৃততসঙ্ল্ হইরেন এবগু তাহাদের কল্যাণ-সাধনে 
উদ্ভোগী হইবেন ; কেন না! এখনও দরিদ্র জন- 
সাধারণ নির্ববাচন-অধিকারে অধিকারী হইতে 
পারে নাই। ঘাহারা ভোট দিতে পারিবে না, 
তাহার! যেন উপেক্ষিত না হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে যে, আমার প্রজাপুঞ্চের নেতৃবর্গ, ভাবি- 
মগ্িগণ দায়ীত্বভার গ্রহণ করিয়৷ দেশের ও জাতির 

রী 


কল্যাণসাধনের জন্য ব্রতী হইবেন এবং ব্যক্তি, 
সম্প্রদায় ব৷ শ্রেণীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া 
সমগ্র রাষ্ত্রের ও জাতির কল্যাণকল্পে দীক্ষিত হই- 
বেন। 

কারণ, ইহ! যেন স্মরণ থাকে যে, প্রকৃত 
দেশাত্মবোধ দল এবং শ্রেণীর গণ্ডী কাটাইয়। উচ্চ 
ও উদার কার্ষ্যে লিপ্ত হয়। তাই আমার অনুরোধ 
যে, বাবস্থাপক সৃড়্ার সদস্যগণের অন্গরাগ ও 
আনুকূল্য রঙ্গ! করিয়া মন্ত্রী সকল আমার ভারত- 
বর্ষের শাসক-সম্প্রদায়ের কর্মচারিগণের সহিত 
একযোগে সাআাজ্যের কল্যাণাকাঙক্ষী হইয়া কাধ্য 
করিবেন এবং ক্ষুদ্র ও সামান্য মততেদ পরিহার 
করিয়া! নিরপেক্ষ এবং সমবেদনাপুণ্ণ শাসনপদ্ধতি 
প্রচলনে সচেষ্ট হইবেন । যেমন মন্ত্রিগণের কাছে 
আমি এই আশা করিতেছি তেমনই আমার নিযুক্ত 
শাসক-সম্প্রদায়ের নিকটও আমার এই দাবী যে, 
তাহার! উহাদের নূতন সহচরদের সহিত সম্ভাব ও 
সমবেদনা রক্ষা! করিয়া কার্য করিবেন এবং আমার 
প্রজ। ও প্রজার প্রতিনিধিবর্গকে সংবতভাবে পুর্ণ 
স্বায়ত্ব-শাসনের পথে পরিচালিত করিবেন। তাহার! 
পূর্বেব যেমন ধীরতার সহিত কাধ্য করিয়াছেন এবং 
উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতির ও দেশের 
সেবা করিয়াছেন তাহা হইতে চ্যুত হইবেন না। 

(৬) এই সন্ধিক্ষণে আমার এই বড় সাধ যে 
যতদুর সম্ভব আমার প্রজ। এবং শাসক-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে একটু তিক্ত বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়াছিল 
তাহ! মুছিয়া যায়। খযীহার! রাজনীতিক উন্নতি- 
সাধনের আকাওক্ষায় উত্তেজিত হইয়া! আইনের 
গণ্ডী কাটিয়া অত্যাচার উপদ্রব করিয়াছিলেন 
তাহার! যেন ভবিষ্যত আইন মানিয়া চলেন, ইহাই 
আমার অনুরোধ । আর ভারতশাসক-সম্প্রদায়ভূক্ত 
আমার কর্ম্মচারীবর্গ যাহার! ভারতবর্ষে শান্তি 4 
আইনের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ভার পাইয়: 
ছেন এবং সেই হেতু প্রজাপক্ষের উৎপাত উপ- 
দ্রবকে কঠোর হস্তে দলন করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
ভাহারাও যেন প্রজার আব্দার আধিক্যট! ভুলিয়া 
যান। তাহাদের স্মৃতিপট হইতে অতীতটাকে 
মুছিয়া৷ ফেলেন। একট! নূতন যুগের সূচন! হই- 
তেছে; এ সময়ে আমার প্রজ। এবং রাজকণ্ম- 











২৬২ তত্ববোধিনী পত্জিক। ২৯ কল, ১ম তাগ 
জু দহ দিল 





শাঁসক ও শাসিত উদ্ভয়েই এক সঙ্কল্লে অনুপ্রাণিত ; সামন্তরাজ-সংসদের প্রতিষ্ঠ। করিবেস এবং ঈ বরটিশ- 
হইয়া একযোগে কাজ করিতে পারেন, তাহার ও শাসিত ভারতবর্ষে নৃতন শাসন- অধিকারের উদ্বোধন 
বাবস্থা করিতে হইবে। সেই হেতু আমি ক্ঈামার | দাধন করিবেন ভগবান করুণ, তিনি যেন 
রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি যে আমার পক্ষ | ভারতবর্ষে যাইয়। শান্তি ও স্বন্তি দেখিতে পান, 
হইতে এবং আগার প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে | প্রজাবর্গের মধ্যে সন্ভাৰ ও সাহচর্য্য দেখিতে পান, 


সাধারণভাবে দয়াপ্রকাশ করুন অর্থাৎ যে সকল 


রাজনীতিক অপরাধী দণ্ডিত হুইয়াছেন, দেশের 


শাস্তি রক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান 
কর! হউক । ধাহার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের 
অপরাধে অপরাধী হইয়া কোন বিশেষ আইনের 
ধারা অনুসারে বা সহসাসপ্াত কোন বিধির 


বিধানানুসারে কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত বা অন্য কোন 


পদ্ধতি অনুসারে স্বাধীনতা উপভোগ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছেন, তীহাদিগকে পূর্ণ অব্যাহতি দিতে 
হইবে। 

আমার বিশ্বাস আছে যে এই অনুকম্পার 
সাহার! ফলভোগী হইবেন বা অব্যাহতি পাইবেন, 
তাহারা ভবিষ্যতে এমন ব্যবহার করিবেন এবং 
আমার প্রজা সাধারণও এমন ভাবে চলিবেন যাহার 
কল্যাণে এ সকল আইনের প্রয়োগ আবশ্যকই 
হইবে না। | 

(৭) | 
বধে শাসনাধিকার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি 
আমার সামস্তরাজগণের জন্য একটা মন্ত্রণ1-মজ- 
লিসের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্থল্প করিয়াছি । এই 
মজলিসে সামস্তরাজগণ সমবেত হইয়। তাহাদের 


এবং নিজেদের সন্প্রদায়ে সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য 
সচেষ্ট হইবেন । এই মন্ত্রণা-মজলিস আমার বিশ্বাস, 
ভারতে ব্রিটিশ সাআাজ্যের এবং সমস্ত ভারতবর্ষের 


মঙ্গল,স্পদ হইবে । এই সঙ্গে আমি আমার সামস্ত- | 


রাজগণকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, তাহারা 
তাহাদের রাজ্যে এবং রাজ্যশাসনকার্য্যে যে সকল 
শধিকার ভোগ করিরয়ী 'আসিয়াছেন, তাহ অব্যা- 
হত এবং অক্ষুগ্ধ থাকিবে । কোন ক্রমে তাহার 
কোন অংশের অপচয় ঘটান হইবে না। 

(৮) আমার প্রিয় পুত্র যুবরাজ্ত প্রিন্স অব্‌ 
ওয়েলস্কে আগামী শীতকালে আমি ভারতবর্ষে 








শাসক ও শাসিতের মধ্যে অনুরাগ ও অন্ুুকম্পার - 
পরিচয় পান। কেন না এই ভাবসমত্বয়ের উপরই 


ূ ভারতবর্ষের ভবিষা কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। 


এইবার আমার প্রঞ্জারগের সহিত সম্মিলিত 
হইয়৷ সমকচ্ছে সর্ববশক্তিমান ভগবানের নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহার কুপায় এবং মহিমায় 
ভারতবর্ষ এমন ভাবে পরিচালিত হুউক যাহার 
প্রভাবে ইহার সম্বন্ধি ও শাস্তি, তুষ্টি ও তৃপ্তি 


পুর্ণাঙ্গ হয় এবং ভারতবাসী পুর্ণ রাজনীতিক স্থাধী- 


নতা লাভে পধ্যাপ্ত যোগ্যত1 অজ্জন করে। 
হিন্দুস্থান, ৯ পৌঁষ ১৩২৬ । 


বরাবর পাহাড়ের নুতন 
প্রস্তরলিপি। 
১। চীনপক্জিব্রাজক হিউয়েন-সিয়াং এর বর্ণ- 


এই সঙ্গে অর্থাৎ ব্রিটিশশাসিত ভারত-'| নায় আছে যে পাটলিপুত্র ও গয়ার মধ্যবন্থা দেশে 
| একটা বড় পাহাড় ছিল। -এই পাহাড় একাধারে 


খাষি, বিষধর সর্প ও হি জীবজস্তর আবাসভূমি 
ছিল। দেবতারা এই পাহাড়ে শীর্দেশে স্বর্ণ, 


ৃ রৌপ্য ও মগি-মাণিক্য খচিত দশ ফিট উচ্চ একটা 
স্ব স্ব রাজ্যের কল্যাণ কামনার পরামর্শ করিবেন 


স্ত.প নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । কিন্ত কালক্রমে এঁ 
সকল বহু মুল্যবান্‌ বপ্ত প্রস্তয়ে পরিণত হইয়াছে: 
এবং বহুকাল হইতে সেখানে কোন জনপ্রাণীর 
সমাগমও নাই ( “এই পাহাড়ের পুর্ববদিকের 
শীর্ষদেশে একটা স্তুপ আছে। এখানে দীড়াইয়া 
তথাগত চতুর্দিকে বিস্তৃত “মগধদেশ পধ্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন ।? হি 

এই পাহাড়ের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন 
সন্দেহ নাই। ষদ্দি তিলৌরা, ধরাবত এবং কোকো 
দলকে যথাক্রমে তিলোদক, গুণমত্তী ও শিলভদ্র 
বিহারের সহিত অভিন্ন বলিয়া! ধরিয়া লওয়া হয় 
তাহ! হইলে এই সকল স্থানের দূরত্ব ও স্থিতি বিবে- 

ই 


সকারত _ বরাবর পাহাড়ের সুতন প্রন্তরলিপি ২৮৩ 


প্র স্স ন 

















রে (০ কপ 


চন। করিলে বরাবর পাহ পাহাউকে নিঃলন্দেহে ! ৃ সরল রেখার উপর জরি! এই ল্য তমলার 
পরিব্রাজকবর্ণিত পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া! মনে । সমিকটে দক্ষিণদিকে অন্যান্য উন্চতর পাহাও 
হয় এবং বর্তমান সিদ্দেশ্বর নাথের মন্দির হইতেই । আছে, কতকগুলি বাথানি অপেক্ষাও রাজগৃহের 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেব মগধদেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। | নিকটতর, কিন্তু সবগুলিই রাজগৃহ পর্নবতশ্রেণীর 
এই স্থান নির্ণয়ের কথা সর্বপ্রথমে মিঃ বেগলার | তুলনায় অতি নীচু এবং ইহাদের কোন পাহাড 
১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন। কিছুকাল | হইতেই মগবদেশের চারিদিকের দ্বশ্য একখানি 
জেনারেল কাশিংহাম ভরমবশতঃ পরিব্রাজক-বর্ণিত |“চিত্রপটের মত পুরাপুরিভাবে প্রতিভাত হয় না। 
পাহাড় ও গিরিরেক ও গয়ার মধাবন্তী দক্ষিণদিকের গোরথগিরির স্থাননিণয় এতদিন সমস্যার বিষয় 
পর্বতমালা অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। এই | ছিল, কিন্তু বর্তনানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, 
পর্ববতমাল। ওয়াজীরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত | : মহাভারতের আমলে বরাবর পর্বতই গোরথগিরি 
১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে জেনারেল যখন তৃতীয়বারে | নামে পরিচিত ছিল। বরাবরে প্রাপ্ত দুইখানি 
বিহার ভ্রমণ করেন তখন তিনি তাহার পুর্ববমত | প্রস্তরলিপি হইতে ইহার সবিশেষ প্রমাণ জানিতে 
পরিবর্ধন করেন। পরবন্তীকালে (১৮৭৯ ৮০ ও | পার! যায়। সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত বিখাঠ 
১৮৮০-৮১ খু ) তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন; গুহার নিকটেই পাহাড়ের উপর এই প্রস্তরলিপি 
তাহাতে তিনি মিঃ বেগলারের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়৷ | পাওয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপি ত্রাঙ্গী ক্ষরে 
গ্রহণ করেন এবং ইহ! এখন সর্ববাদিসম্মত। | উতপীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্রতন্থবি€ শ্রীঘুক্ত 

মহাভারতের সভাপর্বেন আছে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও | রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই লিপি খুঃ পৃঃ 
অর্জুন পূর্বদিকে গিরিব্রজে যখন জরাসন্গের সহিত তৃতীয় শতাব্দীতে উত্কীণ হইয়।ছিল।” ইহা সম্ভবপর 
| যে 
| 








যুন্ধ করিতে যাইতেছিলেন তখন তাহ।রা__ য এই অক্ষরগুলি অশোক গুহার লিপির সমসাম- 

“গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুরমাগধং পুরম্‌ ॥, ধিক (অর্থাৎ ২৫৭-২৫০ খুঃ পুঃ) এবং ইহাও 
গোরথগিরি হইতে মগধর্দেশের পুরী দেখিতে পইয়া- ! সম্ভবপর যে একই শিল্পী উভয় স্থানের লিপি উৎ 
ছিলেন। এই গোরথগিরির কথা অপর কোন কীর্ণ করিয়াছিল । এতিহাসিক ভিনেসণ্ট স্মিথ 
্কতগ্রন্থে আছে কিন। বলা যায় না । খুব সগ্তবতঃ ! বলেন উত্তরে বা দক্ষিণে প্রাপ্ত কোন প্রস্তরলিপিই 
মিঃ বেগলারই সর্বপ্রথমে এই পাহাড়কে বিহারের ূ অশোকলিপির পুর্বে উত্কার্ণ বলিয়। বিশ্বাসযোগা 
কোন পাহাড়ের সহিত অভিন্ন বলিয়! নির্দেশ | প্রমাণ পাওয়া যায় না? গোরথলিপির স্থাননির্ণয় 
করিয়াছেন । তাহার মতে “গোরথ” ও “বাথান” ূ এই প্রস্তরলিপি যে সবিশেষ মুল্যব।ন্‌ ইহা অ:র 
একার্থবোধক এবং ইহাতে গৃহপালিত গবাদি পশু | বর্তমানে অস্বীকার করা যায় না। | 


বুঝায়, এইজন্য 'রাজগৃহের নিকটবন্তী বর্তমান: গোরথগিরির অবশ্থিতি সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রমণ 
'বাথান” পাহাড়ের প্রাচীন নাম মহাভারতের | গ্রহণ করিলে, মহাভারত 'ও হিউয়ান্সিয়াংএর বর্ণিত 
গোরথগিরি ছিল 1 পাহাড় যে বর্ধমান সিদ্ধেশ্বর শুঙ্গ ইহা স্বীকাব 


এই ক্ষেত্রে মিঃ €বগলারের অনুমান সমীচীন | করিতে কোনই আপনি দেখ! যায় না। বরাবরেধ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 'বাথান ও । সিদ্ধেখর শ্‌ঙ্গে ভিল্তিডী বৃক্ষে প্রিবেহঠিত একটি 
*গোরথ, এই দুইটা নামের অর্থগত সামগ্রস্য এত | প্রাচীন শিবমন্দির আছে। এই স্থান হইতে রাজ- 
সামান্য যে ইহ! হইতে ইহ।দের আভ্েদন্ধ কোন দিক | গির পর্বতমাল। অতি সুন্দর দেখার এবং খুব 
দিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে ন1 ॥ বরাবর পাহা | নিকটবন্টী বলিয়া মনে হয় । বনু দূরবন্তী (প্রা 
ডের সিদ্ধেশ্বর পর্ববতচুড়। হইতে রাজগুহ পববতের ৰ বিশ কি ত্রিণ মাইল ) গুপ। ও শৃর্গী পাহাড়দ্বয় ও 
. উত্তরদিকের উপত্যকার দুরন্ব সরল রেখায় প্রায়; চক্রবালের সামান্ত রেখায় অঠি পরিস্ফুটরূপো 
তেইশ মাইল । বাথানি পর্বত আতি নীচু এবং | দেখিতে. পাওয়া যায়। 
বরাবর হইতে রাজগৃহের তিন পোয়া ব্যবধানে এই ২। প্রথম স্থৃবৃহৎ প্রস্তরলিপিখানি ১৯১৩ খুঃ 
৬ 


সাপ 
গস পপ পপ পপ 


২৮৪ 


২ সপ পপ ৬. 





করিয়াছিলেন । প্রস্তরলিপি বড় একখান! প্রস্তরের 


তত্ববোধিনী পত্রিক। 


৫ই মার্চ মেসার্স জ্যাকসন ও রাসেল আবিষ্কার ূ 
৷ অবস্থিত হওয়ায়, বরাবর ও গোরথগিরির অভিন্নত। 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 





একই নমুনার দুইটা প্রস্তরলিপি বিভিন্ন স্থানে 


উপর উৎকীর্ণ এবং ইহা ভূমি হইতে ৮॥০ ফিট : সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে । তবে 


উচ্চ। এই লিপি পাহাড়ের যে অংশে উতকীর্ণ সেই | 
দিকটা একেবারে মুক্ত। এই কারণে অক্ষরগুলি | 
বৃহি ও বাত্যায় ক্ষয় হইয়। একটু অস্পষ্ট হইয়াছে 
প্রথমে “গোরথ' শব্দটা বেশ পড়িতে পারা গিরাছিল, 
কিন্ত শেষের বাক্যটা বুঝিতে পারা যার নাই। ছয়- 
মাস পর প্রত্রতন্ববিভাগ হইতে এই লিপির ছাপ । 


গ্রহণ করা হইল রাখাল বাবু উহ৷ পড়িয়া রিপোর্টে 


লিখিয়াছেন, “এই ছ্াপটা সম্পূর্ণ নয়। ইহাতে | 


. শেষের অক্ষরটা বাদ পড়িয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে 
বল! যায় যে শেষাংশ 'গিরো? বা খগিরো" (পাহাড়ে) 
হঈবে। “গোরথ “গোরট* শব্দের অপভ্রংশ 
হইব । 


এই রিপোট পাইয়া মিঃ জ্যাক্সন প্রস্তরলিপি- 


এই বিষয়টা অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য মিঃ 
জ্যাকসন দুইটা হাপন্তি উত্থাপিত করিয়াছেন । সেই 
| দুইটা এই £_-( ক) শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের সহিত 
গোরথগিরি হইতে মাগধপুর দর্শন করিয়াছিলেন। 
মহাভারতে আছে “গোরথং গিরিমাসাদ্য দরৃশুর্মাগধং 
পুরম্‌।? -যদি মহাভারতকার দুর্গবেহিত প্রাচীন 
৷ রাজগৃহ ঝ গিরিব্রজের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে বরাবরের শৃঙ্গ বাঁ গোরথগিরি হইতে উহা 
দর্শন একরূপ অসম্তব। “মগধ দেশ তাহার! 
দেখিয়াছিলেন ইহা! বলিলে কোনই গোলযোগ 
থাকে না। 

মাননীয় মঃ ওল্ডহাম “ম[গধপুরম'এর ব্যাথায় 
লিখিয়াছেন “সম্ভবতঃ মাগধপুর বরাবর পর্ববতম।লার 


থানি বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছেন। ; পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। বর্তমান ইক্রাহিমপুর 


তাহার মতে উহাতে কোন অক্ষরই বাদ পড়ে নাই 
এবং উহাতে যে শেষ ঝাক্ষর ছিল এমন কোন চিহ্নুই 
পরিলক্ষিত হয় না। 
দ্বিতীয় প্রস্তরূলিপিখানা। মিঃ জ্যাক্সন্‌ ১৯১৪খুঃ 
২৭শে ডিসেম্বর আবিষ্ষার করেন। এই সময়ে 
তিনি স্থদাম ও লোমশ খযিগুহার অন্ুসন্ধানকার্ষে 
ব্যাপৃত ছিলেন। লোমশ-খষি-গুহার প্রবেশদ্বারের 


“কট হইতে বিশ (ফট দক্ষিণে ইহা দেখিতে পাওয়া | অতি প্রাচীনকালের বলিয়া মনে হয় না। 


পিস পাস 
পা 


এঁ নগর হইবে? । ইহা! ঠিক যে প্রাচীনকালে এই 
স্থানে বড় একটা উপনিবেণ ছিল; ইব্রাহিমপুর ও 
ঈরুগ্রামের চারিদিকে মাঠে ঘাটে বু প্রস্তর ও 
ইফ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃধকের! জমি চাষের 
সগয় ভগ্রন্্পের ইতস্ততবিক্ষিপ্ত বু ইট ও পাথর 
পাইয়া থাকে । এই সহরটা পাহাড়ের পাদদেশ 
পথ্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু এই ইট্রপাথরগুলি 
মিং 


মায়। ইহ! দরজার 11)691 হইতে প্রায় সাত ফিট ূ জ্যাকসন বিশেষ চেফী করিয়াও প্রাচীন ভগ্নস্তুপের 


উপরে স্থাপিত। 
হার শত্যন্তররের জল বাহির করিয়া দেওয়ায় জন্য 


১৮৪৭ খৃঃ কাপ্ডেন কিটো৷ এই | ইট পাথর পান নাই। 


ইহা হইতে তিনি মনে 
করেন সেই সময়ে শিল্পীরা স্থন্দর স্থন্দর তৈরী 


একটী পরি খমন করিয়াছিলেন। এই ্রস্তরলিপির | ইট পাথর প্রস্ত্তত করিতে পারিত না। প্রাচীন 


'থ” অক্ষরটা ত্রিন্ন প্রথমোক্ত লিপিরই কনুরূপ। 
খাল বাবুর মৃত এখানেও 'গোরথগিরি লিগি- 
ভুলি উতকাণ আাছে।  থ? লিপিটা বিছিন্ন প্রকা- 
রর হইলেও ইহা যে থ" তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । 

এই প্রস্তরলিপির আকৃতি প্রথম খানার তুল- 
নায় অদ্ধেক। শেষ লিপির একঢু পরেই “ভা, 
লিপি যে ছিল তাহার কতকট! গ্রমাণ পাওয়! যায়; 
কিন্তু ইহা ঠিক কিনা তাহ জানিবার কোনই | 
উপায় লাই। 


ভি যেরূপ অতীতকালের স্থন্দর স্থন্দর ইট 

থর পাওয়] যায় সেরূপ ইট পাথর ইক্রাহিমপুরে 

রর গাওয়! যায় না। 

সিদ্দেশ্বরনাথশূঙ্গের পাদদেশে একটি স্থানে 
অনেক হ্ুন্দর সুন্দর ইট-পাথর পাওয়া যায়। 
দক্ষিণে শৈলবেগ্তিত স্থানে চারিটি অশোক নির্শিত 
গুহ আছে। পুর্ববদিকে ফঞ্তুর পশ্চিম শাখা পর্য্যন্ত 
যে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি আছে সেই ভূমি সম্বন্ধে মিং 
বুকানন বলেন, “স্থানীয় লোকের] বলে এই স্থানেই 
রামচন্দ্র গয়াস্থুরের উপর হজ্জ করিয়াছিলেন। 


ডি ধি-কবি রবীন্দ্রনাথ ২৮৫ 


সস - সপ 
০ ৮ সী শপ মস সস অপর ৮. ৩ টির 


ইহাই প্রকৃত রামগয়া, তবে এ দৃষ্ববন্তী বলিয়া | পর্ববতের উল্লেখ এ পাওয়। যায় | ॥ এই খলি- 
গয়ালীর! প্রাচীন গয়ায় নূতন রামগয়। স্থাপন | তক" শব্দ উক্ত পাহাড়ের সংলগ্ন বনভূমি বুঝায় । 
করিয়াছিলেন? ; এই জনশ্রুতির কোন মূল্য আছে | কানিংগম সাহেব কর্ণ চীপার গুহার প্রাবেশ 
বলিয়া মনে হয় না । বারের উত্তরদিকে শিলালিপিতে খলতি (বা খলস্তি) 
উপরোক্ত প্রস্তরলিপি দছুইখানি আবিষ্কারের | পর্বতের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেনাষ্ট, 
অল্প কিছুদিন পর “পানা! কলেক্জ ম্যাগাজিনে? , বার্ণ অথবা! বুলার আদ্য।ক্ষর খ' ভিন্ন গার কিছুই 
লিখিত হইয়াছে, “বরাবর পর্ববতমালার বেষ্টনীর । পড়িতে পারেন নাই। 
ভিতরে বহুস্থানে প্রস্তরনির্দিত অট্রালিকার বনিয়াদ খলতিক? শব্দের আর্থ লইয়া একটু গোলাযোগ 
দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধেশবর শৃঙ্গের পাদ- । আছে। বার্কু এলিতক? স্থলে 'লতিক? 
দেশের পূর্বদিকে এবং উপত্যকার দক্ষিণ পশ্চিম ূ ( পিচ্ছিল )ব্যবহার করিয়াছেন এবং বুলার 'খলতি' 
কোণে জঙ্গলের ভিতর এইরাপ বনিয়দ বিশেষভাবে | শব্দের অর্থ “নেড়া' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । এই 
লক্ষিত হয়| এই বেষ্টনী এত ক্ষুদ্র যে, ইহার | পাহাড়ের কতকটা অংশ যে পিচ্ছিল ও নেড়া 
ভিতর যে ঝড় একটি সহরের পন্তন হইয়াছিল তাহা | তাহাতে কোন ভুল নাই। 
মনে হয় না, তবে ইহা! সুরক্ষিত এবং নিরাপদ বলিয়া জ্যাকসন সাহেব ধলেন তাষাগত অথের 
বাহিরের লোকের! এখানে আসিয়া বিপদের সময় | আপন্তি না থাকিলে আমি বরাবর পাহাড়ের ল- 
আশ্রয় লইত। বেষ্টনীর পুর্বিদিকের স্থুরক্ষিত দ্বার | তিক' 'গোরথ' বা গোরথক" প্রভৃতি বিভিন্ন নাম 
হইতে যে রাস্ত গিয়াছে তাহারই “শেষ প্রান্তে | গ্রহণ করিতে কোন আপন্তি দেখে না। ইহা ঠিক 





সহরটি অবস্থিত ছিল বলিয়। মনে হয় ।” ফে বরাবর পাহাড় রাজগৃহের গিরিব্রজ নামের 

সহরটি যে প্রাচীন রাজগৃহের সমসাময়িক, এই | মত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। পরবশ্থাঁকালে 
সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। দক্ষিণ পর্বত" | ইহারও পরিবর্তন হইয়াছে । হিউযেনসিয়াংএর 
মালার শৃঙ্গের উপরে একটা গুণ্ঘজাকার প্রস্তর- | দময়ে প্রাচীন রাজগুহের নাম কৃশাগরপূর ছিল। 
নিশ্মিত তুর্গ আছে, এই ছুর্গের অনুরূপ বনু | ১৮১১ খুঃ বুকানন ইহাকে “হংসপুর নগর” এবং 
ছর্গ রাজগিরে দেখিতে পাওয়া যায়। বেষ্ট- | ১৮৪৭ খৃঃ কিটো হহংস্থটানর নামে অভিহিচ্ 
নীর ভিতর দিয়া দুর্গ পর্যন্ত একটী রাস্তা আছে। | করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে এ নামে রাজগৃহক 
রাম-গয়ার সমতল ভূমিতে যে মুরলী পাহাড় আছে, | কেহ অতিহিত করে না। এইব্ূপে লোমশখবি 
তাহার পশ্চিম প্রান্তে অষ্টকোণাকৃতি স্থান দেখিতে | গুহার নাম সপগুম শতান্দের শিলালিপিতে প্রভর- 
পাওয়া যায়, এখানে রাণাস্থরের আখড়া ছিল। | গিরি-গুহা” দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই 
প্রাচীন রাজগৃছের কেন্দ্রে অবস্থিত মনিয়ার মঠও | প্রভরগিরি' নাম পরিধর্তিত হইয়। বর্তমানে “বরাবর? 
এইরূপ বনু দালানকোটা৷ আছে। ূ হইয়াছে ।& 

গোরথগিরির শ্থান-নিরূপণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
আপত্তি এই যে উপরোক্ত গুহাশিলালিপির টা 


খধিকবি রবীন্দ্রনাথ । 





খানিতে বরাবর পাহাড়ের অপর নাম বলি [''দ্যার" উপাধি তাছে | 
দেখিতে পাওয়া বায়। বিশ্বামিত্র গুহার শী ( শ্রাজীবেন্ত্রকুমার দ্ , 
লিপিতে আছে,-_ + হে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র বঙ্গের ! 
ত্য/গের মহিমা-গবেব কি দীপ্তি চিন্তে 
“লজিন পিয়দশিন দুভাদশভসভিধিতেন ইয়ং রর 88 প্ডি চিত্তের 
কুন্ত খলতিক পবতদি দিন অজিতিকেহি।' হি এই প্রবন্ধ মিঃ ৬. নু, ডিন মা. 


খলতিক পাহাড়ে অবস্থিত এই গুহ! রাজা প্রিয়দর্শী | লিখিত ও বিহার ও উড়ি্যার জার্ণালে প্রকাশিত “1০ 
তাহার রাজ্য প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বদরে অজিভিকদের [76৬ 11301190101 (017) 0109 139101)7) 17011১ 


2110 01) 10910160200) ০1 0307801770171” প্রবন্ধ 
দান করিয়াছিলেন। পাণিনীর বার্তিকায়ও খলিতক | হইতে সক্ষণিত। 





২৮৬. 





উদ্তাসিল আজি তব! তুমি নহ আর 
ধনীর দুলাল শুধু, 'ভারতীমাতার 
স্ববাআবা সপ্ততন্ত্রী, বসন্তের পিক্‌ 
মধুকণ আতুলন ! মুগ্ধ দশ দিক 
হেরিতেছে সবিস্মায়ে মহর্ষি-সন্তান 

উদ্দার নিভীক প্রাণে ন্যায়ের সম্মান 
রক্ষিবারে রাজদ€& মোহের শৃঙ্খল 

ছিন্ন করি আনায়াসে তপোতেজোজ্জ্বল 
প্রবোধিত ভারতের লাঞ্ছিত আল্মার 
ধাড়াল প্রতিভূরূপে ! তাজিয়ে অ-সার' 
আজি সত্য সার-গ্রাহী ধধি নরোন্ুম 
ভূমি আধ্্যকুল রবি! ভাতে নিরুপম 
মেঘ মুক্ত দিনমণি! লহ নমস্কার 

হে সবিত বাঙ্গালার ! কবি চট্টুলার 
করে তোম! অর্থ্য দান! প্রবুদ্ধ ভারত 
প্রভীক্ষ। করিছে আজি, ওগো! সিদ্ধব্রত ! 
রুদ্র গতি তব কণ্েে শুনিতে এবার 
সকল স্থৃপ্তরির অসন্তে প্রণব-বঙ্কার ! 


তত্(বোধিনী পত্রিকা 


২ কল্প, ১ম ভাগ 
| রূপেস্থাপন করছি যাইতে পারেনা সতা। কিন্ত জন- 
দৃষ্টিতে সেই ছুইকে প্ুথক, করিয়। শাগ্ীয় উপপত্তিন্ 


রর স্থবিধর জন্য উদ্দার্দিগকে অনুক্রমে “রঙ্গ ও “মায়া 


| এবং কগন কখন 'বরহ্ধ জগৎ ও “মারা জগ২, এইরূপ 
| নাম দেওয়। হইয়া থাকে । তথাপি ইহ। যেন মনে রাখা 
। সহ্য হওয়! প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে 'জগৎ্, এইকপ প্রপঙ্গে 
হয়, ব্রন্ধ মূলেই নিত্য ও অন প্রাসার্থ প্রযুক্ত হহয়! থাণক। 
| ধঙ্গ জগৎ” এই শবের ঘ।রা, ব্রহ্গকে কেহ উৎপর 
ূ কারগাছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এহ ছুই জগতের 
| মধো, ' দেশকালাধি নামরূপের দ্বারা অনবন্ধ অনাণি, 
| নিত্য, অবিনাশী, অমুত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য 
| জগতের আধারভূহ হইয়া ত.হার অন্তর্ধামীরূপে 
অবপ্থিত ব্রন্ধগগ:তে, জ্ঞানচক্ষু ঘার। বিওরণ করিনা, 
শাস্সার শুদ্ধ ন্বরূপ কিংবা গাপনার পরম সাধ্যের 
বিচ।র পুর্ব প্রকরণে করা হুইয়ছে 7 এবং বস্তত 
লতে গেলে শা অধ্যানম্মশান্র এ খানে শেব হইয়াছে 
| কিন্তু মনুষোর অ.স্মা মূলে ব্রদ্ধঞ্গতের হইলেও দৃপ্য 
৷ জগতের অন্য বস্তর ন্যায় 'তাহাও নামরূপাম্মক দেহে- 
প্র্িয়ের দ্বাগ। আস্ছাপণিত এবং এই দেহেন্ট্িএদি নামরূপ 
1 নশ্বর ॥। হওয়ায় তা! হইঠে মুক্ত হইয়া অমৃত কিরূপে 





ূ 
! 
ূ 
ূ 





ূ প্রাণ্তড ছহবে, ইহা প্রত্োক মনুষোর স্বভাবক ইচ্ছ। 
| হয়। এবং সেই ইচ্ছা! পূর্ণ করিবার জন্য মন্ুযা ক্িপ 
আচরণ করিবে, কশ্বযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের [.চারার্থ, 


বাঁলগঙ্গাধর টিলক প্রণীত ৰ 
কম্মের নিয়মে বন্ধ, অনিত্য মাঁয়-পগতের থে গাঁ রাক্জযেও 
| 


গীতা-রহস্য | 
দশম প্রকরণ! 
কণ্মবিপাক ও আত্মন্বা তন্ত্র্য ৷ 
(শ্রাগ্ে।তিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কতৃক অনুদিত) 
( পুর্ববানুগৃত্তি) 
কর্মণ। বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়া তু প্রমুচ্তে |» 


আহা(দিগকে প্রবেখ করিতে হইবে । পিগড ও ব্রঙ্গাণ, 
ছুয়েরই মূলে যদি একই নিত্য ও স্বতস্্র আত্ম! থাকে 
তবে শ্িগডের অর্থাৎ শরীরের আয্মাকে ব্রহ্ছগ্ডের আত্ম। 
বঁপয়। জানায় কি ৰাধা আছে, এবং তাহ। কিরূপে দুরে 
হইতে পারে, এই প্রশ্ন সহবেই উথিত হয়। এপ্রশ্ব 
মহাভারত, শাস্তি, ২৪০.৭। | নিরসন করিতে হইপে নানরূপের বিচার কর! আবশাক 

এই জগতে যাহা কিছু মাছে তাহাহ পরব্রদ্ধ, .পর- | ছয়। কারণ, বেদান্তদৃত্তিতে আত্ম। কিংব। পরমাস্ম। এবং 
প্র্ধ বাতীত ম্বতন্ব অন্য কিছু নাই, এই পিঞ্ধ|স্ত পরি- | তংসম্বকীয় নামরূপেব আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই হই বর্ণে 
শামে সত্য হইলেও মনুয্যের ইন্দ্রিম-গে।চন দশা জগতের | বিতক্ত হওঘায়। নানরূপাম্বক আবরণ ব্যতীত এক্ষণে 
প্দার্থনমূহ অধ্যাম্মশাস্ত্রের চালু] দিয়। সংশোধন করিতে ূ আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ 
গেলে উক্ত পদার্থ সকপের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কিন্ধ চির- | কোন স্থানে ঘন কোন স্থানে তরল হওয়! প্রযুক্ত দৃশ্য 
পরিবর্তনশীগ স্থতরাং আনত্য নামন্ূপান্মক আবির্ডাব, : জশত্তের পদার্থলমূহের মধো সচেঠন ও অচেতন, এবং 
এখং সেই নামরূপের ত্বারা আচ্ছদিত অদৃশ্য অথচ 1 সচতনের মধ্যও পশ্ত, পক্ষী, মনুষা, দেব) গন্ধ, 
নত্য পরণায্মতত্বঃ এইরূপ নিতা-অনিত্য রূপী ছুই বিস্তর | রাক্ষল ইত্য।দি ৫ হয়,-বেদাস্তের এইরূপ মত। 
»ইয়। যায়। রগায়নশাপ্ে কোন পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া | আগ্রারূপী ব্রহ্ম কোথাও নাই এরূপ নহে। ব্রদ্ধ প্রস্ত- 
তাহার উপাদান জ্রণ্য যেপ্গপ পৃথক্রূপে বাহির কর! | রের মধোও আছেন, মন্জয্যের মধ্যেও আছেন । কিন্ত 
হয়, সেই প্রকার এই দুই বিভাগকে চক্ষে৪ সম্মুথে পৃথক্‌- দীপ একই হইলেও লোহার ভিতর কিংব! ন্যুনা- 
২ পক স্থার। জীব বন্ধ হয় এবং বিদ্যার হবাগ তাহার মি খিক স্যচ্ছ কাচের লনের মধ্য রক্ষিত হইলে 
হয়” | গী. ব. ৩:। তাহার যেরূপ ভেদ হ্ইরা থাকে সেইরূপ জআম্ম- 
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মা) ১৮৪১ 


২৮৭ : 





তত নার একই হইলেও তৎসথন্ধীয় কোষের অর্থাৎ 
নামরপাস্সক আব্রণের তারতমা-ভের্দে অচেতন 
ও লচেতন এই হেদ হইয়া থাকে । অধিক কি, সচে- 
তনের মাধাও মগুধা ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার 
সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহাই তাহার কারণ । আত্ম! 
সর্ধর একই সতাঃ তথাপি তাহ মূলে নিগুণ ও 
উদ্দাসীন হওয়ায়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মরক সাধন 
ব্যতীত আপশা হইতে কিছুই করিতে পারে নাঃ এবং 


এই সকল সাধন মনুষা-যোনি ব্যতীহ অন্যত্র পূর্ণরূপে না 


থাকায়, মন্বাগন্ম সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়। উক্ত হই- 
যাছে। এই শ্রেঠ জন্ম লাভ হইলে, আত্মার এই নাম- 
রূপায্সক আবরণের স্থল ও সুগম এই দুই ভেদ হইয়া 
থাকে । তন্মধ্যে স্থল আবরণ শুক্রশোণিহাম্মক স্থল 
দেহই মনুষ্ের শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা 
এবং শোঁণিত হইতে ত্বক, মাংস ও কেশ উৎপন্ন হয় 
এইরূপ মানিয়! এই সমন্তকে বেদাস্তী “অন্লময় কোষ? 
বলেন। এই স্থল কোষ ছাড়িয়া তাহার ভিতরে কি 
আছে দেখিলে, অনুক্রমে বায়ুরূপী প্রাণ অর্থাৎ 'প্রাণময় 
কোষ”) মন অর্থাৎ “মনোময় কোধ+, বুদ্ধি অর্থাৎ “জ্ঞানময় 
কোষ ও শেষে 'আনন্দময় কোষ পাওয়া যায়। আত্মা 
তাহারও অতীত । তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় 
কোধ হইতে উর্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে আনন্দময় 
ফোষের কথ! বলিয়া, বরুণ তৃগডক আম্মশ্বরপের পরিচয় 
করাইনা দিয়াছেন ( তৈ. ২. ১৫) ৩. ২৬ )। 
এই সমস্ত কোবের মধো স্তুপদেহের কোষ ছাড়িয়া অব- 
শি গ্রণাদি কো, শুপ্স ইন্ড্রিয়াদি ও পঞ্চচ5ন্ম।ত্রকে 
বেঙগাস্তী “লিঙ্গ” কিংবা 'হুশ্ম শরীর” বলেন । একই 
আত্মার বিভিন্ন যোনিতে কিরূপে জন্ম লাভ হয় সাংখ্য- 
শাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধির অনেক “ভাব” মানিয়৷ ইহার 'উপপত্তি 
কর! হয়, সেরূপ না করিয়৷ তাহার বদলে এই সমস্ত 
কর্মবিপাকের কিংবা কর্দাফলের পধিণান, ইহাই বেদা- 
স্তের সিদ্ধান্ত । এই কর্ম, প্রিগশরীরের আশ্রয়ে আর্থাৎ 
আঁধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্ম স্থুলদেহ ছাড়িয়! 
গেলে এই কর্ধও পিগশরীর ঘ্ার। তাহার সে গিয়! 
আত্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, এইরপ 
গাতাতে; বেদান্তসহথরে ও উপনিধদে ম্পই উক্ত হইয়াছে । 
তাই, নামরূপাম্মক জন্মম.ণের পুনরাবৃত্তি হইতে মুক্ত 


,হৃইগ। নিত্য পরমেশ্বর্বরূপী হইবার পক্ষে কিংব। মোক্ষ- | নাম “কল্ম”। 


থাকে । 
*গিয়! সেই দ্রব্যেরই নাম হয় “বস্ত্র; এবং কুস্তকারের 


্হ্ দরুণ আম্মার ব্রনত্তান না 1 হইয়া ও অনেক জন্মর 
ফেরে পড়িতে হস পেই কর্খের শ্বন্প কি এবং তাহ! 
হইতে মুক্ত হইয়। অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে 


মন্্ুষ্যের কিরূপ আচরণ কর! উচিত, এই প্রকরণে 


তাহাই বিচার কট্টিয়াছি । 

স্থষ্টির আরস্ত কালে মুল অব্যক্ত ও নিশুণ পরব্রহ্ম থে 
দেশকালদি নানারূপাস্মক সগ্ুণ শর্তে ছার! ব্যক্ত অর্ধাং 
দৃশ্যজগত্রূপে প্রতীয়মান হয় বেদান্তশান্ত্ে তাহারই শাম 
“মায়া” ( গী, ৭. ২97 ২৫) এবং তাহার মধে)ই কর্মেরও 
সমাবেশ হয় (বু. ১, ৬.১)। অধিক কি, “মায়া ও 
“কল্প” দুই-ই সমানার্ক বলিলেও চলে । কারণ, 
প্রথমে কোন-নাকোন কর্ম অর্থাৎ ব্যপার হওয়া 
ব্যতীত অব্যক্ষের ব্যক্ত হওয়া! কিংবা নিগুণের সঙখ 
হওয়া সম্ভব নথে। এইজন্য আমি আমার মায়া 
দ্বারা প্রকৃতিতে জনিয়া থাকি (গী- ৪. ৬), প্রথমে ইহা 
বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতা তই “অক্ষর পর- 
্রহ্ম হহতে পঞ্চমহাভূতাদি বিবিধ স্যর হইবার যে ক্রির। 
তাহাই কণ্” এইপ্ধপ কঙ্ছের লক্ষণ প্রদন্ত হইয়াছে (গা. 
৮.৩)। কর্ম অর্থাৎ ব্যাপার কিংবা ক্রিয়। 3 কিন্ধু তাহা 
মনুষ্যকৃতই হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া হউক, 
অথব মূল জগৎ উৎপন্ন হইব।রই হউক-_এইরূপ ব্যাপক 
অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিস্কযে কোন কম্মই ধর 
না কেন, তাহার পরিণাম পর্বদ। ইহাই হবে, এক 
গ্রকারের নামরূপ ব্দলাহয়। তাঙধার বদশে অন) 
নামরূপ করা ; কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছা- 
দিত মুণ দ্রব্য কখন বদলায় না,_একই রকম 
উদাহরণ যথা বয়নক্রিয়া় লতা” এই নাম 


ব্যাপারে “মাটা” এই নামের বদলে “ঘট এই নাম হয়! 
তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার সময় কণ্মকে ছাড়িয়া! দিয়! 
নাম ও রূপ এই ছুইকেই কেহ কেহ “মায়া বশেন। 
তথাপি বখন কর্পের স্বন্্র বিচার করিতে হয় তখন কর 
স্বরূপ ও মায়াম্বরূপ একই, তাহা ঝলিবার সনক্ধ উপস্থিত 
ছয়। তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম এই তিনই মুলে 
একইন্বরূপই,--ইহ! আরম্তেই বল! ধিক স্থবিধা। মায়। 
একটি সামান্য শব্দ ; এহ মায়ার আবিাবের বিশিষ্টার্থক 
নাম প্নানরূপ”শ এবং মায়ার ব্যাপারের বিশিহার্থক 
উহার মণ্যেও এই স্ম্মুভেদ যে কর! 


লাভের পঞ্গে দেহস্থ আম্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার । যাইতে পারে না তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ এই 
করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম এই ছুয়েরই বিচার করা | ০দ দেখাইবার আবশ্যকতা না থাকা, তিন শন্দকেই 


আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে সাংখা ও বেদান্ত 'এই দুইয়ের 
দৃষ্টিতেই পুর্কেই লিঙ্গশরীরের বিচার কর! হইয়াছে ) 


দুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব ন1। যে 
র্ & 


অনেক সময় সমান অর্থে প্রয়োগ করা হহয়৷ থাকে । 


পরহ্ক্ষের এক অংশের উপর নখর মায়ার এই যে আচ্ছা- 


দ্বন (কিংবা উপাধি-উপরে স্থাপিত আবরণ ) আমাদের 






২০ কল, ১ম ভাগ 


প্রকৃতি” বলে। সাংখ্যবাধাী পুরুন ও প্রকৃতি এই ছুই তত্বকে | পরমেখরের আত্মস্ূত বলিয়। মনে কর! হয়ঃ কিন্ত ইহা 
বয়ন, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়! মানেন । কিন্তু যা, নাম- | জড় হওয়া প্রযুক পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অচিন্ন 
রূপ কিংবা কর্ম, ক্ষণগ্ররিবর্তনশীল হওয়ায় উহাকে | (তবান্যহ) এবং ইহাই জড়গ্গগতের (দৃশ্য) বিস্তারের 
নিত্য ও অবিনাশী পরব্রহ্ধের ন্যায় স্বয়স্তু ও স্ব বলির! মূলঃ তাহা বপিতে পার! যায় না) এবং “এই মায়ার 
মান! ন্যায়দৃষ্টিতে অদঙ্গত। কারণ, নিত্য ও অনিত্য এই | যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগত স্থষ্ট হইয়াছে 
ছুই কল্পন1 পরস্পরবিরুদ্ধ হওগাঁয়, ছুয়ের অস্তিত্ব একই | এইরূপ দেখা যায় বলিয়া এই মায়! নশ্বর হইলেও দৃশ্) 
সময়ে থাকিতে পারে না। তাই বিনাশী প্ররুতি কিংবা ূ জগতের উৎপত্তির পক্ষে আবশ্যক ও মত্যন্ত উপযুক 


কর্মাঘক মায় স্বনত্র ন! হওয়ায়)_.এক নিত্য সর্বব্যাপী 
ও নিগুণ পরব্রহ্দেংতই মন্ুষ্ের দুর্বল ইন্দ্রিয় সমূহ 


এবং ইহাকেই উপনিষদে অব্যক্ত, আকাঁশ, অক্ষর, এই 
সকল নয দেওয়!. হইয়াছে” (বেস্থু, শাংভা, ১, ৪, ৩)। 
মাদা-দুশ দর্শন করে, এইরূপ বেদান্তীর। নির্ধ/রণ করিয়া- ! ইহ! হইতে দেখিতে পাওয়। যায় যে চিন্ময় (পুরুষ) ও 
ছেন। কিন্তু মায়া পরতন্ত্র এবং পরব্রন্দেতেই এই মায়া- | অচেতন মায় (প্রকৃতি), সাংখ্য এই ছুই ত্বকে. 
দৃশ্য দেখা ঘাঁয় বলিলেই সমস্ত কথার মীমাংসা হয় না। সাংখাবাদী স্বমন্ডু, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়! মানে? কিন্তু 
গুণপরিশাঁমে না হইগেও বিবর্তবাঁদে নিগুণ ও নিত্য | বেদান্তী, মায়ার অনাদিত্ব একভাবে শ্বীকার করিপেও 
ধরদ্দেতে নশ্বর সগ্ডণ নামরূপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা | মায়াকে -ন্বযস্ভূ ও স্বতন্ত্র ক্বীকার করেন না; এবং এই 
সম্ভব হহুগ্রেও এখানে এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত ূ কারণে সংপারাজ্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার 
৪য় যে, মনুষ্যের ইন্দ্রির়গোচর এই সগুণ রূপ, নিগুথ | সময় এইবনপ গীতায় উল্লেখ আছে--“ন রবূপমস্যেহ 
পরব্রদ্ষের মধ্যে মুলারস্তে, কিরূপ অনুর্ূমে, কখন্‌ ও কেন তখোপলভাতে নাস্তে! নচার্দিন- চ সংগ্রতিষ্ঠা* ( গী. ১৫. 
প্রকাশ পাইপ? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় ৩)--এই সংসার বৃক্ষের রূপ, অস্ত, আদিঃ মূল কিংব! 
বলিতে হইলে, নিহা ও চিদ্রূপী পরমেশ্বর, নামরপাত্মক ৰ তল পাওয়! যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধায়ে “কর্ম 
বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্‌ ও কেন উপন্ন করিলেন ? | রদ্ষোস্তবং বিদ্ধি' ( পী- ৩. ১৫) ব্রহ্ধ হইতে কর্ম উৎপলন 
কিন্তু খগবেদের নাঁমদীর ক্র বর্ণন-মন্গুদারে এব বিষয় | হইয়াছে? থজ্ঞঃ কর্ষসমুস্তবঃ (৩. ১৪) যজ্ঞও. কর্ম 
শুধু মন্থযোর নঠে, দেবত। ও €তেদেরও অগম্য হওয়ায় র হইতেই উৎপন্ন হয়? কিংবা "সহয্তাঃ প্রজাঃ স্থ&।, 
(খু. ১০. ১২৯) টত, ব্রা. ২. ৮. ৯), এই প্র-্রর-- (গী. ৩. ১০ ) ব্রক্মদেব প্রবা (গত) ও যজ্ঞ (কর্ম) 
“তান দুটিতে নিগ্গারিত নিগুণ পরব্রহ্দঃই ইহা এক একলক্ষেই স্যুট করিয়াছেন চ-এইনপ যে বর্ণনা আছে 
অচিস্তয লীল।”_£ইহ! অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়। | তাহার তাৎপর্ধযও এই যে, “কর্মী কিংবা কর্ণরূপী যত্প, 
যায় না (বেস, ২. .১ ৩৩)। যখন অবণি দেখিতেছি জগৎ অর্থাৎ প্রথা, এই সমস্ত এক সঙ্গেই স্থই হইগাছে*-. 
তখন অবধিহ নিগুণ ব্রন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক ৷ কিন্তু এই জগৎ প্রতাক্ষ ব্রহ্ষদেব হইতে স্ব হইয়াছেই 
নশ্বর কর্ম কিংবা! সগ্ডণ মায়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হুই- | বলো! কিংবা! মীমাংসকের মতাহুসারে দেই নি 
তেছে__এইন্প গোড়ায় ধরিয়। লইয়াই আঁম।কে অগ্রপর | নিত্য তেদপ হইতে উহ! উৎপক্ন -করিয়াছেনই বলো, 
হইতে হইবে । এইজন্য মায়াস্মক কর্ম অনাদি এইরূপ ূ উভয়ের অর্থ একই (মতা, শাং. ২৩১) মঙ্থ- ১. 
বেদান্ত-হুতে উক্ত হইয়াছে (বেস, ২, ১, ৩:-৩৭)) 1 ২৯)। সারকথা, কর্ম অর্থে দৃপ্য দগতের সৃষ্ট হইবার 
ওএগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা ূ সময় মূল নিগুণ ব্রচ্ষেতেই দৃশ্যমান ব্যাপার । এই 
| 
ৃ 
র 





্্ীাীশীশি পপ শপ 


এ ০০০ আপ শক শপ শত কী 1 শপ পি পপ পপ সপ 


আনারই মায়া (শী, ৭. ১৭) এইরূপ বর্ণনা করিকা ব্যাপারেরই . দাম ন।মরূপাম্মক যায়!) এবং এই ম্বগ 
পরে এই গ্রঞ্কতি অর্থাৎ মায়। ও পুরুষ উভয়ই «অনাদি? কর্ম হইতেই চন্দ্রহূর্যযাদি জাগতিক লমস্ত পদার্থের ব্যাপাষ 
বণিয়াছেন (পী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার । পরে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে (বৃ. ৩. ৮. ৯)। 
্রীশঞ্করাচার্দা সাপন ভাব্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় দাগুঠিক সনস্ত বাপারের মৃলন্থত এই যে জগৎঃউংপত্তি- 
বলিয়/ঙেন যে, "স রিদ্দে গরস্যাহস্মনৃতে ইবাইবিদ্যাকসিতে | কালের কর্ম কিংবা মায়া তাহা ব্রঞ্ষেরই কোন এক. 
নামরূপে তন্কান্যঙ্ক যামনির্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীপ্প ভূতে অচিন্তা লীল।, স্বতন্ত্র ব্ত নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুক্রষের। 
র্ক্লোশবরপ্য “মাথা, জিত প্রককৃতিরিতি চ। বুদ্ধির দারা নির্ধরণ গরিয়াছেন । * কিন্তু জ্ঞানের গতি 
তিভোরতিগাপাতো (ভে শাসন ০ ১১৪)। 1৮ ১০০১7 ১ত প 
( ইন্ট্রি্গণের ) অজ্ঞানবশঠ মুলব্রদ্দেতে করিত নাম- । 9? রা রা বর রা 11765 16/72/9565 
থকেই তি ও সবতি ছে সর্বজ্ঞ ঈধরের "মায়া, 1 2714905 ৪82)১ টি চি মি লে 
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কালিদাসেরঁ সময়নির্দেশ_ 





২৮৪ 





এখানে বাধিত হওয়া প্রযুক্ষ এই লীল!, নামরূপ, কফিংব! 
মারাষ্মক কর্ম 'কখন, উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান 
পাওয়! যায় ন। তাঁই, কেবল কর্্মসগতেরই বিচার 
যখন করিতে হইবে, তখন এই পরতন্ত্র ও নশ্বর মায়া এবং 
মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গভূত কর্মকেও *অনাদি বল! 
বেদাস্তশান্ত্রের রীতি (বেস, ২. ১. ৩৫) | ইহা মনে 
রাখা আবশ্যক যে, সাংখোর উকি অন্ুুদারে মূলেতেই 
পরমেশ্বরের সমানই মায়া নিরারস্ত ও শ্বতত্্ব অনাদি 
ঝলিবার এরূপ অর্থ নহে ;--মনাদি শবে ছজ্েয়ারস্ত 
অর্থাৎ যাহার আর্দি (আরম্ভ) জান! যায় না, এইরূপ 
অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হুইয়াছে। 





কাঁলিদাসের সময়নির্দেশ। 


(শ্রীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ) 

কালিদাস কোন্‌ সময়ে আবিভূতি হন এবং 
কোন্‌ রাজার তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন এই বিষয়ে 
নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে এত- 
রূপ মতভেদ আছে দেখিয়। বোধ হয় ষে এ বিষয়ে 
আর আলোচনা বৃথা । কিন্তু মহাকবি কালিদাস 
আমাদের কেন, জগতের একটি অমুলা রত্ব। তাহার 
সময় নিরূপণ করিতে না পার আমাদের কলঙ্ক । 
অধিকন্ক, কালিদাসের সময়নিরূপণের সহিত ভারত- 
বর্ষের অনেক পুরাতন এঁতিহাসিক তব সম্পূর্ণ 
সংশ্লিষ্ট । তীহার সময় নিরূপণ না হইলে প্রাচীন 
ইত্তিহাস অসম্পূর্ণ ও অসন্বদ্ধ থাকে । এ বিষয়ে 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উদ্যম ও পরিশ্রম শ্লাঘনীয় 
সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহাদেরও উদ্যম কতকভাবে 
অসম্পূর্ণ ই থাকিবে। আমাদের দেশের রীতিনীতি 
ও স্ছাবভাব তাহার! বুঝিতে পারেন না । তাহা / 
ঝুঝিলে কোনও অনুসূন্ধানই সম্পূর্ণ হইতে পারে 
না। 5251৮ 3900107), ০:০০ এই সমস্ত 
স্থানে তাহারা যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন 
সেইগুলিকেই এঁতিহাসিক তত্বের মুল ধরিয়া লন। 
কিন্তু 8:09961008, 19081190800 এবং ০০013 
ইত্যাদি দ্বারা ঘে প্রমাণ সংগুর্ীত হইয়াছে এতদ্‌দেশে 
তাহাকে সম্পূর্ণ রল! যায়না । ভারতবর্ষ বৈরাগ্যের 
দেশ, এই ভাব অন্য দেশে খুব বিরল। নিজের 


| 


ূ 


নাম রাখিয়া! যাইব, নিজের বাস্বজনবন্ধুর জীবনচরিত 
রাখিয়া যাইব এরূপভাব এদেশে সৰ সময়ে দেখ। 
যায় না। যতটুকু আছে তাহারই ভিতর এঁতি- 
হাসিক তন্ব সম্বন্ধ থাকিলে তাহ! নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ 
থাঁকিজ্র । দুঃখের বিষয় আমাদের এতদ্দেশীয় 
পণ্চিতগণ অনেকস্থলেই পাশ্চাতা মতেরই অনুসরণ 
করেন। তাহাদের শিক্ষা পাশ্চাত্য বিপশ্চিদ্‌- 
গণের গ্রন্থ হইতে । কাজেই একট! কিছু নূতন কথ! 
গ্রন্থের বিরুদ্ধে বলিলে নিন্দাম্পদ বা হাস্যাস্পদ 
হইব এইরূপ ভয় অনেক স্থলে দেখা যায় । তবে 
অনেক স্থলে একথা খাটে না। কালিদাসের সময়- 
সন্বন্গে প্রোফেসর সারদারপ্রন রায় মহাশয় এভাব 
অবলম্বন করেন নাই । তাহার যুক্তি অনেক স্মলেই 
সারগুর্ভ। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধ লেখেন ; তাহার লেখা 
অনুসারে কালিদাস যষ্ঠ শতাব্দীর লৌক। তাহার 
মতে কালিদাস যশো ধর্ম ধর্মবর্ধনের সভাপগ্ডিত 
ছিলসেন। এই মতু-য্মর্থন করিতে গিয়া তিনি যে 
সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া 
বড়ই দুঃখ বোধ হয়। যাহা! হউক আমরা সমস্থ 
মতগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া বিচারে প্রবৃস্ধ 
হইব | এ বিষয়ে তিনটি রও প্রধান বলিয়। ধর! 
যাইতে পারে। 
১ম মত। কালিদাস উজ্জয়িনী বা অবস্তির 
রাজা প্রথম বিক্লমাদিত্যের* যতি ছিলেন । 
এই বিক্রমাদিত্যের রাজ্য হইতেই সম্বগ্ঞ্সনের 
প্রাহুর্ভাব__ইহার সময় খুঃ পুঃ ৫৭ বৎসর । 
২য় মত। কালিদাস সমুদ্রগুপ্ডের পুর রাজ 
দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্তের সভাপতি ছিলেন । এই দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত অর্ববাচীন -গুপগুবংশের প্রধান রাজ।। 
মৌর্ধ্যবংশীয় অশোকের পিতা চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চ্- 
গুপ্ত । তিনি আলাক্জে গারের সমকালীন দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের উপাধি বিক্রমাদিত্য ; তাহার সময় খুঃ 


পঞ্চম শতাব্দীর প্রারন্ত বা চতুর্থের শেষ। 


৩য় মত। কালিদাস যষ্ঠ শতাব্দীর মধাতাগে 
আবিভূতি হন। তৎকালীন অবন্তির রাজা “বিক্র- 
মার্গিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন এবং শক্দিগকে পরা- 
জিত করিয়া সম্ব স্থাপন করেন। তবে এক- 
বারে ৯ম বতসর হইতে আরন্ত না করিয়া! প্রথম 


রোড, তত্ববোধিনী পত্রিক! ২* কল্প, ১ম ভাগ 


তি 
সপ পি » 





“ব্রার - 








৪ কলা এ েস্্পাারস্্যাস্থেষ্ঞজ্পর শশী শীত শা সিজন আন লোপা শপ পপ শি ৩ পপ শা 


অফাঁকে ৬০* ছয় শত অব্দ বলিয়া গণনা! আরম্ভ |. 


হয়। ৫৭৩ খুঃ অন্দে এই শকবিজয় হয়; তজ্জন্যই দান প্রাপ্তি ও প্রতিশ্র্তি | 


আমর] দেখিতে পাই খুঃ অন্দ হইতে সম্মত অব্দ। 
৫৭ বগুসর অগ্রগামী । |. আমর! রুতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, 


এই শেষোক্ত মত পঞ্িিতপ্রবর মাক্সমূলটরর' ৰ | ইগলি পিবাসী শ্রীযুক্ক লালবেহা'রী বড়াল মহাশয় তাহার 
ঠাহার মত সহজে উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু পরবর্থী | পুত্রের শুভ ধিবাহোপলক্ষে আদিত্রাঙ্ষপমাজে ১০২ দশ 
অনুসন্ধান ও প্রমাণ সকলের দ্বারা এই মত সম্পূর্ণ | টাকা দান করিয়াছেন । 
খণ্ডিত হইয়াছে । ৫৪৩ খর অব্দের পূর্বেও মাল- | $ আমর! কুঁতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, 
বান্ধ নামে সম্বৎ অন্দ প্রচলিত থাকার প্রমাণ ( স্বনামধন্য ্বগায় শিবনাথ শাস্বীর উপধুক্ত পুত্র শ্রীমুক্ত- 
পাওয়৷ গিয়াছে । বশসভট্রিরচিত মান্দালোরের | প্রিযনাগ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদিত্রাঙ্মসমাজ-মেডিক্যাল 
প্রাচীন হালেখমাল৷ প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত । : 
বগুসভট্টির এই রচনাতে মালবাব্দের উল্লেখ ্মছে। ূ 
বওসভট্টির লেখায় মেঘদূত ও খতুসংহারের ফ্ধি- 
পত্য স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এতৎ সম্থন্ধেঃগ্রররে ৷ 
বিবৃত হইবে। যদি পঞ্চম শতাব্দীতে আমর কালি-। 
দাসের আধিপত্য দেখিতে পাই তাহ। হইলে কালি- 
দাস ব৷ বিক্রমাদিত্য যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের বর্ত- 
মান ছিলেন ভরৃবিঘয়ে কোনও লক্গ্দেহই থাকে | ৷ নিট 

আজ কাল পাশ্চাত্য বিবুধমগুলীতে দ্বিতীয় মতের | 

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাঃ মাক্ডোনেল এই 
মতের অধিনায়ক | তিনি কালিদাসকে বশসভট্রির 
অন্তত এক শত বগসর পুর্বেধর বলিয়াছেন। ূ 
কালিদাস হইতে বসভট্রি যদি এক শত 
রত্সর ধরা হয় তাহা হইলে আমরা দ্বিভীয় | আগামী ১ খই মাঘ রবিবার 
চল্দ্রগুপ্ত র্ররিম্জখিত্যের সময়ে উপস্থিত হই । এই __ | 
মত অধঙম্বন করিতে হইলে আমাদের নিগ্রোক্ত র প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহযি- 
তিনটি বিষয় স্বীকার করিতে হয়। ০ ্‌ 

(১) কালিদাস ৩৭৩-৪১৩ খৃঃ অঃ মধ্যে রাজা : দিনির সার্ক ব্রন্নোপ'সনা 


দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের সমসাময়িক এবং তাহার র হইবে | অতএব রী দিবস যথা- 
| 


| মিশনে ১ দশ টক। দান করিয়াছেন । 


আমরা অত্যন্ত আহলাদের সহিত জানাইতেছি যে, 





স্বর্গীয় হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুরের স্থযোগ্য কন্যা সাজাহান 
পুরননিবাসী শ্রীমতী সুদক্ষিণা দেবী আদিব্রাঙ্গসমা্গ যন্ত্রের 
দেবনাগর অক্ষরের জন্য ৬**. ট.ক1] দান করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 





নবতিতম সাম্বংসরিক 
ব্রাহ্মপমাজ । 


সভাপগ্ডিত। 


(২) তিনি রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন বা, সময়ে উক্ত গৃহে ।সকলের উপ. 
হালরাঞ্জের ৩০০ বৎসর পরে আবিভূতি হন। এই ! স্থিতি প্রার্থনীয় টি 


শালিবাহন রাজার সময় সন্বন্গে এখন আর কোনও ৰ 
মতছেদ নাই। তিনি ৭৮ খুঃ অব্দে নূতন সম বা 
| 
] 


বসর প্রচার করেন। তাহাই এখন শকাব্দ বলিয়। জীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পরিচিত । গম্পাদক। ৬ 
(৩) বুদ্ধচরিতের প্রণেতা বৌদ্ধ পণ্ডিত জখ- রা 


ঘোষের অনেক পরে কালিদাসের প্রাহুর্ভাব । 
(ক্রমশঃ ) 
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ঘঞ্জজ্যাঘি বঞ্ধলিমন্ ভঞ্ধাশবমাভঞ্খমিণ ভুজগামানহৃতুধ দুল দলিলনিলি। 
লত্িন্‌ দীমিতব্য ভব জাত্য' রাখল লতুঘা ল$জ 


ঘাহনিকলীতিবাঘ ঘযবলাবতি। 


হজাহর লব শীঘায্য লন 
টি 





উৎসবের প্রা ণ | । রর 
( শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী) : 
আর্দত বলিতেছেন_-“আনন্দাদ্ধোব খন্ষিমানি 
ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং 
প্রয়ন্তাভিসংবিশন্তি” অর্থাৎ আনন্দ হইতে জীবগণ 
উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারা জীবিত রহে এবং আস্তে 


তাহার আনন্দলোকে গমন করে। এই আনন্দের - 


স্বরূপানুভূতিই উৎসব । 

আন্ততি,এইমহাবাক্য প্রচার করিতেছেন যে বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডের এই লীলা শুধু আনন্দেরই অভিব্যক্তি মাত্র। 
কিন্তু হায় আনন্দ কোথায় ? রোগ-শোক-জরা- 


মরণ ব্যথিত এ সংসারে আনন্দের স্থান কোথায় ? | 


বুকে নিদারুণ ক্ষত, পদর্রতলে তীক্ষ কণ্টক, মাথার 
উপর অনৃষ্টের উদ্যত বজ-_এ সংসারে আনন্দ 
পাইব কেমন করিয়া ? হতাশার তীব্র ক্রন্দনে, 
অসহায়ের মণ্স্থদ যন্ত্রণায়, ভাগাহীনের নীরব দীর্ঘ- 
শ্বাসে, পদদলিতের মাকুল আর্তনাদে ধরিত্রী পরি- 
পূর্ণ-কেমন করিয়া ঈ্ঈনকে প্রবোধ দিব--“এ- 
ধরণী আনন্দলোক” ? যেখানে মানুষের রক্তের 
ক্রোতে নিরন্তর হিংসাদেবীর পুজা চলিয়াছে__ 
সেখানে আনন্দের আশা বাতুলতা বলিয়াই মনে 


হয়। 
তবে কি শ্রগতির এই মিধ্যাবঝাণা দুঃখপ্রপীড়িত 


অন্তরাহা(কে আরও গভীরতর দুঃখে নিমঞ্ডিত করি- 
বার নিমিত্ত স্তে।কবাক্য মাত্র? মানুষ বদি আনন্দের 


সহ সস, পি ক 


অধিকারী নয়, তবে তাহার চারিদিকে বিপুল সৌন্দ- 
ধ্যের আয়োজন কেন রহিয়াছে-কেন আনন্দের 
লহরলীল! বিশ্বের হৃদপিণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত 
জগতকে রঙ্কৃত করিয়া তুলিতেছে ? প্রভাতারুণের 
গলিত ব্বর্ণরশ্মি, বিহঙ্গের মৃছ্মধুর কাকলী, পুষ্পিত 
কুন্মকুগ্রী, নবীনবসন্তে মধুলিহের গুগঞ্জন,.শরতের পল 
জ্যোতসসা, প্রশান্ত নদীতীরে নিদাঘের সূর্ধ্যাস্ত--কে ন 
এই সকলে প্রকৃতি আনন্দের বিজয়বান্বী ঘোষণা কর- 
তেছে। যেখানে নবীন মেঘ অন্বর ভেদ করিয়া পথি- 
বীর বুকে সরস বুষ্টিধারা বর্মণ করে,বর্মার স্েহস্পর্শে 
বন্তন্ধরা দিগন্তে শ্যামশোভা। বিস্তীরগরুরে? (পাভা- 
ডের কঠোর জদয়ে আোতস্বিনীর জন্ম হয়, তে বিশ্ব 
আনন্দের নিত্য নিকেতন, সেখানে মানুষের এত 
দুঃখ কেন? এ আনন্দরসাম্বতপানে কে তাহাকে 
বঞ্চিত করিল--এ দারুণ হুর্ভাগ্য কাহার ক্রুর 
তাভিশাপে £ সত্যই আনন্দ হইতে আমরা জন্মা- 
গ্রহণ করিয়াছি । আনন্দলোকের সে অস্পষ্ট স্ব্ৃতি 
বোধ হয় শৈশবেও আমাদের তম্তরে প্রচ্ছন্ন থাকে । 
কিন্তু জীবনে যতই অগ্রসর হই ততই “ছিগভুষারের 
প্রায় বাল্যবাঞ্ছ। দুরে যায়__জীবনের তাপদগ্ধ নাঞ্চা- 
বায়ু প্রহারে” ! মানুষ তাহার জন্মগত অধিকার 
নিজের কণ্মদোষে নষ্ট করিয়াছে। ইহ] আর কাহার ৪. 
দোষ নয়__তাহার স্খত সলিলে আত্মনিম্ন | 
লোভের পপ্িচধ্যায় তাহার সমাজের সামঞ্জসা ভঙ্গ 


প্র, রর এ, ৬. ৬. ৬. 





। আদি ব্রাঙ্মসমাজে ৮ইমাঘে [বিবৃত | 


২৯২ 











হইয়াছে। অতিলোভী জগতের সমস্ত বিতুকে কেন্দ্রী- |. 


ভূত করিয়। দীনদরিদ্রকে পদদলিত করিয়াছে. 
' হিংসা আগিয়৷ তাহার রা'্রুনীতি কলুধিত করিল; 
অনাচার তাহার স্থাস্থ্যকে ছুর্ববল করিয়! তুলিল ; 
ভ্রাস্তধারণ! কুসংস্কার তাহার ধণ্মকে পর্যযস্ত বিমলিন 
করিল। জানিন! কোথায় ছিল মানুষের আত্মাকৃত 
অপরাধের বীজ, যাহা মানবের অন্তাতে সমাজে 
প্রবিষ্ট হইয়! তাহার নাশে অগ্রসর হইয়াছে । 
কে মানুষকে তাহার এই দারুণ দুর্দিনে আশার 
সঞ্ভীবনী স্থধা পান করাইবে ? সেই আশার বাণী 
যদি সত্যই হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহাতে যদ্দি 
আত্মনির্ভরে সমর্থ হই তবেই ত উৎসব যথার্থ উৎসব 
বলিয়া উপলব্ধ হইষে ; নচেৎ মিথ্যা আলৌোক- 
মালা, মিথ্যা আনন্দের সঙ্গীত ; মিথ্যা আমাঙ্গের 
মিলন, যদি এই মিলনে পরস্পরের ভগ্ন হুদয়ে'নব 
প্রাণের নৃতনতয় প্রেরণা না জাগিয়া উঠে-__পুর্ব্বেরই 
মত ক্ষুধিত হৃদয়ের হাহাকার যদি ছাদয়ে থাকিয়া 
যায়। ফাহার জন্য এই জীর্ণ জন্মতরী বাহিয়া গত- 
কাল চলিয়াছি, তীঙ্থার আভাস যদ্দি উৎসবগৃহে 


না পাই তবে ত উৎসব অবসাদেই পরিণত হইবে | | 


প্রাচীন ভারতের ব্রক্গাবাদী খধিগণ অরণ্যের গম্ভীর 
নীরবতা বিদূরিত করিয়া একদিন এই আশার বাণী 
আমাদিগকে শুনাইয়াছেন-_. 
“পৃর্ন্ধ বিশ্বেহমৃতস্য পুত্র আ৷ যে ধামানি দিব্যামি তস্থুঃ ।* 
জরামরণজয়ে মানবছুল যখন ব্যাকুল তখন সেই 
ব্রঙ্গাবাদী খধি শঙ্কিঠ নরনারীকে আহবান করিয়া 
প্রবোধ দিলেন__“ছ্ছে দিব্যধামবাসী অস্বতের পুক্ত 
সকল তোমর! শ্রবণ কর” । এই সম্বোধনের মধ্যেই 
কত মধুরতা, মানবজাতির প্রতি ত্াঙ্থার কত গভীর 
সহানুভূতি গুকাশ পাইতেছে! তিনি “অম্ৃতের 
পৃক্র” এই সন্োধনের দ্বার আমাদের সকল শঙ্কা 
বিতাড়িত করিতেছেন--মানব অম্বতের পুক্র অতএব 
জরামৃত্যুবর্জিত ; মানব দিব্যধামবাসী স্ৃতরাং পৃথি- 
বীর কলুষ মর্ত্যের মলিনত। তাহার নিকট ভ্রাস্তি- 
মাত্র। * 

এমনই স্রেহুময় স্বরে আশার অমৃতময় আলোকে 
শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আলোকিত করিয়া! সেই দেবর্ধি 
উত্ন্ুক লিষ্যমগুলীর প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ 


ক্রিয়া রলিলেন-স্যাহা €কানও মানব কাহাকে ূ 


তন্ববোধিনী পত্তরিক' 


২৭ কয়, ১যভাগ 
কখনও ষলেন নাই। খষির উদাত্ম্বর আরও উচ্ছে 
উঠিল-_কৈলাসশিখরে ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত 


সেই গম্ভীরধনি কৌতুহলী খধিগণের হাদয় স্পর্শ 
করিল । 
বেদাইমেতং পুরুষং মহাস্ত- 


মাদিত্যাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 
তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি 

নানাঃ প্থ! বিদাতে হ্য়নায় ॥ 
আমি খ্রই তিমিরাতীত জ্যোতিশ্মায় মহান্‌ পুরুষকে 
জানিয়াছি; কেবল তীাহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে 
অতিক্রম করা যায়-_তন্তিন মুক্তি প্রাপ্তির আর 
অন্য পথ নাই। হে আধিব্যাধি ঢুঃখদৈন্য-কাতর 
ংসারবাসী মানবগণ ম! ভৈঃ ! মা! তভৈঃ! আর ভয়ের 
কারণ নাই-দুর কর তোমাদের চির-আশঙ্কাস্থুল 
হাদয়ের স্পদন ; তোমর1 দিব্ধামবাসী, তোমরা 
অম্বতের পুত্র-সংসারের বিস্থৃতিবারি পান করিয়া 
তোমরা সে কথা তুলিয়া গিয়াছ; তাই আজ সেই 
পরম সত্য তোমাদিগকে শুনাইতেছি-_মিথ্যা মায়ার 
ছলনায় তোমরা আত্মতত্ব পাশরিয়া মৃত্যুর অভ্রভেদী 
প্রাচীরের ছারা নিজেকে আবদ্ধ মনে করিতেছ--- 
একবার ত্াননয়ন উম্মীলন করিয়া সেই জ্যোতিষ্ধয় 
বিরাট পুরুষকে, মানৰের মধ্যে যে চৈতন্যময় ভূম! 
বাস করিত্্েন তাহাকে প্রত্যক্গ কর; ত্বাহাকে ' 
জানিলে-_সূর্য্যোদয়ে তিমিরনাশের ন্যায় তোমাঙ্গের 
জন্মার্জিজিত অভ্ভানত। নাশ হইবে, স্বত্যুর কঠোর 
লৌহশৃঙ্খল তোমার পদতলে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়! 
যাইবে--আমি এই ভূমাকে উপলদ্ধি করিয়াছি তিনি 
সত্যই আছেন--তিনি অস্তি, ভ্ঞাতি, প্রিয় ; সন্দে- 
হের কোন কারণ নাই ; তোমরাও উপলব্ধি কর... 
তোমাদের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইবে--সমস্ত্র সংশয়ের 
অবসান হইবে_-ম! ভৈঃ মা ভৈ3| . | 
এই মহা! অন্য়বাণী যে দিন প্রথম উচ্চারিগ্ত 
হয়, সেদিন বনবিহঙ্গ কাকজীত্যাণ করিয়া এই 
মৃত পান করিয়াছিল--:আকাশের গাঢ় নীলিম। 
আরও নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল--সামগান-মুখরিন 
তপোরনের হোমধেনুগণ যে অস্ত ভুগ্ধ প্রদান করি- 
য়াছিল, আর কোনও দিন তাহার আস্বাদন তেমন 
মধুর হয় নাই? রোগশোকন্ৃত্যুবহ!, অর্ববংসঙ্থা, 


লক্ষ ছুঃখর্লিষ্টা ম্লানমুখী ধরণী সে দিন ব্রক্ষলোকের 


ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। 





তারপর কতদিন অতীত হ ইল-_-কত যুগ যুগাস্ত 
অনস্ত কালের কোলে বিলয় প্রাপ্ত হইল--প্রতি- 
দিন কত খধি ন্ুরলহরীতে গগন কম্পিত করিয়া 
এই উত্সবের গান গাহিয্াছেন-্-তাছাদের হছদয়ের 
উপলব্ধি ও নব প্রেরণার দ্বার! এ শ্রোকের় প্রতি 
ছন্দ প্রতি ঘি নিত্য স্থামধুর হইয়া বিশ্ববাসীর 
বেদনাপ্ল,ত প্রাণে অমৃতের ধারা সিঞ্চন করিয়াছে । 
উত্সবের প্রারস্তে আমরাও এই বলিয়া আমাদের 
হৃদয়ে নূতন প্রেরণা নয শক্তি অনুভব করিতে 
চাই যে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই--- 
যে অশুভ যে অমঙ্গল যে বিপদ পুণ্তীভূত হইয়া 
আমাদের বুকের উপর পাষাণ-ভার চাপাইয়াছে 
তাহা মিথ্যা; ধে তিমির আমাদের জ্ঞানসূ্ম্যাকে 
গ্রাস করিয়াছে তাহার নাশ হইবে--কেননা তিমির 
মিথ্য। সূর্য্যই সত্য, মিথ্যার দ্বারা সত্যের চিরন্তন 
গ্লাস অসস্তব। 

উত্সবের দিনে এই সত্য আমাদেয় প্রাণে 
প্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের প্রতিদিবসের দুঃখ- 
দৈন্যের সঞ্চিত গ্লানি দুরে যাউক। হে অন্তর- 
যামিন তুমি অন্তরে অন্তরে প্রতিঠিত হও । 
তৃমি যে পু কলত্্র হইতে প্রিয়-_বিস্ত হইতে 
প্রিয়তর, এ সত্য আজ আমাকে অনুভব করা- 
ইয়া দাও--আজ পড়ে থাক পশ্চাতে আমার 
মোহগ্রস্ত জীবনের যত পুঞজিত অধসাদভায়, আমার 
সমস্ত ক্ষতি পথের ধুলায় লুষ্টিত হক । ভূমি আমার 
প্রাণে, আমার শিরায় শিরায় আমার সমস্ত চৈতন্যের 
মধ্যে তোমার আগমনের উদ্বেলিত আনন্দত্বোত 
প্রবাহিত কর। তুচ্ছ হউক আমার সমস্ত মর্শ্- 
বেদনা । আমার হৃদয়ে প্রতিষিত হুইয়! হে হুৃদয়নাথ 
আম্মার কল চেতদা . মন্থন করিয়া! জলদগন্ভীর 
মন্ত্রে একবার মব উৎসাহেক্ বাণী শুনাও। আমি 
আমার সমস্ত জীর্ণত। মৃত করিয়। নবজীবন যাত্রার 
পাথেয় সংগ্রহ করি---আমায় [উদ্বোধনের অমোঘ 
মন্ত্র শুনাও-_নউত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বল্সাম্‌ 
নিবোধিত” | 

জানি আমি, তোমাকে পাইবার পথ কুম্থ- 
মাকীর্ণ নয়,-শাণিত, ক্ষুরধারের স্যায় তাহ! দুর্গম ; 
পড়ন অভ্যুদয় হর্ষ অবসাদ রোগ শোক মুত্ার 


২৪৩ 


মধ্য দিয়াই আমাদিগকে যাত্রা! করিতে হইবে 
সেপথ কখনও সূর্যাকরোজ্ৰল কখনও ব৷ আবার 
গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জ্লানি মাঝে মাঝে 

বুকের উপর কঠোর অশনিপাত হইবে, ফাল- 
বৈশাখের দুরস্ত ঝটিক। দিগন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়! 

দিক্ভ্রান্ত করিবে_-সেদিন হে মঙ্গলামঙ্গলের অতী ন, 
তুমি আমার প্রাণে প্রাণে বলিও--ভয় নাই, ভয় 

নাই। জানি হে ভৈরব, শ্মশান ও সংসার তোমার 
নিকট সমান প্রিয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই তোমার 
তুচ্ছ ক্রীড়নক । আমাকেও সেই বর দাও যেন আমি 
সমস্ত নবহেলা করিয়া আপনাকে তোমার পথেচালিত 
করিতে পারি---মানুষের মধ্যে তোমার যে বিরাট 
অবশ্থিতি যে বিপুল অস্তিত্ব যে সত্য স্বপ্রকাশ আছে 
তাহ! আমার ভ্হাননয়নের সম্মুখে বিকশিত হইয়! 
উঠুক । তুমি ভূমা, তুমি বুহৎ, তুমি অনন্ত আনন্দ- 
রসের আকর। আমি নিজের ক্ষুদ্রত্বে নিজের হীনতায় 
লঙ্গ্জায় অবসাদগ্রস্ত। এস তুমি প্রভূ---আমার হৃদয়” 
মন্দিরে--সকল বিয়োধ শীস্ত হউক-_দর্বব দ্বন্দের 
সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হউক। হে রাজরাজেশ্বর তুমি 
বীরবেশে অবতীর্ণ হও-_-তোমার উপস্থিতিতে আমার 
পাপ-তাপ-লজ্জা-ভয় মুচ্ছিত হইয়! বিনাশ প্রাপ্ত 
হউক-_-তোমার শাণিত কৃপাণ স্বীয় দীপ্ত আলোকে 
দিগান্তবিস্ফুরিত করিয়! ভীরুর ভীতিসম্কৃচিত জড়ত্ব 

দুর কর্ক- সে রাজবেশের সম্মুখে আমার স্তম্ভিত 
পরিপুগণ প্রগত হইয়া তোমার জয় ঘোষণ! করুক। 





০০৫ 





উৎসবের উদ্বোধন | 
( শ্ীক্ষিতীজানাথ ঠাকুর ) 

আজ এই ন্থনিম্্ল প্রাতঃকালে আমরা সকলে 
যে মিলে জুলে বিশ্বমাতার চরণবন্দনা করিবার জন্য 
এখানে আসিয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না 
জানন্দ হইতেছে । এই উপাসকমগ্ডলীক আমি 
আর উদ্বোধিত করিব কি--আমি এই ভক্ত- 
মণ্ডলীকে বেশী আর কি জাগাইয়। তুলিব ? 
উৎসবের বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তো৷ সেই বিশ্বমাতা 
আমাদের সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। মে 
অবধি বোধনের বাঁশী জামাদের কানের ভিত্তর 


* মহরধি দেবেভ্রনাগ তবনে ১১ই মাংঘর প্রাতৃঃকালে বিবুক। 


২৯৪ তত্মবোধিনী পন্িকা ২, কর, ১ম ভাগ 
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স্পা সই আও, -্ 


প্রবেশ করিয়াছে, সেই অবধিই তো আমাদের সক- ূ যাছি, আমাদেরও প্রত্যেককে মহানাস্তিকতার 
লের প্রাণে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়৷ | সেই দছন্বঘুদ্ধে নামিয়া সেই অমিততেজা খবির 
গিয়াছে । বিশ্বমাতা আমাদিগকে যে ভাবে জাগা- | স্থিত একগ্রাণে বলিতে হইবে--আমি তাহাকে, 
টা তুলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা নৃতন করিয়া আর ! | জানিয়াছি, প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সম্পদের 
কি প্রকারে সকলকে জাগাইয়া তুলি, তাহা তো। | মধ্যে বসিয়। থাকিয়া মাঝে মাঝে এক একটা 
জানি না। ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের হাদয়ে আজ উচ্ছ্াসের মধ্যে ভগবানের কপার কথা মুখে 
অজঅপারে নামিয়া আসিয়ছে, তাই আজ আমরা | বলিলে চলিবে না; স্থথে ছুঃখে বিপদে সম্পদ্ধে, 
আপনারাই সজাগ হইসা বিশ্বমাতার পুজার জন্য | আমোদ আহলাদের মধ্যে এবং কশাঘাঁতের, তাত্র 
এখানে আসিয়াছি। 1 যন্ত্রণার মধ্যে, সকল অবস্থাতে, প্রত্যেক নিশ্বাসে 
যিনি বিশ্বের মাতা, তিনি যে আমাদের প্রত্ো- প্রশ্থাসে স্যসজ্য তাহাকে জাগ্রত মূর্তিতে দেখিতে 
কেরও মাতা । ফে ত্তক্তিশ্রদ্জার ভাগীরথী আমা- | হইবে, তাঁহার মঙ্গলভাৰ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে 
দের প্রাণে নামিয়া আসিয়াছে, সেই ভক্তিশ্রদ্া | হইবে।. হিন্দুজাভি এই ভাবেই তাহাকে দেখি- 
দিয়া প্রত্যক্ষভাবে সেই য়াতার চরণবন্দনা করিতে | বার জন্য পাগল. হইয়া! গিয়াছিলেন, তাই তাহারা. 
হইবে, সেই মায়ের পূজা করিতে হইবে । তাহাকে | মানুষের নিশ্বাষপ্রম্থীসকেও হংসমন্ত্র জপ. বলিয়াই 
এখনই এখানেই প্রতাক্ষ করিতে হইবে । প্রতাক্ষ | স্থির করিয়া বধ্রিলেন। আমাদের সেইটাই মনে 
করিব বলিয়াই আজ 'এখানে আ সিয়াছি | পুজ্যপাদ | রাখিছে হইবে ঝে আমর! প্রাচীন খধিদের, ভার- 
মহ(মিদেবকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে | তের অগণিত সাধক ও সাধু পুরুষদিগের অমৃশ্র্য 
তিনি ঈশ্বরকে কি প্রহাক্ষ করিয়াছেন যে কেবলই | ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 
ঈশ্বর ইশ্বর করেন ? তাতার উপ্চরে তিনি ঠিকই | ধর্ম সম্বন্ধে আমরা বত মূলধন পাইয়াছি, এত মূল- 
বলিয়াছিলেন যে সম্মুখের দেওয়াল অপেক্ষাও | ধন অন্য কোন দেশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। 
তিনি ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ দেখেন । বাস্তবিক, প্রত্যেক |] সেই মুূলধনকে জবহেল! না করিয়া তাহার সঘ্যবহার 
সাধকেরই এই কথা। তাহার! যে বলেন যে, | করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সেই মূলধন বৃদ্ধি 
সাধন! করিলে ভগবানকে করতলন্যন্ত আমলকের | করিবার পক্ষে সহায় হওয়া উচিত।। ত্রা্মমমাজ 
মতা দেখা যায়, ইহার অপেক্ষা! সত্য কথা আর এই কার্ষ্য আমাদের বিশেষ সহায় জানি বলিয়াই. 
কিছুই লাই । যে দেশের, শতসহল্ লোক চকি- | ব্রাহ্মঘমাজ 'সামান্দের এত প্রিয় ।. ০ 
তের মতোও তীহার দেখা পাইবার আশ! পাইলে ; বর্তমান যুগের যে একটা . বিশেষ সন্ধিক্ষণ 
পাগল হইয়৷ উঠে, পদতলস্থ ধুলিকণার্‌ মতু সমস্ত | আসিয়াছে, সে. -অরস্থায় আমাদের আর ঘুমাইয়! 
বিসয় বিভব আহলাদের সহিত" পরিত্যাগ করিতে | থাকিলে চিরে নাঁ। খ্রমন ম্ুন্দর অবসরকে অব-.. 
পারে, যে দেশের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্যই | হেল! করিয়। স্বারাইলে. চলিবে না। এরদিক্ষে . 
হইল তাহাকে লাভ করা, সে দেশের 'লোককে | গৃহে ঝাঁমাদের ব্রাক্গধন্মনকে , যত্বে পালন করিতে 
একথা বেশী করিয়া বুধাইতে হইবে বলিয়া মনে । হইবে, আমাদের . আচারে বাবহারে ব্রাহ্ম ধন্মের 
হয় না। | আদর্শকে জনসাধারণের. লল্মুখে দাড়, করাইতে 
আমর] ব্রাঙ্মাসমাজে আসিয়াছি এ সাধনায় গ হইবে ; অপরদিকে ব্রাহ্ধপমাজে ভগবানের .প্রতি 
সিদ্ধ হইব বলিয়া, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিবার | গভীর শ্রদ্ধাভক্তি লইয়া আসিতে হইবে। . এমনটা | 
সাধনায় লিদ্ধ হইব বলিয়া। এ যে শতস্হত্র বর্ষের | করিতে হইবে, যেন উপস্থিত ভক্তমগ্ডলীর. তত্তি- 
প্রঃটীন সৌমামূর্তি খষি হিমালয়ের উন্নত শিখর- : শ্রদ্ধার কণাগুলি মিলিয়া মিলিয়া ভগবান ও আমা- 
দেশে দাড়াইয়া সমপ্ত জগতবাসীর নাস্তিকতাকে : দের মধ্যে একটা ভত্তিস্তস্ত রচিত হয়। সেই . 
দন্বঘুদদ আহবান করিয়া বলিয়াছেন--বেদাহমেতং | স্তম্ত যথাসময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সমস্ত জনসমাজকে 
পুরুষং মহাস্তং, আমি এই মহান পুরুষকে জানি- | যেন ভাসাইয়৷ দিবার শক্তি ধারণ করে। এমনটা. 


পাসে সপ 
পপ 


ফান্তিন, ১৮৪১ 


শপ পরপর ++ সস ৯ ১ 





করিতে হইবে, যেন ব্রাহ্মসমাজ ভক্তি শ্রদ্ধার তড়িৎ 
আধার হইয়া উঠে__যথা সময়ে উপযুক্ত ভক্তের 
হৃদয়তশ্রী খন তাহা স্পর্শ করিবে, তখনই তাহ! 
জ্বলিয়! উঠিয়া চারিদিক অগ্নিময় করিয়া তুলিবে। 

আজিকার এই উত্সবের মুখে আস্থন আমরা 
সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাণমনকে বিশ্বমাতার 
পুজার উপযুক্ত করিয়া, বিশ্বের আরতির সঙ্গে 
আমাদেরও আরতি যোগ দিয়া উৎসবকে সত্য- 
সত্যই সার্থক করি । আমাদের প্রত্যেকের মাতাকে 
এইখানে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও যেন প্রাণ 
ভরিয়া এই আশ্চর্য্য বার্তা শুনাইয়া দেশবিদেশকে 
জাগাইয়া তুলি যে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং সেই 
তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি, আমাদের 
মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি__তোমরাও নির্ভয়ে 
এখানে এসো! এবং তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ 
হও | 


ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্রাহ্মনমাজ |*% 
(শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্য।য় ) 

ঘাত-প্রতিঘথাতের ভিতর দিয়া জনসমাজ 
উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে । ছোট- 
খাট আঘাত তে! দিবারাত্র চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে 
জনসমাজ বিচলিত হয় না। বিপুল বিদ্যাবন্তায় 
ধাহারা তেজন্বী, চরিত্রবলে ধাহার৷ গরীয়ান, অমিত 
উৎসাহ লইয়। ধাহারা অবতীর্ণ, সর্ববতোমুখী ধাহা- 
দের প্রতিভা, তাহারা জনসমাজের অবস্থা বুঝিয়। 
উহার হিতকল্লে যে আঘাত দান করেন, তাহা 
ব্যর্থ হয়না। কিন্তু এই আঘাতদানে তাহাদের 
সবিশেষ নিপুণতা দেখিতে পাই। প্রতিঘাতের 
এমন সামর্থ হয় না, যাহাতে সে আঘাতের বেগকে 
প্রতিহত করিতে পারে । সেই গুরু আঘাতের 
ফলে জনসমাজের মোহনিড্রা চির অপসারিত হইয়া 
যায়। 

বৈদিক দেবতাবাুল্যের মধ্যে একেশখরবাদ্‌ 
অন্তঃসলিলা ফন্তুনদীর ন্যায় প্রচ্ছন্ন'ভাবে বহমান 
থাকিলেও, যখন জনসমাজ কুল হারাইবার উপক্রম ; 
করিতেছিল, তখন উপনিধদের গুরুগন্তীর বাণী 
সমুখিত হইল । উপনিষর্দের খষির! বলিয়া উঠি- 


শপ | বি পিপাসা পা 
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লেন, “একং সৎ বিপ্রাঃ ব্তৃধা বদন্তি” এই যে 
বছুদেবতার কল্পনা, ইহ! বহু দেবতার আরাধন। নহে, 
উহা একেরই পৃজা। তাহারা আরও বলিলেন “ন 
তত্র সুর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিছ্যাতো 
ভান্তি কুতোয়হগ্নিত তমেব ভান্তং অনুতাতি সর্ববং 
তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি,» চন্ত্র, সূর্যা, তারকা, 
বিদ্যুৎ অগ্নি আমাদের উপাস্া দেবতা নহে, তাহারা 
স্বয়ং-প্রভ নহে, কিন্তু সেই একেরই তেজে 
তাহার তেজন্বী হইয়। প্রকাশ পাইতেছে। 
যখন যাগযজ্দ্জ ধশ্মের প্রকৃত স্থান অধিকার করিয়। 
বমিতেছিল, তখন উপনিষদ নির্ভয়ে ঘোষণা 
করিলেন, পপ্নবা হ্যেতে অদৃঢ়া। যজ্ঞরূপ1” যজ্ঞরূপ 
অদৃঢ় ভেলার সাহায্যে ঈশ্বরের সমীপস্থ হওয়া 
অসম্ভব। উপনিষদের এই যে আঘাত, তাহা৷ ব্যর্থ 
হয় নাই। প্রতিঘাত উপনিষদের সমুচ্চ ককে 
ডুবাইতে পারে নাই । 


যখন ক্রিয়াকাণ্ডের ফললাভকামনা বিপুল, 
হইয়া জনসাধারণের চিন্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম 
করিতেছিল, তখন গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ভেরী 
ধ্বনিত হইয়া এক আঘাত প্রদান করিল। ফল. 
কামনারাহিত্য, কর্ধব্য বলিয়া কর্তব্যের সাধনা, 
“যোগঃ কর্াস্থ কৌশলং” ফলকামন! ত্যাগ করিয়া 
কণ্মসাধন, এই যে নিক্কাম ধশ্ধের বাণী, তাহা প্রতি 
ঘাতের ক্ষীণকণ্টকে ডুবাইতে পারিয়।ছিল। 


যুপবদ্ধ পশুর ভীষণ আর্তনাদ যখন দারুণ হইয়া 
উঠিয়াছিল, যখন যাজিত্কগণ পশুহননের |নষ্তুরতা। 
নিজে অনুভব করিয়। যজম'নকে শ্তোক দিবার 
জন্য “বধোহবধঃ” যজ্ঞ্ধার্থ পশুবধ বধই নহে, কিন্তু 
অবধের প্রতিরূপ, এই বাক্যের সহায়তা লইয়া ছিলেন, 
তখন দুইটী বিভিন্ন যুগে দুইটি বিভিন্ন আঘাত 
জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল) “সদয় দর্শিতপশুঘাত” 
বুগ্ধদেব ও বহুশতাব্দী পরে প্রেমাবহার গেরাঙ্গ- 


। দেব জণসমাজের চিন্তা ও গ্াবনার উপরে ছুহটি 


স্বাতগ্র আঘাত প্রদান করিয়াছিলেন । “জীবে দয়া" 
এই যে মহাসত্য তাহার! নির্ঘোধষিত করিয়া গেলেন, 
তাহা মাংসলোলুপ জনগণের মধ্যে একেবারে 
নিক্ষল হয় নাই। প্রতিঘাত তাহাদের যুক্তির 
উপরে আন্দোলন উপশ্থিত করিয়া সফলকাম 
হইতে পারে নাই। 


২৯৬ তত্ববোধিনী পত্রিকা ২: কর, ১ম ভাগ 
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এইবূপে আমাদের দেশের চিত্তের উপরে কত ূ দিগকে ধন্মের সেই প্রকৃত অধিকারে অধিকারী 


যে আঘাত-প্রতিঘাত তরঙ্গের মত চলিয়া গিয়াছে, ূ । কারয়া দিলেন । 
কে তাহার ইয়ত্তা! করিবে? আমর! বর্তমানে ধর্ধ- | বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন এ দেশে জাতি- 


সম্বন্ধে যে অবস্থায় আসিয়া দাড়াইয়াছি, তাহা: ির্িশেষে প্রদত্ত হইতেছে, মুদ্রাযন্্ যখন শাস্ত- 


| ভ 
অতীতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে। মনুষ্যজীবন ও. গার সকলের সমক্ষে অনাবৃত করিয়। দিয়াছে, 
মনুষ্যচরিক্র যে বিগঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা এ, ব্রাহ্মণেতর জাতির কথ! দুরে থাকুক, ইউরোপের 
ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণাম মাত্র। | স্থধীগণ যখন অবাধে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ও 


৷ প্রকাশকরূপে অবিস্ত হইয়াছেন, তখন প্রাচীন 
। ধারাকে শিথিল করিবার. সময় উপস্থিত, প্রাচীন 
, পদ্ধতির সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ি- 
। কাছে । ব্রাশ্মলমাজের গঠনকার্যয ঠিক এইখানে । 

মহাত্বা রাজ! রামমোহন জাতিগতভাবকে 
। বিড়ম্বিত করিবার জন্য উহার সহিত কারণ 
' বিবাদ ঘোষণা! করেন নাই। এই জাতিগতভাব 
যাহা শত শত বিপ্লবের মধ্ো, বন্থসহত্ৰ বগুসর ধরিয়া 
আমাদিগকে চূর্ণ হইতে দেয় নাই, যে জাতিগত- 
ভাবের প্রভাবে এ দেশে ধর্মশান্ত্রের পঠন-পাঠন, 
সাহিত্য শিল্প, আয়ুস্তত্ব কলাবিদ্যা, সমরকৌশল, 





শরির স্্ঞর-_ সর য় ৬ শশা শপ পাপ পক সস 








ব্রাহ্মসমাজ কোন্‌ আঘাত লইয়া বঙ্গদেশে বলি. 
কেন, সমগ্র ভারতে অবতীর্ণ, তাহা একটু আলো- | 
চনা করিলেই বুঝিতে পারিব। মামাদের এই পুণ্য- । 
ভূমি এইরূপ একটি আঘাত লান্ভ করিবার জন্য 
সত্য সত্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ১৯০ বৎসরের 
পূর্বব সময়ের একটি জীবন্ত চিত্র কগ্রনার মধ্যে আনয়ন ! 
করিবার জন্য সচেষ্ট হও |  দেখিবে, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার খরতর কিরণ এদেশে পতিত হইতে 
গারম্ত করিয়াছিল, পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদিগকে 
বিভ্রান্ত করিবার আয়োজন করিতেছিল, আমরা 


জাতীয়ন্থ হারাইতে বসিয়াছিলাম ; অন্যদিকে কাল- | বাণিজা-বাবসায়ের নিয়ম- প্রণালী, কৃষিবিদ্যার সৌ্ঠব 


ব্যাপী প্রকৃত শিক্ষার অন্তাবে, আমরা ব্যক্তিগত ্‌ অন্তর্ধান করে নাউ, সান্বকতা, ধর্ভাব সভাতা ও 


স্বাধীন চিন্ত। কতকট। হারাইয়াছিলাম, দেবার্চনার ৷ বিনয় সমস্তুই রঙ্গ পাইয়াছে, এখনও পাইতেছে 
ভার কতক পরিমাণে গুরুপুরোহিতের উপর নস্ত | আমর! চাই নব নব অধিকারদানে উহাকে স্বসংস্কৃত 
করিয়াছিলাম, কতকগুলি অন্ধ ধারণা লইয়া জীবন 


পপ পপ: প- পপ সপ সপ পা পপ আপ পপ পপ পাপী আস শি পাশ 


| করিয়া তুলিতে, উদারতার উপরে উহাকে প্রতিষ্ঠিত 
ক্ষেপণ করিতেছিলাম, আমর! ভাবে ও চিন্তায় | করিতে। 


ৰ 

ূ 
সন্কীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিলাম। 'এমন সময়ে মহাম্মা ৰ আমাদের এই হিদ্দুসমাজ, হিদ্দুপ্রকৃতি পাষা- 
রাজা রামমোহন রায় ছুন্দ্রতিনিনাদে আমাদের ; ণের কাঠিন্যে বিগঠিত নহে। স্থিতিস্থাপকতা 
লুপ চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে । ইহার মণ্মে মণ্মে বিরাজমান। রামমোহন রায় যে 
অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অমিত তেজে যে আঘাত | কয়েকটি সংস্কার লইয়। অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেবল 
প্রদান করিলেন, তাহার গ্ভাব সমগ্র ভারতন্্ষকে ্রাঙ্মাসমাজের ভিতরে কেন, সমগ্র শিক্ষিত হিন্দু- 
চমকিত করিয়৷ ভুলিয়াছে। প্রতিঘাতে সে আঘাত | গণের মধ্যে তাহা বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। 
আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই স্িতিস্থাপকতার একটি সীমা আছে। 
রামমোহন রায়ের নিপুণতা ঠিক এইখানে । | সমধেরও একটি ব্যবধান আছে। সে সীমাকে 
তিনি নুতন ধণ্মপ্রচারের ভাণ করিয়া প্রচারে অব- | এক নিঃশ্বাসেই অতিক্রম করিতে চাছিলে, 
তীর্ণ হন নাই। বেদ-ঞ্দান্ত বলিতে গেলে যাহ ৃ সময়ের ব্যবধানকে একেবারেই সঙ্কোচ করিতে 
বঙ্গদেশ হইতে একভাবে নির্বাসিত হইয়াছিল, গেলে, সংস্কারের নামে হিন্দুজাতির মৌলিকতা,, 
তাহা তিনি ফিরাইয়া আনিলেন ; সমাজের ধারার ! তাহার অন্তনিহিত নিষ্ঠা, যাহা চিরদিন ধরিয়া সমগ্র 
উপরে বিশেষ আঘাত পদান না করিয়। ধর্মের | লগতের শ্রদ্ধা আকর্ণণ করিয়া! আসিতেছে, তাহা 
প্রকৃত মন্দ সকালের সমক্ষে অনাবুত করিয়া দ্রিলেন, ! একেবারেই নির্বাসিত হইয়। যাইবে, ত্যাগ ও 
শিশ্দিত ও পিপাস্থ মণ্ডলী যে অধিকার চান, তাহা- বৈরাগ্যের তাবকে অচিরে নির্ূল করিয়া দিবে। 


ফাল্গুন, ১৮৪১ 


ঘাত-প্রতিঘাত ও ্রাহ্মসমাজ ২৯৭ 





আমাদের স্পর্ধা! করিবার খর কিছুই শি [ 


ঘোষিত মতের অনুকুল না হইতে পারে, (কিন 
তাহার দিক দিয়! ব্রাঙ্মাসমাজের আধ্যাত্িক ভাবকে 
বিচার করিলে চলিবে না। ব্রাক্ষধন্দ্ন নিতান্তই 


থাকিবে না। অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছা- 
চারিত| ও বিলাস সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! এই 


চির-দরিদ্র ভারতের সর্ববনাশ, সাধন করিবে, জন- ! সারবান। উহার স্থশীতল ছায়ায় সকলেই শাস্তি 
সাধারণের সরস চিন্তকে বিশুদ্ধ করিয়। তুলিবে। ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন ; জ্জান প্রকৃত 
ধন্্সংক্কার ও সমাজসংস্কার আমাদের সকলের | সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে; ভক্তি পরম 


ব্রত হইলেও, ধর্্মসংস্কীরকে উপরিতন সমুচ্চ আসন ! চরিতার্থতা লাভ করিয়। জীবনকে ধন্য করিয়! 


প্রদান করিতে হইবে; উহ্ারই ক্লে আমার্দের অধি- 


সস আমাদের সহিত নির্ভয়ে মিলিত পারেন, 
তাহার পথ প্রমুক্ত করিয়া! রাখিতে হইবে । যাহাতে 
আগন্মক দল আমাদের সহিত অসঙ্কোচে মিলিত 
হইয়া একমেবাদ্ধিতীয়ং পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া আমাদের সহিত সমস্বরে ও অসঙ্কোচে 
তাহার মহিম। কীর্তন করিতে পারে, তাহার দিকে 
দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে। নিষ্ঠার উপরে, পবিত্র- 
তার উপরে, সাধনের উপরে সর্বেবোপরি সন্তের 
উপরে, ত্যাগের উপরে, সংযমের উপরে আমা- 
দিগকে দাড়াইতে হইবে। সম্প্রদায়ের সঙ্গীণ 
গাণ্তী সষ্টি করিয়া আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বন্ধু- 
বান্ধবকে তাহার বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে 
চলিবে না। তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে আমা- 
দের সামান্য মতপার্থক্য থাকিতে পারে, তাই 
বলিয়। €কহই হেয় বা পরিত্জ্য নহেন, সকলেই 
আমাদের বন্ধু, সথা, সুহৃদ, সকলেই ব্রক্মাধামের 
ঘাত্রী। আমাদের শুনে তাহাদিগকে উদ্ভাসিত 
করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের নিষ্ঠায় আমাদের 
জীবনকে ধন্য করিতে হুইবে। ধর্মাজগতে অভিমান 
অহঙ্কার ও গুদ্ধত্যের কোন স্থান নাইদ এ কথা 
সকল অবস্থায় আমাদের অন্তরে জাগরূক রাখিতে 
হইবে। হষ্টুতে পারে সমাজসংস্কার লইয়। পরস্পরের 
মতদ্বৈধ রহিয়াছে । কিন্তু আলোচন! করিলেই 
প্রতীরমান হইবে ষে এই বিশাল হিন্দুসমাজ ঠিক 
এক অবস্থায় দাড়াইয়া। নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃত্র এই চারি জাতিতে প্রধানতঃ হিন্দু- 
সমাজ বিভক্ত হইলেও কত অবান্তর জাতির উৎ- 
পন্তিতে উহা মআারও খণ্ডিত বিখগ্িত. হইয়া আসি- 
গাছে ও আসিতেছে,_-কে তাহার গতিরোধ করিবে £ 
 ন্র্তমান সমাজসংস্কার অনেকের চিরনুগত ও চির- 


ূ তুলিবে; 
1ংশ চেষ্টা নিয়োগ করিতে হইবে । যাহাতে শিক্ষিত ৷ গাঁখিয়! তুলিবে। 


মিলনের ডোরে একসুতে সকলা্ক 


১০০ 


আমাদের এই আদিত্রাঙ্মসমাজ সমাজসংস্কারকে 
আপনার বিশেষ লক্ষ্টীভূত না করিয়া সর্বসাধারণের 
মধো আধাত্বিক সত্য পরিবেশন করিবার জন্য 
আবিভূতি। মহায্সা রাজ! রামমোহন, মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য সাধনের জনাই দেহের 
শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করিয়া গিয়াছেন। 


পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রুরন্গ, 


সক্পোন্দনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রাণম্পর্শী সঙ্গীত ঠিক 

সেই এক উদ্দেশ অমুতধার! বরিষণে জনসাধারণের 

চিন্তকে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। 
হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, জৈন বৌদ্ধ-বন্তুল 


ভারতে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতার উপরে মহাস্সা 
রাজ! রামমোহন রায় যে সত্যধন্মের বীজ রোপণ 
করিয়! গিয়াছেন, যে সত্যের বিজয়নিশান উদ্ডীন 
করিয়া গিয়াছেন, সে ত্রাঙ্মাধণ্মী বিনষ্ট হইবার 
নয়। ব্রাঙ্গসমাজের প্রভাব আমরা চারিদিকে 
নিরীক্ষণ করিতেছি । নানা নামে নানা ভাবে 
ইহার প্রভাব ভারাতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্স্ত বিকশিত হইয়া উরঠিতেছে । আশার 
বাণী চারিদিক হইতে সমুখিত হইতেছে । বেদ- 
বেদাস্ত উপনিষদের উপরে যদি এ দেশবাসীর 
শ্রদ্ধা থাকে, শ্রুতিপ্রমাণের উপরে যদি আমাদের 
নিষ্ঠা থাকে, সার্ববভৌমিক সত্যের প্রতি যদ্গি 
সমাদর থাকে, তবে এই ক্রাঙ্ষধন্ম সকলপ্রকার 
প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়! জীবন্তভাবে আপনাকে: 
প্রসারিত করিয়া তুলিবে। 

আমর! অতীতের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া, 
ভারছের সেই প্রাচীন গৌরৰ স্মরণ করিয়। এই 
মহামহোৎসবে মিলিত হুইয়াছি। সেই বিশ্বঙ্গননী 
আমাদিগকে এবানে আহ্বান করিয়া! আনিয়াছেন। 


২৯৮, 


০ 


পে 





০ শপ স্পা শসা থপ সপ সপ 


বার তি ০ আআ আআ সপ আ আ স্ব ্ 


এই পুণা ম মাসের পুণ্য তিথিতে শান্ত প্রাণে: হার | | 


অশব্দ বাণী শ্রাবণ কর। সংসারসংগ্র(মের ভিতরে 
প্ড়িয়া যদি জীবনী শক্তি হারাইয়া থাক, তাহার 
নিকট নবজীবন ভিক্ষা কর, সন্দেহদোলায় পড়িয়া 
যদি জঞ্জরিত হইয়। থাক, তাহার নিকট নব দীক্ষ1 
প্রার্থন! কর। হৃদয় যদি বিশুক্ষ হইয়া! থাকে, 
প্রার্থনা কর “সরস প্রেমের বরষা!” তোমার হৃদয়ে 
 অরুভীর্ণ হইবে, তোমার. ছুঃখদুর্গতির অবসান 
হইাবে। 
ভগবন্‌! উৎসবের ভিতর দিয়া তুমি অন্তরে 
নন প্রেরণার সঞ্চার করিতে । সঙ্গীতের ভিতর 
দিয়া তোমার আশীষ অন্তরে অবতীর্ণ হইতেছে, 
মন্ত্রের ভিতর দিয়! তোমার সত্যের আলোকে 
জদয়কে স্পর্শ করিতেছ। তুমি আজ অন্তরে যে 
জাগরণ প্রেরণ করিলে, তাহা যেন আমাদের দোষে 
স্ুবুপ্তিতে পরিণত না হয় ; চিরজীবন ধরিয়া জাগ্রত 
করি রাখ আমাদিগকে তোমার প্রেমে, তোমার 
আ'নন্দে-_তোমার নাম গানে--তোমার মহিম। প্রচারে; 
জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে মিলনে সন্ভাবে ; 
জাগ্রত করিয়া রাখ আমাদিগকে সত্যে ও ত্যাগে। 





নুতন-্রহ্মসঙ্গীত। 
রামকেলী--তেতালা ৷ 
মন জাগে। মঙ্গল লোকে অমল অম্বতময় নব আলোকে 

জ্যোতি বিভাসিত চোখে । 

হের গগন ভরি জাগে সুন্দর, 

জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর, 

নিশ্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে 

জাগো অভয় অশোকে । 


ীরবীন্্রনাথ ঠাকুর । 
ভৈরবী-ঠুংরী । 
নমি নমি চরণে নমি কলুষহরণে। 
স্বধারসনির্বর হে ( নমি নমি চরণে )। 
নমি চিরনির্ভর হে মোহ-গহন-তরণে। 
নমি চিরমঙ্গল হে নমি চিরসম্বল হে। 


উদ্দিল তপন গেল রাত্রি, (নমি নমি চরণে ) 
জাগিল অন্বতপথযাত্রী নমি চির পথসঙ্গী, 
নমি নিখিলশরণে । 
নমি সুখে হুঃথে ভয়ে 
নমি জয়পরাজয়ে । 


তব্বৌধিনী পত্রিকা 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 








: অসীম বিশতদুল,( নমি নমি চরণে ) 
নমি চিত-কমললীদলে নিবিড় নিভৃত নিলয়ে, 
নমি জীবনে মরণে। 
ঞগ্রবীজনাথ ঠাকুর। 
রাগিণী ললিত বিভাম - তাল একতালা ৷ 


আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে, 
তবুও শাস্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। 
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সুষ্্য চন্দ্র তারা 
বসন্ত নিকুঞ্রে আসে বিচিত্র রাগে। 
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে, 
কুস্থম ঝরিয়! পড়ে কুস্তরম ফুটে | 
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ, 
সেই পুরণতার পায়ে মন স্থান মাগে ! 
শ্রবীশ্্রনাথ ঠাকুর | 
গা 1 সঃ 
রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে, 
রহি রহি প্রভূ তব পরশ মাধুরী 
হৃদয় মাঝে আসি লাগে। 
রহি রহি শুনি তব চরণ পাত হে ' 
মম পথের আগে আগে। 
রহি রহি মম মন মগন ভাতিল 
তব প্রসাদ রবি রাগে। 
পপবীব্রনাথ ঠাকুর। 
রাগিণী খট_-তাল ঝাপতাল। 
সদ! থাক আনন্দে, সংসারে নিয়ে নিশ্মল প্রাণে ! 
জাগ পরাতে আনন্দে, কর কম আনন্দে, 
সন্ধ্যায় গৃহে চলহে আনন্দগানে। 
সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে, 
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে ! 
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে 
চির-অমবত-নির্বরে শ।ন্তি রসপানে ॥ 
আরবীন্দনাথ ঠাকুর । 
সিন্ু-বারোয়--ঠুংরী। | 
আমি যখন তার ছুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই, 
তখন যাহা পাই 
| সে যে আমি হারাই বারে বারে । 
| তিনি যখন ভিক্ষা! নিতে আসেন আমার দ্বারে, 
| বন্ধ তাল! ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার, 
হারায় না সে আর। 
ূ প্রভাত আসে তাহার কাছে আলোক টি নিতে, 
ূ সে আলো তার লুটায় ধরণীতে 
তিনি ধখন সন্ধা কাছে দাড়।ন সী 
তখন সুরে স্তরে 
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন, . 
মুকুটে ভার পরেনসে রতন । 
গীরবীঞ্জনাথ ঠাকুর। 





কান্তধন, ১৮৪১ 


কালিদাসের সমক্কনির্দেশ। 


(শ্রীধনপতি বন্দোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ) 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
তৃতীয় মত যদি মান্দালোর আলেখমালার দ্বারা 
স্াকৃত হয় এবং ২য় মতটি বদি উপরোক্ত তিনটা 
প্রতিজ্ঞার খণগ্ডনের দ্বারা অপ্রমাণিত হয় তাহা 
হইলে ১ম মত ভিন্ন অন্য কোনও মত থাকে না। 
তাহ। হইলে প্রথম মতটি স্বীকার করিবার বিশেষ 
কোনও বাধ! থাকে ন1।-_-তথাপি অন্বয়-ব্যতিরেক 
স্বারা সিদ্ধ না হইলে প্রথম মতও দাড়ায় না। 
এই সমস্ত মতামতের খণ্ডন বা মণ্ডনের পুর্বে 
কয়েকটা অবশ্য স্বীকার্য্য বিষয়ে প্রণিধান প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়া বোধ হয়। কালিদ।স খুং পুঃ 
অব্ের পরে প্রাদুভতি হন তদ্ধিবয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। মালবিকা গ্রিমত্রের নায়ক শগ্রিমত্র একজন 
এঁতিহাসিক নৃপতি । তিনি পুষ্পমিত্র বা পুয্যমিত্রের 
পুত্র এবং বন্থুমিত্রের পিতা ; এই পুষ্পমিত্রই মৌধ্য- 
বংশীয় রাজগণের সেনাপতি ছিলেন। তিনি 
মৌর্য্যরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা 
হুন। তাহার অশ্বমমেধজ্জের কথ। মালবিকাগ্রি।মত্রে 
উল্লেখ আছে । অন্যদিকে দেখিতে গেলে কালিদাস 
রাজ। হর্সবদ্ধনের পূর্ববর্তী, তাহার কোনও সংশয় 
নাই। বাণভট্ট হর্ষবদ্ধনের একজন সভাপপ্ডিত 
ছিলেন । চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাং তাহার কথ 
লিখিয়াছেন-__হর্ষবদ্ধন খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পুর্বব- 
ভাগে বিরাজমান ছিলেন । বাণভষ্ট তাহার সভা- 
পণ্ডিত। বাণভট্০ তাহার হ্্চরিতের প্রারস্তে 
ংস্কতসাহিত্যের প্রধান প্রধান উজ্জলমণির উল্লেখ 
করিয়াছেন-+এই হর্ষবদ্ধনের ও পুপ্পমিত্রের এঁতি- 
ছাসিকতা এবং সময় সম্বন্ধে কোনওরূপ মতদ্বৈধ 
নাই। কাঁজেই কালিদাস খুঃ পুঃ ২য় অব্দ এবং 
৭ম খুঃ অন্ধ এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ 
করেন (সন্ধ হইতেছে । | 
আমর। পরে দেখিব যে দ্বিতীয় মত অর্থাৎ 
প্রোফেসার ম্যাক্ডনালের মত কোনওরূপেই সমী- 
চীন নহে। কালিদাসের গ্রন্থাবলী এই মতের 
বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দিতেছে । অন্য গ্স্থ হইতেও 
এই মত খণ্ডিত হয়। তজ্জন্যই বোধ হয় শ্রীবুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. মহাশয় এই দ্বিতায় মত খগুন 


কালিদাসের সমযনির্দেশ 
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করিয়া তৃতীয় মতের ন্যায় আর একটি মত স্থাপনা 
করিতে চাহেন। তিনি মান্দালোর লেখমাণ। 
কৈফিয়ত দিয়া উড়াইতে চাহেন এবং কালি- 
দাসকে যশোধন্ম ধন্মবদ্ধনরাজের সভাপগ্ডিন 
কল্পনা করেন। পরম্পরালব্ধ ইতিহাস বা কাহিনী 
তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একট! অর্থাপন্তিও 
তিনি দিতে রাজি নহেন--এ বিষয়েও আমরা পরে 
বিচার করিব। তবে মোটামুটি বুঝিলেও দেখ! 
যায় যে এই মত অনুসারে বাণভর্ট ও কালিদাসের 
মধ্যে বেশী দিনের পার্থক্য নাই। কিন্তু বাণভট্ের 
সময় কালিদাস লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে 
সুক্ত (বা সুক্তি) খধিবাক্যের নাম । বাণভ্ 
কালিদাসের রচনাকে সুদ্তি নামে অভিহিত করিয়া” 
ছেন “কালিদাসস্য সুক্তিযু” । বাণভট্রের সময় তিনি 
একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। পুর্বে ছাপা! দ্বারা বহি 
চলিত না। কবি বড় না হইলে তাহার রচন। কে 
নকল করিবে ? নিজদেশে বা শি সভায় কৰি 
হইতে বিলম্ব হইত ন1]। কিন্ত্র অন/ত্র সমাদৃত হইতে 
এই নকল করিবার প্রথ৷ দ্বারা অনেক .সময়ের 
প্রয়োজন হইত । হর্ষচরিতের উপক্রমণিকায় আমর! 
ভবভূতির নাম পাই না। কালিদাস হইতে বাণহট 
অনেক দুর একথা সহজেই প্রহাত হইবে। শাস্ত্রী 
মহাশয়ের এই মতের আলোচনা আমর। পরে করিব। 
দ্বিতীয় মত খণ্ডনের সহিত এই মত খণ্ডিত হইবে। 
এক্ষণে দ্বিতীয় মতের পর্যালোচনায় দেখিতে 
পাওয়া যায় যে কালিদাস মগধের রাজ চন্দ্রগুপ্তের 
সভাপণ্ডিত । ইনিও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করি- 
য়াছিলেন। রাজা শালিবাহনের সময় হইতে আজ 
পর্ধ্যন্ত কবিগণ নিজ বংশাবলী দিয়া আফিতেছেন 
এবং তাহাদের আশ্রয়দাতা নৃপতির প্রশংসা 
করিয়া আসিতেছেন | উতন্তরোন্তর আমর! দেখিতে 
পাই, নৃপতিপ্রশংস1 প্রবল ঢাটুকারিতায় পরিণত 
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের প্রশংসাও 
বৃদ্ধি পাইরাছে। কালিদাসের লেখায় এক্সপ 
কোনও লক্ষণ পাই না। কিন্তু স্পন্টভাবে আশ্রয় 
দ্রাতার কোনও বর্ণন। না থকিলেও তিনি প্রচ্ছম- 
ভাবে বা ব্যগ্রনার দ্বারা যাহা লিখিয়াছেন তন্দ্রা! 
একথা স্পট বুঝা ম্বায়। রঘুবংশের ষষ্টসর্গে 
ইন্দুমতীর স্বমন্বরপাঠে আমর! অবস্তিপতির বর্ণন! 


২১০০ তত্ত (বোৌধিনী পত্রিক! ০০ 





দেখিতে পাই-_এই যন্তসর্গ সংস্কত সাহিতোর একটি! যাছে। সেই সমুন্্লর লেখমাল! ইত্যাদি পাঠে 
উজ্জ্বল রত্্। অজরাজের সমসাময়িক বর্ণনা করাই : দ্রেখা যায় কবিগণ নিজদের প্রশংসা ও বংশাবলী 
মহাকবির উদ্দেশ্য কিন্কু এরূপ বর্ণনায় কালিদাসের : লইয়া বাস্ত-_-ভবভূতির মালতীমাধৰ এবং বাক্পতির 


সমসামায়ক ভাবের ডায়। পড়া অবশ্যন্তাবী । ৰ “গৌড়বহো” এই প্রথা দ্বার! অভিভূত। 
অধস্তিৎাথোহয়মুদগ্রবাভ(বশালবক্ষ: পরিণদ্ধকন্ধরঃ | ূ (২) এই শ্লোকদ্বয়ের বাঞ্জনা ও শ্রেব দ্বারা 
আরোপায চক্রত্রমিনুফাতে জা সস চন্দ্রোলিখিতো বিভাতি ॥ স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে কালিদাস অবস্তীর রাজ। 

ৰ বিক্রমাদিত্যের সভাপিত ছিলেন। 

1. মহারাজ ধণ্মবীর ও.কম্মবীর অশোক ঝ| প্রিয়- 
দর্শী হইতে আরন্ত করিয়া মৌর্যরাজগণ ও অন্যান্য 
মহামান্য বৌদ্ধরাজগণ আত্মপ্রশংসা বা আত্মনীর্তি 
ঘোষণা করিতে কুস্তিত হন নাই। অনেক সময় 
তাহাদের আন্মকীর্ডিই তৎকালীন ইতিহাসের মুল- 
[ভন্তি। উচ্চ পৰবতে শিলায় গুহায় এবং প্রকাণ্ড 
প্রস্তরস্তশুসকলে এই আত্মকীর্তি খোদিত। এখনও 
কতক বর্তমান আছে। এই বৌদ্ধধন্মের সংঘর্ষে 
হিন্দুধম্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় এই আত্মকীন্তি 
বড়হ বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। আত্মগ্রশংস মৃত্যুর 
সমান। পরবন্তী হিন্দুরাজগণ ও কবিগণ এ কথা 
ভূঁলিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি কালিদাস মেঘদুতের 
এক শ্লোকে এই কথ৷ বড় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন--. 

দিঙ্নাগানাং পথে পরিহরন্‌ সুলহস্তাবলেপান্‌ ॥ 
যে সমস্ত গুদেশে মহাবীর অশোকের শিলাস্তস্ত- 
সকল এখনও বিরাজমান আছে তখন তাহ। বিজয়- 
কীন্ডির প্রস্তরস্তস্তে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল অশোক 
নহে, অন্যান্য নৃপতিগণও তাহার অনুকরণ করিয়া- 
ছেন। এই.সকল স্তস্তকে তিনি “স্থুলহস্তাবলেপান্” 
বলিয়াছেন। অহঙ্কার অর্থে “অবলেপ” শব্দের 
ব্যবহার কালিদাসের লেখায় আরও দেখ৷ যায়। 
“মতঙ্গশাপাদবলেপমুলাত্ 20160520109 ব 
৪3১10 এই উনয় অর্থও প্রতীয়মান হয়| বৌদ্ধ; 
গণ নিজদিগকে “নাগ” বলিতেন; দিগৃবিজয়ী নাগগণ 
স্বরূপ এই নৃপতিতে ইন্দুমতী সেরূপ ভাব ধারণ | “দিও নাগ” শব্দে অভিহিত হুইবার যোগ্য ; “মোটা! 
করিতে পারিলেন না। ৷ হাতের দেমাক” বলিলে বোধ হয় অনুবাদ সনেকটা 

শ্রই শ্লকদ্বর হইতে আমর! দুইটি কথা বেশ ঠিক,হয়। 
বুঝিতে পারি ৫ ৰ ষষ্ঠসর্গে আমরা মগধরাজের বর্ণনা রি 

(১) কালিদাসের সময়  প্রকাশ্যভাবে আশ্রয়- ; পাই। পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ এবং পুষ্পমিত্র স্বয়ং 
দাতার প্রশংসা! কর! শ্লিষ্টতার বিরুদ্ধ ছিল. নিজের ; হিন্দু ছিলেন। প্রথম, পুনরাগমনের মঙ্গলসুচনা- 
প্রশংসাও অতিশয় গহিত ছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ । স্বরূপ তাহার অশ্বমেধ যঞ্ড হিন্দুদিগের বড়ই প্রিয় 
খুঃ শতাব্দী তে এই প্রথা সম্পূর্ণ বিপরীত হই- | হইয়াছিল। কালিদাস তাহা! বর্ণনা করিয়াছেন। 


এই বারঞের উজ্জ্বল বর্ণনা বড়ই সুন্দর । ইহা ! 
পড়িয়া বোধ হয় যে মহাকবি অবন্তির কোনও ৷ 
রাজার সভাসদ ছিলেন। ইন্দ্রমতার আচরণও 
কিছু বিতর হইয়াছ। অজ হইলেন স্বয়ম্বরের 
শায়ক । অবস্তিনাথকে ছাড়িয়া অজকে বরণ করা 
তবশ্যস্তাবা। কিন্তু কালিদাস নায়ককে ছোট 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতিশয় কোমলপ্রকৃতি 
ইন্দুমতার এই উজ্জ্বল বারছ্ব বুঝিবার ক্গমতা নাই। 
তাঁশ্ন্নভিদে)াতিতবন্ধুপদ্মে প্রতাপসংশো যিতশব্রগঞ্কে । 

ববন্ধ সা নোত্তমসৌকুমাধ।] ঝুমুদ্ধতী ভান্মতীব ভাবম্‌ ॥ 
হহ] দ্বারা ফালিদ]স বঝারত্বহিসাবে অজকে অবস্তি- 
নাথ অপেক্ষ। ছোট করিতেছেন। কে এই অবান্ত- 
নাথ? উপরোক্ত প্রথম শ্লোকই ইহার উতর 
দিতেছে, গুথম চরণে শারা(রক ক্ষমতা অর্থাৎ 
“বিক্রম”, ছিতায় চরণে জ্যোতিষ্য় সৃষ্যের মুন্তির 
বণনা অর্থাৎ “আদিত্য” ; এই শ্লোক দ্বার মহা- 
কবি (বক্রমাদিত্যের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা করিতেছেন-_ 
দিতীয় শ্লোকের শেষ অংশটিরও একটু বিশেষত্ব 
আছে। পরম্পরালন্ধ কাহিনী বা দ্বাতরিংশৎ- 
পুস্তল্কাপাঠে আমরা অবগত হই যে ভান্গমতী 
বিক্রমাদিতোর রাঙ্বী (দেবা); শেষ ংশে 
একটি শ্লেষ অনুমিত হয়__এই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিতে 
ভান্ুমতী যে ভাব ধারণ করিয়াছেন সেই ভাব 
অতি স্থকুমার ইন্দুমতী ধারণ করিতে পারিলেন 
না। কিন্বা “ভামুমতি' অর্থাৎ সুয্যে ব| সুরধ্য- 
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কিন্ত ষষ্ঠসর্গে মগধরাজবর্ণনায়. বৈচিত্র্য আছে। 
“রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবণঃ” “অজঅমাহৃতসহত- 
নেত্র;” ইত্যাদি বর্ণনায় অশোকচরিত্রের উপর 
বিশ্ব কটাক্ষ দেখিতে পাই । অশোকের ০19$ 
পাঠে আমর! দেখিতে পাই যে তিনি প্রতি বৎসরে 
চর বা দূত পাঠাইতেন ; তাহারা প্রজাদিগকে ধর্ম 
শিক্ষা দিত। উৎসবের মধো, যঙ্ছের মধ্যে রাজ- 
পুরুষ যাইয়া এইরূপ বঞ্ত তা দেওয়ার ফল কিরূপ 
তাহ! বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা রাজা 
ধঙ্মের মালিক হইয়াছিলেন। কালিদাস বলেন 
রাজার তাহা কাজ নয়। প্রজাকে রঞ্জন করাই 
তাহুর কাজ, তিনি দীক্ষাগ্ুরু নহেন। অনাত্র ৪র্থ 
সর্গেও কালিদাস বলিয়াছেন “রাজ। প্রকৃতিরগীনাৎ”। 
অশোক যজ্জ একেবার স্থগিত করিয়া দেন। কিন্তু 
এই হিন্দুমগধরাজ পরস্তূপ রাজার আমলে যড্ঞের 
এতই প্রাবল্য যে শচীর তাহাতে বিশেষ অস্থুবিধা 
হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন । অশোকের 
উপর এই কটাক্ষপাত আমরা রঘুবংশের ৪€র্থ সর্গে 
আরও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই-_ 

গৃহীতপ্রতিমুক্তসা স ধঙ্দাবিজয়ী নৃপঃ। 

শ্রিয়ং মহেন্রনাথস্য জহার ন তু মেদিনীং ॥ 
বৌদ্ধরাজ অশোক কলিঙ্গ (মহেন্দ্র) জয় করিয়া! তাহা 
তাহার রাজ্যাভুন্ত করেন ইহা এঁতিহাসিক ঘটনা । 
কবির বর্ণনায় এইরূপ কাধ্যের উপর কটাক্ষপাত 
করিয়াই ধর্মমবিজয়ের লক্ষণ দিয়াছেন। অশোকের 
উপর এই কটাক্ষ দ্বার! হিন্দুধন্মের নৃতন পুনরাবর্তন 
যে কালিদাসের সময় হইয়াছিল তাহা! অনুমিত 
হইতেছে । এই সকল শ্লেক হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় 
যে কালিদাস অবস্তীর রাজ! বিক্রমাদিত্যের সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন। তাহার সময়েরও অনেকটা আন্দাজ 
পাওয়া যায়। তখনও পুষ্পূমিত্রের অশ্বমেধ সক- 
লের মনে আছে। পূর্ববতন ধর্মের পুনরাবর্তনসূচক 
পুষ্পমিত্রের বংশধরগণ পরিবর্তানের অব্যবহিত পরে 
বড়ই পুজ্য ছিলেন তাহা বুঝ! যায়; তাই কালিদস 
কবি ইন্দুমতীকে দিয়! মগ্গধরাজকে প্রণাম করাইয়া- 
ছেন। এই বংশধরগণ কালিদাসের সময় ভোগ- 
বিলাসে অধ্চপতিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের 
একট! মর্য্যাদা আছে-_- 

গডুপ্রগামক্ষিয়য়ৈব তন্বী গ্রত্যাদিদে শৈনমভাষমাণাঃ 


কালিদামের সময়নির্দেশ 





২৯১০২ 


আর একটি উদাহরণ বড়ই স্পস্ট শংছে-_রথুর 
দিগ্বিঙগয় । আমর। এই দিপ্দিজয় অনুসরণ করিলে 
দেখিতে পাই-আযোণ্যা হইতে বঙ্গদেশ । মগবের 


ূ স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে অযোধ্যা হইতে বঙ্গাঠিমা।ন 


করিতে হইলে মগপধবিলয় অবশান্তাবী। 
খাতিরে নাম দেওয়া ভয় নাই। বঙ্গ ৯ইতে 
উত্কল, তগ্পর কলিঙ্গ তাহারপর সমুদ্রবেনা 
অনুসারে দক্ষিণমুখে যাইয়া পুনরায় উত্তর দিকে 
গমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলির নাম উল্লেখ হয় 
নাই। তবে যানমার্গ (7005) বুঝিতে 
কোনও কষ্ট নাই। ' এইরূপ উত্তর মার্গে 
আরা সিদ্ধুদেশে আগমন। সিন্ধুদেশ হইতে 
পারসাদেশ_ এখানেও ছোট ছে।ট প্রদেশের উল্লেখ 
নাই। পারস্য দেশ হইতে কান্বোজ, তাহার পর 
হুন দেশ, তাহার পর হিমালয়পাদদেশস্থ রাজা- 
সকল ধরিয়। পুর্ববাভিমুখে গমন ; তাহার পর প্রাগ্‌ 
জ্যোতিষ ও কামরূপ (আসাম ); তাহার পর 
অযোধ্যায় পুনরাবর্তন। এইরূপ যানমার্গের বৈচিত্রা 
বড়ই অভিনব। কিন্তু আসল কথা উজ্জয়িনা 
রাজ্য বাদ দেওয়া । এই যাঁনমার্গের ভিতর 
বিক্রমাদিত্যের রাজ্য মালৰ ও ভোজ ( বন্ধমান 
রাজপুতান] ) পড়ে না। কালিদাসের সময় উজ্জ- 
যিনীবিজয় অমঙ্গলঘোষণার ন্যায় বস্ম্রনীয় । 
আশ্রয়দাতার রাজত্বের পরাজয় তিনি কল্পনায় 
আনিতেও দিবেন না বলিয়া এই বিচিত্র যানমার্গের 
সুচনা করিয়াছেন। অন্য কোনও কবি এরপ 
দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করেন নাই। অতএব প্রতিপন্ন 
হইল কালিদাস অবস্তীর রাজ। বিক্রমাদিতোর 
সমসাময়িক । তীহার সময় সম্বন্ধে আরও দৃঢ় 
প্রমাণ আছে । 

দ্বিতীয় মত অনুসারে রাজা শালিবাহনের 
অনেক দিন পরে কালিদাসের প্রাদুর্ভাব 
বলিতেই হইবে। প্রফেসর বুলার শালিবাহনের 
সময় নিদ্ধারিত করিয়াছেন। এবিষয়ে কোনও 
মতভেদ নাই। কৰি গুণাঢ্য তাহার সভাপঞ্িত। 
তাহার সময় খুঃ প্রথম শতাব্দী । এই শালিবহনের 
অন্য নাম সাতবাহন ও হালরাজশেখর তাহ।র 
প্রব্গকোষে লিখিয়াছেন বে*্ঈ'মহাবীরের তন্ত- 
দ্ধানের ৪৭০ বৎসর পর বিক্রমাদিত্য রাজ] আৰি- 


কেবল 


৩০২ 






ডি হন। ঠাহার শতাধিক বসরের পর প্রতি- 
্ান নগরে শালিবাহন রাজা হইয়াছিলেন।” প্রতি- 
ঠান শব্দের অথ দুর্গ বা 0001) 1 আর্ধ্যক্ষমতার 
বিস্তৃতির সহিত আমর! দেখিতে পাই আয়ুর পিতা 
পুরুররবার সময় প্রতিষ্ঠান (পাঠান) আফগানি 
স্থানে__ততপরে প্রয়াগের নাম প্রচ্চিষ্ঠীন। তৎ- 
পরে দাক্ষিণাত্যে রাজপুতানার দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান-_ 


কামসূত্রের প্রণেত| বাওস্যায়ন, কলাপ ব্যাকরণের 


রচয়িতা এবং বৃহত্কথালেখক গুণাঢ্য এই রাজার 
সভ।কে অলঙ্কত করিয়াছিলেন । এই শালিবাহানের 
নাম গাথাসপ্তশতী নামক একটি কোষগ্রস্থ প্রাকৃত 
ভাষায় সংগৃহীত হয়। বাণভট্র এই গাথার সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন ২-. ূ 
«অবিনাশিনমগ্রীম্যঘকরোত সাতবাহছনঃ। 
বিশুদ্ধক্রাতিতিঃ কোধং রহৈরির স্গভাষিতৈঃ ॥% 
যদি এই গাথায় আমর! কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের 
প্রভাব ব। উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা হইলে ২য় ও 
ওয় মত উভয় মতই খণ্ডিত হয়। আর যদি আমরা 
কালিদাস ও বিক্রমাদ্দিত্যের সহিত প্রতিদ্ন্থি ভাব 
দেখিতে পাই তাহা হইলে কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য 
খুঃ প্রথম শতাব্দীর অধিক দিন পূর্বেবের নহেন 


২ কল্প, ১ম তাগ - 





কিন্তু শালাহণ গ(. শালিবাহন ) রাগার দান প্রকৃত 
দ্রান। বাস্তবিক বিপন্নকুলকে রক্ষা! করিতে তিনি 
্ঞানেন (অর্থাৎ কেবল চাটুক্ারে ভুলেন না)। 
এস্থলেও «না বপ্ন।ইং” কথ! ছুই অথে ব্যবহৃত হুই- 
যানে; নৃপতি পক্ষে “আপন্ন।নি”' বিপদগ্রস্ত | শিব- 
পক্ষে “আপর্ণানি” “অপর্ণা”সন্বন্ধীয় । কুমার- 
সম্তবের অপর্ণা এবং গৌরীর বিবাহ এই শ্লোক 
পাঠে স্বতঃই মনে পড়িয়া! ষাঁি। এই শ্লোক লেখার 
সময় লেখক কুমারসন্তবের কথাই ভাবিতেছিলেন | 
এই গাথাতে কালিদাসের প্রভাব অতি স্পট দেখ! 
যায়। একটু আক্রোশও বেশ বুঝা যায়। খ্হীয় 
প্রথম শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই বিক্রম- 
সভার সাহিত্য সক্লিহিত দেশসকলকে মুগ্ধ করি- 
তেছে। শালিবাহনের প্রথম অবস্থায় তিনি সংস্কৃত- 
সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। গুণাচ্য প্রাকৃতভাবায় 
বৃহত্কথা লেখেন। তৎপরে শালিবাহন কলাপ 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। এস্থলে আমরা কেবল 
দুইটা উদ্দাহরণ ছ্রিব। কালিদাস মেঘদুতে লিখি- 
যাছেন,-_ 


“আশাবন্ধঃ কুস্কমসদৃশং প্রায়শে। হাঙগনানাং 
সদাংপাতি প্রণরিহদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি” ॥ 


তাহাও বুঝিতে পারি। এই গাথার পঞ্চমশতকে কুস্থমের ন্যায় কোমলপ্রকৃতি. নারীহাদয় উতুকট 


একটি শ্লোক (৬৪) এইরূপ-_ 
সংবাহণ স্থহরস তোসিত্রণ দেস্তেন তুহ করে লক্ধং। 
টললেণ বিক্ুমাইত্ত চরিমং অনুশিক্িয়ং তিস্দা ॥ 


বিরহে ঝরিয়া যাইত, কেবল আশারপ বৃস্ত 
(আশীবন্ধ ) এই পতনোন্মখ পেলবশ্হাদয়কে রক্ষা 


ধ্রে। গাথা বলিতেছেন ঠিক £কথা কিন্তু একটি 


পুরাতন কাহিনী পাঠে বুঝা যায় বিক্রমাদিত্য রাজ! | অপবাদ ::০9000 আছে- 


অতিশয় দানশীল ছিলেন। তাহার এই দান- 
শীলতাকে গাথা ব্যঙ্গোক্তি ঘারা উপহাস করি- | 
তেছেন--দলক্খং” এই কথার দুইটি অর্থ “লাক্ষাং” 
নার্থাৎ পায়ের আলত। কিন্বা। “লক্ষং অর্থাৎ লক্ষ 
মুদ্রা _স্থন্দরীর পা৷ টিপিলে যেমন সংবাহকের 
লাক্ষারস লাভ হয় সেইরূপ বিক্রমাদিত্যকে একটু 
চাটু করিলেই লক্ষ স্বর্ণের লাভ। কর্ম্পবীর 
বিক্রমাদ্দিত্যের উপর এই কটাক্ষ স্পষ্ট প্রমাণিত 
করিতেছে যে বিক্রমাদিত্য'শালিবাহনের পূর্বববর্তী । 
উক্ত পঞ্চমশতকে আবার আমরা দেখিতে 
পাই কবি__-শালিবঞ্জনের প্রশংসা করিতেম্ছেন 
আবঞ্জাইং কুলাইং দোবিখ জাগন্তি উল্পইং শেউং ।- 
গৌরীধ হিঅ' দইতে অহব! শালাহন নরিন্দো॥ 


বিরহাণলে! বিসজ্জই আসাবন্ধেন বল্ল হজণস্য । 
একগ্গামগবাসো মাত্র মরণং বিসেসেই ॥ 
প্রথম শতক গাথ! 9৩. 


একই গ্রামে থাকিয়া যদি বল্লভ ন! আসেন তাহা 
হইলে আর এআশাবন্ধ” খাটে না-.এস্থলে 
গাথাকার মেঘদুতের আশাবন্ধকে স্পহ্টতঃ উল্লেখ 
কর্রিতেছেন। মহাকবি কালিদাস যে গাখার 


| পূর্ববর্তী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই, হিল না । 


যেখানে মহারাজ ছুগ্মস্ত একবেণীধর! শকুন্তলা ও 
তাহার পুত্র ভরতের সহিত সাক্ষাৎ, করিতেছেন 
সেই দৃশ্য সংস্কতগতের কেন, সমস্ত সাহিতা- 
জগতের অমুল্যরত্ব। চরণপতিত পতির উপরে 


ধারন, ১৮৪১ 





শবুত্তলার উক্তি দেবস্ের উত্বল ছবি। এই 
প্ীনকে উল্লেখ করিয়্ীই মহাকবি 0০919 বলি- 
য়াছেন “411 ১০ 10101 689 ৪০০] 15 0097 
0130 90960790090. : 019 11590, 200 
[79719 10 009 8015 10809 00030911091 100,009 
61099 0 98000106519 800 81] ৪6-01809 23 8810৮ 
মহাকরি শেক্সপীয়ার ভীহার “4৯]] 1৪ */৪]1 0179 
98335 চ9]]” নাউকে একটি নায়িকার ক্ষমার দৃশ্য 
অঙ্কিত করিক্লাছেন ; কিন্তু তাহ! পার্থিব ক্ষমা-_-. 
তাহাতে অনেক কটান্গ ও বাক্যবাণ আছে । তাহা 

ংপারের চিত্র ; কালিদাসের এই দৃশ্য দেবস্বের 
চিত্র। গাথাকার এই উজ্জ্বল মহত্বের ছবিকে 
উপহাসের ছবি দ্বারা ছোট ঝরাতে চেষ্টা করি- 
য়াছেন, 

*পাদপই অদ্স পইণে! পুট্টি পুতে সমারুহতস্তি | 
দঙ় ম৪, ছুশ্মিণ। এবি হাসে ঘরণী এ ণেক্থস্তো ॥ 
ভাবটা এইরূপ যেন দুষ্ট বালক পাদপতিত পতির 
পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিল। তাহাতেই গৃহিণীর 
হাস্যরসের আবির্ভাব এবং স্থতরাং ক্রোধের উপ- 
শস। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে গাথার 

পূর্ব কালিদাসের আবির্ভাব । 

মহাকবি গুণাঢ্যের বৃহত্কথ! বিলুপ্ত । প্রাকৃত 
ভাষাৰ বিশালগ্রন্থ হারাইয়া যাওয়।. ও বিলুপ্ত 
হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তাহারই প্রাকৃত অবলম্গন 





পপ সস্্ািপসম্ত 
১ 
৮ 


৩৩০৬ 
আমরা দেখি মহাঁকবি গুণা্ট এই কাহিনীকে 
তাহার বৃইতকথার মুলভিত্ডি করিয়াছেন। অন্যথা 
এই চরণের কোনও সঙ্গতিই থাকে না) এই বৃহত- 
কথ! সম্বন্ধে বাণভট্র বলিয়াছেন “হরলীলেব কস্য 
নো বিস্ময়ায় বৃহত্কথা”। উপরোক্ত শ্লেকসমঞ্ডি 
পর্যালোচনায় সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয় যে 
কালিদাস ধৃঃ প্রথম শতাব্দীর বহু পৃর্বেবে। তখন 
কালিদসের প্রতিপত্তি আরন্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
মতের কোনও ভিত্তিই থাকে না। (ক্রমশঃ ) 


টি 





বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহদ্য ৷ 


দশম প্রকরণ । 
কন্মবিপাক.ও আত্মন্বাতন্ত্্য ৷ 
(প্রীজ্যেতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ). 
€পুর্বানুবৃততি ) 

[কিছ চিদ্রূস ব্রহ্ম কশ্মাগ্রক অর্থাৎ দৃশ্যঞ্গত্রূপে 
কখন্‌ ও কেন প্রক।শিত হইপেন ইহার সন্ধান আমর। ন| 
পাইপেও এই মায়ায্ক কর্শের পরবর্তী সমপ্ত ব্যাপারের 
নিয়ম নির্ধারিত আছে খ্ুবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই 
আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি) মূল প্রকৃতি 
হইতে অর্থাৎ অনাদি মায়াত্মক কর্ম হইতে জগতের 
নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অন্ুক্রমে উৎপন্ন 
হইলঃ মইম প্রকরণে লাংখ্যশাশ্বাগল।রে ইহার বিচার 
করা হইয়াছে; সেইখানেই আধুনিক আধিভৌতিক 


করিয়া দুইটি সংস্কৃত সার হইয়াছে । একটি বৃহ- ৷ শাস্তের সিন্ধা্ডও তুলনার জন্য কথিত হইন়াছে। বেদান্ত: 


কথামঞ্জরী এবং আর একটি কথাসরিৎসাগর- 
সার। এই উভয় গ্রস্থেই কালিদাসের ভাব প্রচুর- 
ভাবে দেখা বায়। কিন্তু এই ছুই গ্রন্থের উপর 
ভরস! করিয়। বৃহৎ্কথা সম্বন্ধে কোনও অনুমান 
করা, নিরাপদ নহে । কিন্তু উন্তয় গ্রচ্থের মুলত্িত্তি 
রাজ। উদয়ন.ও বাসধদত্তার কথ । এই উদয়ন ও 
বাসবদস্তার গল্প নিশ্চয়ই বৃহত্কথায় ছিল। কারণ 
ইহুরিই' উপর সমস্ত কথ স্থাপিত । কালিদাসের 
মেঘদুতে আমর! নিম্নলিখিত চরণ দেখিতে পাই 3. 
সম্প্রাপ্যেনামুদ্রয়নকথাকো বিদগ্রামবৃদ্ধান্‌ 
কালিদাসের সময় এই উদয়নকথ! লোকপর- 
"পরার কাহিনী ছিল।- তখনও তাহা গ্রামবৃন্ধ- 
গণের মুখে শুনা যাইত। অর্থাৎ তাহ! তখনও 
ঠাঃ্রদাদার ঝুলির, ভিতর ছিল। বহুদিবস পরে 
৪ যে 


শান্ধ প্রকৃতিকে পরব্রদ্মের ন্যায় স্ব়স্ভু বলয় মানে ন। 
সত্য; কিন্ত প্রকৃতির পরবন্তাঁ বিস্তারের সাংখ্যো 
ক্রম ব্োোস্তেরও স্বীকৃত বলিয়। এখনে তাহার পুনরুণ্তি 
করি নাই। কর্মাত্মক মুল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপন্তির 


ধেঁক্রম পুর্বে বগা হহরাছে তাহাতে মন্গবাকে যে 


কন্মফল ভোগ করিতে হয় ততসংক্রান্ত সাধ ৭% নিয়মানির 
কোনই বিচার করা হয়'নাই । তাই এই সকল নিরম 


ূ এক্ষণে বিচার কর। আবশাক। হুহাকেহই “কর্মাবপাক, 
| বলে) 


এই কর্মবিপ!কের প্রথম নিয়ম এই যে, কম্ম 
একবার সুরু হইলে তাহার, ব্যাপার কিংবা চেষ্ট। পরে 
অথগুরূপে সমান চপিতে থাকে 7 এবং ব্রপ্জার ধিণ শেষ 
হুইয়। জগতের সংহার ছইলেও এই কর্দা বীপ্রপূপে অবশিষ্ট 
থাকে এবং পুনব্বার জগত্রের আরস্ত হইলে সেই কণ্মবী্ 
হইতেই পুনর্ববার আদ্ুর পূর্ববৎ উগ'ত হয় । মহাভারতে 
উক্ত আছে যেঃ-- 


৩০৪ 


তন্ববোধিনী পত্রিকা 


২০ কল্প, ১ন ভাগ 








যেষাঁং যে যানি কর্মাণি প্রাকৃস্থ্ট্যাং প্রতিপেদিরে । 

তান্যেৰ প্রতিপদ্যন্তে স্জ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 
অর্থাৎ “প্রত্যেক প্রাণী পূর্বের স্ষ্টিতে যে যে কর্ম 
করিয়াছে সেই সেইকর্দ (তাহার ইচ্ছা ₹উক বান! 
হউক) সে যথাপুর্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে”, (মতা. শাং. 
২৩১, ৪৮, ৪৯ ও গী, ৮.১৮ ও ১৯ দেখ )। “গহন! 
কর্মণো গতিঃ* (গী. ৪. ১১)--কর্মের গতি কঠিন? 
শুধু তাহাই নহে, কর্ণের আসক্কিও অতীব 'কঠিন। 
কেহই কর্ম হইতে মুস্তা হুয়না। কর্ণ বশতই বাদ 
বহিতেছে, কর্মাবশতই হুর্য)চন্ত্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে? 
এবং ব্রদ্গা বিষুঃ ও শঙ্কর আদি সগুণ দেবতারাও কর্শ- 
বশতই কার্ধে) নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্্রাদির কথা দৃরে 
থাক। সণ অর্থে নামরূপাধ্মাক, এবং দামক্পাত্মক জর্থে 
কন্ম কিংব1 কর্মের পরিণাম। মায়াত্মক কর্ম মূলারস্তে 
কোথা হইতে আসিল ইহা! যখন বল| যায় না, তখন 
তদঙ্গতৃত মন্তধ্য এই কর্মের ফেরে প্রথমে কিরূপে 
আবদ্ধ হইল তাহাঁও বল! যায়না) কিস্তৃধে কোন 
প্রকারেই হউক মা, সেই কর্মের ফেরে একবার আটকা 
পড়িলে পরে, তাহার এক নামন্বপাম্মক দেহের নাশ 
হইলে কর্ধের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে হয়। কারণ, আধুনিক 
আধিভৌতিক শাস্্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, কন্মশক্তির কখনই নাশ হয় না; হে শক্তি আজ 
এক নামরূপে দেখা যায় তাহাই সেই নামরূপের নাশ 
হইলে অনা নামরূপে প্রকট হুই| থাকে । * এবং এক 
নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপ প্র:প্ত হইতেই হয় তখন এই ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপ নিজাবই হইবে, তাহ! হইতে ভিন্ন প্রকারের 
কখনই হইতে পারে ন!, এইরূপও মানিতে পার! যায় 


না) অধাম্বদৃষ্কিতি এই নামরূপাত্মক পরম্পরাকেই ৰ নির্দিষ্ট বান্ছিত ফগ মনুষ্য প্রাপ্ত হয়__এইরপ ভগবান 
এই নাম-। রঃ 


জন্ম-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে; এবং 
রূপের আধারভূত শক্কির নাম সমট্টিরপে ব্রদ্ধ 
ও বাষ্টিরূপে জীবাত্ম। হইয়াছে । বস্তত দেখিতে গেলে। 
এই আত্মা জন্মেও না মরেও না ইহ নিত্য ও চির- 


০ শক অপ সা পাথএ ও টিন এটি 5টি রি রা রি ০০ 


* পুনর্জম্মের এই কল্পন। কেবল [হন্ুধর্দের কিংবা! আন্িক.. 
বাদীদিগেরই স্বীকৃত এরপ নছে। বৌদ্ধের আয্ম। না মানিলেও 
বৈদিক ধর্ধাস্তর্গত পুন্জন্মের কল্পদা তাহার। সম্পূর্ণরূপে আপন 
ধর্শোর মধো গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি, শতাব্দীতে “পরমেখর 
মরিয়াছেন” এইরূপ ধিনি বলেন সেই পাক! নিরীশ্বরবাদী জর্দা 
পণ্ডিত নিৎসেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। -কর্দরশত্তির যে 
কপান্র নিত হইপ্ল। থাকে তাহ! সীমাবিশিষ্ট এবং কাল ত্মনস্ত 
হওয়া প্রবুক্ত, যে নামরাপ একবার হইয়াছে তাহ। কখন না-কখন পরে 

উৎপন্ন হুইবেই এবং সেই জন্য কর্দের চক্র কিংবা ফের নিছক্‌ 
আ[ধিভোৌতিক দৃষ্তিচেই সি্ক হয়, এবংএইকপ কল্পনা ও উপপত্তি 
আমাদের বুদ্ধিতে শ্বতংন্কর্ত হয-এইরপ তিদি লিখিয়াছেন! 
[1615017628 454272 422০4৮76826, (00101509 


ডু 01105) 202, [101055 ০1, 27 যু, ₹১৮ 285 256.) 


স্পাপস্িসপিসিশিপাস্লি 

















স্বাগী। কিন্তু কর্ণের ফেরে আটক! পড়ায় এক নামরূপের- 
নাশ হইলে পর তাহাকেই অন্য নামন্পপ প্রাপ্ত হইতেই 
হয়। আজ যাহ। করিবে তাহার ভোগ কাল হইবে, 
কাল যাহা করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে ;--শুধু তাহ! 


নহে, এই ছয়ে যাহা করিবে তাহ! পরগন্মে ভোগ করিতে 


হইবে, -এইরূপে- এই ভবচক্র সর্বদাই চলিতেছে । 


কেবল আমাদের নহে, কথন কখন আমাদের নাম- 
রূপাক্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও 


প্রপৌত্রদের৪ এই কর্খফপ ভোগ করিতে হয় এইরূপ 
মন্ুস্থতিতে ও মহা!ভারতে উক্ত হইয়াছে (মন্ু, ৪, ১৭৩ 
মভা, আ, ৮**৩)। শাস্তিপর্বে ভীম্স যুধিষ্ঠিরকে বলি- 
তেছেন ১-- 

পাপং কর্ম তং কিঞ্কদ্যিদি তশ্দিক্স দৃশ্যতে | . 

নৃপতে তস্য প্রত্রেযু পৌত্রেঘপি চ নগ্ুযু॥ 
হে রাজন! কোন পাপকর্মের ফল পাওয়া গেল ন। 
এইরূপ দেখা! গেলেও সেই কর্াফল পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌ- 
ত্রের ভূগিতে হয়” (শাং.১২৯,২১ )। কোঁন কোন উৎকট 
রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাই । সেইরূপ জআবার,কেহ জন্ম হইতেই 
কেন দরিদ্র এবং ক্েহ রাজকুলে কেন জন্মগ্রহণ করে, 
ইহার উপপত্তিও কর্ধাবাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়! থাকে ) 
এবং কাহারো কাঙ্গারে মতে, ইহাই বর্ঘবাদের সত্যতা 
সম্বন্ধে প্রমাণ । কর্মের এই চক্র “বা চাকীকপ' একবার 
ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও তাহাতে হস্ডক্ষেপ 
করেন নাই। সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই 
চলিতেছে, এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হুয় যে, কর্্মফলের 
বিধাত। পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কে হুইবে ( বেস্থ* ৩. 
২, ৩৮) কৌ, ৩,৮)1 এবং সেই অন্য, “লভতে চ ততঃ 
কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান” ( গী.৭.২২ )--আমার . 


বলিয়াছেন। কিন্ধ কর্দফল নির্দি করিয়া! দিবার কান 
পরমেশ্বরের হইলেও বাহার যেরূপ ভালমন্দ কর্ণ, 
কর্মাকম্মের যোগ্যঙা, তদনুরূপই এই ফল নির্দিষ্ট হইরা 
থাকে $; পরমেখর এই বিষয়ে বস্তত উদ]সীন) মনযো 
মন্থুয়্যে ভালমনের ভেদ হুইলেও পরমেশ্বর বৈষমা 
( বিষম বুদ্ধি )ও নৈত্বগ্য (নির্দয়তা ) দোষের পাত হন 
না, এইরূপ বেদান্তশান্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত ( €বস্ু, ২, ১, 
৩৪)। এই অর্থেই গীতাতে ও উক্ত হুহয়াছে--"সমোহ্হং 
সর্ববভূতেদু” € গী, ৯, ২৯)--ঈথর সকলের ্দ্ধেই 
সমান ) কিংবা-- 
নাদত্তে কস্যচিৎ গাপং ন চেব লুকতং ব্ছঃ ॥ 

পরমেশ্বর কাহার পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ 
করেন না, বর্শা কিংব1 মায়ার শ্বাভাবিক চক্র চলিতে 


ফান্তন, ১৮৪২ 


৩০৫ 





থাকায় -প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্থানুরূপ সুখছুঃখ 
ভোগ করিতে হয়, ( গী. ৫, ১৪, ১৫)। সারকথা, পর- 
যেশবরের ইচ্ছায় ৬াগতিক কর্ণের কখন্‌ আরগ্ত হইয়াছে 
কিংবা! তদঙ্গভৃত মনুষ্য প্রথমে কর্মে চক্রে কিরূপে 
পতিত হইল ইহার উত্তর দেও! আমাদের বৃদ্ধির অসাধ্য 
হইলেও কর্মের পরবর্তী পরিগাম অর্থা ফল কেবল কর্ণের 
নিরমেই হুইয়। থাকে এইরূপ যখন দেখ! যায়, তখন জগ- 
তের আরম্ত হইতে প্রতোক প্রাণী নামরূপান্মক অনাদি 
কর্ধোর নিয়মের মধ্যে আটকাইয়। পড়িয়াছে তাহ! আমা- 
ঘের বুদ্ধির দ্বার! নিপ্ধীরণ করিতে পারি । কর্খণ। বধ্যতে 
জদ্তঃ* এই যে-বচন এই প্রকরণের আরস্তেই দেওয়া 
হুইয়ছে, তাহার অর্থই এই। 
এই অনাদি কর্মপ্রঝাহের পর্য্যায়শন্দ অনেক, যথা, 
ংসার, গ্রক্কতি, মায়া, দৃশ্য জগৎ, জাগতিক নিয়ম 
ইত্যাদি। কারণ সৃষ্টিশান্ত্রের নিয়ম নামরূপের মধ্যে অবস্থিত 
পরিবর্তনেরই নিয়ম ? এবং এই দৃষ্টিতে. দেখিলে, সমস্ত 
আধিভৌতিক শাস্ত্র নামরূপাক্সক মায় প্রপঞ্চের মধ্যেই 
আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন. হুদৃ় ও সর্বব- 
ব্যাপী। তাই, এই নামরূপাগ্মক মায়ার কিংবা দৃশ্য- 
জগতের অতীত অথব। মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তব নাই 
এইব্রুপ যিনি মানেন সেই হেকেণের ন্যায় নিছক আঁধি- 
ভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞানী এই জগৎচক্র যে দিকে টানিৰে 
মন্ুঘকে সেইদিকেই যাইতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । এই সকল পণ্ডিত এইরূপ বলেন যে, 
নামরপাষ্মক নম্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব 
কিংবা অমুক কাঁঞ্খ করিলে আমার অমৃতত্ব লা 
হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মন্থুয্যের যে ধারণা, তাহ! 
নিছক্‌ ভ্রান্তি; আত্ম।-কিংবা! পরমাত্ম। বলিয়! স্বতন্ত্র পদার্থ 
নাই, এবং অম্ৃতত্ব মিথ্যা ও শুধু তাহাই নহে, এই জগতে 
কোন মন্ুষাই আপন ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে ন1-_- 
তাহার সে স্বাতন্তয নাই। মনুষ্য আজ যে কার করে,তাহা 
পুর্বে তাহার নিজের কিংব! তাহার পূর্বপুরুষের দ্বারা 
কত কর্থেরই পরিণাম ) সুতরাং উক্ত কাঞ্জ করা কিং! 
ন! করা, তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ 
যথা--অনোর কোন ভাল জিনিস দেখিলে উহ! চুরি 
করিব এইক্প বুদ্ধি পুর্বকণ্্ববশতঃ কিংবা বংশপরম্পরা- 
গত সংগারবশতঃ কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার 
ই না হইলেও,উৎপন্ন হইর় উক্ত ব্যক্তিকে ত্র বস্ত চুরি 
করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, 'অনিচ্ছন্‌ অপি বাষ্প 
বলাদিব নিয়ে|দিতঃ? (গী, ৩, ৩৩) ইচ্ছা না থাকিলেও 
 শনুয্য পাপ করে- এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে 
সেই তত্ধ সর্বত্র একইবপ উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রম 


আধিভৌতিক পঙিভদিগের মত। এই. মন্তাছুসারে 
দেখিলে, মন্থুযোর আজ ষে বুদ্ধি কিংব! ইচ্ছ। হইতেছে 
তাহা কণ্যঙ্গার কর্ধের_ ফল, এবং কলাকার বুন্ধি 
পরশ্বের কর্মের ফপ) এবং শেষে এই ক]রণপরম্পরার 
অন্ত না হওয়ায় মনুষ্য নিজের শ্বতন্ত্র বুদ্ধিতে কখনই 
কিছু করিতে পারে না, যাহ কিছু ঘটে তাহ! পুর্বকণ্মের 
অর্থাৎ দৈবেরই ফল্ু--কারণ, প্রাক্তন কর্মেরই লোকে 
“দৈব? নাম দিয়! থাকে | এইবপ, যর্দি কোন কাগ কার- 
বার কিংবা ন! করবার স্বাতম্ত্রই মন্ুয্যের নাই, তবে 
মনুব্য আপন আচরণ অমুক প্রকারে সংশোধন করিবে, 
অমুক প্রকারে ব্রন্মাব্ৈক) জ্ঞান সম্পার্থন করিয়। বুন্ধিকে 
পাঁরগুদ্ধ করিবেঃএ কথাও ব্যর্থ হই পড়ে। নদীর প্রধাহে 
পতিত কাষ্ঠথগ্ডের ন্যায়) মারা, প্রকৃতি, স্থষ্টিক্রম, কিংব!1 
কর্মগ্রবাহ যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই 
যাইতে হইবে--তাহাতে প্রগঠিই হউক বা অধোগতিই 
হউক। এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী 
এহরূপ বলেন যে, প্রক্কতির স্বপূপ স্থির নহে, নামরূপ 
ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় $ এই পরিবর্তন কোন্‌ জাগ- 
তিক শিয়মে ঘটিয় থাকে তাহ! দেখিয়। মনুষ্য আপনার 
লাভ বাহাংত হয় এইরূপে বাহা জগৎকে বদ্লাইয়। 
লইহবে; এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে এই নীতিহুত্র-অনু- 
সারেই আগ্ব কিংবা বিদ্যুৎ-শক্তিকে মনুষ্য আপনার 
কাজে লাগাইয়! থাকে, এইরূপ আমর! দেখিতে পাই। 
সেইদ্প আবার, চেষ্টার দ্বারা মগ্ষাস্থভাবও নু[না- 
ধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ঃ ইহাও অনুভূতির বিষয় 
কিন্ত জগতশ্থষ্টির কার্ষ্যে কিংবা মনুষ্যের স্বভাবে পরিবর্থন 
হয় বা হয় না, কিংবা পরিবর্তন করিতে হইবে কি না 
ইহ। উপস্থিত প্রশ্ন নহে; এই পরিবর্তন করিবার ৫ 
বুদ্ধি বা ইচ্ছ। মন্থুষ্যের হইয়া থাঁকে, নেই বিষয়ে 
তাহার স্বধীনত। আছে কিন! ইহাই অগ্রে খ্রি 
করিতে হইবে । এবং আধিভোৌতিক শাস্তদৃষ্টিতে, এই বু 
হওয়া] বা ন।-হওয়াই যদি “বুগ্দিঃ কম্মানুগারিণী” এই 
নীতি অনুসারে প্রকৃতির, কর্মের, কিংব। জ॥তের নিয়মে 
যদি গ্রথমেই নির্ধারিত হহয়। থাকে তবে এই 
আধিভৌতিক শাস্ত্রানহ্ুসারে কোন কর্ম করিবার কিংবা 
ন! করিবার স্বাতস্ত্র মন্থযোর নাই, এইরূপ নিশ্পন্ন হয়। 
এই মতবাদকে “বাসনা-স্বাতস্তয', “হচ্ছান্ম্বতন্ত্র+, কিংব! 
ধপ্রবত্তি-শ্বাতন্ত্র+ বলে। শুধু কর্দ্বপাকের কিংব। 
শুধু আধিভৌতিক শাস্ত্রের দৃ্িতেই যদি বিচার কর! যায় 
ভবে. কোন মন্থুয্যেরইে কোন গ্রক।র প্রবৃপ্থি-স্বাতন্থা ব! 
ইচ্ছান্থ/ তস্য নাই-কর্মের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর 
চাকার মতো প্রত্যেক মনষ্য চারিদিকে দৃঢ়রী্পে আবন্ধ 


মাষটু। তাহ কে মুক্ত ছইবারও পথ টি এইরূপ. এই ] রহিয়াছে, পরিণামে এইক্সপ সিন্ধাঝ্ত করিতে হয়। কিন্ত 


৬০৩৬ তত্তৰোধিলী পত্রিকা ২* ক, ১ম ভাগ 


গিণছে; এখনও চলিতেছে | ফিন্ত নুর সমস্ত সত এইখানে 
বল! অসম্ভব বলিয়। বেদান্তশাস্থ্ে ও ভগবদ্গীতায় এই 





এই কারোর সতাতার পক্ষে অন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে 
পস্মত নভে । প্রত্যেক মগযোর অস্তঃকরণ বলে যে, 
শুর্্যকে পশ্চিমদিকে উদ্দিত করিবার সামর্থ্য আমার দা ৷ প্রশ্নের কি উত্তর প্রবত্ত হইরাছে, কেবল তাখারই বিচর 
থাকিলেও আমার এইটুকু শক্তি নিশ্চগহী আছে যে, ূ এই প্রঞ্রণে করিয়াছি) 

আমি নিজে ধেকাঞ্জ করিতে পাণ্র, তাহার সারাসাঁর কর্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্থ একবার সুরু হইলে 
বিচারপূর্ধক কর|বাঁনা কর, কিংবা খন আমার | কর্শচক্রের উপর পরষেখরও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন ন 
সম্মুখে পাপ ও পুণের বা ধর্ম অধর্টের ছুই মার্গ উপস্থিত | সত্য । তথাপি অধ্যাজ্পান্ত্রের এই পিন্ধাপ্ত যে, দৃশ্য 





হর, সেই হই মার্গের মধ্যে ভালো! কিংবা মদাকে স্বীকার 
করা মন্ুষোের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ মন্ুযোর আয়নের মধ্যে । । নাধরূপাত্মকক আবরণের নীচে আমারভূত এক নান” 
এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের ূ রূপী শ্বতস্ত্রও অবিনাশী ত্রগ্থাজগৎ আছ এবং মনুযোর 
রশিতে তইবে | বদি মিনা! বগা, ভবে এই ধারপাকেই | দেহান্তভূত জান্ম। সেই নিত্য ও স্বতন্ব পরবঙ্গেরই 
ূ 


জগৎ শুধু নামরূপ অব! কর্পামাত্র নহে; কিন্ত এই 





হিত্তি করিয়া! তত্যা প্রভৃতি 'অপরাধকারীকে অপরাধ | অংশ। এই সিন্ধান্তের সহায়তায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহ! 
স্থির করিয়া! দগড দেওয়া হয়; 'আর যদি সত্য বলিয়া | অনিবার্য বাধ! বালক! মনে হয় সেই বাধা হুইতেও 
মানো। তবে কর্পবাদ, কর্ধীবিপাক, কিংবা! দৃশাজগতের মুক্ত হইবার, এক পন্থ! আছে, এইরূপ আনাদের শাস্ত্- 
নিয়ম মিথা প্রতীত হয় । আধিভৌত্িক শান্ত কেবল। কারের! স্থির করিগাছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার - 
গড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেরই বিচীর কর্তব্য হওয়ায় । পূর্বে কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ার বর্ণনা শেৰ অংশের সম্পূর্ণ 
এই প্রশ্ন উিত হয় না। কিন্ত যে বন্মযোগ শাক ৰ করা আবশ্যক । যেল্কপ কগ্থ করব সেইযর়প তোগ 
ত/নবাণ মন্ৃষকে কর্তব্যাকর্ভবোর থে বিচার করিতে হয়ঃ; হইবে, এই শিয়ম ক্ষেবল এক ব্যক্ি'র প্রতিই প্রযুক্ত 
চাহাত্রে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ায় তাহার উত্তর দেওয়া | হয় এরূপ নহে চ পরিঙ্গার, জাতি, রাঃ এমন-কি সমস্ত 
সাবশ্যক হয়। কারণ, মন্ুষ্যের কোনই প্রবুততিত্বাতন্থ্য | জগতেরও ইহ! উপঝক্াগী। নিজ কর্মাসারে ফলভোগ 
নই এইরূপ একবাএ স্থির নিগ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে ৰ করিতেই হয় । এব পরিধারের মধ্যে, জাতির মধ্যে 
পৃদ্ধিকে' শুদ্ধ রাধিবে, কিংবা অমুক কার্য করিবে এবং | কিংবা দেশের মধ্যে প্রত্যেক মনুয্ের সমাবেশ হওয়! 
অমুক কাণ্য করিবে না, অমুক ধর্ম, অমুক মধ্য ইত্যাদি! প্রসুক প্রত্যেক মন্্য্েধক আপনার নিজের কর্মফিল 
পিধিনিষেধশাগ্ত্রের সমন্ত গোলযোগও স্বতই অন্ততিত শুধু নহে» পারিবারিক, সামার্দিক কর্মের ফলও 
হবে (বেস, ২, ৩, ৩৩), * এৰং পরম্পরা ক্রমে কিংবা! ! অংশতঃ ভোগ করিতে হয়। কিন্ত প্রচলিত ব্যবারে 
এপরভাক্ষ রীতিতে মভামায়। প্রতক্ির ফাসত্বে থাকাই পরম | । প্রায় এক মঙ্ুষ্যর কর্শসন্বদ্ধেই বিচার করা হয় বলিয়! 
পুরুধার্থ হইবে। অথবা পুকুমার্ধই কেন ?__মাঁপনার | কর্ণবিপাক প্রক্রিয়াতে বর্ধিত ভাগ প্রার় একী মন্ুষাকে 
অধীনে থাকার কথ! হয় তে। পুক্যার্থ ঠিক। কিন্ত | লক্ষ্য করিগাই করা হয়। উদাহরণ যথা, মুত 
যানে আপনার বলিয়। তিলমাব্র সত্তা! বা ইচ্ছা অশণ্ডুন কন্মের--কায়িক বাটিক ও মানসিক-_.মনু এই 
রহিল ন।ঃ সেখানে পরতন্তা কিংব। দাস্য ছাড় আর তিন ভে করি! তাহার মধ্যে ব্যভিচার, হিংসা ও 
অনা কি হইতে পারে? লাঙ্গলে জোড় গরুর মতে। | চৌর্যা এই তিনটাকে, কায়িক; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া 
সকলে প্রকৃতির হুকুমে খাটিমা মরে, তাই শঙ্কর কবি | বপা,..প্রলাপ বকা এই চারিটাকে, বাটিক এবং পর-. 
বলেন “পদার্থধর্দের শৃঙ্খণ নিত) আমাদের পায়ে পরিতে দ্রব্যাভিলাধ, অন্যের মন্দ চিস্ত! এবং মিথ্যা আগ্রহ করা 
হয়! আমাদের দেশে কর্্মবাদে কিংব। দৈববার্দে এবং | এই তিনটাকে মানপিক--সবশুদ্ধ দশ প্রকার অন্তত ফিংবা 
পাশ্চাত্য দেশে. প্রথমে খুষ্টধর্ধা গর্গত ভবিতব্যতবাদে ; পাপ কর্থের উল্লেধ করিক্া (মনত, ১২. ৫-৭ ;) মভ।. 
এবং আধুটি'ককাপে শুদ্ধ .আধিভৌতিক শান্ের স্থষটি' | অন, ১৩), সেই সব কর্তের ফলও বশিয়াছেন। তথা্সি 
প্মবাদে হচ্ছাবাতস্ত্রোর দিকে প্ডিতগণের মনোধোগ | এই ভেদ চিরস্থির নহে। কারণ এই অধ্যায়েই পরে 
'সক হওয়ায় এই বিষয়ে অনেক তর্ববিশ্র্ক হইয়া | সমস্ত কর্মের-_সাত্বিক, রাজপিক ও তামসিক-.. ই: তিন 
রি ররাত 777 | গেদ করা হইয়াছে এবং প্রা ভগব্দ্গীত।র কী 
আহ বি ইক বাধা সারেই এই তিন কার জলের কিংখা কের লাশ 


শান্ত অর্থবন্ হইবার জন্য জীবকে কর্তা! বলিয়া মানা আবশ/ক | প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ১৪. ১১-১৫) ১৮ ২৩০২৫) মন্টু; 
হয়। পাণিনির “শ্বতন্্ঃ কর্তা” শুতজের (পা. ১, ৪. ৫৪) “কর্তা, ০ | 
শব্দেই আগ্মন্বাতস্থ্য বুঝায় এবং ইহ| হইতে দেখ! বাইডেছে দে 8২82 )। কিন্তু কর্মবিপাক প্রকরণে কোর যে 


এই অধিকরণ ইহারই সং্া্তী বিতাগ সাধারণত পাওয়া যা তাহা এই ছুই হইতেও 





ফান্তন) ১৮৪১ + 





গীতা-রহস্য 


ভিন্ন; তাহাতে কর্ধের সঞ্চিত, প্রীরন্ধ, ও ক্রিয়মাণ, ূ 
এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে । . কোন মন্রধ্য এই | ভিন্ন শের প্রয়োজন হয় ৷ ত।ই, বেদান্তস্ছত্রে গ্রারফকেই 


ক্ষণ পর্য্যন্ত যে কর্ধ করিয়াছে--তাহা! এই অন্মেই করা 
হউক বা পূর্ব জন্মেই হউক-_লে সমন্তকে তাহার 
সঞ্চিত” কর্ম বলে। এই 'সঞ্চিতের, অপর নাম 'অনৃষ্ঠ, 
এবং মীমাংদকদিগের পরিভাষায়, ইহাঁরই নাম “অপূর্ব । 
এই নাম হইবার কারণ এই যে, কর্মী কিংবা] ক্রিম! যে 
সময় কর! হয়, শুধু সেই সময়েই তাহা দৃশ্য হইয়! থাকে, 
এবং সেই সময় চলিয়া! গেলে পরে সেই কর্ম স্বরূপত 
অবশিঃ না গাঁকার তাঠার সুশ্ সুতরাং অনৃশা অর্থাৎ 
অপুর্ব ও বিশি্ পরিণামই অবশিষ্ট থাঁকিয়! যার (বে, স্থ. 
শ।ং ভ1. ৩, ২, ৩৯, ৪০)। যাহাই বলনা কেন, ইহা 
নির্ব্বিবাদ যে, “সঞ্চিত*, 'অনৃ” কিংবা অপুর্ব” শব্দের 
অর্থে এই ক্ষণ পর্যাস্ত যে যে কর্ম করা হইয়াছে সেই 
সমস্তের পরিণামের সমস্টি, এই সঞ্চিত কর্ম সমস্ত একে- 
বারে ভোগ কর! যায়ন!। কারণ, এই সঞ্চিত কর্মের 
মধ্যে কিছু ভাল ও কিছুমন্দ অর্থাৎ পরম্পরবিরোধী 
ফলপ্রদ থাকিতে পারে । উদাহরণ যথা-_কোন সঞ্চিত 
কর্ম শ্বর্গগ্রন এবং কোনটা নরক প্রদ হওয়া প্রযুক সেই 
সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ কর। যায় শা--একটার 
পর একট। ভে।গ করিতে হয়। তাই “সঞ্চিতহের, মধ্যে 
থে কর্মের ফল প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকেই “প্রারক্ধ” 
অর্থাং স্থুরু-হওয়। “সঞ্চিত” বণে। ব্যবহারে 'সঞ্চিতের' 
অর্থেই 'প্রারৰ” শর্ষের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। কিন্ত ইহ] ভুল) শান্ত্দৃষ্টিতে দেখিলে, “দপ্চি 
তের” অর্থাৎ সমস্ত ভূতপর্ন কর্খের ধে সমষ্টি, তাহা- 
রই এক অবান্তর ভেনই পপ্রারদ্ধ' এইরূপ উপলব্ধি 
হয়। প্রারদ্ধ কিছু সমস্ত সঞ্চিত নহে) সঞ্চিতের মধ্যে 
যে মংশের ফলের ( কার্ষোর ) ভোগ আরগ্ত হইয়াছে 
তাহাই প্রারদ্ধঃ এবং মেইজন্য এই প্রারদ্ধেরই আর 
এক নাম__আরন্ধ কার্ধা । প্রারন্ধ ও সঞ্চিত ব্যতীত 
ক্রিমমাণ বপিগা তৃতীয় এক আর তেদ মাছে। পক্রিগ- 
মাণ”-_ইহ1 বর্তমান কাঁলবাচক ধাতুসানিত হওয়ায় 
তাহার অর্থ-__“্যাহা এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহ! 
এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।” কিন্তু এক্ষণে আমর! 
যাহ। কিছু করিতেছি তাহ! সঞ্চিত কর্থ্ধের মপ্যে যে 
কর্মের ভোগ আরস্ত হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ 
প্রারন্বেরই "পরিণাম; তাই পক্রয়ম/ণ', কর্টের এই 
তৃতীয় ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই 
না। প্রারব কারণ এবং ক্রিয়মাণ তাহার ফল অর্থ।ং 
কার্ধ্য, এই ছুয়ের মধ্যে এইরূপ ভেদ কর! যাইতে পারে 
সত্য; কিন্তু কর্মবিপাকপ্রক্রিগায় এই ভেদের কোন 


উপযে।গ হুইতে পারে না । সঞ্চিতের মধ্যে প্রারন্ধ 
€& 


উস টিটি 


নি ০ জল 











পি লি সত 


জন্য 


বাদ দলে বাকী যেকর্ম থাকে তাহা দেখাইবার 


“প্রারন্ধকার্ধ্য* এবং য|হ। গ্রারন্ধ নহে, তাহাকে অনার 
কাঁধ্য বল! হইয়াছে (বেস, ৪. ১.১$)। আমার মতে, 
সঞ্চিত কর্থে এই প্রকার অর্থাৎ গ্রারন্ধকার্ধয' ও 
অনারন্ধকার্ধ্য এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শান্মদৃষিতে 
অধিক যুক্রিসঙ্গত। তাই, ধক্রিয়মাণ'কে ধাতুপাঁধি 5 
বর্তনানকালবাচক মনেনা করিয়া “বর্তনানসামীপ্যে 
বর্তমানবদ্‌বা” এই পাখিনিহ্থত্র অনুসারে (পা, ৩, ৩, 
১৩১) ভবিষাদ্‌্কালবাঁচক মনে করিলে তাঁহার অর্থ 
“যাহা শীঘ্রই পরে ভে!গ করিতে হইবে” এইরূপ করিতে 
পারা যায়; এবং তখন ধ্ক্রিয়মাণ” অর্থ এরই অনা- 
রন্ধ কার্য” এইরূপ হইবে; 'প্রারন্ধ' ও £ক্রিমাণঃ এই 
ছুই শন্দ মনুক্রমে ব্দাস্তহর্ের “আরন্ধকার্ধ্য” ও 'অনা- 
রন্ধকার্ধ্য এই ছুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে। কিন্ত 
ক্রিয়মাণ_-ইহার সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করে নাও 
কিমমাণ অর্থে চপিতেছে যে বর্ম এইরূপ অর্থই করা হয়) 
কিন্ত এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারন্ের ফলকেই ক্ষয় 
মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম অনারবকার্যয তাহ! 
বুঝাইবাঁর জন্য, সঙ্গত, 'প্রারন্ধ ও ক্রিয়নাণ এই তিন 
শনবেোর মধ্যে কোন শবই পর্যাপ্ত হয় না, এই একটা বড় 
রকমের আপত্তি উখিত হয়। ইহ ছাড়া, ক্রিয়মাণ 
শদ্দের বুটার্থ ছাড়াও ভালো নহে । তাই সি, 
প্রারনধ ও ক্রিয়মাণ কর্মের এই লৌকিক ভেন কর্মপিপ[ক- 
প্রক্রিয়ায় প্বীকার না করিয়।, আ।রন্ধকার্শ্য ও অনাপন্ধ- 
কার্য এই ছুই বর্ণে আমি উহাদিগকে বিভক্ত কৰি- 
প্লীছি এবং তাহাই শাস্দৃষ্টিতে৪ মৃবিধর্দনক বলিয়। 
মনে হয়। “ভোগ কর!” এই ক্রিররু, ভুক্ত ( অতীত), 
ভোগ করা এক্ষণে আরন হইয়াছে (বর্তমান) এবং 
পরে ভোগ করিতে হইবে €(ভবিয্য), এইরূপ কালের 
তিন ভেদ হয়। কিন্ধ কর্মবিপাকক্রিগাতে এইরূপ কর্মের 
ঠিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের 
মধ্যে যে কর্্প প্রার হইয়া ভোগ করা যাঁর, তাহার 
ফল পুনর্বার সঞ্চিতের মধো গিয়াই মিলিত হয়। তাহ 
কর্শভোগের বিচার করিবার সনয় সঞ্চিতো (১) ভোগ 
আর্ত হইলে প্রারন্ধা এবং () আরগ্ত ন। হইলে 
অনাঃব--এই ছই তেদ হইতে পারে; ইহার আর্ধিক 
বর্গে “সঞ্চিতগঙ্ষে বিভঞ্ঞ করিবার কোন প্রয়োদন 
নাই। এইরূপ সমস্ত কর্্মকপের খা বর্গীকরণ : করিবার 
পর, তাহার উপছোঁগ সন্ধে কম্মবিপাকপ্রাঞ্চর। এই 
বলেযে, সঞ্চিত গমস্তই ভোগা । হন্যে যে কর্মকংলর 
শ্রোগ ারন্ত হইয়। এই দেহ কিংবা জন্ম প্রাণ হওর! 
যাঁর) অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম প্রারন্ধ হইয়াছে 


৩০৮ তক্তুবোধিনী পত্রিকা .. ২০কয সম তাগ 


তাহার ঠোগ ব্যতীত অব্যাুতি নাই গ্রারৰকর্মরণাং 
 ভোগাদেব ক্ষয় * হাত হইতে বাণ একবার মুক্ত 
হইলে তাহ! যেমন আর ফিরিয়! পাওয়া যায় নাঃ শেষ 
পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই যায়; কিংবা কুস্তকারের চাঁকা 
একবার গতি প্রাপ্ত হইগে শাহ! যেরূপ উক্ত গতির শেষ 





| শি কর কর্ণ করিলে পাপ হয় বলির করিতে নাই; ঃ 

এবং কাম্য কর্ম করিলে তাহার ফপভোগ করিবার জন্য 

পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, বলি! তাঁহাও করিতে 

নাই । এই প্রকারে বিভিন্ন কর্ধের পরিণামের 

| আরতম্য'বিচার করিয়া! মনুষা কোন কর্ম ছাড়ি দিলে 

হওয়! পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারন্ধ অর্থাৎ যাহার | এবং কোন কর্ম বথাশাস্্র করিতে থাকিলে সে আপনা- 


কলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম্টেরও ঠিক সেইরূপ 
অবস্থা । যাহা সুরু হহয়াছে তাহার শেষ হওয়াই 
চাই; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাঁই। কিন্ত 
অনারব্কার্যা-কর্ণের বিষয় সেরূপ নহে । এই সমস্ত 
কর্ম্কে জ্ঞানের দ্বার! সম্পূর্ণ নাশ করা যাইতে পারে। 
প্রারন্ধকাধ্য ও অনারব্কার্যা ইহাদের মধ্যে এই যে গুরু- 
তর ভেদ আছে সেই কারণে ভ্ঞনীপুরুষকে জ্ঞানলাডের 
পরেও স্বাভাবিকভাবে মৃহ্ভা আস! পর্যযস্থ অর্থাৎ দেহের 
জন্মাবধি প্রারদ কর্ম শেষ হওয়! পর্য্যস্ত)_-শাস্ততাবে 
অপেক্ষ! করিয়। থাকিতে হুয়। সেইরূপ না করিয়া 
হঠাৎ দেহত্য।গ করিলে--জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারন্ধ- 


পনিই মুক্ত ভইবে। কারণ, এই জন্মের ভোগের 
দ্বারাই প্রারব্ধকর্ধের অবসান হয়? এবং এই জন্মে সমস্ত 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম পরি- 
তাঁর করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং কাম্য কর্ম ত্যাগ 
করিলে ন্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকতা থাকে না। 
ইহলোক, নরক ওক্বর্গ এই তিন গতি হইতে এই- 
রূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত আত্মার আর কোন 
গতি থাঁকে না। এই মতবাদকে ধকর্দমুক্তিৎ কিংব! 
'নৈক্বন্ম্য সিদ্ধি বলে। কর্ম করিলেও যাহ! ন। করার 
সমান হয়, অর্থাৎ যখন কর্মের পাপপুণোর বন্ধন কর্তার 
হয় না, সেই অবস্থাকে “নৈক্বন্দ্য” কিন্ত মীমাংসক দিগের 
কর্ধের ক্ষয় হইলেও- দেহারস্তক প্রারন্ধকর্্মের ভোগ ৃ 
অপুর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্ব্বার 


উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্বন্ম্য পুর্ণরূপে সাধিত হয় ন!, 
ইছ। বেদান্তশাস্ত স্থির করিয়াছেন ( বেহ্থ, শাং ভা. ৪. ৩, 
অন্মগ্রহখ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া | ১৪) এবং গীতাতেও এই আভপ্রায়েই “কর্ম না করিলে 
যায়। বেঙ্গান্ত ও সাংখ্য এই ছুই শান্ত্রেই এইরাপ নির্ধা- নৈক্ষর্শ্য হয় না, এবং কম্ম ছাড়িলে দিদ্গিও হয় না” 
নিত হইয়াছে (বে, সু, ৪. ১, ১৩-১৫ সাং, ক, ৬৭) | | উক্ত হইয়াছে (গী- ৩. ৪) ) গড়ায় সমস্ত নিষিদ্ধ কম্ধম 
ইহা ব্যতীত হঠাৎ আগ্নহত্য। করা--এক নুতন কর্ম বর্জন করা দুঃসাধ্য ; এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলে 
উৎপন্ন হইবে এবং তাহ!র ফল ভোগ করিবার লন্য নব । নৈমিত্তক প্রায়শ্চিত্বের ঘারা তাহার সমস্ত দোষ থণগ্ডিত 
জন্ম গ্রহণ করা! পুনরায় আবশ্যক হইবে । ইহ। হইতে | হয় না, এইরূপ ধর্শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে । তথাপি উক্ত 
ম্প& উপলদ্ধি হয় যে, কর্মমশান্ত্রৃষ্টিতে আত্মহত্যা করা ; বিষয় সম্ভব বলিয়! মাণিলেও প্রারন্ধকর্ম ভোগের দ্বার! 
নির্ব,ঘ্িত! | | ক্ষ এবং এজন্ো কর্তব্য কম্ম উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে 

কম্মফলতে দৃষ্টি ত কর্মের কি কি ভেদ তাহ! বলা | কিংবা ন! করিলে সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্দের সমষ্টি শেষ হয় 
হইল। এক্ষণে, কর্ট্পর বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ | মীমাং সকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না । 
কোন্‌ মুক্তিতে মুক হওয়া যায় তাহার. বিচার করিখ। ূ কারণস্ছুই “সঞ্চিত' কর্মের ফন পরস্পরবিরোধী উদাহরণ 
প্রথম যুক্তি কর্ম্মধাদীদিগেরই অনারব্ধকার্ধ্য অর্থে পরে | যথা, একের ফল ন্বর্গন্থ এবং অন্যটির ফল নরকযাতনা 
ভোগ।র৫থ সঞ্চিত কর্ম, তাহা উপরে বণিয়াছি--তাহা ূ হইলে, তাহা! একই কালে ও একই স্থানে ভোগ করা 





এ অন্মেই ভোগ করিতে হউক কিংবা অন্য জন্মেই .€ভাগ | অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারন্বকর্তের ছারা 
হউক। কিন্ত এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখি কোন | এবং এই জন্মে কর্তব্য কর্ণের দ্বারা সমস্ত সঞ্চিত কর্ণের 
কোন শীমাংসক কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়! | ফলডোগ সম্পূর্ণ হইতে পাঁরে না । মহাভারতে পরাশর 
আপনার মতে ঘমোক্ষলাতের এক সহজ উপায় বাহির | গীতায় আছে-_ 
করিয়াছেন । তৃতীয় প্রকন্পণে কথিত অষ্টুসারে কদ!চিৎ স্ুক্ৃতং তাঁত কুটস্থমিব তিষ্ঠতি | 
মীমাংসকদৃষ্টি.ত সমস্ত কর্মের নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও মজ্জমানস্য সংসারে যাব? হঃখাদ্‌ বিমুচাতে ॥ 
নিষিদ্ধ এই চারি ভেদ হয়। তম্মধো দন্ধাদি | “কখন কখন মন্গুষ্যের মাংসারিক ছুঃখ হইতে মুক্িলাভ 
পিত্যকর্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিিক কর্ম | করা পর্য্যন্ত তাহার পূর্ববর্কৃত পুণ্য (উহা নিজের ফল 
নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে। তাই, | দিবার পথ দেখির! ) চুপ করিয়! বসি থাকে" ( সভ।. 
এই ছুই কর্ম করিতেই হইবে, এইরূপ মীমাংগকেরা | শাং. ২৯৯, ১৭); এবং এই নীতিন্থতই সঞ্চিত পাপ 
রলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিন্ত কর্মা। তন্মধ্যে 1 কর্খের সঘন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সঞ্চিত কর্ম্মভোগ 
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বেলুরের দেব মন্দির । 





বাং 


সম্রাট দ্বিতীয় পুলকে শীর সভায় পারস্য রাজ-দূতের অভ্র্থন। | 
কণ।টের পূর্বব-গোঁরব | 


কান্ত, ১৮৪১ 


এইরূপে এক জন্মেই শেষ ন। হইয়া! এই সঞ্চিত কর্শের 
মধো অনারন্ধকার্যা বলিয়া এক অংশ সর্বদাই অবশিষ্ট 
থাঁকে ॥ এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম্দ উপরি-উক্ত যুক্তিতে 
সাধন করিলেও অবশিষ্ট অনারন্ধকার্ষের সঞ্চিত ভোগ 
করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়। 
তাই, মীমাংসকদিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপাঁয়টি 
মিথ্যা ও ভ্রাস্তিযলক, এইরূপ বেদাস্তের সিদ্ধান্ত । 
কোন উপনিষদেই কর্বন্ধন হইতে যুক্তিলাভের এই 
পথের কথ! বলা হয় নাই। কেবল তর্কের “জোরে 
ইছাকে খাড়া কর! হইয়াছে; তরী তর্ক শেষ পর্য্যস্ত 
টিকে না। সারকথা, কর্ণের দ্বারা কর্ম হইতে মুক্ত 
হইবার আশ! করা) অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়। পার 
করাইবার আশা করার ন্যায় বার্থ। ভাল, মীমাংসক- 
দিগের এই উপাঁর শ্বীকার না করিয়া, আগ্রহের সহিত 
সমস্ত কর্ম ছায়া নিরুদ্যোগী হইয়া বসিয়া থাকিলে 
কর্মের বন্ধন ঘুচিবে এইরূপ যদি বলো, শবে তাহাঁও 
হইতে পারে না। কারণ, অনারন্ধকর্্দের ফলভোগ 
তখনও অবশিষ্ট:থাকে শুধু নছে, কর্ম্মত্যাগের আগ্রহ ও 
চুপ করিয়া বসিয়। থাঁকাঁ_এই দুই-ই তামসিক কর্ম 
হয়া যায়; এবং এই তামসিক কর্মের ফল ভোগ 
করিবার জনা পুনর্ধার জন্ম গ্রহণ করিতেই হয় 
(গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ)। তাছাড়া, যতদ্দিন দেহ থাঁকে 
সেই পধ্যস্ত স্বাসোচ্ছীন কিংবা শোওয়া, বস ইত্যাদি 
কর্ম চলিতে থাকায় সমস্ত কর্ম ছাড়িয়! দিবার আগ্রনথও 
বার্থই হয়_-এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম 
ছাড়িতে পারে না, গীতার অনেক স্থলে উক্ত হইয়াছে 
( গী. ৩. ৫) ১৮. ১১ দেখ )। 





মাঘোংসব। 

€ শ্রীপঞ্চানন রায় ) 
আজি নব-উধাকালে সোনার অরুণ করে 
উদ্তাসিল ধরাতল চারিদিক গেল তরে । 
বনমাঝে বিহঙ্গম গাহিছে মধুর গান 
পশিয়! শ্রবণে তাহ! জুড়ায় সবার প্রাণ ॥ 
সি্তি ধার ধারা হাদে বহিছে মলয় বায় । 
নানা নব ফুলবাসে ধরা আজি মধুময় ॥ 

(২) 

আজি এ প্রভাতকালে পবিত্র সবার প্রাণে 
জাগিছে তাহার নাম অপূর্বধ নবীন তানে ॥ 
একদিন যেই নাম হিমাচল শুঙ্গ হ'তে 
হয়েছিল বিঘোধিত পুণ্ভূমি এ ভায়তে ॥ 


কর্ণাটের পুর্ধব গৌরব 


৬০৯ 








জেনেছিল সেই দিন হ'য়ে সবে এক প্রা 
অস্থতের পুক্্ তারা,-_-তার! পূর্ণ শক্তিমান্‌ ॥ 
( ৩) 
আজি এ মধুর প্রাতে মিলি যত ভক্তগণ 
শুনহ তাহার বাণী হয়ে সৰে একমন ॥ 
অম্বত-স্বরূপ তিনি,_-তিনি আমাদের পিতা 
পুণ্যময় রাজ্য তার, ভেদাভেদ নাহি সেথা ॥ 
হইলে তাহার জ্গান দূরে যায় সব ভয়। 
চল সবে তার পথে-_তিনি যে আনন্দময় ॥ 
(৪ ) 
উঠ সবে ভক্তগণ ছাড়ি মোহ ক্ষুদ্র হান 
চলহ তাহার পথে হয়ে সবে একপ্রাণ। 
হুর্গম তাহার পথ কদাপি সুগম নয় 
তাহারে জানিলে আর রবে না শমন-ভয় । 
তপনবরণ তিনি পূর্ণ-শক্তি জ্ভানময় 
পুণ্যময় রাজ্য তার আধারের পারে রয়। 
| (৫ ) 
তাহারে জানিলে ধন্য হবে আমাদের জন, 
| শাস্ত হবে ভারতের পবিত্র সবার প্রাণ । 
ধন্য হবে ধণ্ম এই গ্রব সত্য পুণ্যময় 
দুরে যাবে আমাদের শোকতাপ ভবভয় ॥ 
ধন্য হবে ভারতের খষি-প্রচারিত গান 
|  রবেনা হৃদয়ে আর ক্ষুদ্র মোহ অভিমান ॥ 


কর্ণাটের পূর্বব গৌরব। 


(জকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস) 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
বর্তমান প্রবন্ধে আমর! কন্নাড়-সাহিত্যসম্ন্ধে 
| কিছু বলিব। পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে (১৫০ খুঃ অন্দে) 
[2০1012)7 তাহার গ্রচ্ছে বাদামি, ইণ্ডি, কলফেরি, 
পটদকল প্রভৃতি কন্নাড়-নামধারী নগরমকলের 
নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কন্নাড় রুবিগণের 
পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়'যে অষ্টম এবং নন 
' শতাব্দীতে যে কন্নাড়ভাষ! প্রচলিত ছিল তাহার 
পূর্বে পুর্বদ দলে কন্নাড় নামক প্রাচীন কন্নাড় 
ভাষা বর্তমান ছিল। অনুমান করা যায় যে উক্ত 
পূর্ববদ কল্সাড় ভাষা পরিপুষ্ট হইতে অন্ততঃ সাত 
আট শত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ 
আমর! দেখিতে পাই যে থৃঃ দ্বিতীয় শতাব্বীতে 








বন আল 


ররর... স্নরে 


৬১০. | তত্তুবোধিনী পত্রিকা ২* কল্প, ১ম ভাগ 





পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীক ভাষার নাটকে কল্নাড়শব্দ প্রতি প্রসিদ্ধ কবিগণও রাষ্ট্রকুট রাজা গৌরবান্বিত 
বাবহৃত হুইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে: করিয়াছিলেন। রাগ্রকুটরাজ কৃষ্ণ হলায়ুধলিখিত 
দ্বিতীয় শতাব্দীতেও কন্নাড় ভাষা কতক পরিমাণে ; কবিরহস্য গ্রন্থের নায়ক ছিলেন। রাষ্ট্রকুট-রা্জী- 
পরিপুষ্টি লা করিয়াছিল। তৎপরে আমরা;  দিগের দানপত্রপকল সংক্ষতের ন্যায় কল্লাড় 
দেখিতে পাই যে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ খুঃ তৃতীয় | কবিত-ছন্দে লিখিত হইত। প্রসিন্ধ জৈন কবি 
এবং পঞ্চম শতাবীতে বকন্নাড় ভাষায় পুস্তকাদি ৰ জয়সেন এবং গুণবদ্ধও ইহ।দের রাজত্বকালে 
রচন। করিয়! গিয়াছেন । গঙ্গা এবং কদন্বাবংশী- | বিদামান ছিলেন। রাধ্বকূট নৃপতিগণ বকবিগণকে 
য়ের রাজত্বকালে সুমন্ত ভদ্র, কবি পরমেষ্টি, পুজ্জ- ৃ রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়! উৎসাহ প্রদান করিতেন। 
পাদ, দুধিনিতা প্রভৃতি কবিগণ কন্নাড় ভাষায় তৎপরবন্তী চালুক্যরাজগণের সময় 'কল্সাড়- 
পুস্তক লিখিয়! গিয়াছেন। “কর্ণাটিক কবি চরিত্র” | সাহিত্য আরও অধিক পরিমাণে পরিপুষ্টি সাধন 
লেখকের মতে উল্ত সুমন্ত ভদ্র না খুঃ ১৩৮ সালে করিয়াছিল। এই সময় কর্ণাট প্রদেশ যেমন রাজ- 
বঞ্টমান ছিলেন। নীতিক্ষেত্রের উস্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, 
চালুক্যরাজগণের সময়ের সাহিত্যানুরাগী ূ সাহিত্যসন্বন্গেও তদনুরূপ শীর্সস্থানীয় হইয়াছিল। 
বাজার অনভ্তাব ছিল না । এই সময়েও কন্নাড়ভাষা | এই সময়ে অনেক প্রসিন্ধ কবি ও গ্রন্থকার দেখিতে 
বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। শ্ত্রীবদ্ধ দেব, | পাওয়া যায়। রাদ্্রকুটবংশের শেষ এবং চালুক্য 
বিমল, উদয়, নাগাভ্ভুন, কবীশ্বর, পঞ্চিত, লোক- | বংশের প্রারস্তকালে আর্্যাবর্তে কোন খ্যাতনাম। 
পাল, রবিকীর্তি, চন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে | রাজা ছিলেন না। এদিকে চালুক্যরাজ বিক্রমা- 
বর্ধমান ছিলেন। বাদামি নগরে কম্সাড় ভাষায় | দিত্য সাহিত্যানুরাী বলিয়। সমগ্র ভারতবর্ষে 
লিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত অদূরের | বিখ্যাত ছিলেন। এই জন্য উত্তরদেশীয় অনেক 
কীর্তিবর্গকৃত শিলালিপি প্রাচীনতম কন্নাড় শিলা- : পণ্ডিত আসিয়া তীাঙ্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
লিপি বলিয়া গণ্য হয়। ইহা খুঃ ৫৬৭৬৮ সালে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কৰি বিহলন সমস্ত মার্্যাব্ 
খোদ্িত হইয়াছিল। ঘুরিয়া কোন পৃষ্ঠপোষক না পাইয়া! পরে বিক্র- 
রাষ্্রকট রাজাদিগের সময়েও বিশেষরূপে র মাদিত্যের নিকট সম্মমনিত এবং “বিদ্যাপতি”র পদ 

ৃ লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইনি রাজা বিক্রু- 

র মাদিত্যের নাম চিরম্মরণীয় করিবার ইচ্ছায় «বিক্র- 


সাহিত্যচর্চ। ছিল। রাগ্রকুটবংশীয় স্বন।মখ্যাত 
বাজ। অমোঘবর্ম নৃপতুঙ্গ একজন প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি সাহিত্যিকগণকে | মাহ্ক-দেবচরিত” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং নিজেও কয়েকখানি | এই সময়ে আদিপন্মা, রন্ন, চন্দ্ররাজা, হুর্গসিংহ, 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচন! করিয়৷ গিয়াছেন। কন্নাড়ভাষায় | কীর্তিবন্মা, নাগবণ্মী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি এবং 
সংগৃহীত পুস্তকাদির মধ্যে নৃপতুঙ্গ-বিরচিত ! সাহিত্যকগণ বিদ্যমান ছিলেন। 

কবিরাজমার্গ সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ । হ্হা! আদিপম্া, পন্ম এবং রম্ন এই তিনজন কৰি 
সম্ভবত ৭৩৭-৭৯৭ শকের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল । | পরস্পরসমকক্ষ ছিলেন। ইহাদের তিন জনই 
নৃপতুঙ্গের, এই পুস্তকখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রমাণ- | কবিরত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালীন নৃপতি- 
স্বরূপ । রাজা নৃপতূঙ্গ প্রশ্নোভুররত্বমালা নামক | গণ কবিদিগকে এতাদৃশ মান্য এক শি রিতেন 
একখানি সংস্কত গ্রন্থও রচন। করিয়াছিলেন। | যে রাজা তৈলেক্য রন্ন কৰিকে তাহার মান্যের জনা 
জনৈক তিববতদেশীয় পর্য)টকও নৃপতুঙ্গ-বিরচিত ] ছত্র ও চামর প্রদান করিয়াছিলেন। মিতাক্ষরা 
বত্মমালার উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই সময়ের | নামক হিন্দু আইন পুস্তক বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক 
বিজয়াঙ্ক! নামী একটি মহিলা গ্রন্থকত্রীরও পরিচয় | বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কল্যাণ নগরে লিখিত 
পাওয়া যায়। ইনি বেঙ্কেশ নামক জনৈক সৈন]- | হইয়াছিল। : &.. 

ধ্যক্ষের সহধণ্মিণী ছিলেন। অকলম্ক, গুণনিধি, পল্ন বিক্রমাদিত্যের পুত্র সোমেশ্বর মানসোল্লাম্থ বা 








ফাল্গুন, ১৮৪১ 








অভিলধিতার্থচিন্তামণি নামক সং স্কত ্রান্থ রচন! 
করেন। এই পুস্তকে নান! বিষয় লিখিত আছে। 
যথা 2. 

(ক) কি প্রকারে রাজ্যলাত হয়। 

(খ) রাজ্যলাভ কারয়া কি প্রকারে উহ! 
রক্ষা করিতে হয়। 

(গ) নৃপতিগণের কোন্‌ কোন্‌ বিলাসের 
বশীতৃত হওয়া উচিত । 

( ঘ). বিষয়াস্তর-চিন্তা-প্রণালী ৷ 

(ও) আমোদ এবং মৃগয়াদি | 

এক কথায়-_-তগকালে সংস্কত ভাষায় এমন 
কোন পুস্তক ছিল না যাহার সার তন্ব এই পুস্তকে 
সনিবিষ্ট হয় নাই | রাজনীতি, নক্ষজবিদা।, দৈব- 
বিদ্যা, সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, 
কলাবিদ্যা, 


করণাটের পুর্ব গৌরব 


চলা | 


আয়বেবদ, শব, হশ্তি ও কুন্ধুরাি : 


৬২৬ 


পঞ্চম শতাব্দীতে দুর্বিবনিত| নামক উল্তবংশীয় 
আার একজন নৃপতি ভারবিকৃত কিরাতা- 
জুণীয়ের ভাষ্য, লেখেন। ইহাই কক্নাড়ভাষার 


প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়। উক্ত হয়। 


অষ্টম শতাব্দীতে প্রীপুকস নামক গঙ্গাবংশীয় 
রাজ গজশাক্স্স সম্বন্ধে পুস্তক লিখেন। 

নবম শতাব্দীতে রাষ্ত্রকুটবংশীয় রাজা নৃপতু 
তাহার কবিরাজমার্গ রচনা করেন। 

খুঃ ১১২৫ সালে চালুক্যরাজ কীর্তিবন্মা গো- 
চিকিওস! সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়েই 
সোমেশ্বর তাহার মানসোল্লাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

থুং ১১২০ সালে উদয় নামক চোলারাজ 
উদয়াদিত্যালঙ্কার নামক গ্রন্থ লিখেন। 

সৈনিকপুরুষদিগের মধ্যেও কবিত্বশক্তি পরি- 
স্কুট হইয়াছিল। হোয়সালা রাজের চামুগুরাম, 





চি.কৎস।, বশীকরণ বিদ্যা, প্রস্থতি সকল বিষয়ই এই | এবং পোলব নামক দুইজন সৈন্যাধাক্ষ কবিতা 
গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। তাহার এই অসাধারণ : রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যতর 


বিদ্যাগৌরবের জনা তিনি সর্ববজ্ঞরভূপ নামে আখ্যাত 
হইতেন। 

হোয়সাল। বংশের রাজত্বকালে অন্তিনব পম্পা, 
কান্তি, রাজাদিত্য, স্ুমনোবল, মল্লিকাড্ুন, রুদ্র- 
শট, কেশরাজ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন । 


ৰ 
ৃ 


হোয়সালা-সৈন্যাধ্যক্ষ সোম, ভারতীয় আটটি ভাষায় 
কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
অতঃপর আমরা কণাটের বিদ্যামন্দির সম্থঙ্গে, 


৷ ছুই একটি কথ। বলিব ৷ অমোঘবধ রাজ। নৃপতুঙ্গের 


| 
] 


বিজয়নগরবংশীয় নৃপতিদগের রাজহকালে 


বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, আয়ুর্বেধর, নীতি, যুন্ধ- 


কলা, ব্রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির লেখক এপিক্ধ ভাব্া- 
কার বিদ্যারণ্য বিদ্যমান ছিলেন। মধুর, মঙ্গরম 
এবং কমারব্যাস, নিতা স্মস্খ, লক্ষনদন্তেশ, 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কন্নাড় কবিগণও এই সময়ের 
লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন । পুরন্দর দাস, কুমার 
দাঁস প্রভৃতি সাধুগণও এই সময়ের লোক । রাজা 
কুষদেব রায়ের সভায় অস্টদিগ্গজ নামক পণ্ডিতা- 
ফটক বর্তমান ছিলেন। অজয়দিক্ষিত নানক আল- 
.স্কারিক পঞ্চিতও ইইদিগের মধ্যে একজন হ্থিলেন। 

কর্ণাট প্রদেশে যত নৃপতি-কবি ছিলেন, বোধ 
জয় তারতের আর কুত্রাপিও তত রাজকবি দেখ 
যায় না। আমর! এক্ষণে কয়েক জন কবিভ্ুপতির 
নাম উল্লেখ করিব। _ 

থুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় দ্বিতীয় মাধব 
দত্তক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


এ 





রাজন্ব কালে ই& তালুকের অন্তত সালোতার্গ 
নামক স্থানে তথাকার অধিপতি চক্রায়ুধ কর্তৃক 
একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চক্রায়ুধ দুই শত 
ত্রাহ্মন সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদী তীরে গমন 
কারয়। নিম্নলিখিত দানপত্র উত্সর্গ করেন_-ঙামর। 
একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে এই দানপত্রের 
অনুবাদ অবিকল উদ্ধত করিতেছি । 
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। মিনিট সচিন্তভাবে বসিয়া আছেন দেখা 


লইয়া, খুব দৃঢ়তার সহিত চালাইবেন এইরূপ আমার 
ভরসা ছিল। তিনি খুব দৃঢ়দত্ষল্ন ও কাজের লোক 
ছিলেন” এইরূপ তার মুখ হইতে আবেগপুর্ণ উচ্ছাস 
বাকা বাহির হইতে লাগিল, ব্যাকুল হইয়। দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলেন ও চোখ দিয়! জল পড়িতে লাগিল। 
যিনি কাজ-ছাড়। কখনই ছুপ করিয়া! বসিয়। থাকিতেন 
না, সেই তিনি এখন কাজ করিতে করিতে ৫1১৯ 


যাইত। 


91211 0150 200010111)5 60 07017 17792105 2 01121791 ূ পূর্বাপেক্ষা কথা কম কহিতেন। আহারে রুচি হইত 
10 (17930 12012921801 019 0011929. 50 থা ৰা । উষ্ভার নিতা-প্রিয় টাটকা ফল ও বাদাম পেস্তা 
মি 0179770069 110 2100 &. [91799 1১059 ; খাবার দিকেও মন নাই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । পর 
11) 015 00116£0 00%1973 879 01073 00 619 ূ পর ৮১০ দিন একেবারেই অন্ন ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


10060167, 

মহীশূরের অস্তঃগত মচ্ছঙ্জি নামক স্থানে হোয়- 
সাল! রাজ্যের মন্ত্রী পেরুমল কর্তৃক খুঃ ১২৯০ সালে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হুইয়াছিল। ইহ! বে-সর- 
কারী বিদ্যালয় ছিল। এখানে সমর-কল (খুদ্ধ- 
নীতি), তহসিল (রাজ্য-নীতি ), ধর্ম, সাহিত্য 
গভূতি শিক্ষা দেওয়! হইত। রাজা তৃতীয় জয়- 
সিংহের ভগিনী অক! দেবী এই বিদ্যালয়ের ছাত্র- 
গণের ব্যয়নির্ববাহার্থে বেলুর নামক স্থানে ভূমি 
দান করিয়াছিলেন । 

ফোড়ের সন্নিকট অকালুর নামক স্থানে তত্রস্থ 
মঠে কুমার পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভূমি 
দানের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে । 


-্ম্ইস্ম্ি হার 


রাণাডের-স্থাতি কথা। 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
( পূর্বামুবৃত্তি ) 
(শ্রাজ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 


সেই দিন সন্ধ্যাকালে কাছারী হইতে বাঁড়ী আমি- 
থ্ার পর ওর শরীর অত্যন্ত অন্স্থ হইল । একেবারেই 
নিদ্রা নাই। আমাদের হয়তো! কোন ভুলচুক হইয়াছে 
এইরূপ একটা পরিতাপ মনে রছিয়া গেপ। আবার রায় 
বাহাছর চিস্তামন নারায়ণ ভষ্ট--এই প্রাণের বস্মুর মৃত্যুর 
ধান আসায় শুর অতান্তছুঃখ হুইল এবং মন এত 
উদ্বিগ্ন হইলযে, দুই চার দিন একটার পর একট! 
হওয়ায় নিতা কাধ্য করিতেও যন লাগিল না। কত 
ময় উনি লিখিতে বসিয়। লেখ বন্ধ করিয়া ভাবিতে 
রবপিয়। যাইতেন। অনেকক্ষণ পয়ে১ আমি এ কি করি- 
তেছি ইহা! মনে হওয়ায় আবার কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। 
“চিস্তামন ঘ্বাও আমার ছোট ভায়ের মত ছিকোন, 
আমার ডান ছাত ছিলেন, আমার ষমত্য কাজ হাতে 


কিছু খাবার তৈরী করিয়! দিলে ভাল লাগিত না। যঙ্গি 
বা! আহারে বপিতেন,--অতিশয় টক দই, ও সেই দধিতে 
ভিজিবার মত ততট! ভাত ও একহাতা-ভোর ছোলা 
সিদ্ব_এই মার তাঁর আহার ছিল ॥। আর অনা সমস্ত 
জিনিন থাকিলে, খাইতেন না। চাঁট্নী তাঁর নিত্য 
প্রিয় ছিল। ঝাল্‌ লোন্ত। জিনিস যতই করন গর 
তাতে কখনই অরুচি ছিল ন। ছুই বেলাই কলাই- 
ডালের জিনিস কিংবা! অন্য ডালের ছুই একটা রান্না ন৷ 
থাকিলে তাহার খাওয়াই হইত না। অন্য শাকসবজি, 
আচার চাটুনী যতই থাক না কেন, ডালের কোন 
জিনিস না থাকিলে সমস্ত রারাই ব্যর্থ, এবং উনি 
বলিতেন,_-“কি রকম রান্না হয়েছে! একট! জিনিনও 
থাবার মত নেই”*। এইরূপ ধার নিত্য অভ্যাস, তার 
কিন! আহার এখন একটু ছোঁলাঁসিক্ ও ভাত! ইহার 
দরুন হুর্বলতা ও মুখে ফ্যাকাসে রং স্প8ই দেখ! যাইতে 
লাগিল এবং আমার দিনরাত ভয় ও ভাবন! হইতে 
লাগিল। কি জিনিস রাধিলে ওর ভাল লাগিবে! কিছু 
একট। ভাল লাগিলে এক গ্রাস অব্লও যদি পেটে পড়ে, 
তাহ। হইলে নিদ্রা আলিবে;। পেটে অন্ন নাই বলিগ! 
নিদ্রা হয়না; আন্ব তাহলে কিকর! যাবে?” এই. 
রূপ চিন্তা ও উদ্বেগে এবং কথন কখন, কি জিনিস করিব 
মনে মনে তাহার আলোচনার; শুর কাছারী হইতে 
ফিরে আস পর্যযস্ব আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত 
হহত। এ দ্দিনিল কিংবা ও-জিনিস ভাল লাগিখে 
মনে করিয়! ৫1১৭ট1 জিনিস প্রতিদিন তৈয়ারী 
করিতাম, কিন্তু উনি তাহার কিছুই খাইত্তছেন না 
ভাল লাগিতেছেনা দেখিগ্জআমার বড় খারাপ লাঁগিত ও 
দ্বিগুণ ভাবনা! হইত । কোন কোন দিন ইহ! লক্ষ্য করায় 
উনি আমাকে বলিনেন, “তুমি এত গ্নকম জিনিস কর 
কিন্ত আমি তা খাই না, আমার তাহ! পছন্দ হয়না 
এইকপ মনে করে” তোমার খারাপ লাগতে পারে এ কথা 
ঠিক। কিন্তু আমি সত্যি বলছি, আমি কোন আহ্বাদ 


ফাস্তন) ১৮৪১ 
পাঁই না, আমি করব কি বল। একটু কিছু জিনিস মুখে 
দিলেই গুধু ছাই পাশ বলে মনে হয়। এক্স উপায়কি? 
ভূমি এত মিহনৎ করে জিনিস তৈরী করেছ, আমি তা 
না খেলে তোমার খারাপ ল!গবে মনে কনে আমার ইচ্ছা 
না! থাকলেও কফেধল তোমার ভাপ লাগবে বলেই আমি 
একটু মুখে দি, কিন্তু আস্বাদ পাইনে, এর উপায় কি? 
তখনি যদি বলি ও-সব কিছু কোরোনা তাহলে 
তোঁমার ভাল লাগবে না এবং না কপে”ও তুমি থাকতে 
পার না। এর এখন কি করব 1” এক মাল সওয়া মাস 
এইভাবেই গেল এবং মার্চ মাস হইতে মে মাসের ছুটি 
যোগ করিয়! ৪ হগ্তা ছুটি বেশী দিয়! মার্চ মাস হইতে 
কোর্ট বন্ধ হইল। এতে আমাদের খুব সুবিধা হইল । 
এ বৎসর) মহা'বলেশ্বরে যাব, ওর শরীর ভাল নেই, 
পেখানে না! গেলে গর শরীর শোধরাবে না । সেখানকার 
আবহাওয়! ভাল; একবৎসর শ্রম-পরিহার করিবেন এবং 
সেখানে প্লেগও নাই সবচেয়ে সুবিধা এই, এ বৎসর 
আড়াই মাস পৌনে তিন মাস ছুটি আছে। এইজন্য যাই 
হোক না, এ বৎসর আমুর। মহাবলেশ্বরে যাইৰ এইরূপ 
অত্যন্ত আগ্রহ আমার হইল। দিদ্রা নাই, অন্নে রুচি 
নাই। এ সধ্বন্ধে বেশী দিন উপেক্ষা করিলে এই পীড়। 
ক্ষয়রোগে পরিণত হইবে এইরূপ আমার কল্পন। হওয়ায় 
আমার অত্যন্ত ভগ্ন হইল এবং কোন শ্নকম করিয়! 
যাহাতে মহাবলেশ্বরে যাওয়। স্থির হয় আমি সেই চেষ্টা 
করিতে নুরু করিয়াছিলাম । ৫1৬ দিন রোজ এঁ কথ! 
পাড়িয়) অনেক আলোচনার পরে আমাদের মহাবলেশ্বরে 
ঘাওয়। ঠিক হইল । বোম্বায়ের লোকদিগকে মহাবলে- 
গ্বরে যাইবার পথে, পাচগনীর বাহিরে ১* দিনের জন্য 
কো্সারান্টিনে রাখা হইয়াছিল ৷ মহাঁবলেশ্বরের যাত্রী 
ভদ্রলোকবিগের সঙ্গে, আশ্রিত ও চাঁকর-বাকর কতজন 
ধাইবে, তন্মধ্যে কত জন আগে যাইবে, কোন, বাঙ্গালা 
ভাড়া কর! হইয়াছে প্রভৃতি সমস্ত বৃত্ান্ত জানাইয়া মহা" 
বলেশ্বরের বাজার-মাষ্টারের 'পাঁস” আনাইতে হইবে এবং 
যে সকল লোক আগে যাইবে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইতে 
হইবে। “এখন কাহাকে কাহাকে মহাবলেশ্বরে আগে 
পাঠান যাইবে তাহ স্থির করিয়। তাহাদের সহিত জিনিস 
পত্র ও হ।ড়ি-কু'ড়ি যাহ। দিতে হইবে তাহ! প্রস্তত রাখো। 
হাইকোর্ট বন্ধ হইতে এখন দশ এগার দিন আছে; 
অতএব কালই আমাদের লোক পাঠান উচিত; তাহলে 
আমর! যে সময়ে যাৰ, সেই সময়ে তারা সব গুছিয়ে 
রাখতে পারবে” এইর্প উনি বলিলেন । মহাবলেশবরে 
একট বাঙ্গাল। ঠিক করে রাখবার জন্য সেখানকার হৌস- 
এজেন্ট দতোপস্ত দীক্ষিতকে পত্র লেখা হুইয়াছিল। 
তাহার উত্তর। তার পরদিন আদিল যে, আপনার লেখ! 


রাণাডের-ম্মৃতি কথা 





৩১৩ 





অনুসাপ্নে বাঙ্গাণ। ঠিক হইয়া গিয়াছে । লোঁকক্ধন শীঘ্র 
পাঠাইবেন। আমি 'এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করি- 
তেছি। এই অনুসারে, তারপর দিন সন্ধাকালে এক 
ব্রাহ্মণ, চাকর ও কেকাণীর সঙ্গে আবশ্যকীয় সমস্ত 
জিনিসপত্র দিয়! তাঁহার্দিপকে ভাঞুপ। হইতে রওনা কর! 
হইল। পরে তাহারা সেখানে পৌছিয়া, সেখানকার 
সমস্ত ব্যবস্থা হইয়াছে এইরূপ আট দশদিনের পর 
দীক্ষিত পত্র পাঠাইলেন । অনস্তর আমর! তারপর দিন 
মহাবলেখরে যাওয়! স্থির করিয়া! আমি অত্যন্ত কাকুতি- 
মিনতি ও আগ্রহেঘ সঙ্গে বলিলাম,_-"এই সময়ে কেবল 
ভাবনা -চিস্তাপ্ন শরীর এতটা অবসন্ন হয়েছে, একেবারে 
ভেঙ্গে পড়েছে, তাই এই হই মাস লেখাপড়ার কাজ না 
করে" মহাবপেশ্বরের তাজ! ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় ছুই বেল! 
বেড়াইয়া শান্তমনে বিশ্রাম নিলে শরীরে নূতন রন্তু 
আনবে ও সমস্ত অসুখ সেরে গিয়ে অধিক বল হবে।” 
এই কথায় শুধু “হা” বলিয়! স্বীকার করিলেন । কিন্ধ 
এই স্বীকার নিশ্চয় করিয়া! করেন নাই বলিয়া আমি 
আবার বলিলাম ;--"এ কথার কি হবে? আমাকে 
আশ্বাস দেবার মতো “ছ"* বলে শুধু আমার বকবকনি 
থামাবে মনে করেছ । সত্যি হা বলেছ এরকম আমার 
মনে হচ্ছে না।৮ এই কথা গুনিস্না উনি খুব হাসিয়। 
উঠিলেন এবং বলিলেন, “ঠিক বলেছ) তুমি নিজেই 
কথাটা শ্বীকার করেছ । ও রকম কোন শব আমার 
মুখ থেকে বেরুলে তোমার ভাল লাগতে। না। আমি 
কেমন করে মেয়েদের কথা বলাকে “বকৃবকামি* বলব, 
তাই এ শব আমার মুখ দিয়ে বেকুই নি। বিশ্রাম নেবার 
অর্থ কি? একথ৷ আমি বুঝতে পারিনে। আমি 
রোঙ্ যে কান্প করি তাতে আমার কাজও হয় বিশ্রামও 
হুয়। আমি ত এই বুঝি। তোমার বিশ্রাম সন্ধে 
ধারণাটা! কি আমাকে বপ দেখি । আমরা পুরুষ মানুষ 
আমাদের বিশ্রামের ধারণা তোমাদের ধারণার সঙ্গে 
কতট। মেলে সেই বিষয়ে আমার সংশয় আছে। তোমরা 
স্ত্রীলোক তোমরা পুণ্যবতী, তাই ভগবান তোমাদের 
প্রকৃতিকে আমাদের উপ্টা করেছেন কিন্তু তাল করে- 
ছেন। সমস্ত ভাবন। চিন্তা সমস্ত কষ্ট সহ্য করণার 
জন্য ভগবান আমাদের পুরুষজাতকে স্থষ্টি করেছেন 
আর ঘরের ছায়াতে বসে আরাম ও স্থখভোগ করবার 
অন্য তোমাদের আ্ীজাতিকে স্থট্টি করেছেন। আমর! 

ওজন করে মেপেন্ুকে আহার করলে, পরিশ্রম বিনা 
তা হজ্রম হয় না, আর সমস্ত দিনের মধ্যে নিদেন ছয় 
সাত ঘণ্ট। একটা না! একট কাজে পর-পর ব্য।পৃত ন! 
থাকলে আমাদের মনের স্ফূর্তি হপন না, সময় কাটে না। 
সেই রকম আবার তোমাদের দিকৃট। দেখ, যতই খাওন! 







বাই খ।ওনা, 


হন হয়। 
লই ( তপু চা দাবা ৪ তান খেপে তোমাদের সময় 


মেহনং না করেও, কেবল বসে থেকেও 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 


"সপ শপ পা 


কড়া ছিল। তথাপি ৫ প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এধং 


ভজন চিন্তন ও মননে তার সময় অতিবাহিত হইত। 


কাটে ৪ আমোদ হয়। এতেই দেখা যাচ্চে, ভগবান । এই বৃত্তান্ত পরে বপিব। আমার রারা হইয়া গেলে, 


তোমাদের একট বড় মঅধিশ্গার দিয়েছেন । সেই অধি- 
কার এই যে তোগরা কিছু না করলেও চলে, কিন্তু পুরুষ 
আমাদের সঙ্গে তোমরা শুধু তর্ক করতেই পার) সে 
বিধয়ে তোমাদের পুব দক্ষতা আছে ।” এই সকল কথা 
যদিও উনি হাসিতে হাসিতে ঠাট্ট। করিয়! বলিতেছিলেন 
হথাপি আমি এর ভিতর কোন কণা বলি নাই ও হাসি 
নাই । আমার এই কথা জান। ছিল, যে বিষয় গুর 
নিজের মনোগত অভিপ্রায় নহে, সেই সম্বন্ধে অন্যকে 
চ:খ না দিয়া তর্কের দ্বারা কুঠিত করিয়া চুপ করাইয়া 
দ9য়। এবং শেষে নিজের যা অভিপ্রায় তাই অবাধে 
রিয়া যাঁওগ। এই ধার চিরকেলে স্বভাব সেই অনুসারেই 
?গনো চলিতেছেন । অভতএন এই সময় বেশী কপ ন! 
বলাই ভাল; এই মনে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, 
থাকিয়া, তারপর দিন যাইবার াড়া থাকায় আমি 
মাপনার কাঙ্গে গেলাম। এ দিকে “উনি” এএসিয়াটিক 
.লাঁসাইটি”কে চিঠি লিখিয়। আপনার যণ্ত পুস্তক আবশ্যক 
তত পুণ্তক আনাইয়া, “বেশ গুছিয়ে সঙ্গে নেও” এইরূপ 
কে যে ছেলে পুস্তক পিয়া শুনাইত তাহাকে.বলিলেন। 
সই অনুসারে সে সমস্ত বাধিয়। লইল, এদিকে 
সামারও সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হওয়ায়, আমর! :ভাওুপ। 
ভ্বাডিয়া মহাবলেশখবরে পৌছিলাম । 
বাঙ্গলায় ঝরণ! ও জলের সুবিধা বেশ ছিগ। রে 
দখিবামার আমাদের ভাল লাগিল। গত পাচ ছয়, 


আমি বপিয়া পাঠাইলাম, তখন সকলেই আহার ' 
করিতে আমিলেন। আগঠারাস্তে বিঠুকাকা ও আর 
সকলেই আচাইয়। আপন আপন জায়গায় গেলেন। 
কেবল উনি মুখশুদ্ধি করিবার জন্য সেইখানেই বপিয়। 


রহিলেন। আমি নিত্যানুপারে এ থালাই নিকটে 


আনিয়। আমার ভাত বাড়ির! লইলাম এবং “এখন 
আমার কিছুই দরকার নেই, তোমরা খেতে বোসো" 
এইরূপ ধর হই ছেলেকে বলিয়া আমি খাইতে বসিলাম । 
বালকোরার পীড়াসম্বন্ধে আমার কণ! শুনিয়! উনি 
বলিপেন, “আজ ছপুরে আমাদের কাকার খুব আমোদ? 
হয়েছিল । আমাদের রাঁণাডে বংশের সমস্ত পুক্ুষই মজ- 
বুৎ ও সাহসী, কিন্ত তাহাদের বলবীর্য; আমাদের মধ্যে . 
এখন আর নেই; এবং আমাদের পরের বংশের ছেলেরা 
আরও ছূর্বল হবে গেলে” । ঝথযেউ পু শরীর- 
পরীক্ষার ভয়ে কাকা আমাদের সঙ্গে আসিরাছিলেন। 
এবং এখানেও শরীর পরীক্ষা আছে দেখিয়া তার ভাল 
লাগিল না। তার একটু ভর হইল । আমাদের গাড়ী, 
শরীর-পরীক্ষার আড্ডায় দাড় করাইরা ডাক্তায় আমা. 
দিগকে পরীক্ষা করিজে আমিলেন) আমাকে ও ছেলে- 
দিগকে পরীক্ষা! করিবার পর ডাক্ষার কাকার দিকে 
ফিরিলেন এবং নাঁড়ী দেখিবার জন্য সম্মুখে আমিলেন। 
কাকা বলিলেন, “কি' আমার নাড়ী দেখবে? আমার 
। নাড়ী দেখে তুমি কি বুঝবে? আমাব্ আমু কত বল 


“দন হইতে, শুধু বালকোরার জর ও কাঁসি চলিতেছে ) দেখি? তোমার হাতে কি আছে? তুমি পেটের 


সে £এবেবারেই উঠিতে পারে না; ডাক্তার আসিয়। 
হাচাকে রোদ দেখেন এবং ওষধাদি দেন, আমাকে 


চাকর বলিণ । তাহা শুনিয়। আমি নীরবে উঠিয়া হাতি 


প। ধুইয়। এনং সন্ধ্যাকাশ হওয়ায় কাপড় ছাড়িয়! রান্না 
করিতে লাগিয়া গেলাম। এই ক্ষেপে, 


'আনিয়াছিলাম। এই সময়ে তার আমার খুব কাছে 
লাগিল। তাহাদিগকে হই।ড়িকু'ড়ি ও রান্নার মালমস্ল! 
বাহির করিয়! দিতে বলিয়া আমি রীধিতে লাগিলাশ। 


ছেগেদিগের 


তর্ধাবধান করিতে হইবে বলিয়া ছই ছেলেকেই সঙ্গে! মুখের দিকে চাহিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, 


জন্য চাকরী করচ । আনার জর আছে কি নেই, এই 
টুকৃই ভোষার দেখা আবশ্যক। আচ্ছ। আগার হাত 
দেখ ।** এই কথ! বলিয়া তিনি ডাক্তারের হাতের কব্জি: 
খুব দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। ডাক্তার জাতিতে মুপলমান কিন্তু 
বেশ অভিজ্ঞ ও সুসঠা ছিলেন। ডাকার কাকার 
“আমার 
হাত ছাড়ে! বাবা। তোমার জরটর কিছুই নেই। আমার 


(ছেয়ে তোমার জোর বেশী |” এই কথা শুনিপ্াা বিঠু 


কাঁকা তার হাত ছাড়িযনা দিলেন; তাহার পর “উনি? 


এই মময়ে পুণায় প্লেগ ও রগুশাহীর দেহপরীক্ষার ভদ্বে ূ বলিলেন, “আমাদের গাড়ী এখন চল্তে আরম্ত 


মামার খুড়। ও খুর়্শ্বশুর বিঠুকাকা আমাদের সঙ্গে | করেছে।” 


মহাবলেশ্বরে আসিয়ছিলেন। তীর বয়স. ৭*। ৭২; 
ঠাহার দেহষাই খুব উচ্চ ছিল এবং শরীরের বাধনও 
মনঘুৎ ছিল। ইনি গত ২*। ২২ বৎলর কাল পুণায় 
আমাদের কাছেই থাকিতেন । এর মেধা জেদী ও 


এই সময় ছোটবেলায় “উনি”? বিঠু কাকার 
বলবীর্যের আরও ছুই একট। বাপার যা? দেখিরাছিলেন 
তাহার গল্প করিলেন। যখন এই সব কথাবার্তা চলি- 
তেছিলঃ ইতিমধ্যে আমার থাওয়! হইয়া গেল এবং 
আমরা ছুজনেই উঠিলাম। তার পর দিন হুইত্তে বরাবক্প 


ফান্তন। ১৮৪১. - 
৮'দিন ছুই বেলাদই রান্ন।থআমাকেই করিতে হইয়াছিল । 
সেই সময়, উনি বে সব দ্িনিল খাইতে ভাল বাসিতেন 
আখি সেই সবঞজ্রিনিন রীধিতাম 1 কিন্তু মহাবলেশখ্বরে 
আনিবায় ৫1 ৭ দিন পরে, বতটা হওয়া উচিত শরীর 
ততটা ওর ভাল মনে হইতেছিলনা। নিদ্রা অল্পই 
হইত, ই্রবেরী ছাড় মুখে আর কিছুই কুচিতো ন[। 
এইথানে আন! অবধি ট্রবেরী ফল তবু ৮।১* উ! পেটে 
পড়িতে লাগিল. এবং বোম্বাই অপেক্ষা অবসঙ্নতা কম 
হইয়া; চলা-বলার অধিক প্কংতি দেখ! যাইতে লাগিল । 
এইরূপ আরো ৫1৭ দিনের পর, এক দিন রাত্রে 
মাধ! মহাশয় রাত্রে জলযোগ করিবেন না বলিয়। রানা 
করিবার পর আমি ছেলেদের বগিলাম, তোমরা সকলে 
ভাঁত- বাড়ো আমি আগ এইখানে বসিয়া কথাবার্তা 
কছিব 1” : তদনুমারে সবাই আদসিলে ছেলের! ভাত 
বাঁড়িল এবং আমি সেখ|নে উহ্ঠার নিকটে একট। পিঁড়ি 
লইয়! বদিলাম। প্রথম ভাতের 1৭ গ্রাস খাইবার 
পর ছুই তিনটা চাট্রী খাইয়া দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা 
: কষ্সিলেন, “আজ কে রান্গ। করেছে। প্রিনিসগুপি বেশ 
হয়েছে । আঙঞ্জ আমার মুখে একটু রুচি হয়েছে। আমি 
মনে কদ্গিলাম, যেমন সব সময়ে ঠাট্টা, করেন এও 
সেই রকম ঠাট্টা, এই মনে করিয়া আমি বলিলাম, রান 
যেই করুক না কেন, তা জেনে কি ফল! খেতে 
তাল লাগে তবেই ত? যে কোন গ্রিনিসই কর! 
যায় তা মুখে বদি না রোচে তাহলে সে রান্নার 
মূল্যকি ?” এইরূপ বলিয়া আমি চুপ করিয়া বহি- 
লাম। তখন উনি বলিলেন, “আমি সত্যই বল্চিঃ ঠাট্টা 
করচি নে। আমার রুচি যেন ফিরে এণেছে বলে মনে 
হচ্চে) আজকের সমস্ত জিনিসই আমার ভাল লাগ্‌চে 7” 
এইরূপ বলিতে বলিতে, একট প্রিনিসে হাত দিয়! 
খাইতেছেন ইতিমধ্যে অন্য তরকারী ও “আম্টী” 
তৈরানী হওয়ায় পাতে দেওয়া হইল। তাহাঁও উনি 
খাইলেন। আমার মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। 
গত আড়াই মাস তিন মাল, হৃদরোগের মতে। যে ভাবনা- 
চিন্তা যনে লাগিস্জ। ছিল তাহা এক্ষণে একটু দুর হইল। 
আঞ আমার উপর ঈখর রুপ! করিয়াছেন এইরূপ মণে 
করিক্ন! সেইথানেই ক্গণকাল স্তন্ধভাবে বসিয়! আমি মনে 
মনে কতই ধন্যবাদ করিলাম, প্রার্থনা করিনাম এবং 
“তোমার কৃপা আমার এইরূপ সুখের শিন ধেঁন স্থায়ী 
হয়” এইক্সপ ভিক্ষা! মাগিলাম । এই সময়ে আমার চোখে 
জল আসিল, কিন্তু তাহা অন্য কেহ লক্ষ্য করিবার 
পূর্বেই আমি আমার চোখ মুছিয়া অন্য কথ। পাড়িপাম। 
সেই রাত্রে হুই গ্রান বেশী পেটে পড়ায় রাত্রে বেশ ঘুম 





রাণাডের স্মৃতি-কথা 





৩১৫ 


মুখ ধুইতেছিলেন সেই সময় বেড়াইতে যাইবার জন্য 

আব! সাছেব কাহুবকে, শিখরাম-হরি-সাটে, শ্ীরামকাস্ত 
অটার প্রভৃতি মিত্রমগুলী নিত্যান্ছসারে আসিলেন ; 
তখন উনি, তাহাদিগকে বলিলেন,_-“গত ৮1১৯ দিনের 
পর, কাপ রাত্রে আমার আহারে রুচি হয়েছে, ঘুমও 
বেশ হয়েছে, তাই আজ এখন 'বেড়াইতে যাইবার কোন 
বাধ। নাই” । সেই দিন হইতে আহারে রুচি হইয়াছিল, 
পরিপাক বেশ হইতেছিল, শিদ্রাও বেশ হইতেছিল, এই 
জন্য আর ১৫ দিনের মধ্যে তর" শরীর ভাল হইল ও 
পরমেশ্বরের কপায় এই সময়ে আমার উতৎকট ভাবন। 
চিন্তা ও ভয় দূর হইল, আমর! আনন্দে বোত্বায়ে ফিরিয়! 
আমিলাম । 

বিষ্ল বাবাজী রাণাডে, ওর্ফে 


আমাদের বিটুকাক1। 

ইনি আমার খুড়শ্বশুর ছিলেন । ইনি আমাদের 
সাঙ্গলীবংশের চার ভাগের মধ্যে এক ভাই ছিলেন। 
আমাদের শ্বশুরের মৃত্যুর ছই বৎসরের পর, ১৯৭* অব 
ইনি পুণার আমাদের বাড়ী আিয়! রহিলেন, এবং শেষ- 
পর্য্যন্ত আমাদের কাছেই ছিলেন । লোকে বলে, ইনি 
পুর্ববয়সে স্বভাঁবত রাগী ও জেদী ছিলেন। সেইগ্জপ 
আবার খুব লব চওড়া শরীর ভিল, বেশ বলবান ছিলেন 
এই সমস্ত খুড়তুতো৷ ভায়েরা ও তাহাদের ছেলেরা প্রায়ই 
আমার শ্বশুরের নিকটেই থাকিত । ভূদবগড়, পর্ালা, 
গড়হি'লঙ, আল্তে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের 
ছোট-থাটেো! চাকরী ছিপ। তারা চাধরীতে থাকিয়া, 
স্ত্রীপুত্রদিগকে আমাদের কোহলাপুরের বাড়ীতে রাখিয়া- 
ছিলেন, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা ও ভরণপোষণের সমস্ত 
ব্যবস্থ। আমার শ্বশুর মহাণয়েরই করিতে হইত । ইভ1- 
দের মধ্যে এই বিঠুকাকার ১৫।২* টাকার একট! চাকরী 
ছিল। তাহার উপরিওয়াল! সাছেব কোন অপমানের 
কথা বলায় তিনি রাজীনাম। দিয়! এ কর্ম তাগ করেন, 
এবং সংসারবিরাগী হইয়া তার্থধাব্রায় বাহির হইর।, 
উপরে কথিতানুনাসে ১৮৭৯ অন্দে পুণায় প্রতাগত হই 
এক স্থানে থাকিতেন এবং শ্ান্তচিত্তে পিবারাত্রি আপ- 
নার ভজনপৃক্গনে নিমগ্ন থাকিতেন । 'এই সমধে ঠার 
বয়স ছিল প্রার ৬৫ | তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানে ১৫ বৎপর 
ধরিয়। তীর্থধাত্রা করিয়াছিপেন। এই সমন্ত ভ্রমণ ও 
প্রবাসের মধ্যে যে সব প্রপঙ্গ উপস্থিত হহয়।ছিল ও যে 
সব সাধুসস্তের সঙ্গপাত করিয়াছিলেন, তাহার দরুন 
ভল্িমার্গ ই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন এবং সেই মার্গের উপরেই 
তর শ্রদ্ধা জন্মিল। এই নবধিধ ভক্তিমার্গের উপ- 


দেশানুসায়ে তিনি অহোরাঞ দেবতার ধ্যান ভজন পুক্জন, 


হইয়াছিল, সকালে বেশ চাঙ্জ! মনে হইতেছিল। যখন গীতাপঠন ও নামদেব তুকারাম প্রস্তুতির অভঙ্গের আবৃ- 


. ছিল ন1। 
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তত্ববোধিনী পত্রিকা 


২৬ কম, ১ম ভাগ 





তিতে সদা নিমগ্ন থাকিতেন। পুঞ্গার আড়ম্বর বেশী | এই সমস্ত শুনিগেন এবং তারপঞ্ধ দিন সকালে উঠিম়াই 


তিনি কোন এক সময়ে আপনার ঘরেই 
পুজা করিতেন। একবার শ্বান করিবার জন্য এবং ছুই 
বেলা কেবল আহারের জন্য আপনার ঘর ছাড়িয়া বাহিরে 
আসিতেন। বাকী সঙয় দর বন্দ করিয়া নিজের ঘরে 
অভঙ্গ আবুত্তি করিয়া! ভজন করিতেন কিংবা! তাহার 
পর, অন্যের সহিত কথ! কহিবার মতো'নিঙ্গেরই সহিত 
উচ্চকঠে কথ! কহিতেন । কখন রাগে, কখন লোভে, 
কখন “তুমি আমাকে মিথ্যা করে জানাচ্চ” এইব্রপ 
আশ্চর্য্যের উচ্ছাসোক্তি বলিয়া, কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়! 
দেবার অসীম বকর্তৃত্বে ও লীলাসম্বন্ধে বিশ্মম প্রকাশ 
করিতেন, কখন কখন “দয়ালু বলিয়ে নিচ্চ কিন্ত দেখ! 
দেওনা! কেন,” এইরূপ যেন রোমের ভাবে বলিতেন, 
রুখন কখন আবেগ-ভরে রুদ্ধক্ঠে কীদিয়াও উঠিতেন। 
এইরূপ তাহার অবস্থা ছিল। বাড়ীর লোক ও অন্য 
লোক অপেক্ষা এই সব দুই একবার শুনিবার আমার 
জুবিধা হওয়ায়। আমার শুলিবার জন্য খুব ওঁৎস্ুক্য 
হুইয়াছিল। সকালে কিংব! সন্ধ্যাকালের শীস্ত সময়ে 
কখন কখন রাত্রিতেও তাঁর ঘরের রুত্বদ্বারের কাছে 
কান পাতিয়! শুনিবার জনা দীড়াইয়! থাকিতাম এবং 
তিনি এই সব কথা ধলিতেছেন,_-“&র” কাছে গিষ্ 
বলিভাম। তিনি “দবতা লহ কছি কথা” এইরূপ 
বিশ্বাস করিয়া যাহারা ভক্কিপুব্বক কথা কহে, তাহারা 
দেবতার কথাও শুনিতে পান বলিয়া! মনে হয়। কখন 
কখন তার এই রকম কথা”কহা। গুনিয়া আমার অস্তুঃ- 
করণ আবেগে পুর্ণ হইয়া উঠিত | তাহার বিষয়ে মহা- 
বলেশ্বরে সেই দিন, ছুই এক বিষয় যাহ! “উনি আমাকে 
বলিয়াছিলেনঃ সে তার শক্তিদন্বন্ধে, ও তার সাহস” 
সম্বন্ধে । যখন তার চাকরী ছিল মেহ সময়ে একবার 
তার কাছারীর সা'হব, যে লকলা মরা'ঠী কেরাণীর ২৫ 
বদর চাকরী হইয়াছে, তাহাদিগকে পেনশন দেওয়া 
হইবে ঝলিয়া হুকুম পাধাইয়াছিলেন । তিনি আমিণে পরঃ 
২৫ বতসর যাহাদের চাকরী হইয়াছিল €সই সব লোকদের 
একট৷ ফর্দ তাহাকে দেওয়া হইল, এবং “ঠাহা৫কেও 
পেনশন দেওয়৷ হইবে” এইরূপ ঠিনি শুনিতে পাইলেন। 
এবং সেই ফণ্দি সাহেবের নিকট পাঠান হুইল । বিঠুকাঁকা 
কাছারীর প্রধান কণ্মচারীকে জিজ্ঞাস! করিলেন"এতগুলি 
লোকেদের সাহেব এরই মধো ৫পন্খন কেন দিচ্ছেন ?” 
তিনি উত্তর করিলেন--*সাহেব এই কথা বলছেন, 
*২৫ বৎসর যাদের ছাকরী হয়েছে তাদের বয়ষ হয়েছে। 
তার। অক্ষম, তার! কাজের যোগ্য ময় বলে বিবেচিত হয় । 
এইজন্য এই সব লোকদের পেন্সন দিয়ে, নবীন তরুণ 
কার্যাক্ষম কেরাণীদের কাজে ভর্তি কর! হবে ” বিঠুকাকা! 


সাহেবের বাঙলার গিন্সা বাহিরে দীড়াইরা রহিলেন। 
৮ট! ৮॥*টার সময় সাহেব বেড়াইতে যাইবার জন্য বাজ- 
লার বাহিরে আপিলেন ও রাস্তায় আসিবামাত্র বিঠুকাকা 
তাকে “রাম রাম” অভিবাদন করিলেন । সাহেৰ জিজ্ঞাল! 
করিলেন “তুমি কে? বিঠুকাকা বলিলেন--“আমি 
বিঠঠল বাবাজী রাণাডে, অযুক কাছারীর কেরাপী।” 
সাহেব বলিলেন_তুমি কি জন্য এসেছ ?' এই সময় 


আমি বাহিরে যাচ্ছি, অন্য কোন সময়ে এসে দেখা 


কোরে 1 “আমি এখানে কোন কাজের জন্য 
আসিনি, আশার কিছু বলবারও নাই। আপনি ছই 
মিনিট খানে শুধু গড়িয়ে থাকুন, তাহলেই হইল।* 
এই কথ বপিয়! তিনি ধুতি কাছ। মাঁরিলেন এবং গায়ের 
জাম! উপরে চড়াইয়া সেইখানেই, রাস্তার ও-ধারে চার 
গরুতে টানবার মত যে এক পাথরের রোলার পড়িয়াছিল 
তাহার নিকট গিয়া ও তাহার দাগ! ছুই হাতে ধরিয়! 
সেই রোলারটা--যেক্খানে াহেব দীড়াইন়। ছিলেন সেই- 
খানে হড়হড় করিয়া ট/নিয়! আনিলেন। ' সাহেব একটু 
বিশ্মিত হইলেন । এবং তিনি গিজ্ঞাস! করিলেন “এ কি 
করচ ?+ খিঠৃকাক] উত্তর করিলেন, :*সাছেৰ আমি 
আপনার কাছারীতে এইরূপ শুনিলাম যে, ২৫ বৎসর যে 
সব কেরাণী চাকরী করেছে, তাদের বয়স হয়েছে, 
তাঁরা অশক্র হয়েছে বলে আপনি তাদের পেন্সন দিতে 
চাচ্ছেন; দরখাস্ত করলে আমার মত গরীবের নালিন 
কি আপনি শুনবেন? লিখিত দরখান্তের গোলযোগের 
মধ্যে হাওয়া অপেক্ষা, আমি সাক্ষাতে এই দরখাস্ত 
করলুম । অনামর্থ্যের ছন্য যদি পেন্দন দেবেন, মনে 
করে থাকেন, তাহ! হলে ইচ্ছা! হয়ত এই রোলারট! 
একবার টেনে দেখুন, তাহলে আপনার বিশ্বান হবে।” 
এই কথ! বলিয়। "রাম রাম” করিয়া চলিয়া ৫গলেন |. 
তারপর দিন €পন্সনের ফর্দ হইতে বিঠৃঠল বাধাজী রাখা- 
ডের নাম উঠাইঞ্জ দিয়া ত্বাকে কাজে বাহাল রাখ! হয় 
এইরূপ সাহেব সেই কাছারীর প্রধান কর্ধচারীর নামে 
পত্র পাঠাইলেন। সকলের £€পন্সনের হুকুম হইলেও 
তোমাকে বাহাল রাখার হুকুম কি করে হল?+--এই 
কথা আমার শ্বশুর মশ।য় বিঠুকাকাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
তখন বিঠুকাক! পূর্বর্দিনের সকলের সমস্ত বৃত্তান্ত বলি? 
লেন। “ওঞ্”? তিন বৎসর বয়ংক্রমকালে যখন আমার 
্বাগুড়ীঠাকরুণ নিফড। হইতে আবস্বেগায়ে গরু গণুড়ীতে 
যাইতেছিলেনঃ তখন পথে গাড়ী হইতে “উনি" নীচে 
পড়িয়। গেলে মার গাড়ী অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল ॥ . 
“উনি” গল্প করেন +--“কিস্তু পিছনে বিঠৃকাকা ঘোড়ায় 


চত্বিয়া আগিতেছিলেন। তীকে উদশ্বরে হাক দ্বিয়া . 


ফাস্তন, ১৮৪১ 


কাধ্য বিবরণ 





সতের 


ডাকিয়! বলিলাম “আমি পড়ে গেলুম” এবং তিনি আমাকে 

ঘোড়ার উপর উঠাইয়! লইলেন*-_-এই সেই বিঠুকাক1। 
এইটুকু বলিলেই পাঠক চিনিতে পারিবেন । 

| ইতি ২*শ অধ্যাক্স সমাণ্ত। 


১৮৪১ শকের ৫ঠ। মাঘের 
কাধ্য বিবরণ। 


গত ওরা মাঘ শনিবার দিবসের শ্রীযুক্ত 
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত 
এবং শ্রীযুক্ত শ্বরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় গণের লিখিত 
অনুরোধে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের আহ্বান অনুসারে মাঘোৎসবের কাধ্য 
নির্ধারণ জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৬নং 
ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালামে ৪ঠা 
মাঘ রবিবার দিবস অপরাহ্থ ৪ ঘটিকায় অধ্যক্ষ- 
সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত 


আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় কা্যবশতঃ উপস্থিত, 


হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্রোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ মল্লিক মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


উপস্থিত,সভ্য | 


শ্রীযুক্ত শিতিকণ মল্লিক । 
শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক । 
শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র চৌধুরী । 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টরোপাধ্যায়। 

১। মন্দিরে উত্সবের প্রস্তাব আলোচিত 
হুইল। স্থির হইল-_-বাড়ী পুরাতন বলিয়া কোনরূপ 
ভুর্ঘটনা হইবার সন্তাবনা থাকায় প্রাতের্র উত্সব 
মহর্ধিদেবের বাটীতে হইবে । উহার পূর্বে মন্দিরে 
কেবল ত্রহ্ষের অর্চনা ও তুমি আমাদের পিতা” 
সঙ্গীতটা গীত হুইবে। 

২। শ্র৭সবের কার্যাপ্রণালী আলোচিত হইল । 


স্থির হইল ৬ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ১১ই মাঘ 


পর্য্যস্ত নিঙ্লিখিতভাবে উপাসনা হইবে। 


৩১৭ 
৬ই মাধ মঙ্গলবার  শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 
৭ই মাঘ বুধবার রি 
৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার এ্যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও 

ৃ _. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি । 
৯ই মাঘ শুক্রবার শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 
১০ই মাঘ শনিবার শ্রীহরেশচন্দ্র চৌধুরী ও 


শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি । 
১১ই মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীযুক্ত স্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
১১ই মাঘ রবিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্রোপাধ্যায়। 
শ্রীযুক্ত সত্যেন্্র নাথ ঠাকুর। 
জীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহা- 
 শয় অভিভাষণ পাঠ করিবেন । 
উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আর্পহ হউক। 
আবশ্যক হইলে উপরোক্ত প্রণালীর পরিবর্তন 
হইতে পারিবে। 

৩। সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের বাটীতে অধ্যক্ষ সভা হইবার প্রস্তাৰ 
আলোচিত হইল । স্থির হইল-_ভবিষ্যতে অধ্যঙ্ষ- 
সভার অধিবেশন বিশেষ অস্থ্বিধা না হইলে সভাপতি 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে হইবে । 

৪। সর্ববসম্মতিক্রমে আদিব্রাহ্মমাজে একটা 
লাইব্রেরী করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল । স্থির 
হইল-_আদিব্রাঙ্গসমাজ গৃহে একটা লাইব্রেরী করা 
হউক এবং তাহার সমস্ত ব্যবস্থার ভার শ্রীযুক্ত চিন্তা- 
মণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর প্রদত্ত হউক । 

৫। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে ১৭২ বেতনে একজন সাময়িক 
কণ্মচারী লইয়া ব্রজেন্দ্র বাবুকে মাসিক ৮ টাকা 
দিয়া আপাততঃ মাঘ মাস হইতে ৬ মাসের ছুটী 
মঞ্তুর কর! হউক । শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্রাচাধ্যকে 
এই ৬ মাসের জন্য ১৭২ বেতনে নিযুক্ত করা 


হউক । 
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাৰু প্রীশিতিকণ মল্লিক 
সম্পাদক সভাপতি 
২৩) ১, ২9 ২৩, ১২৭ 








সংবাদ। 


চট্টগ্রামে ব্রাজ্মধন্দম প্রচার । 
আমাদের হিতৈষী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখো- 


পাধায় লিখিতেছেন-_-“নিজ বাসাতে মাঘোৎসব উপলক্ষে | 


১১ই মাধ প্রাতে ও সন্ধ্যার ব্রহ্মেৎসব সপরিবারে ও 
সবান্ধবে সম্পর করিবার জনা একটু ব্যস্ত আছি সেইজন্য 
পত্রথানির উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল। মার্জন! 
করিবেন । মধ্যে একদিন পাহাড়তলীতে ডাঃ কুপ্রযাবুর 
বাটাতে সন্ধ্যার সমর ব্রাক্মধর্্ম পাঠ ও ব্য/খান হতে কিছু 
কিছু পড়ি! ব্রজ্ষোপাসন। করা যায়; প্রায় ৩* জন স্থানীয় 
লোক উপস্থিত ছিপ্নে, তাহারাও আগ্রহসহ্ককারে ব্রান্ধো- 
পাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। ফলে আমাকে এখন সর্বদ। 
সেখানে নিয়ে যাবার জ্রন্য সকলকার আগ্রহ প্রক।শ 
পাইতেছে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার সেখানে উপাসনা 
করবার কথা আছে।” আমর! চাহি যে যেখানে যেখানে 
আমাদের হিতৈষী বন্ধগণ আছেন, তাহার প্রত্যেকেই 
যোগেজবাবুর ন্যায় ব্রাহ্গধর্ম প্রচারের এক-একটী অবলস্ত 
কেন্জ্র হইয় ত্রাহ্মধর্মম প্রচারের সহায়তা! করুন । ্‌ 


_. গ্রন্থ-পরিচয়। 
পললী-হায়] । 


কলিকাতা ৩৪নং মেছুগাঁব।ঞার প্ীট মেটক!ক প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীকফচৈতনা দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকা- 
শিত। বুলা 1৮* আনা মাত্র। 


"পল্লীছায়।” অমিআাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি ক্ষুত্ 
কষিতা-পুস্তক। লেখক ইঙ্থাতে পল্লীর অভীত ্ীর্য্যের 
কথ! প্মরণ করিয়। ক্ষুকচিতে তাহার বর্ষমান  হঃখ- 
হর্দিনেক্র কাছিনী বর্ন! করিয়াছেন। বর্ণনাগুলি, মন্দ 
হয় নাই? স্থানে স্থানে কবিত্ব প্রকাশ পঃইয়াছে। 
লেখকের উদ্দেশ্য শুভঃ তিনি ভূমিকায় রলিয়া- 
ছেন, "সমাজের দোষ-কটীর প্রতি অনসাধাংণ্র 
ৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্ট1 করিয়াছি, আম্মর্কত ব্যাধির 
প্রহীকার করিয়! সমাজকে সুস্থ সবল হইতে, ইঙ্গিত 
করয়াছি”। 


' গায়ত্রী । সন্কলয়িতা রায় বাহাছর প্রযুক্ত 
গ্রসঙ্গনারায়ণ চৌধুরী, বি, এল্‌, পাবন1 | ১* নং শ্যাম- 
চরণ দে স্রীট, কলিকাতা হুইতে প্রীউপেজনাথ রার হারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মুল্য ।* আনা মাত্র। 


তত্ধবোধিনী পত্রিকা 


চট্টগ্রমবাসী 





নি বৈদিক মা মহাস্ ত্র গাযতীর ব্যাখ্যা-পুন্তিক! । 
বর্তমান সমর সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! উভয় ভাষাতেই গায়. 
ত্রীর অনেকগুলি বাখ্যা-পুস্তিকার, প্রচলন দেখ! যায়, 
বটে কিন্তু এখানির মত এমন সর্ব হন্দর সংস্করণ আর 


একখানিও দেখি নাই।  হছাত? সাসনাচার্যয ও শক্ষরা- 
চার্য্যের গায়ত্রীগষ্য ও তাহার সরল মর্মানবাদ এবং 
স্থুবিস্থৃত তাৎপর্য প্রদত্ত হুহয়াছে। গায়ত্রীর শাক্ষর- 
ভাষ্য যাহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে হুর্বোধা না হয়, 
তাহার জ্বন্য্লৈখক ভূমিকার সংক্ষেপে অন্বৈতরাদের 
আলোচন! করিয়াছেন। বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ভূত 
করিয়। ভূমিকায় তিনি ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, অর্থ না জানিয়! গারত্রী মন্ত্র জপ করিলে কোনই 
ফল হয়না । নব্যণঙ্গের বর্তমান যুগে আদিত্রাঙ্গ- 
সমাদ্ই এই মন্ত্রের ছআদিম প্রচারক । অর্থঞানের 
সহিত গায়ত্রীমন্ত্র ধ্যান করিখার আবশ্যকতা আদিব্রাঙ্ষ- 
সমাজই প্রথম মধ মর্দে অনুভব করিয়! সর্বসাধারণে 
তাহা প্রচলন করিতে সচেষ্ট হন। 
সাধারণ তখন এই সত্যতত সম্যগৃঙাবে হৃদয়ঙগগম করিতে 
পারেন নাই » গতান্থগাতকতার মোহ হইতে আপ- 
নাকে দুরে ঠেকাইয়া .রাখিবার ক্ষমতাও তখন সক- 
লের ছিল না । 
নাই; সমাঞ্জ এখন গতান্ুগতিকতার শৃঙ্খল ছিড়িছ। 
তাহার শ্রেয়ের পথে অনেক দুর অগ্রদর হুইয়াছে। 
তাহার এই সচেতনতা, এই সক্ত্রিমতার জন্য সে পরোক্ষ 


] ভাবে অনেকপরিমাথে আিত্রাক্ষরমাগের নিকট' খখী । 


যুগোচিত শিক্ষ। ও স্্ীক্ষাও তাহাকে এ বিষয়ে যথ্ই 
সাহা করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, আদিত্রাঙ্গ- 
সমাজের সেই আদিম 
সফলতার পণ, 
নিত্য নবীনভাবেক্প্রকাশ পাইতেছে। 


ব্রতী হইয়াছেন তাহার সেই উদ্দেশ্য সফল হউক। 
হ্বনীতিবিকাশ |. ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, 
তৃতীয় সংস্করণ, শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত । “সাধনা- 
কুঞ্জ” চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত কর্তৃক গ্রকাশিত। 
প্রাপ্তি স্থান, আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫০১ নং কলে স্ট্রীট 

প্রভৃতি । প্রত্যেক ভাগের মুল্য ।৮৯* আন1। 
কবিবর জীবেক্কুমারের এহ শিশু-পাঠ পুস্তক ছুইখানি 
৷ পড়িয়া! বিশেষ প্রীতিলাভ কলাম । গ্রন্থধানি পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
মানের বালকদিগের উপযোগী করিয়া রচিত. হুইয়াছে। 
প্রবন্ধধ্খলির বিষয়নির্বব5নবিবয়ে গ্রন্থকার তাহার !তীক্ষ 
প্রতিভার নিশেষ পরিচয় দিগাছেন। জাতি ও ধরব 
নির্বিশেষে বিশ্বপ্রেমিকতা, মহাপ্রাণতা, সত্যপরারণতা! 


প্রভৃতি নীতি ও ধর্ঘের সাধারণ শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি মনোঁ- 


কিন্ত দেশের জম" 


কিন্ত এখন আর. সে দিন, 


সাধন!ই বর্তমান যুগের 
তপংদ্দ চলিয়াছে এবং নব নন ভদযটমে 
শ্রদ্ধেয় গ্রন্থবার 
শ্রীরোহিণীকুমার গণ প্রণীত । 1 মহাশয় যে মহান উদ্দেশ্য লইয়। এই ক্ষুত্্ পুন্তিক! প্রণয়নে 


২৪ কলপা। ১ম া্গি 


মুগ্ধকর দৃষ্টান্তের সহিত স্বায় স্ভাবসিদ্ধ সরল ও.দু্ধুর : 


। ভাষার. বালকদিগের স্থকোমল হুদয় ফলকে অফ্চিত 
করিবার উপযুক্ত করিয়। দিয়াছেন । ধ্যানলপোক ও তপো- 


বনের কবি যে আজ বালকদিগের তুষ্টি, প্রীতি ও. 


শিক্ষাগত ব্যাপৃত হইয়ান্ছেন, ইহ! তাহাদের পক্ষে, পরম 


সৌভাগ্যের বিষন়্। এই পুস্তক ছুইখানি বালকদিগের - 


পাঠ্য পুস্তকরূপে ির্ধাচিত হইবার বিশেষ উপযোগী ) 





৬ বিংশ ক ৬2 
২ প্রথম ভাগ রে 
চৈত্র ব্র্গিসত্থৎ ৯০। 


৯২৬ সংখ 


[0 প্রেকসেবাদ্ধিতীঃ 


তত্সরোধিণীপ্রাত্রিকা 


যা 


চন 
ক 









১৮৪২ শক 


“্্রয়থ! হত্বলিবলণ স্বানীযান্ল িশলালীপাহহ' গপ্থনগগল। লণ লিখ আলকালনা শিম খালন্পাডিহদুটিথলিআক অঃ অগা) 
ঘঞ্খজ্যাঘি অ্বজ্লিঅন্য ভ্ধাশ্বঘ'বঞ্বিল ব্জ্মজমিলবূতুঘ বুত্ধালমিললিলি। হযাহর লব্বনীঘাব্ালভাঃ 


ছাহারবহালীতিগ্াত্য ঘমস্মঅলি। লভিল্‌ গীতি চিহজাম হাছলন্ লততুঘাভলজীজ 





উদ্বোধন ।% 
( শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ) 

আজ এই শুভ প্রাতঃকালে এই পবিত্র ব্রহ্ম 
মন্দিরে মায়ের আহ্বানে ত্রাহারই পুজ! দিবার জন্য 
সম্মিলিত হুইয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ 
হইতেছে । সরল প্রাণে তীহার নিকট যাইতে 
হইবে, শিশুর মতে৷ সরল প্রাণে তাহার চরণবন্দন! 
করিতে হইবে, হুদয়মনের সমুদায় ভক্তিশ্রন্ধ! 
অর্পণ করিতে হইবে, তবেই আমাদের জীবন সার্থক 
হইবে । সরল প্রাণে তাহার উপর একাস্ত নির্ভর 
করিয়! কার্যে প্রবৃক্ত হইলে কি যে অসাধ্যসাধনও 
করা যায়, যে ব্রক্গমন্দিরে বসিয়া আজ সকলে 
মিলিয়! মায়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবার অবসর 
পাইয়াছি, সেই ব্রঙ্গমন্দিরই তাহার সাক্ষী । তীহাকে 
সত্য সত্য ভাল বাসিলে, তাহার উপর প্রাণের 
সহিত একান্ত নির্ভর করিলে আমাদের সমস্ত বাধা- 
বিশ্মই কাটিয়। যায়। ধাঁহার ইচ্ছাতে এই মহান 


ব্রঙ্মচক্র নিয়মিত হইতেছে, তাহার ইচ্ছার সহিত. 


শামাদের ইচ্ছ! সংযুক্ত হইলে যে বল আসে, সে 
বলের নিকট কোন বাধাবিদ্ই দাড়াইতে পারে না। 
বর্তমানকালে নানা কারণে নৃতন ব্রহ্মমন্দির সংস্থা- 
পনে হস্তক্ষেপ কর! দুঃসাহসের কন্মা বলিয়া মনে 
হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সংস্থাপকগণের 
প্রাণে সেই বিশ্বমাতার উপর একান্ত নির্ভর ছিল 
 « তথানীপুর ব্রাঙ্গসন্থিলন লদাজে ১৩ই মাঘ প্রাতঃকাগে বিবৃত । 








বলিয়ইি তাহারা *সমস্ত বাধ বিন্ন অতিক্রম করিতে 
পারিয়াছেন। 

ব্রাঙ্মঘমাজ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন 
যে ধিনি বিশ্বমাতা, ঘিনি জগতের মাতা তিনি 
আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ মাতা । সেই 
মাতা ও পুত্রের মধ্যে ব্যবধান কিছুই নাই। মায়ের 
কাছে যাইবার জন্য, তাহার কোলে পৌছিবার 
জন্য আমাদের দূরে যাইতে হইবে না। তিনি 
আমাদের রক্ষাকবচ হইয়া নিত্যই ঘিরিয় রহিয়া- 
ছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই- 
য়াছি বলিয়াই ত্রাক্মসমাজ আমাদের এত প্প্রিয় ৷ 

ব্রাঙ্মসমাজ যদি আমাদের সত্যসত্য প্রিয় হয়, 
্রাঙ্মমমাজ বদি সত্যসত্য আমাদের প্রাণের বস্ত 
হয়, তবে আমরা সকলে যখন একই মায়ের সন্তান 
তখন আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে হিংসাদ্বন্ 
দুর হোক, দূর হুইয়! যাক ছোটখাটো! কথ লইয়। 
মান অভিমান। এ সমস্ত সংসারের ছোটথাটে! 
বিষয় যেন আজ এই মহাপুজার কালে আমাদের 
হৃদয়ে এতটুকুও স্থান না পায়। মায়ের পুজার 
কাছে সংসারের পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণা, সংসারের 
ছোটখাটো আমোদ আহলদ, বুথ। হাসিখুসি, সক- 
লই বড়ই তুচ্ছ। সংসারের এই সমস্ত ছোটখাটে। 
বিষয়ই আমাদের চক্ষের সম্মুখে এত বড় হইয়! 
দাড়ায় যে আমাদের মাতা আমাদের নিত্য সঙ্গী 
থাকিলেও আমর! তাহাকে দেখিতে পাই না। 


মি 





৩২০ 


আজ এই মাতৃপুজার দিনে আমাদের সে সমস্তই 


তন্ববোৌধিনী পত্রিকা 


ভুলিয়া যাইতে হইবে । আমাদের প্রত্যক্ষ জানিতে 


হুইবে যে বিশ্বমাতা আমাদেরও মাতা এবং তিনি 
আমাদের নিত্যসার্থী। তাহাকে মাতা বলিয়া 
জানিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃবিষা? 


দুর করিতে হুইবে। প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
হইবে যাহাতে আমরা * পরস্পরের হৃদয়ে আনন্দ 
আনিতে পারি। 


যাহার শক্তিতে আমরা শক্তিমা হইয়াছি, 
ধাহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কণামাত্র পাইয়। 
আমর] মানুষ হইতে পারিযান্ি, তাহার সম্ভান 
হইয়া সংসারের বাধা যেন আমাদের প্রতিপদে ন! 
মানিতে হয় । যখন তাহার কাধ্য করিতে প্রবৃদ্ত 
হইন, তখন সমস্ত বাধাবিদ্বকে ভূণ অপেক্ষাও তুচ্ছ 
বলিয়া মনে করিব । তখন আমাদের সেই ইচ্ছার 


ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি। 


২০ কর, ১য ভাগ. 





বন্যা আনয়ন করিয়া দেশবিদেশকে ভাসাইয়। দিক, 
আমরা 
সকলে কাতর প্রাণে জগম্মাতার নিকট এই প্রার্থন৷ 
করিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা সফল করিবেন 4 
নামেমাত্র ব্রঙ্ষমোপাসক না হইয়া আমাদের কাধ্যে 
আচারে ও ব্যবহারেও ব্রহ্ষোপাসকের উপযুক্ত 
হইলেই তিনি আমাদের প্রির ব্রাহ্মমাজকেও 

নিশ্চয়ই জয়যুস্ত« করিবেন। | 


জবর 


মৈত্রী-সাধন ।* 


( শ্রাক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
পিতেব পুক্রস্য সথেব সধ্যুঃ । 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্থসি দেব সোছুং ॥ 
ছে দেব, পিত! যেমন পুত্রের অপরাধসকন সহ্য 


সম্মুখে বাস্তবিকই সেই সমস্ত বাধা তুচ্ছ হুইয়া | করেন, সখা! যেমন সখার এবং প্রিয়জন যেমন প্রিরজনের। 


পড়িবে। 

মাকে বদি আমর সত্যসত্যই ভালবাসি, তঘে 
তাহার কার্যে আমাদের জীবনকে উত্দর্গ করিতে 
হইবে। তাহার নাম প্রত্যেক কার্যে প্রত্যেক 
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের প্রচার করিতে হইবে। 
যে নামের বলে আমরা শতবার বিপথে পড়িয়াও, 
পাপেতাপে জর্জরিত হইযাও তাহার কোলে 
ফিরিয়া! আসিতে পারিয়াছি, সেই নাম দকল ভাট- 
ভগ্মীকেই শুনাইতে হইবে ; যে কোন ভাইভগ্রীর 
হাদয় পাপতাপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে দেখিব, তীহা- 
রই চক্ষের জল মুাউতে ছুটিয়া যাইব) তাহাকেই 
প্রাণের ভাই বলিয়। প্রাগের ভিতরে ধরিয়া রাখি- 
বার জন্য ব্যাকুল হইব। সংসারের অরণ্যে ঘুরিষা 
ঘুরিয়া ধাহার দেহমন কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া 
গিয়াছে, তাহারই কর্ণে ব্রহ্ধানাদের মধুর মন্ত প্রদান । 
করিয়৷ মাতা ও জন্তানের মধ্যে প্রেমের ধার! 
বহাইয়! দিব। 

এইভাবে যদি আমর! কাধ্য করিতে পারি, 
তবেই ব্রাহ্মমমাজের জয়জয়কার হইবে । আমি 
জানি, ধাহারা আজ এই উপাসনামগ্ডলে উপস্থিত 
হইয়াছেন, তাহারা সকলেই এইভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তীহাদের সকলের 
হাদয় হইতে ভক্তিশ্রদ্দার শো নামিয়া এর প্রবল 


ডন সেইক্জপ আমার অপরাধ সহ্য বর। 

ভগবানের সঙ্গে যোগযুন্ত হইয়া অজ্ঞুন যখন 
বিশ্বরূপ দেখিলেন, অভ্ুনের চক্ষের সম্মুখে যখন 
এই বিরাট-বিশাল বিশ্বচক্রের নিয়ম ও কৌশলসকল 
উদঘাটিত হইয়। গেল, এবং যখন অগ্ভুন সেই বিশ্ব- 
পরিচালক নিয়ম. ও কৌশলেরই একাঙ্গন্বরূপে 
ভীক্মপ্রোণ প্রভৃতি মহা-মহা বীরপুরুষদিগকেও স্বীয় 
স্বীয় কর্মনবশে নিহত দেখিয়া, স্তম্ভিত হইয়া! গেলেন, 
তখন তিনি সেই সমস্ত সত্যনিয়মের মহান অলৌ- 
কিক ভাবের গুরুত্ব সহ্য করিতে ন! পারিয়৷ ভগ- 
বানেরই মিকট তাহা সহ্য করিবার শক্তিলাভের 
জন্য শরণাগত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অঞ্ধুনকে 
এই উপদেশ দিলেন ঘে, রাশি-রাশি বেদবেদাস্তই 
পড়, আর রাশিরাশি দানধ্যানই. কর, সর্বীতে 
| নির্বেরভাব অবলম্বন না! করিলে, এবং. ভগবানের 
শ্ডিয়কার্যযসাধন ও তাহাতে একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত 
ভগবানের বিশ্বরূপের তব্ব তলাইয়৷ বুঝিতে পারিবে 
না; ত্বগবান যে কি প্রকারে বিশ্বচক্রের প্রতি 
অপু-পরমাণুর ভিতরে ওতপ্রোত থাকিয়া! জগতের 
প্রত্যেক নিমেষটা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, 
নির্বৈরভাবের সাধন ব্যতীত কোন শ্রকারে সে তত্ব 
কাহারও উপলব্ধিতে শাসিতে পারিবে না । মৈত্রী" 


$ ভবানীপুর ব্রাঙ্মসম্মিলনসমাজে ১৩ই যায় প্রাতংকালে বিৰৃভ ॥* 


চিজ) ১৮৪৯ 


মৈত্রী-সাধম 





ভাবের সম্যক্সাধন করিতে পারিলেই, তোমার 
আত্মা! সকলের আত্মার তিতরে প্রবেশলাভে সক্ষম 
হইবে, এবং তখনই তুমি ভগবানের বিশ্বরূপের 


প্রকৃত তত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । তাই গীতা 
আমাদিগকে পঙ্গে পদে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 
আমাদিগকে সর্বপ্রকার ছন্বিবাদের অতীত হইতে 
হইবে; বিপদ-সম্পদ সমস্তই তুলাচক্ষে দেখিয়া 
শক্রুমিত্র সকলেন় প্রতি নির্বেরভাব অবলম্বন করিতে 
হইবে। 

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের মধ্যস্থলে দাড়াইয়া, 
মহাম্থতার ভিতরে দীড়াইয়া, ধর্মের মুলতত্ব উপলব্ধি 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। 
আজ সেই কুরুক্ষেত্র-সমরের পরবন্ী আর এক 
ভীষণতম সমরের অবসানেও সমস্ত প্রতীচ্য ভূখণ্ডে 
এ একই কথা প্রতিধবনিত হইয়া উঠিতেছে-_. 
সর্বভূতের প্রতি, দুর্বল ও সবল সকল জাতির প্রতি 
নির্বেরভাব অবলম্বন করিতে হইবে ; নচে জগতের 
শাস্তি সুদ্ুরপরাহত । এই নবতিতম ব্রঙ্মোৎসবের 
ক্ষেত্রে দাড়াইয়া আমরাও আজ সেই কথারই 
পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, জীবন লাভ করিতে 
চাহিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিঞ্রাণ পাইতে 
চাহিলে, সমুদায় প্রাণমন দিয়া ভগবানকে ভাল- 
বাসিতে হুইবে, তাহার প্রিয়কার্যযসাধনে নিরত্ত 
থাকিতে হইবে, এবং নির্বেরভাব অবলম্বন করিতে 
হইবে; পুজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় 
বলিতে পারি যে, মেত্রীকেই আমাদের ব্যবহারের 
নিয়ামক করিতে হইবে। 

প্রতীচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ যখন মহাসমরের 
ফলে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর করালমুর্তির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় পাইতে লাগিল, শোকের করুণ আর্তনাদ 
ঘখন  প্রতীচ্ভূমির প্রত্যেক গৃহের কর্ণ বধির 
করিয়া তুলিল, তখনই সেখানে নির্বৈরভাব অবলম্বন 
করিবার মন্ত্র আবিভূর্তি হইল বটে; কিন্ত ইউ. 
রোপের অবস্থা দেখিয়। স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, 
প্রতীচ্যবাসীর প্রাণের ভিতর এই মন্ত্র সত্যসত্য 
গৃহীত হইবার পক্ষে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 
নিজেদের স্বার্থের জন্য আরশ্যক বলিয়াই ইউ- 
রোপীয়গণ. এই মন্ত্রের কথা উঠাইয়াছেন, কিন্তু 


সস এ সস সপ 


প্রাণের. সহিত তাহারা এরই মন্ত্র সকল ক্ষেত্রে 


প্রয়োগ করিতে সম্মত আছেন. কিনা সন্দেহ। 
কিন্তু এই নির্বৈরমন্ত্র এই মৈত্রীভাব কেবল ভার- 
তের নহে, ইহা সমগ্র প্রচ্য ভূখণ্ডেরও প্রাণ 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচ্য ভূখণ্ড 
বন্্বর্ধব্যাপী পরাধীনতার কঠোর নিম্পেবণ মস্তকে 
বরণ করিয়! লইয়াও এই নির্বৈরভাবকে প্রাণপণে 
আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই ভাব হইতেই প্রাচ্য 
ভূখণ্ডে অহিংসা পরমো ধর্ম নামে রুচি জীবে 
দয়! প্রভৃতি মহাবাণীর উৎপন্তি হুইয়াছে। এই 
ভাব লইয়াই বৌদ্ধপন্থী, নানকপন্থী, কৰীরপন্থী, 
চৈতন্যপন্থী প্রভৃতি মৈত্রীপ্রাণ বিভিন্ন ধন্মসমাজ 
ভারতে জাগিয়। উঠিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তভাগে যখন প্রাচ্য 
ভূখণ্ডের মুখপাত্র এই প্রাচীন ভারতভূমির শত 
সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংগঠিত মেত্রীপ্রাণ প্রাচীন সভা- 
তাকে একদিকে আত্যস্তরীণ ক্ষুত্রপ্রাণ বিচ্ছেদপ্ররিয় 
নবোখিত ভাবসসূহ, অপরদিকে : বাহির হইতে 
সমাগত আত্মস্থথপরিপোষক পাশ্চাত্য সভ্যত৷ 
আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলি- 
বার উপক্রম করিল, সেই মহাসঙ্কটকালে ভারতের 
এক স্থদূর প্রান্তের অধিবাসী এ নির্বৈবরভাবের 
ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়। ভারতের প্রাচীনতম 
অসাম্প্রদায়িক সত্যধশ্মের আবিষ্কার করিলেন; 
এবং সেই সত্যধন্মের উপর ব্রাঙ্মমাজেকে দাড় 
করাইয়। চতুদ্দিকের ভীষণ আক্রমণ হইতে এ 
নির্বৈরভাবের উদ্ধার সাধন করিলেন। ব্রাক্মসমাজ 
একদিকে শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়কে আহ্বান 
করিয়া তাহাদের ছন্ববিবাদ যে কি মহাত্রমান্্রক 
ক্ষুত্র প্রাণের কার্য, তাহ! বুঝাইয়। দিয়। তাহাদিগকে 
বৃথা কলহ হুইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন; এবং 
অপরদিকে ব্রাহ্মঘমাজই সর্বপ্রথম বর্তমান যুগে 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন- 
প্ৰাড়াও ; প্রাচ্ভূমির প্রাচীনতম সভ্যতার বক্ষে 
অন্যায় অস্ত্রাধাত করিয়া বুথ। রক্তারক্তি কৰ্িও 
নী; কেবল সমন্ত প্রাচ্য ভূমির নহে, সমস্ত জগতের 
ইহাতে অকল্যাণ আসিবে-_ এরূপ কাজ করিও না; 
তোমর! ষে বিজ্ঞান-সাহিত্য, যে ব্যবসায়-বাণিজ্য, 
যে রাজনীতি ও ধর্মমত আমাদিগকে দিতে উদ্যুত 
হইয়াছ, সে সমস্তের মধ্যে বাহিরে বাহিরে জীবনের 





একটা চাঞ্চল্য দেখ! গেলেও তাহার মধ্য হইতে 
মৃত্যুর করাল ছায়! সর্বদাই উঁকিঝুকি মারি- 
তেছে; কিন্তু আমরা যে প্রাচীনতম ধর্মের সাক্ষাৎ 
লাভ করিয়াছি, তাহাকে আপাতত মৃতবত দেখা 
গেলেও তাহার মধ্য হইতে জীবনের অঙ্কুর ফুটিয়া 
উঠিতেছে, স্প্টই দেখা যাইতেছে ।” নববই বশুসর 
পরে আজ আমরাও সেই মহাপুরুষের সহিত এক- 
প্রাণে বলিতেছি--ছোটখাটো মতামত লইয়। ঘন্ঘ- 
বিবাদ, ছোটখাটো মান-অভিমান লইয়া বিবাদ- 
বিসন্বাদ পরিত্যাগ করিয়া নির্বৈরসাধনে নিরত 
হইতে হইবে, মৈত্রীসাধনেই সিদ্ধ হইতে হইবে । 
সকল ধন্মের সামগ্রসাসাধক এই নির্বৈরভাব 
প্রাচাড়ুমির প্রাণ বলিয়াই, মৈত্রীই মুলে প্রীচ্য- 
বাসীর ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়াই এখানেই বেদ- 
উপনিষদ সকল প্রকাশিত হইয়া আজ পর্যন্ত ভার- 
তের প্রাণে জাগ্রত থাকিতে পারিয়াছে ; একদিকে 
তান্ত্রিকধর্ণ্ম অপরদিকে বৈষ্ণবধর্দ আজ পর্য্যস্ত এক 
সঙ্গেই ভারতের বক্ষে বিচরণ করিতে পারিতেছে। 
নির্বৈরভাব প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণ বলিয়াই মহাত্মা 
কবীর রাম ও রহিমের অভিন্নতা! প্রচার পূর্বক শত 
সহত্র ভঞ্জিপিপাহ্থ ব্যক্তির প্রাণমন স্বীয় বচনম্থ্ধায় 
সিস্ত করিতে পারিয়াছেন। এই নির্বৈরভাব প্রাচ্য- 
ভূমির প্রাণ বলিয়া গ্রাচ্যভূখণ্ডেই বেদ-উপনিষদের 
খধিগণ, এখানেই জরথুস্থ্া ও বুদ্ধ, এখানেই ঈশা, 
মুসা, ও কনফুসিয়স, এখানেই মহশ্মদ,' চৈতন্যদেব 
ও বাবা নানক, এখানেই রাজা রামমোহন, মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ, ব্রঙ্খানন্দ কেশবচন্দ্র, এবং এখানেই 
পরমহংসদেব রামকৃঞ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
ধন্মসংস্থাপকগণ জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। 
নির্বৈরভাবের মৈত্রীর মুলোচ্ছেদক হইতেছে 
সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী। সর্বভুক অগ্নির যায় | 
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দেখে। জজের ভিত্িই হইল অজ্ঞান, 
অসত্য । কিন্তু মানুষ চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার 
প্র অন্ানের গন্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের ভিতরে এমন 
একটা স্বাধীনতার ভাব আছে, বিরাট বিশাল অন- 
স্তের ভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিবার তাহার এমন 
একটা প্রবল আকাগস্রণ আছে যে, তাহাকে ক্ষত 
সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে 
চাহিলে তাহার নির্বৈরভাব চলিয়া যায়, সে বিদ্রোহী 


হইয়া উঠিতে চায়। 


প্রকৃতিকেও আমরা লান্প্রদায়িকতার বিরোধী 
দেখিতে পাই। প্রকৃতি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী 
বলিয়াই আমরা প্রক্কতিতে এত বৈচিত্র্য দেখিতে 
পাই। প্রকৃতির কোন একটা পদার্থ যদ অন্য 
সকল পদার্থকেই নিজের ক্ষুপ্রতীর গন্ডীর মধ্যে 
বাঁধিয়া ফেলিত, তবে জগতে এত বৈচিত্রা আদিত 
কি প্রকারে ? প্রকৃতির নিয়মই হইল বৈচিত্র্য । 
একেরই বিকাশ কগুশত প্রকারে হইতে দেখ! যায়। 
এক বীজ হইতে ডালপালা! ফুলফল কতই ন৷ 
বিকশিত হইতে দেখা! যায় । একমাত্র যদি বীজই 
জগতে থাকিত, ভবে কোথায় বা গাছের ছায়া 
পাইতাম, কোথায় বা ফুলের সৌন্দর্য দেখিতাম, 
আর কোথায় বা ক্ষতুপিপাসানিবারক রাশি রাশি 
ফলের অফুরস্ত ভাগার থাকিত ! মানুষও তে প্রকৃ- 
তির এক অঙ্গ। যদি সকল মানুষ এক ও অভিন্ন 
একটা মানুষে পরিণত হইত, তবে কোথায় রহিত 
এই মানুষের বিচিত্র লীলা ? সকল বিষয়ে নিজস্ব 
ছাড়িয়! দিয়া অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া 
যাওয়াকে তো৷ আত্মার ম্বতটু বলা ধাইতে পারে। 
মামুষের মধ্যে অথব। মানুষের সমাজের মধ্যে জীবনী 
শক্তি থাকিলেই তাহার মধ্যে বৈচিত্রা ফুটিয় 


সাম্প্রদায়িকতা গণ্ডীবদ্ধ সমাজকে অন্তঃসারশুন্য  উঠবেই। তাই সাম্প্রদায়িকতা দূর করিতে বলিয়া 


করিয়া ফেলে । সাম্প্রদায়িকতার অর্থই হইল অপ- 
রের নিজন্বকে আমার নিজের ক্ষুদ্রতার পদে বলি- 
দান করিতে চাওয়া । বাহিরের জগতে কি একট! 
বিশাল ভাব, বিরাট অনস্তপুরুষের কি একটা 
বিরাট অনষ্রভাব নিত্য খেল! করিতেছে, সাপপ্র- 
ট্রকতা তাহা উপলব্ধি করিতে দেয় না; কৃপ- 
মণ্ডুকের মতে বাহিরের আলোকফে ভীতির চক্ষে 
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আমরা কাহাকেও নিজের বিশেষত্ব মুছিয়া দিয়! 
অপরের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে বলি না। 
আমরা বলিতে চাহি যে, বাহিরের সূর্য্যালোক আমা- 
দের গৃহে প্রবেশ করিতে দাও-_ঘন অন্ধকার 
দুর হইয়া যাক। যে ব্রাক্মাসমাজ বর্তমান যুগে 
সর্ববপ্রথম নির্বৈর মন্ত্রের প্রদীপ আ্বালাইয়া আমাদের 
সম্মুখে ধরিয়াছেন, সেই ত্রাঙ্মসমাজের আজ এই 
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উত্সবের দিনে আমাদের যেন এই প্রতিজ্ঞা হয় যে, 


নির্বৈরমন্ত্রের অসাম্প্রদাষিক সত্যধন্ম্ের সর্ববপ্রধান 
প্রচারভূমি এই ভারতভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার 
সৃত্যুনিশ্বাস স্পর্শ করিতে দিব না। 
এই ভারতভূমিকে কেন্দ্র করিয়া, উত্তর দক্ষিণ 
পুর্বব পশ্চিম, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, যে দেশে ব৷ 
যে কালে যে কেহ ব্রদ্ষোপাসক আছেন বা ছিলেন, 
সকলেরই নিকট আজ এই উৎসবের দিনে আমা- 
দের বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়। দিতেছি, সকল: 
কেই আজ আমর আমাদের বিরাট আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ করিতেছি; শত বিভিন্নতা সত্বেও সকল 
সমাজের প্রতি আমাদের সহায়তার বিশাল বাহু 
প্রসারিত 'হৌক। পাপীতাপী সাধু অসাধু কাহা- 
কেও ভগবান প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; আমাদেরও 
কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার নাই। 
যে সান্প্রদারিকতা সকল প্রকার হিংসাদ্বেষ বিবাদ- 
কলহের মূল, দূর হৌক সেই সাম্প্রদায়িকতা ; যে 
আভিজাত্য সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মূল, 
রণ হৌক সেই আভিজাত্যের বৃথা গর্ব। ভাইয়ে 
তাইয়ে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে বিচ্ছেদ-বিরহ 
আনিলে আর চলিবে না। এই সান্প্রদায়িকতার 
গঞ্তী চর্ণ করিতে না পারিলে মুক্তির কথ আর 
বলিতে যাইব' না, ভগবন্তক্তির কথ। বলিবার 
অধিকার আমাদের থাকিবে ন। 
বিজ্ঞানপ্রকাশিত প্রত্যেক নিয়মই সর্বত্র একই 
ভাবে কার্য করে--সে কাধ্যে দেশের ভেদ নাই, 
কালের ভেদ নাই, অবস্থার ভেদ নাই। উত্তাপের 
শতবিধ বিকাশপ্রকাশের ভিতরেও উত্তাপের 
দ্রাহিকতার বিরাম হয় না। এইরূপে দেখা যায় ষে, 
জগতের বিভিন্ন কার্য্ের মধ্যে, বিভিন্ন ঘটনার 
মধ্যে এক একটা নিয়ম কেন্দ্রন্বরূপে অবস্থিতি 
করে- সেই কেন্দ্রের অভিব্যক্তিতেই এঁ সকল 
কার্ধ্য, এ সকল ঘটনা প্রকাশ পায়। পাঁচটা 
স্থারের সন্মিলনের ফলে যে সঙ্গীত উখিত হইয়া! 
আমাদের প্রাণের ভিতর ভাবলম্ররী তুলিতে থাকে, 
তাহার মধ্যে একটা স্থরই কেন্ত্রন্বরূপে ঝঙ্কার দিতে 
থাকে । সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু সংঘটিত 
হইতেছে, যত কিছু ধর্ম্মসমাজ উঠিতেছে পড়িতেছে, 


সকলেরই কেন্দ্রন্বরূপে একই নিত্য সত্য পরক্ন্ষ 
নদে ৮০ 


বিদ্যমান । 
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তাহারই জ্ঞানের বিকাশে, তীাহারই 
শক্তির বিকাশে সমস্ত ঘটনা অভিব্যস্ত হুইয়। এক 
বিশাল পরিধি রচনা করিতেছে । যতই আমরা 
পরিধির দিকে অগ্রসর হইব, ততই আমর। পরম্প- 
রের মধ্যে বৈচিত্র্য বিভিন্নত। দেখিতে পাইবই। 
আবার ঘশই আমর! তলাইয়া দেখিতে যাই, কেন্দ্রের 
অভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই দেখি যে, সমস্ত 
বৈচিত্র্য, সমস্ত বিভিম্মতা ভেদ করিয়া সকল 
মানুষের ভিতরে, সকল সমাজের ভিতরে একটা 
স্বম্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। বিশ্বজগতের প্রত্যেক 
অগুপরমাণু, প্রত্যেক জীবজস্ত, প্রত্যেক মানুষ, 
প্রত্যেক সমাজ সেই মহান বিশ্বসঙ্গীতকে ফুটাইয়। 
তুলিবার জন্য, শত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে 
উপলব্ধি করিবার জন্য আপনাপন নির্দিষ্ট কর্ম- 
ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হইয়। উঠিতেছে। জড়জগতের 
সমস্ত ঘটনার ভিতর নিয়নকেন্দ্র আবিষ্কার কর 
যেমন জড়বিজ্ঞ।নের কাধ্য, তেমনি অধ্যাত্মরাজ্যের 
মূলভিন্তি অখণ্ড মহাসত্যকে আবিষ্কার করাও 
অধ্যাস্সবিভ্ঞানের কার্য্য । বিজ্ঞান ধাহারা কিছুমাত্র 
চর্চা করিয়াছেন, তাহারা জগতের কোন ঘটনাই 
মন্ধদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। সেইরূপ ধর্ট্ের 
পথে অধ্যাত্মপথে ধাহারা একপদও অগ্রসর হুইয়া- 
ছেন, তাহারা রাশি-রাশি ধশ্্মমতের ভিতরে ভগঠু 
বানকে সারসত্য ভিন্তিরপে উপলব্ধি না করিয়। 
থাকিতে পারেন না। 

নির্বৈরসাধনের মন্ত্রই হইল এই বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এরক্যদর্শন, ভগবণকেন্দ্রকে উপলব্ধি কর! । ম্থথের 
মোহে মানুষ অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়। যায় 
বলিয়! কেন্দ্রমুখী দৃষ্টি হারাইয়1! ফেলে। দুঃখের 
কশাঘাতে জর্জরিত হইলেই মানুষের দৃষ্টি স্বতা- 
বতই কেন্দ্রমুখী হয়, স্বভাবতই প্রাণের ভিতর 
বললাভের জন্য একর সন্ধানে ধাবিত হয়। 
বর্তমান যুগে ৯০ বহুসর পুর্বে যখন দুঃখের কঠোর 
কশাঘাতে দেশ জঙ্ভ্ররিত হইয়। উঠিয়াছিল, তখন 
্রা্মসমাজ নির্বৈরমন্ত্রের পতাক। উডভীন করিয়। 
জনসাধারণের দৃষ্টি ভগবানের অভিমুখীন করিয়।- 
ছিলেন। সকল বিভিন্নতার মুলতিষ্তি একের 
সন্ধানে সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আল্কু 
আবার সমস্ত দেশ এক মহা হাহাকারের ভিতর 
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প্রাচীন মন্ত্রের কথ! দেশের সম্মুখে ধারণ করিতেছি। 
কেবল আমর! কেন, সমগ্র দেশের ভিতরেই 
ভগবৎকেন্দ্রক এঁক্য সাধনের একট! যেন বিরাট 
সাড়া পড়িয়। গিয়াছে । বলপূর্ববক কেহ কাহারও 
মত বদলাইতে পারে না। তাই সকলেরই মনে 
যেন এই রকমের একটা তাব জাগিয়া উঠিয়াছে 
অনস্ত পুরুষের অন্ত ভাব বখন অনন্ত পথে বিকাশ 
লাভ করিতেছে, তখন সেই অনন্ত বিচিত্রতা লইয়া 
মারামারি করিয়। কোনই লাভ মাই । সেই সমন্তের 
মধ্যে একক্ষে উপলব্ধি করিতে হইবে; তীহাকে 
উপলব্ধি করিয়া সকলের মিলিতভাবে তাহারই 
প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে। 

এই যে ভাব আজ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছে, ব্রাহ্মদমাজ তাহা সংক্ষেপে একটী বীজে 
প্রকাশ করিয়াছেন--তশ্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কাধ্য- 
সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব--ভগবানকে প্রীতি কর! এবং 
ঠাহার প্ররিয়কার্্য সাধন করাই তাহার উপাসনা । 
এই মন্ত্রকেই আমি ব্রাঙ্ষসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ আবি- 
কার বলিয়া মনে করি । আমাকে ধন দাও, যশ 
দাও, মান দাও, এ প্রকার প্রার্থনাকে ব্রাঙ্মাপমাজ 
প্রকৃত উপাসন! বলেন না। ব্রাঙ্ষদমাজ বলেন, 
ঈর্বববিধ সক্কীণণত! পরিত্যাগ করিঘা ভগবানে এক- 
নিষ্ঠ ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে এবং অকুতো- 
ভয়ে কাহার প্রিয়কাধ্য করিয়া যাইতে হইবে" 
এক কথাঘ ভগধানফে আমাদের সকল কার্য্যের 
কেন্্ররূপে প্রত্যক্ষ জানিয়া তাহার সহিত অধ্যাত্ম- 
যোগে যুক্ত হইতে হইবে। ব্রাহ্মাসমাজ ইহাকেই 
প্রকৃত উপাসনা বলেন। সকল উন্নত ধর্মসম'- 
জেরই এই কথা, ব্রাহ্মসমাজেরও এই কথা। 

এই অধ্যাত্মঘোগের উপর দীড়াইলে সাম্প্র- 
দায়িকতার গণ্ডী আপনিই কাটিয়৷ ধাইবে, নির্বৈরের- 
মন্ত্র স্বতই সিদ্ধ হইবে । তখন আত্ম কাহাকেও 
টচ্চ, আর কাহাকেও নীচ বলিঘা ভাবিতে পারিব 
না। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে, একটী 
ধূলিকণারও নির্দিষ্ট কার্য আছে, যাহা আমা 
ঘার1 সংসাঁধিত হইতে পারে না; জাবার 'আমারও 
একটা নির্দিষ্ট কা্য্য আছে, যাহা ধুলিকণ! দ্বারা 
লংসাধিত হইবে না। "এখন আমর! ভূগবাণকে 


'সহায় হইতে হইবেই। 


২০ কড়া ১গ ভাগ 


আমাদের পিতা! বলিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু অধ্যাত্বা- 
যোগের উপর দাড়াইলে তাহাকে সত্যসত্যই প্রাণের 
ভিতর পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিব। তখন সত্য- 
সত্য মানুষকে নিজের ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারিব, সমস্ত জীবজস্তুই আমার প্রাণের বস্তু হুইয়! 
পড়িবে । তখনই বুঝিতে পারিব যে মানুষ আপ- 
নাকে ছাড়িয়। পয়ের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে 
এত আগ্রহ প্রকাশ করে কেন। তখন আমাদের 
প্রত্যেককে প্রত্যেকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির 
যেমন পরিবারের পাঁচটা 
লোকের পরস্পরের অবিরোধে স্বাভাবিক অভি- 
ব্যক্তিতে পরিবারত্ব পরিগ্ক,ট হয়, তেমনি বিস্তিন্ 
ধর্মসমাজের মধ্যে, বিভিন্ন ব্রাক্ষসমার্জের মধ্যে 
থাক না! কেন শত বৈচিত্র্য, শত বিভিম্নতা--সকলের 
মধ্যে প্রাণের একট। একত৷ থাকিলেই, মৈত্রীর 
উপর দ্রাড়াইয! পরস্পরের সহায়রপে কার্য 
করিতে পারিলেই ভগবানের যে ইচ্ছার অতি- 
ব্যক্তিতে, যে উদ্দেশ্য লইয়৷ ব্রাজ্জসমাজের জন্ম, 
সেই উদ্দেশ্য সংশ্গি্ধ হইবে। 

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতে যে নব- 
জাগরণের সন্থিক্ষণ প্রবর্তিত হইয়াছিল, মহাসমরের 
অবসানে বাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার মূলমন্ত্র হইল মৈশ্্রী- 
সাধন। আজ সেই নবজাগরণের মধ্যে দাড়াইয়া 
এই উৎসবের দিনে আন্থন, আমরাও সকলে, যে 
দেবত। এই বিশাল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া 
আছেন, যে দেবতা আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের 
প্রাণরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, সেই একমাত্র অদ্ধি- 
তীয় পরব্রহ্মকে পিতা! বলি! ডাকিয়া! জীবনকে ধন্য 
করি এবং মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হুই-.. 
সংগচ্ছধবং লংবদধবং সংবে! মণাংসি জানতাং---এক 
সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথ! বল এবং পরস্পয়ের 
মন অবগত হও । | 


(রেসি 


রাণাডের-ম্মাতি কথা। 
একবিংশ পরিচ্ছেদ । 
খৃ্টাবা ১৮৯৮-- দহাবলেশ্বরে যা! । 
(শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত). 
১৮৯৮ অব আমর! মহাবলেশ্বরে যাইবার আগ, 
এপ্রিল মাসে সুনিভাসিটির ছুই তিন বৈঠক হইয়া গেল। 


চৈ) ১৮৪১ 


সেই বৈঠকে মুনিভার্সিটির উচ্চ পরীক্ষায় মরাঠী সাহি- 
ত্যের প্রবেশ হইবে কি না, এই প্রশ্ন উপন্থাপিত হইয়া. 
ছিল এবং সেই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছিল। 
তখন কোন প্রকারে সময় করিরা এই সম্বন্ধে যতট! 
লিখিতে পারা ধার ততট। লিখিতে হইবে এবং এই প্রশ্থটা 
হছুমতে পাস কনিয়! লইতে হইবে, এই উদ্দেশে উনি 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা উষ্ভারই কাজ, এবং 
প্নুগাঁর বাউন্টি” প্রশ্ন স্বস্বত্বেও $কে লিখিবার জনা 
অন্য পোকে অন্থরোধ করিয়াছিল। তখন মহাবলে- 


রাণাডের-্ম্মতি কথা 
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থাকৃলে, “রাণীর রাজ্য” কিসে? এই কথা ঠাট্র1! করিয 
হাদিতে হাসিতে বলিলেও) তার পর কাহারও কথা 


ঝলিবার কি সাহস হইত? ছেলেরাও যে-যার জায়গায় 
চপ্‌ করিম! বসিয়া থাকিত। 

এই ভাবেই প্রথম ছুই সপ্তাহ চলিল। তাহার পর, 
একদিন সকালে খুব কড়া গরম পড়িয়াছিল এবং বার 
হইতে ফিরিয়! আসিতে ১১ট1 বাজিয়। গেল, তাই 
আমার ভাবনা হইল। এবং ছই তিন জানাগুন৷ স্থানে 
খোঁজ করিতে পাঠাইলাম । এই সময় মহাবলেশ্বরে স'ঠে, 




























-্কাথবটে, টার প্রভৃতি পুণার ও অন্য স্ব'নের মি. 
মণ্ডলী অনেকেই ছিলেন ৷ এই সমস্ত মগ্ুলী প্রতিদিন 
সকালে প্রথমেই আমাদের বাড়ী আসিয়! এবং ঠকে 
লইয়! বেড়াইতে যাইতেন। কথা কহিতে কহিতে, 
চলিতে চলিতে কত বেগ। হইল, তাহ তাহাদের লক্ষ্য 
ন! হওয়ায়, বাড়ীতে শীঘ্র আসিবেন মনে করিলেও, 
সহজেই ১৭।*টা হুইয়া যাইত। আজ অন্য দিনের 
অপেক্ষাও বেশী বিলম্ব হওয়ায় আমার ভাবনা হইল । 
যাহাদিগকে খোজ করিতে পাঠাইয়াছিল।ম, তাহার মধ্যে 
একজন আসিয়া আমাকে বপিল যে,--সমন্ত মণ্ডলী 
এখনই ফিরিয়| আসিয়া কাথবটের বাঙ্গলায় কথাবার্তা 
কিতে বসিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়। আমি 
নিশ্চিন্ত হইলাম, তাহার আধ ঘণ্ট। পরে উনি বাড়ী 
আফসিলেন। বন্ধকরা-ছাতা হাতেই রহিয়াছে, কপালে 
ও মুখে ঘাম হইয়াছে; গরমে ওর মুখ প্রায় লাল হুইত। 
কিন্ত আঙ্জ সেই লালের উপর খুব কালিম৷ পড়িয়াছে। 
বাড়ী আসিবামাত্র রোজকার মতো! কাপড় ছাড়িবার জন্ত 
আমি সামনে আমিলাম। অনেক কাপড় খুলিয়! ফেলি- 
বার পর, ভিতরকার জাম! একেবারে মোচড়াইয়। জল 
বাহির করিবার মতে! ভিজিয়া গিয়াছে, উপরকার 
ফু্যানেলের জামাও ভিজিয়া জব্জবে হইয়া গিয়াছে। 
ভিজ্ঞা গাঁয়ের উপর বাতাস লাগিবে বলিয়৷ আমি সমস্ত 
জান্ল! বন্ধ করিয়া দিলাম এবং সমস্ত কাপড় ছাড়াইয় 
শুকনো ও পরিষ্কার তোয়ালে দিয় সর্বাঙ্গ মুছাইয়া শু 
করিয়! দিলাম এবং অন্য পঞ্জাবী পরাইক়স! দিলাম । 
এইরূপ কাপড় ছাড়াইবার সময় “আজ না জানি কি 
হয়েছে? আজ এত শ্রান্ত দেখছি কেন” 1?-_-এইকপ 
মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ছুই তিন বার গুকে জিজ্ঞাস! 
করিগাম--“আঙ এত ঘাম হয়েছে কেন? অনেক দুর 
যেতে হয়েছিল কি? কিংবা বেশী গরম পড়ায় এস্টা 
শরান্ত হয়ে পড়েছ? অন্য দিনের গত আঙও ছাতা 
খোলা! হয়নি বুঝি”? এই কথা শুনিয়। উনি কেবল 
আমার মুখের দিকে চাহিলেন ॥ উত্তর দিলেন না । মনে 
হইল, কি উত্তর দিবেন যেন ভাবিয়। পাইতেছেন না, 


স্বরের ঘাইবার সময কতকগুলি পুস্তক সঙ্গে লইবা'র জন্য 
এপিয়াটিক পোদাইটা হইতে পুম্তকত!লিকা আনাইয়। 
এবং তাহার উপর চিষ্ু দিয়া তাহা আনিয়া এবং পার্শেল 
ফরিয়। যাহাতে মহাঁবলেশ্বরে আমার নিকট শীত্ব পৌছোয় 
' এইরূপে খাঠাইয়। দিবার জন্য কেরামীকে বলিলেন এবং 
আমর। মহাবদেশ্বরে যাত্র। করিগাম। সমস্ত বৎসর কাজ 
করিয়! যে মন শ্রান্ত হইয়াছে সেই মনকে বিআম দিবার 
জন), মিত্রমগুলীর সহবাসলাভের জন্য, এবং শরীর- 
মনের সামর্থ) ও পুষ্টিপ্রদ আবহাওয়া, টাটকা ফল, শাকৃ- 
সব্জি প্রভৃতি উপভোগ করিবার জন্য মহাবলেশ্বরে 
নাক করিতে হইবে এধং সর্ব্বোপরি উহার বিশেষ-প্রিয় 
গট্টিসৌন্বর্ধা দর্শনে সকাল সন্ধ্যার শান্ত সময় ক্ষেপণ 
করিবেন,_এইরূপ মহাবলেশ্বরে যাত্রা করিবার মৃগ 
উদ্দেশ্য ছিল। মরাঠী সাহিত্য ও “সুগার বৌপ্টি” এই 
ছুই কা তছিলই। তা্ুসারে সকালে ও সন্ধ্যাকালে 
২ খণ্টা ২৯ ঘন্টা নিয়মিতরূপে বেড়াইতে ঘাইতেন, 
ইহাই তার নিত্য নিয়ম ছিল। যাহা কিছু অবহেল! ও 
অনিয়মিততা সে কেবল আহার ও বিশ্রাম সন্বদ্ধেই 
হইত । কোন দিন খাইতে উঠ্টিতে বেশী বিলম্ব হইলে 
আমি কাছে গিয়| বলিতাষ, “আঁ কত দেরী হয়ে 
গেল! বাছির থেকে ফেরবার আগেই দশটা বাজে । 
তার পন্প অন্য কাজ কি করে করাযাবে। দেরী হয়ে 
গেলে খাওয়া বায় না খাবার জিনিস জল হয়ে যায়। তা 
ছাড়া ছেঝেপিলে “খিদে থিদে' করে' অস্থির হয়” এই. 
রূপ আমি বলিভাম, এবং কার শেষ হইয়া আসিলে 
উঠিতে উঠিতে উনি বলিতেন॥ “এই আমি উঠুলেম! 
বেলা হলে-__মেয়ের জাত সুকুমার, তাদের পিতি পড়ে, 
আমর! তা লক্ষ্যই করি না!” কাজ শেষ না হইলে এবং 
উঠতে দেরী হইলে রলিতেন-_-"এই দেখ, আমরা কাজ- 
ওয়ালা মান্য! কোন একট] কানে মন লাগল ত লেগে 
 গেল। আমানের কাজে তোমাদের মন লাগবে কি 
করে! তোমরা! খেয়ে নেও না। নিত্য আমি কি 
তোমাদের আগে খাইনে ? কোনো দিন, তোমরা নয় 
, জাগে খেংল, তাতে কি এল গেল। এতটা শ্বাতস্ত্র না 

















শাস্ত্র 


এবং মন যেন ঘুলাইয়। গিক্ছে। চোখ খোল। ছিল 
সঙার দিকে এবং এদিক ওদিক চাঁহিতেছেন, ফখনই 
বাক্য লা আজ এরূপ কেনহইণ? এই প্রশ্ন আমার, 
মনে উপস্থিত হইয়া আমার গ্বেন বুক ফাটির! গেল। 
তথাপি আমি বাছিরে কিছুই না দেখাইয়! বজাধাকে 
ডাকিয়া, “ছধ জাল দির শীঘ্র নিয়ে আর” এইরাপ বলিয়া 
সেইখানে কৌচের উপর গর পা আস্তে আস্তে টিপিতত 
লাগিলাম । এতক্ষণ পর্যন্ত রাড়ীতে প্রায় দশ ফিনিট 
কইল আসিয়াছেন, তরু মন প্রন্কতিস্থ হয় নাই। কিন্ত 
রিত্য অভ্যাসান্ুদারেই হক্টক কিংবা! কেন বপিতে পারি 
রা--“ডাক নিয়ে আয়” বলিয়া রোজকার যতো! ছেলে- 
দ্িগকে ডাকিলেন। ছেলের! ডাক লইয়া 'আদিল এবং 
ব্রাহ্মণ ছুধ আানিল তাহা ঠাণ্ড! করিয়া পান করিতে 
দিলাম । ভাউগ্রি ভাকের চিঠির মধ্যে একটা! চিঠি 
খুলিয়া! পড়িয়া শুনাঁইল। এই পত্র পুণা হইতে কনস্বতের 
নিকট হইতে আিয়াছিঙগ | পুণা বাড়ীতে যে সকল 
ছাত্র থাকিত তায মাধ্য রাম-নাতু নামে দূর সম্পর্কীয় 
স্বাম্মীয় ছিল। তাউপ্জি পত্র পড়িতে আরম করিল। 
তাহার মধ্যে রামনাতুর নাম ও গড়ার বৃত্তান্ত 
আছে.লক্ষা করিয়া, “সমস্ত পত্র পোড়ো না” বলিয়া 
ই তিনবার, ইসাঁরা করিলাম, কিন্তু সে তখন খুব 





কি পড়চিস? স্পষ্ট বরে পড়, আমি কিছুই বুঝতে 
পারচি নে। ভাউজী তখনি পত্র আবার পড়িতে আরস্ত 
করিল এবং আদ্ধেক পদ্ধ! হইব! গেলে, উনি আকার 
জিজ্ঞাস! করিলেন) “তোর আজ হয়েছে কি? এ 
রকম কুরে পড়চিস কেন? তোর পড়। একটা শব্ষও 
আমি বুঝতে পাচিনে”, আনিকার কড়া রদ্দ,রে মাথার 
কোন্‌ একট!.নিকার উপস্থিত. হইয়াছে শুধু এইম্ 
্পঞ্টু আমার সনে আদিল এবং আমি. কাউজীর উপর 
রাগ করিবার মত স্বরে বলিলাষ, “তুমি কি পড়ছ? 
এরট। শ্ুও ঠিক. করে পড়তে পার না) তাই জগ্য 
তোমার গোলযোগ হচ্ছে, যে শুমূচে তারও ক হচ্চে। 
ওধিকে গিয়ে ভাল করে পত্র পড়ে আয়, এবং তার পর 
পড়ে শোনা । যা, ও1” এইরূপ আমি উচ্ৈঃস্বরে 
বপিয়, ওর হানা বলিবার পুর্কেই «শীঅই উঠিয়া যা”, 
এইতাবে হাতের ইলারা করিলাষ । তাবা দেখিয়াই 
সে উদ্ঠনা গেল এবং নিদ্বেন ১১৫ মিনিট কৌচের 
উপর,চুপ করিগা, বিশ্রাম লওয়া! হোক্‌--আমি গুকে, 
অহরোধ করিলাম,। আমি কি বলিতেছি তাহার ফর. 


টি 


অর্থ মনে ন! আমিলেও, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হ্ওরায় 


২০ কল্প, ১ম ভাগ 






সপ এপ ৮০ -শিিাসপপীশা লি িশিশীশািসি শপ 


বিশ্রাঙ্ম করিতেই হইল) তাই ইতস্তত ন। করিয়া! সেই- 
খানেই কৌচের উপর পাইয়া পড়িলেন। তখন এক 
সাফ হালুক! আচ্ছ।দন-কাপড় ওর গায়ের উপর দিবা, 
ঘাক্ধ হইতে পা পর্যন্ত মামি আন্তে আন্তে গা টিপিতে 
বাগিলাম। লেই টেপার দরুন বেশ ঘুম আদিল। গ॥ 
গরম হয় নাই। ঘুম আসিবামাত্র সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা 
দি। €কেবগ মাথাটাই খুব গরম হইয়াছিল এবং মুখের 
রক্তবর্গ কমেনাই। ঘাম হইলে আমি আম্তে আস্তে 
মুছিয়! দিলাম, তবু ঘুম ভাঙ্গি না। আরও দশ বাঝে। 
মিনিট ঘুমের পর আলম ও হাই তুলিয়া চোখ খুপিলেন। 
তার দরুন হয় ত চোখে বেদন। হুইয়! থাকিবে, কিন্ত 
এখন আগেকার চেয়ে দৃষ্টি ভাঁল হইয়াছে আমার মনে 
হইল। এখন আহার করিতে উঠিতে হইবে নাকি, 
১২॥ টা হইয়াছে,_-এই কথা বলিবামাব্র উনি চট্‌ করিস) 
উঠিয়া স্নানের ঘরে গেলেন । আমি আবার বলিলাম & 
“মাজ,ন্নান না করবেই ভাগ হয়। জাজ হাত-পা ধুকে 
কাপড় ছাড়লেই কি চঙ্ছাবে না? আমি ভিজে গাঁমচ দিছে 
গ।ট। মুছছে দিচ্ছি ।” এই কথ। বলায় উনি. বলিলেন. 
“আরে না, আজ রদ লেগে ঘাস হচ্চে, আজ ছাল. 


| করতেই হবে ।” ছামি আর বেশী কিছু বণিলাম-. 
উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়িতে থাকায় ওদিকে তাহার লক্ষ্য গেল ৃ না। লানের জল গ্রান্ততই ছিপ।. পাছে গা লাগ, 
না.। নে সমস্ত পত্রখাঁনই পড়িঙ্লা। কিন্তু দৌভাগোর- | বলিয়া শীত্ম স্নান “সারিকা লইলেন। হ্গানের পর. 
কথ! এই, পত্রের বৃত্বান্ত কিছুই ওঁর মনে প্রবেশ হল্সিল | পাকের নিকট বনিক প্রথম ডাঁল-ভাতের তিন চার এর, 
না। কারণ উনি. একটু রাগির! বলিগেন, "বাব! তুই : ম্ব্র নিয়েছেন কি, ত্সমলি গারে খুব কাঁপুনী হয়ে শী, 


পপ. পপ 


করিতে লাগিল; "ভন “আমি খাব না) আমার শী 
কর্চ:১৮ এইনপ বলিয়া হাত গুটাইলেন.; তথনি- 
ব্রাহ্মণ গড়, সন্ুখে ধরিয়া আচাইবার জন জল দিলেন: 
এবং আমি এপ্দিকে আপিয়া চাকরকে দিক বিহ্বানা- 
প্রস্তুত করাইলাফ ও. জানাপা বন্ধ করিয়! দিলাম । উদ্দি 

বিছানাদ-আ সিম! শুইলে গুর গাপের উপর আচ্ছারন্, 
কাপড় চাপাইপ্স দিলাম, তথনি ঘুষাইন্সা পড়িলেগগ।. 
গাছে :তেয়ন বেশী তাঁপ ছিল না; কিন্ত শুধু মাখা, 
পুর্ববাপেক্ষা অধিক গরম হইয়াছিল). এবং এতক্গণ জা. 
মনে করিতেঘ্বিলাম পেই সংশয়: দৃঢ় হইল। আজ. 
রোদ লাগিয়া মাথার ত্কোন- প্রকার পীড়া হুইঘ়াছে, 
নিশ্চয় । জর হওয়!, গলা বাথা কর ও. মাথা গরম হুওয়! 

এই সমস্ত লক্ষণ উত্কারই অঙ্গীভৃত | মহাবলেশ্বরে : 
আসিবার পুর্বে বোস্বায়ে কোর্টের সময় ছাড়, আপনার 

বিশ্রামের অনেকট! সময় এই নতুস-হাতে-লওয়া ভুকু, 
কাজে ক্ষেপণ কগ্গিতেন, সেইঙ্জন্য ততট1 বিশ্রাঞ্থ . 
পান নাঁই। সেইরূপ আবার, এইখানে আস. অধধি: .. 
আজ ১৫ দিন প্রতিদিন, সকাবে ২৩ ছন্ট। রোদ: লাগিরা* 


চৈ, ১৮৪১ - 


রাণাডের- ্থৃতিকথা 





ছিল, এইটে আমার ধনে ঠিক ধারণ! হওয়ায় পাড়া 
পাটণকএকে ডাকতে পাঠাইলাম এবং এইবাক্রকার ; 
পীঁড়। সম্বন্ধে আমার ধারণ। কি-__সমস্তই তকে বলিপাম : 
ভাক্তার বি্বানার নিকট গির গুর শরীর পরীক্ষা করি- 
লেমন এবং বাহিরে আ|সিয়। আমাক বলিলেন, “তোমার 
ধরপ।ই ঠিক, আমারও তাই মনে হয়, এই পীড়ায় খুব 
 ক্বোমাইড প্রয়োগ কর! গরকার এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম কর! 
চাই ।” আমি বলিলান--“এই শিষয়ে আমার খুব 
ভাষন! ইয়েছে। য'ই হোক না, আসল পীড়াট। কি, 
সেটা েন ওকে জানিতে দেওয়া না হয়) “১৩1 বাতাস 
ও প্হছম (লগে জর হয়েছে, আমি ডায়োফেটিক পাঠাচ্চি, 
৩1৩ ঘণ্ট। মন্তগ্ন লইনেন ও যতট। পারেন শুইয়া থাঁকি. 
বেন। ছুই একদিন ওঠবার শ্রম করবেন ন! এইরূপ 
গুকে আপনি বলুন এবং ডান্ফ্রেটকের মধ্যে 
বোমাইড দিনণ। ছুয়েরই আন্বাদ কাছাকাছি ছওয়ার 
উহা হাহার মধো দেওয়া যেতে পারবে । তাগাড়া, 
শুধু বরোমাইড দিলে খোজ পড়বে, এবং ওর মাথার কোন 
পীড়া হয়েছে কি ?1--এইরূপ সন্দেহ মনে আদিলেও 
মনের উপর তাহার ফল হইবে এই সন্দেহ যেন হইতে 
দে ওয়! ন1 হয়” আমি ডাক্তারকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম । 
তিনি 'আচ্ছ।, বলিগ। 'গুর' কাছে গেলেন ও বলিলেন 
ষে, “তাপ কিছুই নই, গ! ঠাণ্ডা আছে, *ডায়ফ্রেটিক' 
পাঠাচ্চি, তা থেলে ভাল বোধ করবেন; ছুই একদিন 
বিছানায় শুরে থাকবেন। ঘামের উপর হাওয়া লাগা 
ভাল ন। ১৮ এইরূপ খলিয়! ডাক্কার চপিরা গেলেন। 
প্রতিদিন ৪৫ হহতে ৫০ গ্রেণ পর্যপ্ত ব্রোমাইড দিতে ৷ 
দিতে ৫.৬ দিনের পব একটু কমিনা আপিল 
শরীরও একটু ভাল বোধ কারতে লাগিলেন। পাড়া 
হওয়! পর্যন্ত, আগেকার মত ভাল স্মরণশার্ি শাবিতে 
ও পূর্ব স্ন্থ ঠইতে গ্রার ৫ দিন লাগিল। সেই 
পর্য্যন্ত (নতা এ হ্যাসানুমারী, যাহ! কারবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন, সেহ কম্মগুপি পর-পরন করিতেন । কেবল" 
মাত্র লিখিবার লগয় ন্পিখার শিষয় মুখে যখন বলিতেন, 
তখন শাভতে আসজগতি এখনে রহিমাঙ্থে বপিয়। আমি 
বুঝিতে পারিতাম | কাহারও নামে পত্র পিখিতেছেন, 


এবং 


কিন্ক যা পিখিঠে বলিতেছেন তাহ নিরর্৫থক, £হ। দেখিয়া, 


ষে সকল ছেলে নিত্য পত্র শিখিত তাহারা আশ্চর্য্য 
ইইত। একক” খন হইতে লাগিল, তখন মামি সই 
ছেলেদিগকে একান্তে ড।কিয়া আনিয়। স্পষ্ট বলিল'ম যে, 
"তভোমণ। যসন পত্র পিখিতঠে বলিব, মে সব কথা উনি 
(িখিতে বপিবেন তাহা! অক্ষরশ লিখিয়! যাইবে! «এ- 
কেন? এরূপ ও'কে জিজ্ঞাসা কোরে! না, কিংব 


লিখবার সময় কিছু ছেড়ে দিও ন1। 
৩, 









রর আমার কাছে নিয়ে আবে ভিলা নামে পঞ্র লিখিতে 
হবে, 'ও কি লিখিতে হইবে তা আমি বলে দ্লেব।” 
কাওণ, “উনি” পর লিখতে বলিবার স&য় ভেলেয়া কোন 
উল্ট। কথ। পরিজ্ঞাপা করিলে এবং ওর কি চুক হইয়াছে 
তাগা গর গোচরে আদিলে, একেবারে মণের উপর ধাক। 


চি ও তাহার ফল খারাপ হহবে, এই তছে 
ূ সব দিকেই আমার খুব সাবধান হইতে হইত । এইরপ 
। 4৮ দিন অতীত হইলে, একদিন রাত্রে প্রান ১০॥* টার 
সম ও'র বেশ নিদ্র। হইয়াছিল । আম ওর কাছে 
প্রায়ই জাগিয়। থাকিতান । কিন্ত সেদিন খুব শ্রান্ত 
হওয়ায়, *ওর' পায় “আজ তুই ঘি মালিশ করু* 
এই কথা গন্গু চাকরকে বলিবা আমি পাশের ছেলের 
খাটে শুইলাম এবং তখনি ঘুমাইয়! পড়িলাম। প্রাঃ 
মাধ ঘণ্টার পর, খুব একট! হাসির আওয়াজ আমার 
1 কাণে আসিল, আমি ধড়মড় করিয়া! জাগিয়া। উঠিপাম । 
ৃ পীড়ার সন্বন্ধে ভয় মেত মনে আছেই? কিন্তু চে'খে খুব 
| ব্াযাপারট। কি, বুঝিতে পাঞজিতে- 
ৰ রে না] তমগ্যে আরু একবার সজোরে হাসি 
শব হইল। ঠা হাসি তাহ চিনিয়া আমি অত্যন্ত 
ভয় পাইলাম এবং আমি একবারেই হতবুদ্ধি হইয়। 
পড়িশাম। তবু সেই অবস্থাতেই ওর খাটের কাছে 
গির, “কি হয়েছে? কি হয়েছে” এইরূপ বলিয়! ভীতি- 
| শক মদ্ধপ্ফুট শবে দিজ্ঞামা করিলম। তখন উনি 
| বণিলেনঃ “ওগো ভয় পেয়ো না, নামি জেগে আছি, 
৷ কিন্তু প্রণীপট। এনে তোমার বুদ্ধিমান চাকর কি করচেন, 
চাকর ঘি মাপিশ কাঁপতেছে 
আমি জানিতাস। তাই আমি বশিলান, 'এ কেন? 
চাক্পকি করবে? সে ঘি মালস করচে?” তখন 
ইনি বলিলেন, “মংগে তুনি প্রবীপটা এনেই দেখন। ! 
| তারপর হাসধার কারণটঃ 2ামাকে বলব.। আসি 
| বাহিগে গিগ প্রণীপ আনিলান_-এবং আনির! দেখি 
কিনা, চকর ওর এক পা আনার কোলে লইয়। ছি 
। মালিণ করিতেছে এবং গুর পা রি-শ্ষপাস্ত পন্য 
মাণ ঢুশয়া পড়িরাছে। কিছু হী পায়েরই মাজা, 
(যেমন-তখশিহ শাছে। গবং বোজার উপরেউ থি সাপিস 
কিয় যাইতেছে । ইহা দেখিয। আমারও হামি পাল 
এখং চাকপের এই বোক।শির পরক্ষণ আমি হাক শিয়া 
উহাকে জাগাহদা দিলাম । তারপর দিন, সকাল হইতে 
যে স্মরণখ:স্ত *৫ দিন পূর্বে লোপ পাহরাছিল, সেষ্ট 
শ্মরণশ্ক্ত 'আব।র ফিরিয়া আপিয়াছে আমার বিশ্বাদ 
হইল । কারণ, তারপর দিন সকালে চায়ের মজশিসে 
সমস্ত মগুলী ভনিল পর, রানে সংঘটিত গন্থ চাকরের 


"নর ঘোর (৮ 








একবার দেখে যাও। 


পপ শপ এ পর, ০৮ ও 





পর €েখা হলে | বুদ্ধিমত্তার কথাট! নি ধাসির। ভাটদীর কাছ্ছে বণিলেন 


৩২৮ 





তত্ববৌধিনী পত্রিকা 


২ কর, »ব ভাগ 


০ পা তত ও আতা ্ ্প  স্*স৪- পহর এর 


এবং সেদিন হইতে দিন দিন ক্রমশঃ উনি শরীর তাল ! জিনিস একটু চাঠিয়! খাইতেন। কিন্ত এট। আঞ্কাণ 


বোধ করিতে লাগিলেন । তখন আরও ছুই তিনদিনের : কম হইয়। গিয়াছে। 


পর বোস্বায়ের এপিয়াটিক “সাসাইটি হইতে ও"র পুস্তকের : 
বাকা পাশেল ডাকে ১০১২ দিন পরন্বে আসিঘাছিল এবং 


ছিলাম তাহ! আদ বাহির করিয়। দিলান। পীড়ার সময় 
বাকার কথ! মনে পড়ায় “এখনো কেন বাক্স এল না” 
বপয় ৫1৭ বার “গ।প কর্নাছিপেন। 
সিপহকে, “পাল্স মাসার কণা গ'কে বলিও 21,” এই 
রূপ উহাদিগকে হুকুম দিয়ছিপাম, তাই ৪ কথা কেহই 
বলে নাই । এই মম্বদ্ধে ভাউন্পীকে দিরা বোম্বায়ে 
পুস্তক শীগ্ব পাঠাইবে এই মর্খে হই এক পত্রও লিখাইয়া- 
ছিপেন, কিন্ত 'বী পত্র উহা? মামাকে ধিয়াছিল। এই- 
কূপ সাপিক হইতেই বন্দোবস্ত থাকায় অলদিনের মধ্যেই 
পীড়। ভাল হইল এ?ং আমার ভাগো ছিল বাশয়। আরও 
(কিছুদিন ও'র সহবাল সুখ লাভ করিলাম । 

একক সৎসরে প্র।য় সাংসারিক সকল বিষয় সবন্ধেই | 
উনি অধিক উদাসীনতা! দেখাতে লাগিলেন । অভ্যং- 
সামুদারে একটাও পর-একটা কাজ হঈতে থাকিলেও 
হাতে ওর মন শুধু বপিঠন। শুধু নহে, সেদিকে 
বথোচিত লক্ষ্যই করিতেন না। যাহারা শুধু উপর উপর 
[দখিত তাদের পক্ষে ইহা লক্ষ্য করা সম্ভব ছিপ না। 
কিছ ক্ষ দৃ্টুতে যাচারা দেশিভ তাহারা ইহা! না লক্ষ্য 
করিয়া থাকিতে পারিঠণ11 এই বংসরে ও'র শগীর 
একটু নরমই ছিল । তাছাড়া কোন পারমার্থিক চিন্তায় 
ও'র মন নিনগ্ন বভিযাছে বলিয়। মনে হইত | 


শারীরিক অন্স্থতার দরুণ ব্যণঠারে কিছুই জান! 
যাইত 13 কিন্ধু তার যে সঞ্চল প্রি বিষয়--ষথা 
রাজকীন, সামানিক, উর্যোণিক$__-সেই সব বিষয়ে 


বাদপত্রে যে সকল গ্রশস্ধ বাহিগ হহত, আজকাল নেই 
সকল প্রবন্ধের দিকেও তার লক্ষা নাই এইরূপ দেখা 
যাইত । 
লইয়াছেন, কতবার তাহা হাতেই রয়! যাইত--অন্য 
কোন শ্ষিয়ের চিহ্ায় মন নিমগ্ন আছে দেখা যাইত। | 


কারণ, 


স্ষল বিষয়ই উনি মনে মনে 


ৃ  নিক্মবন্ধ করিয়াছেন এইরূপ আমার উপলদ্ধি হইতে 
' লাগিল, এই সন্ধে কখন কিছু দরিজ্ঞ/সা করিলে, শুনেও 
এই পীড়ার জন্যই যাহা অমি এতদিন লুকাইরা রাখিয়া: 





পুস্তক কিংব। সংবাদ পত্র পড়িবার জনা হাতে ূ 





শক: 2 শি তত তি শি শি াশ্শাীশীশীশ তা? শি িশীশীশিশ পি পাশ পশাসীািপিশপ নাশ শশী সপ ৮ রা এ পাশ শি পা পিস শা তিশার 
ঙ 


যেন শুলতেন না, 


পাঁরভপক্ষে উত্তর দিতেন না । 


| ভোগন, মুখশুদ্ধি, চা-পান, জপযষোগ প্রভৃতি এই সমস্ত 
| কি পরিমাঁণে করিবেন--এই সম্বন্ধে মনে মনে 
কিন্ত ভাউর্লীকে : 


ধেন 
একটা স্থির করিয়াছিলেন । এইগনা, ধে সব ফল ভাপগ- 
৷ ঝ!সিতেল, তাহাও বেশী খাইতেন ন। । (ক্রনশং) 


বালগঞঙ্গাধর টিলক প্রণীত 
গীতা-রহন্য | 


দশম 'প্রকরণ। 
কম্দমবিপাক ও আ.ত্মন্বা তন্ত্র ৷ 
(শ্রঁজ্যোতিরিক্ত্রণাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত ) 
€ পুর্বানু/তি) 

কর্ম ভালোই হউক মন্দই হউক, তাহার ফশভোগের. 
জন্য কোন-না-কোন জন্মগ্রহণ করিরা মনুযোর সর্বানাই 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে; কম্ম অনার্দি, তাহার অবিচ্ছির 
ধারাবাছিক ব্যাপারে পরমেশ্বর ও হস্তক্ষেপ করেন না) 
সমস্ত কম্ম ছাড়িয়। দেওয়া অসস্তব) এবং মীমাংসকের কথ! 
অনুসারে কোন কর্ম করিলে এবং কোন কর্ম ছাড়ি 
দিলেও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যাঁর না_-এইরূপ সিদ্ধ 
হইলে পর, কন্াত্মক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত 
হইয়া তাহার মূলে যে অমৃত ও অবিনাশী তব আছে 
তাহাতে মিপিত হইবার জন্য মনুয্যের ষে স্বাভাবিক 
ইচ্ছ। হর, তাহ! তগ্ড হইবার কোন্‌ পথ এই প্রথম 
প্রশ্নটী পুনর্বার উখিত হয়্। বেদের মধ্যে কিংব! স্তিগ্রন্থ- 
সমূছে, হাগযজ্ঞাদি পাঁরলৌকিক কল্যাণের বহুবিধ সাধন 
বর্ণত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষপাস্থদৃ্তিতে সে সমস্ত নি 
শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগবজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ের দ্বারা 
বর্গ প্রাপ্তি হইজেও পুণ্যকর্ট্ের ফল শেষ হলে, দীর্ঘ, 


এাইতে বণিয়। প্রায়ই আমো? করিয়! অনেক কথ। | কালে হউক না! কেন--কখন-না-কখন পুণর্ধার ফিরিসা 
*লিতেন, ঠষ্ট্র। করিতেন । আমি যে দিনিপ করিতাম | নীচের কর্মহুমিতে আসি:তই হয় (যভা, বন, ২৫৯১. 


হার খু? শিন্দা করিয়া হাসিতেন এসং আনাতে বলি- 


২৬. ) গী. ৮. ২৫ ও ৯. ২৯07 স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 


হেন,--উ+ঃ, সকাল থেকে সমর কাঁটিয়েও এরকম জিনিস | যে? কর্দের কাইচী হইতে £তকবারেহ মুক্ত হইয়। অমৃত্- 
কন করলে? আমরা পুরুষ মাঞ্ুষ হলেও, এরকম তন্বে মিশিয়া যাইবার এৰং জন্মমরণের বঞ্চাট চিরকাঁপের 


ক্শিস কখন্‌ করে ফেলতুম।” কোন মিষ্ট জিনিহসর 


জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহ! প্রকৃত মার্শ নহে; ইহ 


“চয়ে ছোলার ডালের ঝাল-লোন্তা জিনিস ওঁর খুব প্রিয়! দুর করিবার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাণ্ডির অধ্যাম্মশান্ত্রাহুলারে | 
ছিল; উহার মধো কোন জিশিদ ভাল হইলে সেইদিন! জ্ঞানই একমাত্র পন্থা । “জ্ঞান” অর্থে ব্যবহার-জান 
েবের খ[বাঁর ভাত শেষ হইয়া গেলেও আবার যেই |ঝ! নামরপান্মক স্থছথিশান্ের জ্ঞান নহে এনবে 


টচজ। ১৮৪১ ূ গীতা-রহস্য নি 


ত্ঙ্গাই্বৈকযজঞানই উহার অর্থ ইহাঁকেই এবিদা, লি বলে; | ব্র্স্বরূপে প্রবেশ বেশ করিতে হইবে - এই এক মার্গই তাহার 
এবং পকর্খণ। বধাতে জঙ্থঃ বিদায়! তু প্রমূচ্যতে*_-ম্ষ্য ; নিকট উন্মুক্ত । কারণ, মুলে সমস্ত বিষয়ের কেবল ছুই 
কর্দের ঘারাই বদ্ধ হয় এবং বিদণার দ্বার। মুক্ত হয়__ | বর্গ হওয়ায় কর্ম হইতে মুক্ত হওয়া বাতীত ত্রন্ধস্বরূপের 
এই প্রক্বণের আরন্ভে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে | অনা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্ত ব্রঙ্গস্বরূপের 
তাহাতে প্বিদা” শবের অর্থ "জ্ঞানই বিবক্ষিত হই- এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রঙ্গস্বরূপ কি, আগে 
য্লাছে। ভগবদ্গীতাতে__ তাহা ঠিক জানা আবশ্যক; নচেৎ এক করিতে গিয়া 

জ্ঞানানি; সর্বকর্খদাণি ভন্মসাঁৎ কুরাতেহর্জুন | আর-এক হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে! “ৰিনায়কং প্রকু-, 
র্বাণে। রচয়ামাস বানরম্”-অর্থাৎ “গণেশ করিতে বানর”, 
হইবে! এইজন্য, অধ্যাম্শান্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত হওয়া 
যাক যে, ব্রঙ্গস্ব্ূপের অর্থাৎ ব্রচ্গাটআ্বক্ের ও বর্গের 
অলিগ্ুতার জ্ঞান পাইয়। তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্য্ত 
দৃঢ় করিয়! ধরিয়। রাখাই কর্পাশ হইতে মুক্ত হইবার 
প্রকৃত সাধন। “কর্মে আমার আসক্তি নাই ) তাই কণ্ধ 
মামাকে বদ্ধ করিতে পারে না--এবং ইহা। যে জানিয়াছে 
সে কর্্পাশ হইতে মুক্ত হয়” এইরূপ ভগবান্‌ গীতায় যাহা 
বলিয়াছেন ( গী. ৪. ১৪ ) ১৩, ২৩) তাহার তাৎপধ)গ 
এই। এই স্থানে “জ্ঞান” অর্থে শুধু শাৰ্িক জ্ঞান কিংব 
শুধু মানসিক ক্রিয়। নহে) বেদাস্তক্তত্রের শাঙ্করভাষ্োর, 
আরস্তেই কথিত-অনুসারে “জান, অর্থে “মানসিক জ্ঞান 
প্রথমে হইলে এবং ইন্দ্রিমদিগকে জয় করিলে পর 
্রপ্ধীভূত হইবার অবস্থা কিংবা ক্রাঙ্মী স্থিতি”-_-এই 
অর্থই সকল সময়ে ও সকল স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, 
ইহা বিস্বত হইবে না। পুর্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান- 
সম্বন্ধে অধ্যাজ্মশান্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়। হইয়াছে; 
মহাভারতেও পজ্ঞানেন কুরুতে যত্বং যত্ন প্রাপ্যতে 
মহৎ”__জ্জান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে 
পর মনুষ্য যত্ব করে এবং এই ঘযত্বের দ্বারাই মহততস্ব 
প্রাপ্ত হয়--এইরূপ জনক ম্থ্লভাকে বলিয়াছেন (শাং, 
৩২০. ৩০ )। মোক্ষপ্রান্তির জন্য কোন্‌ পথ দিয়। কোথায় 
যাইতে হইবে _ ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্্র কখনই বেশী 
বলিতে পারে না। শাস্ত্রের দ্বার! এই বিষয় ব্যক্ত হইলে 
পর, শাস্সে।ত্ত মার্গে কোন কণ্টক বা বাধা থাকিলে 
তাহ। অপপারিত করিয়া পথ পরিষ্কার কর এবং সেই পথে 
ধোয় বস্তকে লাভ করা--এই কার্য প্রত্যেককে নিজের 
চোয় করিতে হইবে । কিস্তু এই প্রযদ্বও পাতঞ্জল হোগ, 
অধ্যাত্মবিচার, ভক্তি, কর্ম্ফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক 
গ্রকারে হইতে পারে (গী. ১২,৮১২), এবং সেই 
জন্য, অনেক সময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া যায়। তাই 
গীতায় প্রথমে নিষ্কাম কর্মযোগের মুখ্য মার্গ বলিবার পর, 
তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে যমনিয়ম-আসন-প্রাণায়াম. 
প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান-সমাধিনূপ অঙ্গভূত সাধনাধিরও বর্ণন' 
কর! হইয়াছে; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্ম্মযোগ 
আচরণ করিপাই অধাত্মবিভারের দ্বারা কিংবা তাহা 











“ত্রানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম ভণ্র হয়” (গী. ৪. 
৩৭), এইরূপ ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন ; মহা" 
ভারতে ও-_- 

বীজানাগ্র,পদগ্ধানি ন রোহস্থি যথা পুনঃ । 

জ্ঞানদদ্স্তথ! ক্লেটশর্নাম্মা সম্পদ্যতে পুনঃ | 
শ্গ্ব বীঞ্জ যেরপ গজায় না সেইনপ জ্ঞানের দ্বারা 
(কর্মের ) ক্রেশ দগ্ধ হইলে তাহা! আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় 
না” এইরূপ ছুই স্থানে উক্ত হইয়াছে (মভা, বন, ১৯৯, 
১০৬, ১০৭) শা ২১১ ১৭)। উপনিষদেও এইরূপ 
“্য এবং বেদাহং বঙ্গান্মীতি স ইদং সর্ব ভবতি” (বু. ১: 
৪. ১০),_'মামিই ব্রহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত 
রঙ্গ হয়; যেরূপ পদ্মপত্রে জল লাঁগিক্া থাকে না সেই- 
রূপ যাহার এই ব্রঙ্গজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কর্ম দূষিত 
করিতে পারে না (ছাঁং. ৪. ১৪. ৩); ব্রন্ধজ্ঞানী ব্রহ্মকে 
লাভ করে (তৈ- ২. ১)- সমস্তই আত্মময় ইহা যে 
জানিয়াছে তাহাকে পীপ স্পর্শ করে না (বু. ৪.৪. ২৩)) 
“জ্ঞাত! দেবং মুচাতে সর্বপাশৈহ (শ্ো ৫১১৩৬, ১৩) 
পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হওয়া 
যায়) "ক্ষীয়ন্ত্রে চাসা কর্মাণি তশ্মিনষ্টে পরাবরে* (মং, ২" 


২.৮)__পরত্রদ্দের জ্ঞান হইলে পর তাহার সমস্ত কর্মের 


ক্ষয় হয়) “বিদ্যয়ামূৃতমঞ্তে? ( ঈশা, ১৯, মৈত্র, ৭ ৯) 
বিদ্যার ছারা অমৃত লাভ হয়) “তমেব বিদিত্বাইতিমৃহা- 
মেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যাতেহয়নায়” (স্বে, ৩৮ ) পর- 
মেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাতের 
অন্য পদ্থ। নাই ;-এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্মা প্রতিপাদন 
করিবার অনেক বচন আছে । এবং শাস্তদৃষ্টিতে বিচার 
করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, দৃশ্য জগতে 
হাহা কিছু আছে তৎ সমস্ত কর্মময় হইলেও এই জগতের 
আধারভূত ধে পরত্রদ্ধ ত্তাহারই এই সমস্ত লীল! হওয়া 
প্রযুক্ত কোন কর্্মই পরব্রহ্গকে যে বন্ধন করিতে পারে না 
ভাহ। সুম্পষ্ট ; অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়াও পরব্রগ্গ অলিপ্তই 
ধাকেন। অধাস্মশাস্ত্রানুদারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ 
কর্ম (মায়া) এবং ব্রহ্ম এই ছুই বর্গে বিভক্ত, ইহা 

এই প্রকরণের আরস্তেই বল হইয়াছে । তাই, এই ছুই 
বর্ণের মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ কর্ম হইতে মুক্ত 
হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ 


৩৩৩ তন্তবোধিনী পত্রিকা , ২০ কার ১ম ভাগ 


জপ নত ও শি লিসরজেতে 
শশপএ৮, ৮০০০০ আর » আনি? ১ 


অপেক্ষা সহ উপায় ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের গান  কর্মঙ্গগং হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই ছওয়! চাহ ইহ! 
ফিরূপে উংপর ছয় তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী.  পূবব্বহ উক্ত হহয়াছে। তাই পররক্ধ ও তাহার অংশ 
১৮, ৫৬)। শারীর আত্মা এগ তহ-ই মুলে শ্বতনর অর্থাৎ কম্মাত্মক 

: কর্দবন্ধন হইতে মুজিঙাভের উপায় কর্মত্যাগ নহে; প্রকৃতি-সতার বাহিরের বস্ত, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে 
বপ্ধান্বৈকযজ্ঞানেক্স দ্বার। বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া পর- পরাস্ত অনন্ত ও সর্বব্যাপী নিতা, শুদ্ধও মুক্ত, হহার 
বেশ্বরের নায় কার্ধা করিভে থাকিলেই শেষে মোক্ষলাত বাঠিরে পরমাম্ম সন্বন্ধীয় জ্ঞান মন্নুষোর বুঝিতে উতৎপক্ন 
হনব; কর্মতাগ করা ভ্রম; কারণ কর্ম হইতে কেছই ৰ হইতে পারে ন।। কিন্ত এই পরমাম্মারই অংশ জীবাক্ত| 
অব্যাহতি পার লা )__ইতাঁদি বিষয় নির্কিবাদ নির্ধারিত | মূলে সন নুক্তষতাব, নিগুণ ও অকর্তা হইলেও দেহ ও 
হইলেও এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জনা আবশাক জ্ঞান- ! বুঝি-আদি ইঞ্ছিয়গণের গণ্জীর মধ্যে আটকা'য়৷ পড়া 
লাডের জনা যে চেষ্টা আবশাক সেই চেষ্টা কি মন্থুষোর : তাহা মন্থাধোর মনে. যে স্ুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ 
পাঁধায়ত্ত? কিংবা নীমরূপ কর্াত্মক প্রকৃতি যে দিকে অন্ুভবরূপী জ্ঞান আনাদের হইতে পারে। মুক্ত বান্পের 
টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? এই প্রথমকার মধ্যে কোন বল না থাকিলেও তাহা কোন ভান্তের 
প্রশ্নট আবারও উপস্থিত হয়। “প্রকুতিং ান্তি ভৃতানি ভিতর শাবন্ধ হহলে পরে তাহার উপর যেঙপ সেহ চাপ 
জিগ্রহঃ কিং করিধ্যতি” (গী, ৩, ৩৩) নিগ্রহ কি! পড়ে, পেই নিযনমেই অনারি-পৃর্ব-কণ্মাঞ্জিত জড় দেহ ও 
করিবে? প্রাণিমীত্রই আপন আপন প্রকুশ্তির গতিপথেই ; হপ্দিয়াধির দ্বারা পরমাজ্মারই অংশভূত জীব (গী, ১৫, ৭) 
চলিয়া থাকে ; “মিখোষ বাবসায়ন্তে প্রকৃতিস্থাং নিযো- : মাবন্ধ হইয়। পড়িলে এই গণ্ডী হহতে তাহাকে মুক্তি 
ক্ষাতি"_তোমার প্রতিগ্গ। নিরর্ক 7; তোমার যেদিকে দিবার মতে। অর্ধৎ মোক্ষান্গুকুল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি 
যাঁওয়! উচিত নহে.দে্দিকে প্রক্কতি তোমাকে টানিবে দেহেন্লিকদিগের হয়; এবং ইহাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
এইন্সপ ভগবান গীভাতে (গী- ১৮, ৫৯ ও ২০১০) বিয়া | 'আজ্মার স্বতন্ব প্রবৃত্তি বলে। ব্যবহার দৃষ্টিতে" 
ছেন) আঁবার মনু ও-__বলবান্‌ ইন্দিয়গ্রামে। বিদ্বাংঘমপি | বশিবার কারণ এই ষে, শুদ্ধ সুক্কাবস্থায় কিংব। "তাত্বিক 

| 
ূ 


শা ৩ম শি 


কর্ষতিশ (মন্তথ, ২ ২১৫)- বিদ্বানকেও  ইন্দ্িয়গণ | দৃষ্টিতে আত্মা ইচ্ছারহিত ও অকর্তা, সমস্ত কর্তৃত্ব 
আকর্ষণ করে _এইরপ বণিয়াছেন। কর্্মবিপাক প্রক্রিয়ার ।প্রঞ্কতিরই (গী- ১৬ ২৯) বেহ্থ' শাংভা, ২.৩ ৪০91 
লিন্ধীস্তও তীহাই । কারণ, মন্ুষ্ের মনের সমস্ত প্রেরণ! কিন্তু এই প্রন্কতি আপন! হুইতে মোক্ষান্থুকুল কর্ণ 
পূর্ববকণ্্মবশতই উৎপর হয় এইরূপ মাঁনিলে, এক কর্া | করে, সাংখোর ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ 
চইতে অন্য কর্মে, এইরূপে সর্বদাই তাহাকে ভবচক্রের ূ তাহা মানলে, জড়্প্রক্কাতি অন্ধভাবে অক্ঞানীদিগকে ও 
মধ্যে থাকিতে হস, এইরূপ “অনুদান না করিলে চলে না। মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বপিতে হয়। এবং মূলে হে 
আঁধক কি, কর্শ হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণা ও কর্ম (আত্ম! অক সে স্বতন্্ভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপ. 
ইহথীর। পরস্পরবিক্ষদ্ধ এইরূপ বলিলেও চলে। এবং ইহা | নার স্বাভীবিকগুপেই কশ্মপ্রবর্তক হয়, ইহা বলিতে 
ধর্দি সত্য হয় তবে জ্ঞানলাভ।থ কেহহ স্বতগ্র নে এইকব্প ৷ পায়। যায় না। তাই, আম্ম। মূলে অবর্থা হইলেও 
আপত্তি আসে। অধ্যাত্মশান্্র এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন | বন্ধনের নিমিন্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর ও কর্ম 
ে, নামক্ধপাত্মক সমস্ত দৃশ্য জগতের আধারভূত যে তব ৷ প্রবর্তক হইন্া পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হক একবার 
ভীহাই মগ্ুযোর দেহে মধোও আত্মরপ ক্রীড়া করে? এইপ্ধপ আগস্কক প্রবর্তকতা তাহাতে আপিলে,তাহা কশ্বে 
ঘলিয়। মন্ুযোর কীধ্যের যে বিচার করিতে হবে তাহা | নিয়ম হহতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, বেপান্তশান্তে 
দেহ ও আাস্তা এই ছুই দিক হইতেই করা আবশ্যক । | আত্মস্াতপ্তযের উত্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকাংর বিবৃত 
তন্মধো 'আাত্মন্য ঈপী বন্ধ মূলে একমাত্র অগ্থিতীয় হওয়া প্রযুক্ত ; হইয়। থাক । স্বতগ্র অর্থে নিনিমিত্ক নহে এবং আস্। 
কখনই পরতগ্ন হইতে পাঁয়েন না। কারণ, এক অপরের | আপনার মু ুদ্ধাবস্থায় কর্তাও হয় ন|। কিন্তু বারশ্বার এই 
অন্_ীদন আদতে হহুলে এক ও অন্য এই ভেদ নিক্পত | লম্বা! চৌড়। কর্শকথা৷ বলিতে ন৷ বসিয়া, হহ!কেই সংক্ষেপে 
স্থায়ী হওয়া! চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরপাত্মক কন্মই মেহ | আম্মার স্বতন প্রবৃত্তি কিংবা প্রেরণা এইপ্প বলিবার রীতি 
অন্য পদার্থ। কিন্ত এই কর্ম অনিতা ও মুলে পরব্রহ্দেরই | হইয়াছে । আত্মা বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্দার! 
লীল! হওয়ায়, পরব্র্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ ৰ ইন্জিয়গৃহীত শ্বতন্্ প্রেরণা! এবং বাহজগতের পদার্থ 
খাঁকিলেও তাহ। পরব্রক্ধকে কখনই দান করিতে পারে না, | সমূহের সংযোগে ইন্ত্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই ছই একে-. 
ইহ নির্বিবাদ। তাছাড়া, ষে আত্ম! কর্মমগতের বাঁপা | বারে ভিন্ন। "খাও, পিয়ে। মজ। লুটো?--ইহ! ইন্জিয়ের 
রাঁদিক একীকরণ করিয়। জগবজ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার প্রেরণা ; এবং আস্থার প্রেরণ মোক্ষান্থকুল বর্শ করিবার 


যা 





উচজ, ১৮৪১ 





সা 


ছুই প্রেরণ। প্রায় পরম্পরবিরোধী হওয়ার তাহাদের 
বগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটির! বার । ইহাদের 
ঝগড়ার সমম্ম যখন মনে সন্দেহ হয় তখন কর্মজগতের 
ঞ্েরণাকে শ্বীকার না করিয়া (ভাগ ১১ ১৯, ৪), 
বদি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার হ্বতন্বম প্রেরণ অনুসারে 
কাজ করে__এবং ইহাকেই প্রকৃত অস্মজ্ঞান কিংবা 
আত্মনি্। বলে_-তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই 
মোক্ষান্ুকুলই হইবে ; শেষে-_ 

বিশুদ্বধর্ম্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান । 

বিমলাম্ম। চ তবতি সমেতা বিমলাত্মন| । 

তস্শ্চ ব্বতস্ত্রেণ স্বতন্ত্ত্বমবাপু,তে ॥ 
মূলে স্বতন্ব শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্মল ও ্বতন্ত্ 
পরমাআীতে মিলিত হয় (মতা, শাং. ৩০৮. ২৭- 
৩০)। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ যাহা! উপরে 
বল! হইয়াছে তাহার অর্থই এই । কিন্তু উল্টাপক্ষে, জড় 
ইন্দ্রিরগণের প্রাকৃত ধর্মের অর্থাৎ কর্মজগতের প্রেরণার 
প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥। বদ্ধ শারীর 
আঁআ্সীর ইন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষান্ুকুল কর্ন করাইতে এবং 
শ্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের এই যে খ্বতন্ত্র শক্তি 
তাহা মনে করিয়াই ভগবান 

উদ্ধরেদাঝ্মনাহহস্মানং নাআ্সানমবসাদয়েৎ। 

আম্মৈব হ্যাত্খনো বন্দুরাজ্সৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ 
“মনুষ্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি 
আপনাকে অবসন্ন করিবেক না; কারণ (প্রত্যেকেই ) 
আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী ) এবং আপনিই আপ- 
নার শক্র (অনিষ্টকারী )” (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্ম- 
স্বাতন্ত্রের অর্থাৎ শ্বাবলম্বনের তব অজ্জনকে উপদেশ 
দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্ঠে দৈবের নিরা- 
করণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্মা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে 
(মো. ২, সর্গ ৪৮)। সর্ধভূতে একই আত্মা, এই তৰটি 
ধুঝিয়। এই মন্থুসারে যে মনুষা আচরণ করে তাহারই আচ- 
বঘণকে সদাচরণ কিংবা মোক্ষান্ুকুল আচরণ বলে) এবং এই 
প্রকার আচরণের দিকে দেহেন্দ্িয়ার্দির প্রবুত্তি উৎপাদন 
করাই বন্ধ জীবাগ্রারও স্বতন্ত্র ধর্ম হওয়ায় ছুরাচারী মন্ুযযের 
অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হ্েতু 
নিজ কর্মের জন্য ছুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাস্তাপ হইয়া 
থাকে । আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদদদ্বিবেক- 
বুদ্ধিরপ দেবতার শ্বতন্ব স্কুরণ বলেন। কিন্তু তাত্বিক দৃষ্রিতে 
বিচার করিলে বুঝ! যাইবে যে, বুদ্ধি-ইন্দিয় জড়প্রকৃতিরই 
বিফাঁর হওয়ার উহ! আপনারই প্রেরণা হইতে কর্মের বন্ধন 
 হ্ইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা! কর্ম 
৪ 


জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ অর্থাৎ কর্মুগগতের ) জগতের বাহিরের আত্ম! হইতে পায়। 
খ্বিতীর প্রেরণা আম্মার অর্থাৎ ব্রক্ষক্গতের ; এবং এই ৰ 
সষ্টিতে ঠিক নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্শ। পুর্বে 









এই প্রকার 
এই পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদ্দিগের "ইচ্ছাস্থাতন্ত্রা শবও বেদাস্ত- 
অষ্টম প্রকরণে বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে 
মনও কর্মাম্মক জড়প্রকৃতির অসদ্েদ্য বিকার হুওয়া- 
প্রযুক্ত এই ছুই আপনা হইতে কর্মের বন্ধন হইতে 
মুক্তিলা্ত করিতে পারে না। তাই গ্ররুত স্বাতগ্তয 
মনেরও নহে কিংব৷ বুদ্ধিরও নহে, তাহা আত্মারই--এই- 
রূপ বেদাস্তশান্ত্রে নির্ধারিত হইয়াছে। আত্মার এই 
স্বাতন্থয কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে 
ন।। স্বতন্ত্র পরমায্ার অংশরূপ জীবায্ম। বন্ধনের উপাধিতে 
আটকিয়। পড়িলেমে আপন৷ হইতেই স্বতস্ত্রভাবে উপরি- 
উক্ত-অন্ুসারে বুদ্ধি ও মনে ৫পররণ! করিয়া থাকে । অন্ত- 
করণের এইপ্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ 
কাজ করে তাহ। হইলে-_ 


যেষেকোণাচে কায় বা গেলে। 
জ্যাচে ত্যানে অনহিত কেলে ॥ 


“মে আপনার পারে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তত, 
এইরূপ তুকারামবাবার মতো! বলিতে হয় (গা, ৪৪৪৮)! 
'ভগবদ্গীতায় “ন হিনস্তযাজ্সনাংআনং- যে আপনাকে 
আপনি হনন করে না তাহার উত্তম গতি লাভ হয়, এই 
তব্ের উল্লেথ পরে কর৷ হইয়াছে ( গী. ১৩, ২৮)) “দাস- 
বোধে”ও ইহার স্পষ্ট অনুবাদ কর! হইয়াছে ( দাস. ১৭. ৭. 
৭১০ দেখ)। যদিও দেখাযায় যে, মনুষ্য কর্মজগতের 
অভে্দা বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মনুষ্য স্বভাবতই মনে 
করে যে, আমি যে কোন কর্ম স্বতন্বভাবে কগিতে পারি । 
অনুভবের এই তত্বের উপপত্তি উপরি-উক্ত-অন্ুসারে জড় 
জগৎ হইতে ব্রঙ্গজগৎ ভিন্ন বলিয়া না৷ মানিলে অন্য 
কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যাগ্সশান্ত্র মানে 
না তাহাকে এই বিষয়ে মন্থুষোর নিতা দাসত্ব স্বীকার 
করিতে হইবে অথবঃ প্ররুতিস্বাতন্ত্রোর প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য 
বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে; অন্য পঞ্থা নাই। প্রবৃত্তি 

স্বাতগ্ত্র্ের কিংবা ইচ্ছাস্বাতদ্ত্রোর এই উপপত্তি,_ জীবা্থা 
ও পরমাক্মা মূলে একব্ূপ 'মদ্বৈতবাদের এই দিদ্ধান্তের অন্গ- 
সরণ করিয়! দিয়াছি ( বেস্থ, শাং ভা) ২, ৩. ৪০ )1 কিন্ত, 
এই অদ্বৈত মত যিনি মানেন না, কিংবা কির জনা মিনি 
ধৈত স্বাকার করেন, তিনি বগেন যে, জখবাজ্মার এই সামর্থ 
তাঁহার নিজের নহে, উহ। পরমেশ্বর হহতে ইহ] প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । তথাপি কখনও “ন ধতে শ্রাপ্তম্য সখায় দে বাঃ” 
(খ. ৪, ৩৩. ১১)--আন্ত হওয়া পর্যাস্ত প্রযন্কারী মনুষা 
ছাড়া অন্যকে দেবতারা সাহায্য করেন না -খগ্েদের এই 
তন্ব অনুসরণ করিয়া! বা! যায় ঘে, এই শামর্থা লাভের জন্য 
জঅবান্থীর প্রথমে আপনা হইতেই প্রধত্ব কর! আব- 


হও কয, ১মপ্ডাগ 










টঠ্য্বা ০০ পনি শপ শন তাত উজ 
সপ সি 


শ্যক অর্ধাৎ আখ ্রষদ্বের এবং পর্ধ্যায়ক্রনে আক্মস্থা" | প্রাপ্ত দেহে্িয়াদি সাধন বে বা উপাধির ্বায়াই করিয়া 
তন্োর তৰ পুনরূপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেনু, | লইতে হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইন্ত্িয় মুখ্য 
২.৩, ৪১, ৪২) গী. ১০. ৫ ও ১০)। আর কত । হওয়ায় কোন কার্য করিতে হইলে, আত্মা বুদ্ধিকেই 
ধলিব? বৌদ্ধের! মাধ্মার কিংব! পরব্রঙ্গের অস্তিত্ব মানে ! সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পূর্বকণ্মান্থসারে এৰং 
মা; কিন্ত ব্রঙ্গজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান তাহারা ন1 মানিলেও : প্রকৃতি-স্বভাব-বশতং এই বুদ্ধি যে সর্বম। শুদ্ধ ও সাত্বিকই 





তাগাদের ধর্বগ্রন্থেই “অত্তন। ('আত্মনা ) চোদক়হত্তানং”__ 


আপনাঞ্ষে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত করিতে হইবে-_এই ৷ 


উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বলা 
হুইয়াছে-_ 

'অত্তা ( আত্মা ) হি অত্তমে। নাঁথে। অত্তা হি অন্তনো গতি । 
তন্মা সঞজময়হস্তানং অস্সং ( অশ্বং ) ভদ্দং ব বাণিজো ॥ 
আপনিই আপনার কর্তা, আপনার আত্ম! ছাড়া অন্ত 
ত্রাণকর্তা নাই; অতএব কোন বণিক যেরূপ আপনার । 
উত্তম অশ্বকে সংঘত করে সেইরূপ আপনিই আপ- 
নাকে সংঘমন করিবে”; ( ধর্মপদদ ৩৮০) গীতার হ্যায় 
আত্মস্বাতক্বোর অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে 
(মহাপরিনির্বাণম্ত্ত ২. ৩৩-১৫ দেখ)। আধিভৌতিক 
ফরাসী পণ্ডিত কৌোত্এর নিদ্ধাবণও এই বর্গের মধ্যে 
ধরিতে হইবে । কারণ কোন অধ্যাত্ববাদকে ই তিনি 
না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিন! প্রধত্ের দ্বারা মনুষ্য 
নিজের আচরণ ও কেবল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া, পরিস্থিতি 
সংশোধন করিতে - পারে এই বিষয় তিনি স্বীকার 

করিয়াছেন। 

কর্ম হইতে মুক্ু: হইয়া! সর্বভূতে এক আত্ম। উপল 
ফরিবার যে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইবার 
্রহ্মাট্বিক্যজ্ঞানই একমাত্র মহৌষধ, এবং এই জ্ঞান লাভ 
কর! আমাদের আদ্রত্তাধীন, ইহ) গিদ্ধ হইলেও আর 
একটি কথাও মনে রাখ! আবশ্যক যে, এই শ্বতন্ত্র আত্মাও 
জাপনার বক্ষস্থিত প্রকৃতির বোঝাকে একেবারে অর্থাৎ 
ক্ষণমাত্ে ফেলিয়া দিতে পারে না) কোন কারিগরের 
নিজের দক্ষত। থাকিলেও ঘন না হইলে মেমন তাকার 
দুরে না! এবং যন্ত্র খারাপ হইলে তাহা দেরামৎ করিতে 
তাহার সমন জাথে, জীবাগ্ারও দেইদূপ অবস্থা । ছরান- 
লাভের প্ররণ! করিরার ষমক ত্রীবাস্ম! স্বতন্ত্র একথ! সত, 
ক্রিন্ধ জীবাঝ তাত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নিগুগ ও কেবল, 
কিংব। পুর্বে সপ্তম প্রকরণে উক্ত-অন্ধুসারে চক্ষম্মান্‌ কিন্ত 
থঞ্জ হওয়া প্রযুক্ত ( মৈক্র্য' ৩. ২, ৩) গী, ১৩. ২৭), 
উক্ত গ্রেরণা অনুসারে পরে কোন কর্ণ করিতে হইলে 
যে লামগ্রী কিংবা যে সাধন আবশ্যক হয় (বথা 
কুম্তকারের চাক! ইত্যাদি) তাহ। এই আত্মার নিজের 
নিকট থাকে না--বে সাধন উপলব্ধ হয় যথ! দেহ ও বুদ্ধি- 
আি ইন্ট্রির সেই সমস্ত মারাত্মক প্রকৃতির বিকার । তাই, 
নিজের সুক্তির ক্ষার্ধ্যও হ্বীবাত্মাকে প্রা কশথানছুসারে | 


শো 


খঁকষে এপ কোন নিয়ম নাই । তাই,প্রথমে ত্রিগুণাক্মক 
প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হুইয়।৷ এই বুদ্ধি অন্তমুখি, 
ৃ সাত্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে; অর্থাৎ এই 
| বুদ্ধি এপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়। 
। ভাহার যাহাতে কল্যাণ হয্স এইরূপ কর্ম করিবে। ইহ! 
হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ) অভ্যাস কর! আবশ্যক । 
এতটা করিয়া ও ক্ষুধাতৃষণ প্রভৃতি দেহ ধর্ম এবং যে সঞ্চিত 
কন্মের ফলভোগ আরস্ত হইয়াছে সেই কর্ণ্দ হইতে মুক্ত 
ঈ হয়। ত যাঁয়ই না । তাই, বন্ধন-উপাধি বন্ধ জীবাত্মার 
| দেহেজ্রিয়দিগকে মোক্ষান্থকুল কম্ম করিবার প্রেরণা 
করিবার স্বাতন্ত্রা থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই 
সমস্ত কার্য করাই হয় বলিয়৷ সেই পরিমাণে ছুতার 
। কুমোর প্রভৃতি কারিগরের স্তায় সেই আত্ম! পরাবলম্্ী 
হইয়া যায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়া্দি যন্ত্র প্রথমে সাফ, 
করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে 
(বেস, ২, ৩, ৪ )। এই কাধ্য একেবারেই হইতে পারে 
না) ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে; 
নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল খানার 
ভিতর নিশ্চয়ই পতিত হইবে। এইজন্য ভগবান 
বলিয়াছেন-ইন্ত্রিয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ ধৈর্যের 
সাহাধা গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬, ২৫)) এবং পরে 
অই্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধির হ্টায় ধুতির সাত্বিক রাজসিক ও 
তামসিক এই তিন নৈসর্গিক ভেদ প্রদশিত হইম্মাছে 
(শী, ১৮, ৩৩৩৫ )। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক 
পৈঠাকে ছাড়িয়। দিয়! বুদ্ধিকে সাত্বিক করিবার জঙ্স 
হাঁিয়নিগ্রহ করিতে হয়? তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার 
ইন্দ্রিয়নি গ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত স্থান আসন 
আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতার 
উক্ত হইয়াছে যে, "শনৈঃ শনৈঃ, ( গী. ৬. ২৫) অভ্যাল 
করিলে পর, চিত্ুস্থির হুইয়! ইন্জ্রিরগণ আয়ত্তাধীন 
হয় এবং পরে কালক্রমে (একেবারে নহে ) ব্রহ্ধাম্মৈক)- 
জ্ঞান উৎপন্ন হইন্া, আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিবধৃস্তি 
ধনঞ্জয়”__পেই জ্ঞানের দ্বারা কর্মের বন্ধন মোচন হয় 

(গী. ৪. ৩৮-৪১)। কিন্তু ভগবান একান্তে যোগ।ভ্যাস 
করিতে বলিতেছেন বলিয়! ( গী. ৬. ১ ) জগতের সমস্ত 
ব্যবহার ছাড়িয়। যোগাভ্যাসেই লমন্ত জীবন ক্ষেপগ ক্ষরাই 
পি তাৎপর্ধ্য এইরূপ অর্থ বুঝিতে হুইরে দা। কেন 
র্যবসারী যেরূপ. সিজের অয্পনযয় যাহ। কিছু খঁকে তাক 
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লইয়াই প্রথমে ব্যবসা! আন্তে আন্তে সুরু করিয়া দিয়া! 
শেষে অপার .দম্পত্তি লাভ করে, সেইরূপই গীতার কর্প- 
যোগেরও কথা । আপনার যতট। সাধ্য ততটা ইন্জরিকনি গ্রহ 
করিস! প্রথমে কর্্মযোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার 
স্বারাই শেষে অধিকাধিক ইন্ট্রিযনিগ্রহপামর্থ্য ₹ভ করা 
্ার়। তথাপি একেবারে হাত গুটাইয়া বসিয়াও 
'যোগাভাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে 
বুদ্ধির একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা 
থাকে । তাই, যাহাতে কর্যোগ বরাবর সমান চালাইতে 
পারা যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিয়মিত কিংবা মাঝে 
মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশাক হয় (গী. ১৩. 
১০)। তাহার জন্য জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এপ 
তগবান্‌ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক ব্যবহার 
নিফামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দরিয়নিগ্রহের 
অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দিস্বনিগ্রহের সঙ্গেই 
নিষ্কাম কর্মযোগও যথাশক্কি প্রতোকের করিতে হইবে, 
ইন্ছ্রিনিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়! পর্যান্ত প্রতীক্ষা করিয়! 
থাকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ । মৈক্র্াপনিষদে 
এবং মহাভারতে উক্ত হুইয়াছে যে, মনুষা বুদ্ধিমান ও 
নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার ফোগাভ্যাসে ছয় মাসের মধ্যে 
সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে; ( মৈত্র: ৬. ২৮) মভা. 
বং. ২৩৯, ৩২7 আন, অনুগীতা।. ১৮. ৬৬)। কিন্তু 
ভগবান্‌ কর্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্বিক, সম কিংবা 
আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয় বংসরেও প্রাপ্ত 
হয় নাঃ এবং এই অভ্যাস অপূর্ণ থাকিবার কারণে এই 
জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ন! শুধু নহে, পরজন্মে গোড়া 
হইতে আবার ুরু করিতে হইবে বলিয়া, পরজনম্মের 
যোগাভ্যাসও পুনর্ধবার পূর্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে ; 
তাই এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, এইপ্রকার পুরুষ পুর্ণসিদ্ধি 
কখনই লাভ করিতে পারিবে না) ফলতঃ এইরূপ মনে 
কতাও সম্ভব ঘে, কর্মধোগের আচরণ করিবার পূর্বে 
পাতঞ্জল-যোগের দ্বার! সম্পূর্ণ নির্িকল্প সমাধির শিক্ষা 
কর প্রথমে আবশ্যক্ষ । অজ্জুনের মমে এই সন্দেহ 
উপস্থিত হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মন্গুষ্যের কি করা উচিত 
এইকপ গরুকে অজ্জুন গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে ( গী. 
৬. ৩৭-৩৯ ) প্রপ্ন জিজ্ঞাস) করিয়াছেন। ভগবান 
এই প্রশ্নের এইরূপ উদ্ভর দিয়াছেন ঘে, কাজা অমর 
হওয়ায় তাহান্ উপর লিজশরীর দ্বারা এই জন্মে যে অল্প- 
বিন্তর সংস্কার উৎপদ্গ হইয়! থাকে তাহাই পরে দৃঢ়্থাক্সী 
হয় এবং এই “যোগত্রষ্' ব্যক্তি অর্থাৎ কম্ধমযোগ সম্পূর্ণ 
সাধন ন৷ করিয়া তাহা হইতে যে ত্রষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি 
পররঙ্গান্মে আপন প্রযস্বে সেখান হইতেই পরে আর্ত করে 
শ্রবং এইরূপ হুইতে হুইতে ক্রমে “অনেকজন্মসংসিদ্ধ- 





তে! যাতি পরাং গতিম_-(গী, ৬. ৪৫ )--অনেক 
জন্মের পর, শেষে পুর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়! সে মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয় । "ন্থল্লমপ্যস্য ধর্শস্য ত্রায়তে মহতো! ভয়াৎ” ( পী. 
২. ৪০) এই ধ্মের অর্থাৎ কর্মযোগমার্গের স্বল্প আচ- 
রণেই মহা! সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়--এইবূপ দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে যাহা! উক্ত হইয়াছে তাহ। এই সিদ্ধাস্তেরই অনুরূপ 
বাক্য। সারকথা, মন্থযযের আত্ম। মূলে শ্বতন্ব হইলেও 
পূর্ন্বকন্মানুসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রক্কৃতি-স্বভাব 
বশত: একজন্মেই মগ্ুষ্যের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে 
না। কিন্তু তাহাতেও “নাত্মানমবমনোত পূর্বাভির- 
সমৃদ্ধিভিঃ” (€ মন্তু- ৪-১৩৭ )--কেহ যেন নিরাশ লা 
হুর) একজন্মেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবার ছ্রাগ্রহে 
পতিত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের নিছক্‌ 
কসরৎ-কাধ্যেই সমস্ত জীবন বেন অনর্থক কাটিয়। না যায় । 
আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহা সাধ্য ততটা যোগ- 
বলই আরত্ত করিয়া কর্মযোগের আচরণ সুরু করিয়। 
দিবে অর্থাৎ তাহ! দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি অধিকাধিক 
সান্বিক ও শুদ্ধ হুইয়া কর্মযোগের এই ত্বল্পাচরণ কেন, 
জিজ্ঞাসা পধ্যন্ত,- চায় ঘঅর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে, 
বলপুধ্ধক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে ঠেলিতে শেষে, 
--আজ নয় তো! কাল, এ জন্মে নয় তে৷ পরজন্মে, তাহার 
আত্মাকে পূর্ণ ব্রহ্মপ্রান্তি করাইয়া দেয়। সেইজন্য 
কর্মযোগমার্গের অতান্ত ম্বল্লাচরণ কিংৰ। জিজ্ঞাস! 
পর্য্যন্তও কথনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্্মযোগশাস্ত্রের বিশেষ 
গুণ এইরূপ গীতাতেই ভগবান্‌ স্প বলিয়াছেন (গী, ৬. 
১৫ সম্বন্ধে আমার টীক! দেখ )। কেবল এই জন্মের 
দিকে দৃষ্টি ন| দিয়! এবং ধৈর্য্যত্যাগ ন। করিস! নিফাম কণ্ম 
করিবার উদ্দেযোগ শ্বাতন্ত্যসহকারে ও ধীরে ধীরে হথা শক্তি 
আমাদের কর] কর্তব্য । প্রাস্তনসংক্কারবশতঃ প্রকৃতির 
বন্ধন এই জন্মে আজ মেচন হইবার নহে বলিয়া মনে 
হয়; কিন্তু তাহাই ক্রমে ফ্রেমে বিবুদ্ধমান কর্দমযোগের 
অভ্যাসে কাল কিংবা পর্জন্মে আঁপনা-আপনিই শিথিল 
হইয়। ঘায় এবং এইরূপ হইতে হইতে পবহূনাং জন্মজমত্তে 
ক্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে” ( গী- ৭, ১৯)-- কখন না কখন 
পুর্ণ জ্ঞান প্রান্তি দ্বার! গ্রক্কৃতির বন্ধন কিংব! পরাধীন 
হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম! অবশেষে আপন মূল পুর্ণ নি? 
সুক্তাবস্থা। অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মগ্ছম্য কি ন! করিতে 


পারে? “নর করণী করে তে! নরসে নার্গাম্সণ ছোয়”-_- 
নর যদি উচিত কাজ করে সে নর গারায়ণ হয়-- 
এই যে চলিত কথা আছে তাহা এই বেদান্তসিদ্ধান্তেরই 
অনুরূপ বাক্য ;. যোগবাসিষ্ঠকার এই কারণেই মুমুক্ষ- 
প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্দোগের দ্বারাই 
সমস্তই প্রাপ্ত হওক সবার এইরূপ নিঃসন্দিদ্ধ বিধান 
করিয়াছেন (যো. ২, ৪, ১*-১৮)। 


৩৩৪. 





যাক। জ্ঞানলাভার্থ প্রবত্র করিবার জন্য জীবাত্মা 
সূলে শ্বতন্ত্র এবং শ্বাবলম্বনপুর্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা 
শেষে কখন-না-কখন প্রাকন কর্থের বন্ধনপাশ হইতে 
মুক্ত হয়, ইহ! সিন্ধ হইলেও কর্পাক্ষয় কি, ও কখন্‌ কর্পক্ষয 
হয় এবিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা কর। আবশ্যক | কর্ণক্ষয 
অর্থে সমন্ত কর্মের বন্ধন হইতে পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেবে 
মুক্ত হওয়া । কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাছার যতদিন 
দেহ থাকে ততদিন পধ্যস্ত সে তৃষ, ক্ষুধা, শোগ্সা, বসা 
ইত্যাদি কর্ম হইতে মুক্ত হয় না এবং প্রারব্কর্্ের ক্ষয়ও 
ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্ব্বক দেহত্যাগাদি 
করিতে পারে ন! ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । জ্ঞান হইবার 
পূর্বে ক্ৃতকর্্ জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয়; কিন্ত 
যথন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন জ্ঞানোত্বরকালেও ন্যুনাধিক 
কর্খ্ করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম হইতে তাহার মুক্তি 
কি করিয়। হইবে? এবং মুক্ত না হইলে, পুর্বকর্ণক্ষয় 
কিংবা পরে মোক্ষও হয় না, এই সংশয় উঠিতে পারে। 
ইহার উত্তরে বেদাপ্তশান্ত্র এইরূপ বলেন যে, নামপ্ঈপাত্মক 
কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামরূপাত্মক দ্বেহ হইতে মুক্ত ন| 
, হইতে পারিলেও, আত্মার সেই কর্ম আপনাতে গ্রহণ 
করা ব! না কর! বিষয়ে স্বাধীনতা থাকায়, ইন্ড্িযদিগকে 
জয় রিপা, কর্মে প্রাণীমাত্রের যে আসক্তি থাকে ত্বাহাকে 
যদি ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম করিলেও তাহার 
অস্কুর বিনষ্টগ্রায় হয়। কন্ম্ম ্বভীবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা 
মৃত। কর্খ আপনা হইতে কাহাকে ধরে না এবং ছাড়েও 
না; উচ্না স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে । মনুষ্য আপ- 
“নাকে এই কর্মে আবন্ধ রাখিয়া নিজ আসক্তির দ্বারা 
উহাকে ভালে! কিংবা মন্দ, শুভ কিংবা অশুভ প্রস্তত 
করিয়। লয় । তাই, এই মমত্ববুক্ত আসক্তি হইতে মুক্ত 
হইল্লো, কর্ণের বন্ধন শ্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বল! 
বাক়্)_-তার পর সেই কর্ম থাকুক বা চলিয়া যাক্‌। 
গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই দেওয়! হইয়াছে_ 
প্রকৃত নৈষ্ষশ্ধ্য ই্থাতেই, কর্তত্যাগে নহে (গী, ৩.৪); 
কর্ই তোমার অধিকার, ফল লাভ কর! বা না করা 
তোমার অধিকারের বিষয় নহে (গী. ২৪৭) “কর্মে 
জিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্ত£* ( গী. ৩. ৭)--ফলের আশা না 
রাখিয়া কর্দেন্দ্িয়দিগকে কর্ম করিতে দেও ? “ত্যক্জা কর্ম 
ফলাসঙ্গম্ত (গী. ৪. ২*.)-_কর্দ্মফল ত্যাগ করিয়া 
*ণর্বভূতাত্মভৃতাঙ্ঞ। কুর্বশ্নপি ন লিপ্যতে* (গী. ৫. ৭) 
সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কর্ণ 
করিলেও কর্মের বারা বদ্ধ হয় না সর্বকর্্মফলত্যাগং 
কুরু" (শী. ৯২. ১১)- সমস্ত কর্শাফল ত্যাগ কর? 
পকাধ্যমিতোব বৎকর্্ নিয়ত ক্রিয়তে* ( গী, ১৮" ৯ )-- 


-তস্তবোধিনী পত্রিকা 


। কেব্ল কর্তব্য বলিয়া! বে ব্যক্তি কর্শ করে সে সাস্বিক। 


' তাহা ব্যক্ত হয়। 


২৬ ধলা; ১২ ভাগ 


*চেতস। সর্বকষ্মীণি মনি সংন্যস্য”” ( পী, ১৮* ৫৭ )-- 
সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিয়। কাজ কর। উপরে 
যাহা বলিয়া! আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ। ভ্ঞানী 
মনুষা সমস্ত ব্যবহারিক কর্ণ করিবে কি করিবে না, এই 
প্রশ্ন স্বতন্ত্র । তৎসম্বন্ধে গীতাশান্ত্ের সিদ্ধান্ত কি, তাহার 
বিচার পরবর্তী প্রকরণে করা৷ যাইবে। এখন কেবল 
ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বার! সমন্ত কর্ম তল্ম 
হইয়! যায় ইহার প্রকৃত অর্থ কি) এবং উপার-প্রদত্ত 
বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি অভিপ্রান্থ 
ব্যবহারেও এই নীতিহ্ত্রই আমর! 
প্রয়োগ করি। উদাহরণ যথা--অজ্ঞাতসারে কোন 
ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক৷ মারে তাহ! হইলে আমরা সেই 
ব্যক্তিকে গুগ। বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও 
নিছক অপঘাতঘটিত হত্যাকে হত্য। বলিক্গা থরে ন|। 
আগুনে ঘর পুড়িয়া গেলে, কিংব! বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত 
ভাপিয়৷ গেলে, আগ্ুনকে কিংবা বৃষ্টিকে কি কেহ অপ- 
রাঁধী মনে করে? শুধু কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, 
প্রত্যেক কর্মে হগ্ষ্ের দৃষ্টিতে কিছুনা কিছু ত্রটি 
দোষ কিংব! মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে, _“গর্বারস্ত। হি 
দোষেণ ধুমেনাগ্রিক্সিবারৃতাঃ” (গী, ১৭-৪৮)। কিন্ত 
গীতা! যে-দোষকে ছাড়িতে বলে তাহ! ইহ নছে। মঙ্তু- 
ষ্যের কোন কর্মকে আমরা যে গুভাশুভ বলি, তাহার 
ভালমন্ত্ব কর্মে গাকে না, তাহা সেই কর্মের কর্তার 
বুদ্ধিতে থাকে । ইহা মনে রাখিয়া গীতায় সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে যে, কর্শের মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্তার আপন 
বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হুইবে, ( গী, ২' ৪৯-৫১) 
এবং উপনিষদে ও- 
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। 
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্ৃতম্‌ ॥ 

“মন্ষ্যের, (কর্টের ) বন্ধন কিংবা! মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে 
মনই (এব) কারণ? মন বিষয়াসস্ত হইলে, বন্ধন এবং 
নির্বিষয় অর্থাৎ নিষ্ধাম কিংব! নিঃসজ হইলে মোক্ষ+-_ 
এইরূপে কর্মকর্তা ম্নুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া 
হইক্সাছে ( মৈক্র্য, ৬" ৩৪) অমৃত বিন্দু' ২)। ব্রজ্জাত্মেক)- 
জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধির এই সাম্যাবস্থা কিরূপে সম্পাদন 
করিবে ইহাই তগবদ্গীতার মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে । এই 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্পক্ষয় হইয়। 
থাকে। নিরম্ি হইয়। অর্থাৎ সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়া! অন্মি- 
হোত্রাদি কর্ম তাগ করিলে কিংবা! অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ 
কোন কর্শ না করিয়া চুপ করিয়া বদির! থাকিলে করের 


ক্ষয় হন্ধুনা (গী. ৬,১)। মনুয্ের ইচ্ছা থাক্‌ ব! 
না থাক্‌, প্রকৃতির চক্র সর্বদা চলিতে থাকার 


ঠড ্ঃ ১৮৪১ ্ 





৬০) .কিন্তু অন্মান লোকের! এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতির 
অধীনে থাকিন্না যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া 
ইন্দ্রিনিগ্রহের দ্বার! বুদ্ধিকে স্থির ও শুদ্ধ রাখিয়া যে 
ব্যক্তি স্থষ্টিররমাকুসারে প্রাপ্ত কর্ত কেবল কর্তবা বলিয়া 
অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শান্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, 
প্রন্কৃত স্থিতগ্রজ্ঞ ও ব্রহ্ষপদপ্রাপ্ত পুরুষ (গী. ৩ ৭) 
৪, ২১) ৫. শ-৯ ;) ১৮, ১১)। জ্ঞানী পুরুষ কোন ব্যব- 
হারিক কর্ম না করিস! সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্দি কদাচিৎ 
বনে গমন ক্রেন, তাহ! হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক 
কর্ণ ত্যাগ করায় তাহার কর্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে 
কর! ভুল (গী, ৩ ৪)। সে কর্ম করুক বানা করুক, 
ভাঙার কর্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় 
পৌছিয়াছে বলিয্নাই হয় কর্ম ছাড়িবার দরুন কিংব! 
নাকরিবার দরুন নহে, এই তত্বটি সর্ধদা মনে 
রাখা উচিত । অগ্নির দ্বারা যেরদি কাষ্ঠ দগ্ধ হয় 
সেইরূপ জ্ঞানের দ্বার কর্ম দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, 
পয়পত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত পত্রে যেমন জল 
লাগিয়া থাকে না সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে--অর্থাৎ ব্রঙ্ধা- 
পণ করিয়া! অথবা আসক্তি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম করে 
তাহাকে কর্ম লেপিয়! ধরে না, উপনিষদের ও গীভার এই 
দৃষ্টান্ত (ছাং, ৪. ১৪ ৩) গী. ৫" ১০) কর্ক্ষয়ের 
প্রক্কত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী । কর্ম 
শ্বরূপত কখনই দগ্ধ হয় না, দগ্ধ করেও না। কর্শ 
নামন্ধপ এবং নামরূপ দশা জগৎ ইহা যদি সিদ্ধ হয় 
তবে এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং 
কচিৎ কখন দগ্ধ হইলেও সৎকার্ধযবাদ অনুসারে বড় জোর 
তাহার নামরূপ পরিবর্তিত হইবে, এইটুকুই তফাৎ। 
নামরূপাত্মক কর্ম কিংবা মায়া নিত্য বদলায় বলিয়া, এই 


নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে মনুষ্য যদি বদলাইয়! | ছর 


লয়। তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক ন! 
কেন, এই নামরূপাত্মক কর্মের সমূলে নাশ করিতে 
পারে ন।) তাহ! কেবল পরমেখ্বরই করিতে পারেন, এ কথা 
যেন আমর! বিস্বত না হই (বেস্থ, ৪, ৪- ১৭ দেখ)। 
কিন্ধু মূলে এই জড় কর্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ 
'বন্থিতই নাই এবং মন্ুয আপন মমত্ববুদ্ধির ছারা 
তাহার মধ্যে যাহাকে উৎপাদন করিয়া থাকে তাহার নাশ 
কর! মনুযোর সাধ্যায়ত্ব, এবং তাহার দ্বার যাহা দগ্ধ করা 
যাইতে পারে তাহ। ইহাই । ' সমস্ত ভূতে সমত্ববুদ্ধি স্থাপন 
করিয়া আপনার সমস্ত কন্মের এই মনত্ববুক্ধি যিনি 
দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, কৃতকৃত্য ও মুক্ত; 
সমস্ত কর্ম করিতে থাক! সত্বেও তাহার কন্ম জ্ঞানাগ্সির 
.. দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, এইবপ উক্ক হয় (গী- ৪ ১৯) ১৮, 
[...& 





শপ সপ 





এই প্রকারে কর্ণ দগ্ধ ছওয়! সম্পূর্ণরূপে মনের 
নির্বিষয়তার উপর এবং ত্রদ্দাটন্্ক্জানের অন্ভূতির 
উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপর হইলেই 
যেরূপ তাহার দহন করিবার ধর্ম তাহাকে ছাড়ে না, 
সেইব্বপ ব্রঙ্গাত্মৈকাজ্ঞান ধখনই হউক ন] কেন, তাহার 
উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কর্মমক্ষয়রূপ পরিণাম সংঘটিত 
হইতে কালের অপেক্ষার থাকিতে হয় ন!। জ্ঞান হুইবামাঞ 
তৎক্ষণাৎ কর্মক্ষয় হইয়। থাকে । তথাপি অন্য সমস্ত 
কাল অপেক্ষ। মৃত্যুকাল এই বিষয়ে অত্যপ্ত গুরুতর বলিয়! 
ধরা যায়। কারণ, মৃত্যাই আমুর চরম কাল) এবং 
তাহার পুর্বে কোন এক সময়ে ব্রহ্গজ্ঞান হইয়া অনারন্ধ 
সঞ্চিতের ক্ষয় হইলেও প্রারন্ধ নই হয় না। তাই, এই 
্রহ্ষঙ্ঞান যদি শেষ পর্য্যন্ত বরাবর সমানভাবে স্থায়ী না হয়, 
তাহ! হইলে প্রারদ্ধ কর্মান্থসারে মরণ পধ্যন্ত ভালমন্দ 
কর্ম যাহ! ঘটিবে সে সমন্ত সকাম হইবে এবং তাহার 
ফলভোগ করিবার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। 
যে সম্পূর্ণ জীবন্দক্ত হইয়াছে তাহার এই ভয় থাকে না, 
ইহা ্বীকার করি। কিন্ত এই বিষয়ের শান্ত্দৃর্টিতে যখন 
বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পূর্ব্বে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান 
কখনও বা শেষ পর্যান্ত টিকিয়া নী-ও থাকিতে পারে 
এ বিষয়েরও বিচার কর! নিশ্চয় আবশ্যক | তাই মৃত্যুর 
পূর্বের কাল অপেক্ষা শান্ত্রকার মৃত্যুাকালকেই বিশেষরূপে 
গুরুতর কাল বলিয়া মনে করেন; এবং তখন অর্থাৎ 
মৃত্যুকালে ত্রঙ্গা্মৈকাক্ঞানের অন্থুভৃতি সংঘটিত হওয়া 


ূ আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নভে, এইরূপ নিদ্ধারণ 


করেন। এই অভিপ্রায়েই “অস্তকালে অনন্যভাবে 
আমাকে প্মরণ করিলে মন্ুষা মুক্ত হয়” এইরূপ উপনিষদের 
ভিত্তিতে গীতার উক্ত হুইয়াছে (গী- ৮ ৫)। এই 
সিদ্ধান্তান্ুদারে বলিতে হয় যে, যাহার সমস্ত জীবন 
চারে কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যু সময়ে তাহার পরমেখ্বরের 
জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত হয়। অনেকের মতে এরূপ 
হওয়া যুক্তিসিত্ধ নহে। কিন্ত একটু বিচার করিয়। 
দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইপপ প্রততীতি 
হইবে। যাহার সমস্ত জীবন দ্ররাচারে কাটিয়াছে তাহার 
কেবণ মৃত্্যুকালেই স্ুবু্ি ও ব্র্জ্ঞান উৎপর হইতে 
পারে ন।। 'অনা বিষয়ের ন্যায় মনকে প্রহ্মনি্ করিবার 
অভ্যাপ করা চাই; এবং সমস্ত জাবনের মধ্যে 
একবারও যাহার ব্রঙ্ধাটক্র অগ্ুহতি হুয় নাই 
তাঁহার কেবল অন্তকালেই তাহ একবারে পাওয়। 
পরুন দুর্ঘট, এমন কি, অসম্ভব। তাই, এই সম্বন্ধে 
গীত আর একটা বড় কথা আছে (গী, ৮. 
৬ 7 ও ২. ৭২ )। প্রত্যেকেই মনকে নিরব 
করিবার 'অভ্যান নিত্যকাল রাখিবে, যাছার ফলে 


৩ত৬ 


আন্তকালেও সেই অবস্থাটীই বজান্ন রাখিবার পক্ষে কোন 
বাধ। ন। ঘটে, এবং মনুষা শেষে মুক্ত হয়। কিন্ত শান্ত 


কিয়! সতা নির্বাচনের জন্য স্বীকার করা যাউক যে, 


পূর্বসংস্কারাদি কারণবশতঃ কাহারও ফেবল মৃত্যাকালেই 
সহ্স। পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইল । লক্ষ লক্ষ এমন কি 
কোটি কোটি মন্ুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের -এক-আধটী 
উদাহরণ পাওয়া! যাইবে সন্দেহ নাই।- কিন্তু তাহা 
কত ছুর্লমভ বা ছূর্ঘট তাহার বিচার একপাশে রাখিয়া 
দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে 
আমাদের ইহাই আলোচ্য । মৃত্াকালেই জ্ঞান হোক্‌ না 
কেন, তাহা দ্বার! মন্থযোর অনারন্ধ-সঞ্চিতের ক্ষয় হছইবেই ; 
এবং আরব্কার্ধয-সঞ্চিতের ক্ষয় এই জন্মের ভোগের 
দ্বার! মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কর্ম ভোগেরই 
অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অগতা! সিঙ্ধান্ত* করিতে 
হয় যে, সমস্ত কর্ম: হইতে অর্থাৎ সংসারচক্র :হইতে সে 
মুক হয়। 
মাগনন্যভাক্‌* ইত্যাদি (গী. ৯৩০ )__খুব ছুরাচারী 
মন্ুষাও পরমেশ্বরকে অননাস্তাবে ভজন করিলে মুক্ত 
হুদুই হয়__ইহা গীতাবাক্যে উক্ত হইয়াছে; এবং এই 
সিদ্ধান্ত জগতের অনা পরেও গ্রাহা হইয়াছে । “অনন্তভাব, 
অর্গে পরমেশ্বরে যাহার চিত্তবৃত্তি পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় 
এইরূপ মন্ষা) চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে রাখিয়৷ মুখে “রাম রাম” 
বিড়বিড়, করা নয়, এইটুকু মাজ্জ এই স্থানে মনে রাখা 
চাই। মোট কথা, ব্রঙ্গজ্ঞানের মহিমাই: এইরূপ যে, 


জ্ঞান হইলেই সমস্ত অনারন্কীসঞ্চিতের':একেবারেই ক্ষয় ! 


গয়। এই অবস্থা ঘখনই প্রাপ্ত হই না কেন, সর্বদ। ২ 


2ঞ1 বটেই । কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্বাকালে স্থির 


রাখা, কিংবা পুর্বে প্রান্ত না হইলেও অস্তত অন্তকালে | 


প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক | নতুবা মৃত্যুকালে 
কিছু বাসন! অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জন্ম এড়ানো যাইবে 
না, এবং পুনর্জন্ম এড়াইতে ন! পারিলে মোক্ষও পিছাইয়া 
গড়িবে এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারের। স্থির করিয়াছেন। 


জননী-আমার। 


( শ্রুজীবেন্দ্রকুমার দত্ত) 
ভূমি যদি ঘ্বণাভরে দ্বলি রারবার 
দুর্শকরি দিতে মোরে ; যদি দিবানিশি 
মোর সব আশ! সাধ ব্জ-করে নাশি 
লুটাইতে ধুলি মাঝে ; যদ্দি কেড়ে নিতে 
যাহা কিছু প্রিয়তম আছে এ মহীতে 
ক্ুহিবারে আপনার ; ধদি তেঙ্গে দিতে 


এই সিদ্ধান্ত “অপিচেৎ সুছুরাচারো ভজতে 


ও কমা, ৬৭ ভাগ 





আমার প্রাণের খেল! তীব্র পদাঘাতে 
পাষাণীর মত সদা! ; যদি পলে পলে «+. 
ঘলম্ত কণ্টকরাজি মোর মর্ণা স্থলে 
প্রদানিতে সকৌতুকে ; যদি অবরত 
বক্ষোপরি বসি মোর রাক্ষসীর মত 
শুধিতে হৃদয় রক্ত-_তবু তোমা আমি 
মা বলিয়৷ ডাকিতাম সুখে দিন-যামি ! 


 কৈকেয়ী-মন্থরা-শূর্পনখা । 
( কথক---শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ) 
রামায়ণ গ্রন্থের মূলে আমর দুইটী নারীচরিজ্র 
দেখিতে পাই। এই দুই জনের দুইটী কার্য্যের ফলেই 
যেন রামায়ণের সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত হুইয়াছে। 
এ ছুইটা নারীচরিজ্ঞ মন্থর! ও শুর্পনথা | দশরথের 
ংসারে বিরোধ-ঘটনার মুল মন্থর, আর রাবণকে 
ংশে নিধন করাইবার মুল শূর্পণনখ!। যে সংসা- 
রের ভিতরে এক্সপ:দুর্ভ্রন থাকে সেই স্থানেই 
বিপৎপাত হয়। ছুর্জজনের মন্ত্রণা গুনিলেই অকল্যাণ 
ঘটে। শকুনির মজ্রণ। শুনিয়া! হুর্য্যোধন কতই না 
অন্যায় কার্য কক্ধিয়াছিলেন ! ইহার! উপকারীর 
ছল্মবেশ পরিধান করিয়। উপস্থিত হয়। ইহাদিগকে 
চেনা বড়ই কঠিন। রাম-নির্ববাসনের মন্ত্রণাকারিণী 
মন্থরা কত হিতৈষিণীর মত কৈকেয়ীকে কহিল--" 
তব দুঃখেন কৈকেয়ী মম ছুঃখং মহত্তবেৎ 
বদ্ধ দ্বৌমমবৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ | 
মন্থুরার মুখে রামাভিষেক সংবাদ শুনিয়া 
€কেয়ী প্রাথমতঃই ঈর্ম্যান্বিত। হইয়া উঠেন নাই। 
যখন মন্থর! কহিল". | 
অক্ষয়ং নুমহদেবী প্রবৃততং ত্বত্বিনাশনম্‌ 
রামং দশরথোরাজা যৌবরাজ্যেইভিফেক্ষ্যতি | 
ইহ! শ্বানিয়া $ককেয়ী-- 
উদ্তস্থৌ হর্ষস্পূর্থ! চন্দ্রলেখেব শারদী ৷ 
অতীব সাতু সস্তষ্ট। কৈকেরী বিশ্বয়াস্বিতা 
দিব্যমাভরণং তস্য কুক্জ।রৈ প্রীদদো শুভম্‌ 
দত্বাত্বাভরণং তস্যে কুজায়ৈ প্রমদোত্তম! 
কৈকেমী মন্থরাং হষ্টী পুনরেবাব্রবীদিদম্‌ 
ইদস্ত মস্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্‌ 
এতন্মে প্রিয়মাথ)াতং কিং বাতুয়ঃ করোমি তে 
রাঁমে বা তরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে 
তক্মাত্ঞ্টান্মি হদ্রাজারামং রাহ্যেভিমেক্ষাতি। 


চনত, ১৮৪১ 


কৈকেয়ী-মস্থ্রা -শৃপনখা 


৩৩৭ 


মন্থর! নীচকুলোন্তবা৷ দাসী। কৈকেয়ী উচ্চ- | সুবিধাজনক হইয়াছিল। কৈকেম্ীর সপত্বীবিদ্বেষ 
রংশসন্ভূতা, দশরথের প্রিয়তম! ভার্যা এবং মহানু- | সম্বন্ধে কৌশল্যার কথা হইতেই বুঝিতে পার! 


তৰ ভরতের জননী । তাই তিনি প্রথমতঃ রামা- 
ভিষেফের কথা শুনিয়। মন্থরাকে দিব্যাভরণ পুর- 
স্কার প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন- 
:. ক্বামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে । 
ইহাতে কৈকেয়ীর বংশগত এবং পর্দোচিত মহস্বই 
প্রকাশ পাইয়াণে। 

অনেক পাঠকই টকৈকেযীর সম্বঙ্গে অবিচায় 
করিয়া! থাকেন। কৈকেয়ী অপরাধিনী সত্য ; কিন্তু 
আপাত দৃষ্টিতে যতখানি অপরাধিনী মনে হয় প্রাকৃত 
পক্ষে অপরাধ তীহার তত নহে। কৈকেয়ীর 
আপরাধের জন্য দশরথই বেশী দায়ী । 

রামায়ণ গ্রন্থে যে কয়টী নারী-চরিত্র বর্ণিত 
হুইয়াছে তম্মধো : কৈকেয়ীচরিত্রই সর্ধবাপেক্ষা 
জটিল। মাত্র কাব্যহিসাবে রামায়ণের বিঢার 
করিতে গেলে কৈকেয়ীচরিব্রেই কবির অধিকতর 
কৃতিত্ব । ঘটনাবৈচিত্রোের ঘাত-প্রতিঘাতসম্ুল 
চরিত্রের জাত্যন্তরীণ অন্তর্বন্ ফুটাইয়া তোলাতেই 
কবির উচ্চতম কলা-কৌশলের অভিব্যক্তি । 

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই--কৈকেয়ী 
ক্বামীসেবাপরায়ণা । অন্ুরযুদ্ধকালীন পতিশুশ্র" 
ঘাই তাহার প্রদাণ। তাহার সেবায় পতি তৃষ্ট 
হুহয়। দশয়থ তাহাকে দুইটা বর দিবেন বলিয়া 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । কৈকেখ্ী তখন সেই বর 
ভুটী গ্রহণ ন! করিয়া, দশরথের নিকটে গচ্ছিত 
রাখিলেন। সেই প্রতিশ্রুত বয় দুইটী দ্বারা কোনে! 
আসদতিগ্রার সাধন করিবেন, এরূপ কোনে। অভি- 
সন্ধি তখন ভ্াহার ছিল ন1। 

কিন্ত কৈকেয়ী বড় অভিমানিনী। দশরণ 
রাজার অত্যধিফ আদরেই এরূপ হইয়াছে । কারণ 
তিনি দ্বুদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা” । কোনে! প্রকার 
পরাভব তিন সহ্য করিতে পারিতেন না। 
শ্রীলোক সকল হিতে পারে কিন্তু সপত্ীত্ব 
হিতে প্রায়শঃ অক্ষম । যে কৈকেয়ী প্রাণপণ 
করিয়াও স্বামী-দেবাপরায়ণা, যে কৈকেয়ী রাম- 
চন্ত্র এবং ভরতকে একরূপ দেখিতেন তাহার 
ভিতরেও সপতীবিদ্বেষ ছিল। এই সপত্ীবিদ্বে- 
ঘের সুযোগই অন্তরার - কার্ধ্য-সাধন্রে পক্ষে বিশেষ 





| তম দোষ। 


পা 


যায়। রাম-নির্বাসনের কথ! শুনিয়া কৌশল) 
কহিতেছেন-- 
নিত্যং ক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং ছু খরবাঁদিনীম্‌ 
কৈকেব্যা বদনং দ্র পু শক্ষ্যামি হূর্গত] । 
এই সপত্ী-বিদ্বেষ-সম্ভাবনাই বন্ছপত্বীত্বপ্রথার এক- 
তাই দশরথ বহুবিবাহজনিত অপরাধে 
অপরাধী । 
কৈকেয়ী দিব্যাভরণ পুরস্কার দিলেন বটে, কিন্তু 
মন্থর! অমনি--- | 
ন্থরাত্বভাহয্যনামুৎগুজ্যাতরণং ছি তৎ 
উধাচেদং ততোবাকাং কোপছ্ঃখসমন্বিত। 
হর্ষং কিমর্থমস্থানে রুতবত্যসি বালিশে 
শে]কসাগরমধ্যস্থং নায্বানমববুধ্যয়ে 
মন্থর দুঃখিত ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেই আহরণ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক অসুয়াবশতঃ কৈকেয়ীকে কত রকম 
ভেদসুচক কথা কহিতে আরম্ত করিল। এই 
প্রকার অনাহৃত পরমন্দকারিগণ অপরের অনিষ্ট 
সাধন করিতে গিয়া জানিয়৷ শুনিয়া নিজেদের 
স্বার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে। এই জাতীয় 
লোকগুলি বড়ই ভয়ানক প্রকৃতির। মন্থর] 
রামের মন্দ করিতে গিয়৷ রত্বাভরণ পর্ধ্স্ত গ্রহণ 
করিল না! কৌশল্যাকে কাদাইলে, অথবা 
রামচন্্রকে বনবাস দিলে মন্থরার কোনোই স্বার্থ 
নাই। আবার কৈকেয়ীর স্থার্থরক্ষার জন্যই যে 
মন্থুরা এই পরামর্শ দিতে আসিয়াছে তাহাও নহে। 
কি যে উদ্দেশ্য তাহ! মন্থর বুঝি নিজেও বুঝিতে 
পারে নাই। ইহাদের উদ্দেশ্যই যেন পরের মন্দ 
করা। 
কি অপূর্ব বাক্‌কৌশলে যে মস্থরা ধীরে ধীরে 
কৈকেয়ীর মতপরিবর্তন সংঘটিত করিল তাহা পাঠ 
করিলে বিন্মিত হইতে হয়। এই প্রকার লোকেৰ 
অনিষ্টকারিণী বুদ্ধি অত্যন্ত গ্রথর! ! 
ক্রমেই মন্থরার কথা কৈকেয়ীর যুক্তিপুণ 
বলিঘ্া বোধ হইতে লাগিল। এই হৃজ্জভ্রনসংমর্গেই 
কৈকেরীর বুদ্ধিভ্রম ঘটিল। এবং মন্থরা হইতেই 
অযোধ্যার সোনার সংসারে দুঃখের আগুণ জ্বলিয়। 
উঠিল। 





৩৩৮ তঞ্জবোধিনী পত্রিকা ২* কল সম তাগ 
হুইটা বিষয় চিন্তা! ফরিয়াই কৈকেরীর প্রাণে রামনির্বধবাসনের জন্য তিন জনই দায়ী। মন্থর, 


বেশী আঘাত লাগিয়াছিল। একটি সপত্রীর নিকটে 
তবিধ্যৎপরাভব-চিত্র । অপরটী ভরতের অসা'. 
ক্ষাতে রামচন্দ্রের রাঞ্যাভিষেক। তরতের অসা 
ক্গণাতে রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিয়া প্রকৃত 
পক্ষেই দশশরথ কৈকেয়ী এবং ভরাতকে অবমানিত 
করিয়াছিলেন । দশরথচরিত্র সমালোচনায় আমর! 
দেখাইয়াছি যে ইহা তাহার অতিরিক্ত সাবধানতা- 
জনিত রাজনৈত্তিক দুর্বলতা | 
অনুপস্থিত । শ্রীমিত্রার কেন অন্তিমান হইল না ? 
উহার কারণ এই যে স্তৃমিত্রা তো আদরিণী নহেন। 
এবং মস্থরার মত পরামর্শদাত্রী তাহার কাছে কেহ 
উপস্থিত হয় নাই । এবং তিনি কৈকেয়ীর মত 
ততদূর অভিমানিনীও নহেন। 

রাম-নির্ববাসন-সঙ্কল্লের প্রীকালে মন্থরার বাক- 
চাতুর্যামুদ্ধী কৈকেয়ীর হাদয়ে কবি বে অন্তপ্বন্ৰ 
দেখাইয়াছেন, তাহ! অতি অপুর্ব | 

তাবশেষে দেখিব যে কৈকেয়ী-চরিত্রের সর্বব- 
প্রধান দুর্বলতা কোথায় । 

নিতান্ত দ্মার্থীয় হইলেও উরগন্দ'ত অঙ্গুলির 


নায় ছুর্ঘভিনকে পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রথমতঃ 1 


কৈকেয়ী অবশ্যই বুবিয়াছিলেন যে মন্থরার পরামর্শ 
নীচ হদয়সগ্তাত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা । কিন্তু চক্ষু- 
লজ্জায় মস্থরাকে একটীও শাসনবাকা কহিয়া নিরস্ত 








কিন্তু শত্রত্দও তো 


কৈকেয়ী এবং দশরথ। কিন্তু দশরথই সর্বাপেক্ষা 
অপরাধী; তৎপর কৈকেয়ী, তারপরে মন্থর ! 
স্থরা নীচকুলোস্তবা দাসী--কৈকেয়ী তাহার কথা 
শুনিলেন কেন ? আবার হাজার হৌক. কৈকেয়ী 
নারী মাত্র; ইক্ষাকুবংশীয় নৃপতি দশরথ কৈকেয়ীর 
কথ! শুনিলের্ণ কেন ? 

পৃর্বেবেই বলিয়াছি, ছুইটা নারীচরিত্রের প্রভাবেই; 
যেন রামায়ণ গ্রস্থ্বোক্ত সমগ্র ব্যাপার সংঘটিত 
হইয়াছে । ইহার মন্থরাচরিজ্র আমরা দেখিলাম । 
অতঃপর শুরনিথ! চরিত্র আলোচনায় প্রবৃন্ত হইব। 
প্রথমাংশের মুল মন্থর; ছিতীয়াংশের মুল শূর্পনখ!। 
কিন্তু শুর্পনথ! ও মন্থরার বিস্তর গ্রভেদ আছে। 
এতভুভয়ের তুলনায় মস্থর্রাই অধিকতর ক্রুর প্রকৃতি 
বিশিষ্টা। একজনের প্রকৃতির মূলে পরের অনিষ্ট 
সাধন; অপরের প্রকৃতির মুলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা | 
প্রথম! নিঃস্বার্থভাবে পরানিষ্টকারিণী আর হিতীয় 
স্বার্থসংশ্লিষ্টা, প্রতিহিংসাপন্বায়ণা ৷ 

সুক্ষনভাবে বিচার করিতে গেলে রামচন্দ্র-শূর্প- 
নখ সংবাদে রামচন্দ্রই বেশী অপরাধী । বাস্তবিকই 
শূর্পনখ! অবমানিতা হইয়াছিলেন। নারীর অপমান 
করা সত্য সমাজরাভিবিরুদ্ধ। শর্পনখাকে মুল 
ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অত্যাচারী রানণের 
অপরাধের ভার--আাপাত দৃ্ভিতে যাহা অনুমান 


করিতে পারিলেন না। কারণ মন্থর কৈকেয়ীক় 
হিতৈধিণীর বেশে আদিয়াছিল। এই জাতীয়: 
চক্ষুলজ্জাই মানবচরিত্রের একট। বিশেষ ছুর্নবলতা! | শূর্পনখ] । 
যাহা অম্যায় বলিয়া বোধ হইবে, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ | কালকেয় দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধের সময়ে 
পরিত্যাগ করিয়। তখনই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে রাবণ শূর্পনখার স্বামীকে বধ করিয়াছিলেন । শূর্স- 
হইবে। এ সময়ে বেশী দেরী করিলেই অনর্থ ৷ নখা রাবণের নিকটে বিলাপ করিলে, তিনি আদেশ 
ঘটিবার সম্ভাবনা । কারণ-- করিলেন যে, “তুমি বন্ধুবান্ধব কাঁহাকেও ভয় না 
ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পু'সঃ মগজেযুপজায়তে ৃ করিয়া ন্রেচ্ছাপুরন্বিক ভ্রমণ কর।” তদবধি শূর্ণনথা 
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাত ক্রোধোহভিজারতে ॥ ূ খরের সহিত দঞ্ডকারণো বাস করিতে লাগিলেন । 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মতিবিত্রমঃ ।  : অনার্ধ্যদের ভিতরে বিধবাদের এরূপ স্বৈরাচার 
্বতিভ্রশাৎ বুদ্ধিনাশো। বুদধিনাশাত প্রণশাতি ॥ .. তশুকালে নিন্দনীয় ছিল না। বিধবাগণ পত্ান্তর 
কিন্ট কৈকেয়ীর হৃদয়ে .কি এই অন্যায়ের অঙ্কুর : গ্রহণ করিতেও পাবিতেন । শুর্ণনখ। রামচন্দ্রাকে 
মাত্রই ছিল না? থাকিতে পারে, কিন্তু তত ৃ দেখিয়। মুগ্ধ হইলেন। কামরূপিণী রাক্ষসী মায়া; 
ছিল না। পারিপার্থিক অবস্থাই বিশেধভাবে র বশে স্থন্দরীর রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রণয়- 


তাহাকে অন্যরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। ূ ভিক্ষা করিলে্। শুর্পনখা-ক হিলেন-.- 


হয়--তদপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া পড়ে । শূর্পনগা- 
চরিত্র সমালোচনায় অতঃপর ইহ! প্রতিপন্ন হইবে । 


চৈত্র, ১৮৪১ 





অবণ্যং বিরোমীদমেক। সর্বভয়ক্কর! | 
কী গু গু 
প্রথ্যাতবীর্ষ্য৷ চরণে ভ্রাতরো খরদুষণৌ । 
তানহং সমতিক্রান্ত। রাম-ত্ব! পূর্ববদর্শনাৎ 
সমুপেতান্মি ভাবেন ভর্তারং পুরুযোত্তমষ্‌ 
এই কথ! শুনিয়! রামচন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন-. 
কুতদারোহস্রি ভবতি ভার্ষেয়ং দয়িতা৷ মম 
স্বদ্িধানাস্ত নারণাং সুহূঃখা সসপত্বতা 
গু ও গু 
এনং ভঙ্গ বিশালাক্ষি ভর্ভারং জাতরংমম 
অসপত্বা বরারোহে মেরুমর্কপ্রভাষথা 
আমি বিবাহ করিয়াছি ; ইনি আমার প্রেয়সী পত্ী। 
তোমার ন্যায় রমণীদিগের সপতী থাক ক্লেশকর । 
হে বিশালাক্ষি সূর্যকিরণ যেমন মেরুপর্ববতকে 
ভজন করে তুমি সেইরূপ সপত্বীশূন্যা হইয়া! 
স্বামীরপে আমার ভরাতাকে ভজন। কর। 
তখন শর্পনখ। লক্ষমণের নিকটে গিয়া! তাহাকে 
কহিলেন-_ 
ময় সহ সথখং সর্বান্‌ দণ্ডকান্‌ বিচরিষাসি | 
ইহ! গুনিয়। লঙক্ষমণ পরিহাস করিয়! তাহাকে 
কহিলেন-_. 
কথং দাসস্য মে দাসী ভার্য্য! ভবিতুমিচ্ছসি 
সোহ্হমার্ষেগ পরবান্‌ ভ্রাত্রা কমলবর্ণিনী 
সমৃদ্ধার্থপ্য সিদ্ধার্থ মুদিতামল বর্ণিনী 
আধ্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী ॥ 
আমি আর্য রামের অধীন দাস, অতএব তুমি আমার 
স্ত্রী হইয়া দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? 
তুমি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠা পত্ী হইয়া প্রীত হও । 
তখন পরিহাসানভিভ্ঞ শূর্পনখা রামচন্দ্রকে 
কহিলেন, যে “তুমি এই কুরূপা বৃদ্ধা স্ত্রী সীতার 
প্রতি অন্ুরত্ী। হইয়াই আমাকে গ্রহণ করিতেছ না । 
অতএব তোমারি সমক্ষে আমি এই মানুষীকে 
ভক্ষণ করিব। ইহ বলিয়াই রাক্ষসী শূর্পনখা 
সীতার দিকে ধাবিতা হইলেন। তখন রামচন্দ্র 
লক্ষণকে কহিলেন-_. 
জ্ুরৈরনার্ষযঃ নৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন । 
ক্রুরম্থঘভাব অনাধ্যদিগের সহিত কখনই পরিহাস 


কর! উচিত নহে। 
৬ 


২৩৩০) 





রাক্ষসীং পুরুষং ব্যান বিরূপারতুমর্থসি | 

তুমি এই রাক্ষসীকে বিরূপা কর। অতঃপর লঙ্গমণ 
খড়গ ত্বারা শূর্ণনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়! দিয়! 
তাহাকে বিরূপা করিয়। দিলেন । 


শৃর্ণনখা অপরাধিনী। তিনি অন্যায়ভাবেই 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন সত্য । 
রামচন্দ্রকে দেখিয়া কে ন৷ মুগ্ধ হয়? শ্বৈরচারিণ 
শুপ্নিখা যে তাহাকে দেখিয়। মুখ হইবেন তাহাতে 
আম্চধ্য কি? কিন্তু রামচন্দ্রের তাহাকে লইয়া 
প্রথমতঃ এরূপ পরিহাস কর উচিত হয় নাই। 
রামচন্দ্র বলিলেন লক্মমণের নিকটে যাও, আবার 
লক্ষ্মণ বলিতেছেন রামচন্দ্রের কাছে যাও, এবং 
সীতা! উপস্থিত থাকিয়া এই সকল শুনিতেছেন। 
শূর্পনখ! না হয় অনার্ধ্যা, কিন্তু রামচন্দ্র তো! আধা 
জাতি। তাহার কি একবার শূর্ণনথাকে সহুপদেশ 
হারা প্রতিনিবৃন্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত 
ছিল না? রামচন্দ্রেরর মত ব্যক্তির সছ্পদেশে 
হয় তে। শুর্ণনখার আন্তরিক গতির পরিবর্তন হইত। 
কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রথম হইতেই পরিহ।স 
কর্রিতে আরন্ত করিলেন। নারীর সম্মুখে নারী 
যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা বড়ই লজ্জ।র বিষয়। 
তাই শুর্পনখ জ্ুদ্ধ। হইয়। সীতাকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। শুর্পণনথ। যাহ! করিয়াছিলেন, তাহ! 
অবশ্যই অনার্ধ্যার মতই, কিন্ত্র রামলম্মমণের পরি- 
হাস কখনই আর্য্যোচিত হয় নাই। 

নিজ ভগ্মীর এরূপ অবমাননা কোন্‌ বীর ব্যক্তি 
সহা করে 1 রাবণের প্রথম ক্রোধের কারণই 
হইল শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ । অতঃপর রাম- 
চন্দ্রের যাহ! কিছু বিপৎপাত, তাহা এই শূর্পণনখার 
অবমাননারই ফলম্বরূপ হইয়! দীড়াইল-_-এরূপ 
ভাব! যায় না কি? 

সীতার মত স্ত্রী থাকিতে শূর্পনথাকে প্রত্যাখ্যান 
করাতে রামচন্দ্রের এস্থলে বিশেষ কোন মহত্ব 
প্রকাশ পায় নাই। আর লম্মমণ, তিনি তো 
একান্তভাবেই রামচন্দ্রের 'সাভভ্তাবহ । অন্যায়ের 
প্রতি ঘ্বণা ভাল, কিন্ত্ত অন্যায়কারীকে ঘ্বণার চক্ষে 
ন| দেখিয়া ঠাহার প্রতি অশ্ুকম্পাতেই বেশী মহস্ 
প্রকাশ পায়। 


৩৪০ 
_ কালিদালের সময় নির্দেশ । 


( ঞীধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ) 
( পূর্ববানুবৃদ্ধি ) 


ছিলেন এবং বুদ্ধচরিত নামে সংস্কত ভাষায় : 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার বুদ্ধচরিতে । 
কতক গশ্লোকের সহিত কালিদাসরচিত কতক | 
শ্লোকের ভাবসাদৃশ্য আছে । অশ্মঘোষ খুঃ প্রথম | 
শতাব্দীর লোক। তিনি যদি কালিদাস হইতে | 
এই ভাব গ্রহণ করিয়। থাকেন, তাহা হইলে কালি- | 
দাসের সময় খু পুঃ প্রথম শতাব্দ হওয়াই যুক্তি-: 
সঙ্গত 'হয়। পক্ষান্তারে কালিদাস যদি তাহার 
নিকট হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে 
কালিদাস খুঃ প্রথম শতান্দীর পরবন্তী তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক কে কাহার 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । আজ ও ইন্দ্রমতী 


তত্।বোধিনী পত্রিকা 


০ জপ ৮ সস 


২০ ক ১ তাগ 


কাছে ধরিয়া দেন । বিশিষ্ট অংশগুলি ( 7902115 ) 
পাঠক বা শ্রোতার মনে আপনি উদয় হয় । ইহাই 
কালিদাসপ্রতিভার বিশেষত্ব । বাণভট্ট বা ভবভূতির 


| মত তিনি সেগুলি অতিরিক্ত পল্লপবিত. করেন 
এখন আমরা অশ্থঘোষের কথ! বলিব । অশ্ব | না। সে কার্য পাঠকের। 


ঘোষ একজন বৌদ্ধ স্যাসী। তিনি ধর্্মপরায়ণ | তুলিবার এবং 


এই অন্ভুত ছবি 
ছবির পর ছবি, কেবল কয়েকটি 
তুলির চিহু দ্বারা সমুদ্ভাসিত করার অন্তত 
্মম্তার--ভূরি ভুরি উদাহরণ আছে। এই. 
কুলম্্ীগণের চপলতা হাস্যরসের ইঙ্গিতে 
( 5089900]. 91. [)10609৪ )* পরিপূর্ণ । 
নকলকারিগণ যদি দুই স্থানেই নকল করিয়। 
থাকেন তাহা কি জাশ্চর্য্য নয়? স্পষ্ট বা বাচ্য 
অপেক্ষ। ব্যগনা বা ৪02298610, এর আধিক্যই 
কালিদাসের নিজস্ব । | 

(খ) একই ভাব কিম্বা একই রকমের ভাব 
ভিন্ন ভিন্ন কবির হাদয়ে উদ্ভুত হইতে পারে। 
তাহাতে পরস্পর জাদান প্রদান অনুমিত হয় 
না। শেকসপীয়ারের় সিম্বেলীন নাটকে আই- 


যাত্র। করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য কুলাঙ্সনা-  মোজেন ম্ুন্দরীর চক্ষুর ভিতর উ"কি মারিবার 


গণের ওৎম্ক্য ও ব্যস্ততার দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে-- | 


ততস্তদালোকনতৎপরাণাং সৌধেষু চাঁমীকরজালবৎ্থ 
বভুবুরিখং পুরন্নরীণাঁং ত্যক্তা ন্যকারর্াণি বিচেষ্টি তানি ॥ 
রদ্ঘু ৭ম সর্গ ৫ম-১২ শ। 


কুমারসম্তবের সপ্তম সর্গে উমামহেশ-দর্শনোও্কণ্টা 


ঠিক একই প্রকার শ্লেেক সকলের দ্বার৷ বিবুত্ত ! 


হইয়াছে ; কেবল প্রথম শ্লেকে ও শেষ শ্লোকে 
বাক্যবিন্যাসের কিছু প্রাভিদ দেখা যায়, কিন্তু 
মধ্যবন্থী শ্লোকগুলি একরূপ । প্রোঃ সারদারগ্ান 
রায় মহাশয় 5৯51010 7 ১০০1০ঠৈর পত্রিকায় 
এ বিষয়ে স্ুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছেন। তীহার 
সিদ্ধান্ত যে অশ্মঘোষ কালিদাস হইতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তীহার যুক্তি সমষ্টি গকাট্য। তথাপি 
কতকগুল কথ প্রয়োজনীয় ঝুঁলয়া বোধ হয়। 
(ক) একই শ্লোকসমগ্ি কুমার ও রঘু উদভয়ত্র 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত পুনরারত্ি ঘার 
সৌন্দর্যোর কিছু ছানি হয় নাই। 06110969 
11100)98: কালিদাসের নিজস্ব । ইন্দ্ুমতীর স্বয়ন্থরে 
রাজন্যমণ্ডলীর বিভিন্ন বিভিন্ন হাঁব-ভাবের উদয় 
কালীন আমরা এই কোৌতুকরস প্ররন্ফুট 
দেখি । রঘুবংশে সিংহের বর্ণনায় “দংগ্রামযুখৈঃ 
শকলানি (কুর্ববন্”) ; ২য় সর্গ রঘু কুমারে শিববুষের 
বর্ণনায় “অসোঢড সিংহ ধ্বনিরুনননাদ” ; পাণ্যকাজের 
বণনায় “সনির্বরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ৮ ( রঘু ষষ্ঠ 
সর্গ ); শকুস্তলার শকারের উত্তিতে এবং অন্যান্য 
বছু স্থলে আমরা ইহার বিকাশ দেখিতে পাই। 
এই প্রকার ইঙ্গিতে আমরা একটু বিশে- 
ষন্ব দেখি। কালিদাস ছকির আভাসটি চোখের 


জন্য আগুণের ইচ্ছা_-এবং ইন্দ্ুমতীর কানের দুল 
হইয়া ঝুলিবার জন্য অগ্নির অভিলাষ একই ভাবে 


অনুপ্রাণিত, কিন্তু এস্লে আদান প্রদানের কোনও 


কথাই নাই। কিন্ত্বী এক কবি যদি অন্য কবির 
বর্ণনার উপর কটাক্ষ করেন এবং তাহার লেখার 
কল্লিত বা প্রকৃত দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা 
করেন তাহা হইলে প্রথম কবি যে অনুকরণ করি- 
য়াছেন তদ্বিযায় কোনও সন্দেহ থাকে না । কালি- 


দাস লিখিয়াছেন 


"ত। রাঘবং দৃষ্টি ভিরাপিবগ্ছে। নার্যো। ন জগ, বিয়া স্তরাণি। 
তথাহি শেষেন্ছিমবৃত্তিরাসাং সর্বাত্মন! চক্ষুরিব প্রবিষ্ট ॥ 
বৌদ্ধযোগী অশ্বঘোষের হৃদয়ে ইহা! বড় বিপদৃশ 
বোধ হয়। তাহা হইলে নারীগণের মনে কি 
কুভাবের উদয় হইয়াছিল ? তাই তিনি বর্ণনার 
প্রথমেই তাহার নিজবর্ণিত কুলাঙ্গনাগণকে এই 
কলঙ্ক হইতে মুক্ত, করিবার জন্য প্রথমেই ভূমিকা 
করিয়াছেন। ত্বীহাদের চিত্ত নিশ্ল ছিল। এই 
অল্লপরেখাসমন্থিত ছুবিগুলিকে তিনি বর্ণসমাৰেশে 
ভস্তি করিয়াছেন। এমন কি অধিক কথ। বলি- 
বার প্রয়াসে একস্বলে অশ্লীলতা অবলম্বন করি- 
যাছেন। এরপ স্থলে তিনি যে অন্ুকন্মণ করি- 
যাছেন তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। 
(গ) “হরস্ত কিঝি পরিলুগ্ডবৈর্য্য২” কুমারে 
এইরূপ বর্ণনা আছে। অশ্বঘোব এই কলার 
সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী নন। ত্বাহার বিবেচনায় 
বুদ্ধদেবের মারলয় বা মদনজয় আরও স্থন্দর। 
মায়ের উত্ভজিত্তে তিনি এই কথ! প্রন্ফুট করি- 
য়াছেন। কবি ভারবি আবার তাহাতেও সম্তষ্ট 


ইউজ) ১৮৪১ 





হন নাই। অর্ুনের মদনজয় আরও বিচিত্র । 
তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন নাঁ। অধিকহ্য 
প্রলোভিনীগণই প্রলুব্ধ! হুইয়! ছট্ফট্‌ করিতে 
' লাগিল। 
পরে, তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈনগণ পালি ও প্রাকৃত ভাষায় 
সহাদের শান্্াদি লিখিতেন। হিন্দুধন্মের পুনরা- 
বর্তনের সময় তাহারা সংস্কৃত ভাষা অবলগ্গন 
করেন। হিন্দুধন্ধের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
প্রতিদ্বন্বিতা স্পষ্টঙঃ গ্রতীয়মান। 
কলার বিকাশে এক সামগ্রস্য দেখিতে পাই । বৌদ্ধ 
সঙ্গ্যাসী অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধচরিত লিখি- 
লেন। কোন্‌ শক্তি এই বিচিত্র পরিবর্তন আনিল ? 
কালিদাস ও তগুকালীন সাহিত্যকে অশ্মঘোষের 


অন্ততঃ একশত বগসর পুর্বেন না ধরিলে এই | পাওয়া গেল। 


শক্তির কোনও কারণ নির্দিষ্ট হয় না। 


(উ) পুরাণ, অলঙ্ক]র, কাব্য সর্বত্রই কালি- 
পদ্াসের প্রভাব লক্ষিত হয়। শিবপুরাণে ও স্বন্দ- 
পুরাণে কালিদাসের শ্লোক অনেক স্থলে বিশেষতঃ 
উমার রূপ বর্ণনায় একবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক রাখিয়। 
বসান হইয়াছে । কালিদাসের শকুম্তলার গল্প 
মহাভারতের শকুম্তলা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
পল্পপুরাণ কালিদাসের গল্পকেই সন্নিবেশিত করি- 
যাছেন-_দণ্তী তাহার কাবাদর্শে কালিদাসের 
একটি ভাব “চন্দ্রংগতা পদ্মগুণান্ন ভূংক্ডে” (কুমার 
১ম দর্গ ) লইয়া কতরকমে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কত- 
রকমে বলিয়াছেন ; তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি 
নাই। দর্পণকার শবুন্তলার সর্ববদমনের চাপল্যের 


সৌন্দর্য্য দেখিয়া! বাুসল্য রস বলিয়া একটি নূতন | 


রসের অবতারণ! করিয়াছেন । শুদ্রক কবি এই 


সর্ববদমনের বালকতার ভাব লইয়া অতি-প্রাকৃত | 


অংশ বাদ দিয়া স্বচ্-কটিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 
গন যযৌন তস্য” সংস্ক্‌ তানভির লোকের 
নিকটও প্রচলিত কথ! হইয়! গিয়াছে । মেঘদুতের 
পর হইতে আর দৃতকাব্যের অভাব নাই। এরূপ 
ছলে ফোনও ম্ন্দর ভাব দেখিলে কালিদাস 
ভঙ্গুকরণ করিয়াছেন, এ কথা বলা বিড়ম্বন! মাত্র । 
জশ্বঘোষের লেখা কখনও বৌদ্ধ গণ্ডী ছাড়াইয়া 
ভাধিক দূর যায় নাই। কিন্তু এই বিলোলনেত্র 
দ্িগের বাতায়ন পথে উকি ঝুকি অনেক 
ভারতীয় কবিকেই অভিভূত করিয়াছে । কথা 
বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্য্স্ত বাঙ্গালায় আসিয়া 
নারীগণের পতিনিন্দায় পরিণত হইয়া কল! বিষয়ে 
অনেক সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে । এত প্রভাব মহাকরি 
কালিদাসের সম্ভব, অশ্থধোষের নহে। 


 অতএর অশ্মঘোষ কালিদাসের শ্লোকশুলিকে 


তিন কবিগণের মধ্যে কে আগে কে খণ্ডিত হইল। 


সল পা। 


উন্নত ও পারবদ্ধিত করিতে প্রয়াষ পাইয়াছেন। 
তিনি কালিদাসের পরবর্তী সন্দেহ নাই। 

দ্বিতীয় মতের তিনটি কথাই সম্পূর্ণ রূপে 
অধিকন্তু উপরোক্ত প্রমাণ সকলের 
দ্বার আমর] তিনটি কথ! স্পষ্ট বুঝিতে পারি। 


(১) কালিদাস মগধরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রইপ্তের 
সভাপতি নহেন। তিনি অবস্তিনাথ বিক্রমাদিত্যের 
সভাপতি ছিলেন । 

(২) শালিবাহনের পূর্বে অর্থাৎ খুঃ প্রথম 


কিন্তু হঠাণড | শতাব্দের পুর্বে তাহার আবির্ভাব। 


(৩) প্রথম শতাব্দীর অশ্থঘোষ তহোর বর্ণন| 
অবলম্বন করিয়াছেন-_-. 

ইহ] দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় মতই নিরস্ম 
হইল এবং প্রথম মতের কাছাকাছি একটি সময় 
(ক্রমশঃ ) 


মহর্ষির অভিষেক । 


(মহর্ষি দেবেস্্রনাথের বার্ষিক স্বতিসভায় পঠিত ) | 
( জ্ীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত ) 


একটী মুমুক্ষু আত্মা তৃষিত হৃদয় 
চেয়েছিল'উদ্ধপানে, বুঝি জ্যোতিশ্ময় 
মধুময় লোক হতে অন্ভাতে কখন্‌ 
এসেছিল আবাহন ;-__-তটিনী যেমন 
সিন্ধুর মিলন মাগে ! রুদ্ধ স্ব্গ-দ্বার 
খুলে গেল অকল্মাৎ্, মুক্ত-হৃধা ধার 
নেমে এল “ব্রঙ্গময় সকল সংসার” 
কি অপুর্বব বিশ্বরূপ ! বিশ্ব-বিধাতার 
বিশ্বমাঝে আত্ম-দান ! “সকলি ত্যজিয়া 
প্রশান্ত নিশ্মলচিত্তে আপনা ভূলিয়! 
তার দানে--০স পরম ছাদয়-রতনে 
কর শুধু উপভোগ!” পুলক-প্লাবনে 
ভাসিল বিশুক্ব প্রাণ, জন্ম-জম্মাস্তের 
অন্তরের ক্ষুধ! হায়, নিভৃত মণ্মের 
ব্যাকুল সাধনা-সাধ-আশা আকিঞ্চন 
তৃপ্ত হ'ল মুহুর্তেকে, বুঝি সংগোপন 
মধুকোষে প্রসূনের পিপান্্ ভ্রমর 
লভিল সন্ধান চির | মুগ্ধ চরাচর 
নির্ববাক্‌ স্তম্ভিত হয়ে বিস্মিত-নয়নে 
হেরিল অসৃতধামে মহা-শুভক্ষণে 
জগতের খষিদলে বিমুক্ত আত্মার 
স্বশাশখ্ত অভিষেক 3--দেব-করুণার 
কি অ্বচিন্ত্য অভিনয় ! পু 
স্বদেশ আমার ! 


আরা, ও ০৩ আন স্ 


০ মর “াশীবী, গু “ঈীশোপনিযৎ* ্রষ্টব্য _লীঃ 


৩৪২. তত্ববোধিনী পত্রিকা ২ কর, ১ম ভাগ 
প্রহার. 


. প্রাণের তপস্যা তব বুঝিবা আবার প্রত্যাগমন প্রসঙ্গে বাশীকি ( অযো-৭১ সর্গ- 
যুগ-যুগান্তের পরে হয়ে যুর্তিমান ১২ শ্লোক ) লিখিয়াছেন-- ৃ 
উঠেছিল উদ্ভাসিয়া আনন্দে মহান্‌ স প্রাক্মুধো রাজগৃহাদভিনির্ধযায় বীর্যযবান্‌। 
অদ্বিতীয় দেবতার বিজয় নিশান ততঃ হ্রদ।মাং ছ্যতিমান্‌ সম্তীর্য্যাবেক্ষযতাং নদীম্‌ ॥ 
প্রতিষ্ঠিতে বন্থধায় ! কর অর্থ্যানান হ।দিনীং দুরপারাঞ্চ প্রত্যাক্‌ জোতন্তরঙ্গিণীম্‌ ॥ 
তক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধাভরে ! অভিষেক করি শতজ্রঘতরস্হীমান্‌ নদীমিক্ষাকুনম্দনঃ ॥ 
লহ আজি অন্তরের সিংহাসন পরি কানিংহাম সাহেবের মতে বিতস্ত ( ঝিলাম ) 
প্রণম্য বরেণ্য পুজা মহষি-আত্মায়_. নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত জালালপুর এবং 
কেবলি হইতে যোগ্য তাহারি পৃজায় !! তন্নিকটবন্তী স্থানগুলি কেকয় রাজ্যের মন্তভূর্তি 


| ছিল। মোগলশাসনকালে সেই প্রাচীন নগরী 
ক এ নামে পরিচিত হয়। জালালপুরের 
পাঁচীন নিকটবন্তী 'গির্ণাক' পর্বত রামায়ণবর্ণিত গিরিত্রজ 
রাজগূহে বৌদ্ধচিতু নগরের শেষ চিহ্নু বলিয়া মনে হয়। উহ! জালালপুর 
( গীমতুলচন্্র মুখোপাধ্যায়) হইতে একশত ফিট উচ্চ। বর্তমান জালালপুর 
প্রাচীন রাজগৃহ বৌদ্ধগণের অতিপবিত্র তীর্থস্থান। ; পঞ্জাবের ঝিলম জেলায় বিতস্তা নদীর দক্ষিণ 
তথাগত এই পুণ্যক্ষেত্রে অনেক সময় অতিবাহিত | তীরে অবস্থিত। উহার পার্বতী স্থানসমূহ কেকয় 
করিয়াছিলেন। রাজগৃছের প্রত্যেক পাহাড়, | রাজোর অন্ুভূক্ত ছিল। 
প্রত্যেক গুহা, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক ধূলিকণার “সামান্য ফল স্থত্ত অদ্যকথা। গ্রন্থে আছে যে 
সহিত বৌদ্ধযুগের পুণ্যস্বৃতি বিজড়িত। পরিনির্ববাণের | রাজগৃহের বত্রিশটী বড় সিংহদ্ধার ও চৌবটরাটি ক্ষু্ 
পূর্বেধ তথাগত ভক্ত শিষ্য আনন্দকে সন্োধন করিয় সিংহঘ্বার ছিল। & রামায়ণ ও মহাভারত উভয় 
বলিয়াছিলেন-__“আনন্দ, রাজগৃহ বড়ই মনোরম || ] গ্রন্থের বর্ণনায় দেখা যায় যে রাজগৃহ সমৃদ্ধশালিনী 
বাজগৃহের গৃহ্যকূট পর্বত, গৌতম-নিগ্রোধ, চোর- ; নগরী ছিল। এই জনপদের চতুদ্দিকে বৃষ্ষাচ্ছাদিত 
পপাত, মধ্যপর্না গুহা! কত না মনোরম । ইসিগিলির | পর্ববতমাল। ছিল-এবং এখানে কোন প্রকার 
পার্বর্তী কৃষণপাহাড় কত .মনোরম। সীতাবনের | ব্যাধি ছিল না। মস্থাবস্ত অবদান' গ্রস্থেও ইহ! 
সপ্পশণ্ডিক! পাহাড় কত মনোরম । তপোদারম, | অতি সমৃদ্ধিশীলী জনপদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 


বেগুবনের কালন্দক নিভাপ, জীবকবন ও মদকুচ্চি ; চীন পরিব্রাজক হিউয়ান সিয়াং এই স্হানে সুগন্ধ 
কতন! মনোরম ৬ তথাগত বুঝিতে পারিয়া- ! কনক বৃক্ষরাজি দেখিয়াছিলেন। কিন্ত বর্তমানে 
ছিলেন ঘে তাহার অস্তিম কাল উপস্থিত । এই | এঁ সব বৃক্ষ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। | 
কারণে তিনি পরিনির্ধবাণের পূর্বের রাজগৃহের শি] “সন্নাউত্ত নিকায় গ্রন্থে স্থমাগধ পোকরনীর 
শ্থানগুলির নামোক্লেখ করিয়াছিলেন । বর্ণনা আছে। ইহা রাজগৃহের প্রাচীরের বাহিরে 
পর্ববতবেষ্টিত গিরিত্রজজ জরাসন্ধের রাজধানী | অবস্থিত ছিল। সেই প্রাচীন কালে এখানে ফে 
ছিল। পালি গ্রস্থে এই গিরিব্রজ “মগধানাং । একটী হ্রদ. ছিল তাহার সবিশেষ প্রমাণ আজিও 
গিরিবজ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । রামায়ণে | পাওয়া! যায়। সম্ভবতঃ বর্তমান “অখারাই” ইহার 
বর্ণিত গিরিব্রজ ও মগধের গিরিব্রজের বিভিন্নতা ৷ শেষ চিহ। | 
দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ পালি গ্রন্থে এইরূপ প্রাচীন ভারতে প্রাচীরবেষ্টিত জনপদের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধযা- | চারিটী অংশ ছিল। রাজপ্রাসাদের ভিতর ও. 
কাণ্ডে লিখিত আছে, কেকয় রাজ্যের রাজধানীর | বাহিরের ছুই অংশ এবং নগরের ভিতরের ও বাহি- 
নাম ছিল গিরিব্রজ | রামায়ণে গিরিব্রজের যেরূপ | পরের ছুই অংশ। 'রাজোভাদ জাতকে' আছে 
শাবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান শতপ্র | বোধিসত্্ব তাহার নিজের কোন দোষ আছে কি ন। 
নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা! নদীর পূর্বব প্রারে | জানিবার জন্য তিনি প্রথমে রাজপ্রীনাদের ভিতরে 
উহা অবশ্থিত ছিল ধরিয়া! লওয়া যায়। রামায়ণের | অনুসন্ধান করিলেন। সেখানে কাহারও মুখে 
বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে. কাশ্মীর ও | তাহার দোষের সংবাদ না৷ পাইয়। রাজপ্রাসাদের 
পাঞ্জাবের কতকাংশ প্রাচীন কালে কেকয় রাজ্য | বাহিরে অনুসন্ধান করেন। তারপর জনপদের ভিতর, 
ছিল এৰং গিরিব্রজ সেই প্রদেশের রাজধানী | ও বাহিরেও অনুসন্ধান করিয্লাছিলেন। ইহা হইতে 
ছিল। ভরতের গিরিত্রজ পরিত্যাগ ও অযোধ্যায় | বুঝিতে পারা যায় যে খুব সম্ভবতঃ রাজগৃহের 


£ রাজগহ কির স্বাত্রিংশ মহাঘারাশি চৌবী কু খারানি।" 








ররর ++, পপ 


* মহাপরিনিরর্বাণ সুত--পৃঃ ৮৬। 


ঈ২৯ প্রাচীন রাজগৃহে বৌদ্ধচিত্ ৩৪৩ 





দুরত্ব আলোচনা! করিলে- এই স্থান নির্ণয় সম্থন্ধে 
ল | একটু গোলযোগ দেখা যায়। ' কিন্তু ভাঙার! যখন 
বলিয়া বাহিরের দ্বারে অপেক্ষা করিতে দা গৃধকূট পর্বতের কথাই বলিয়াছেন, চূড়ার কথ! 


এই চারিটা অংশ 1 ছিল। রাজ! বিশ্বিসারকেও 
একদ। সন্ধ্যাকালে ভিতরের দ্বার বন্ধ ছিল 





“বিমানবস্ত' গ্রন্থে আছে 'জনপদের বাহিরে ধান ও : বলেন নাই, তখন এই সমসা। নিরাকরণে বিশেষ 
শসোর ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' চীন | কষ্ট পাইতে হয় না। হিউয়েন সিয়াং বলিয়াছেন 
পরিক্রাজকদের বর্ণনা হইতেও রাজ্গৃহ জনপদের | নগরের দক্ষিণাংশে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দালান 
চারিটা অংশের পরিচয় পাওয়া যায়। ৃ ইমার€ ছিল এবং এই ইমারতগুলির সন্নিকটে এক- 
 পালিগ্রম্থ 'রাজগহের? বর্ণনা হইতে জানা যায়: | খানি গ্রামে বিখাত ধনী শেঠী জ্যোতিকের ইষ্টক- 
যে রাজপ্রাসাদ কাষ্ঠনির্্মিত ছিল। কিন্ত তাই নি নণ্মিত বসতবাড়ী ছিল। এই জনপদের দক্ষিণ 
বলিয়া নগরবাসীর প্রস্তরের গৃহ যে নিশ্্াণ করিত | দিকই যে সেই প্রাচীনকালে বিখ্যাত ছিল তাহার 
না এমত নহে। ধশ্মপদের, ঝাখ্য।র এক স্থানে | আরও কারণ কাছে। বিগানডেট (13187061660 
আছে, “হায়, আমার পিতা রাজ। বিদ্বিসর শিশুর | তাহার লিখিত “ব্রহ্ম দেশীয় বুদ্ধের কাহিনী” 
ন্যায় বুদ্ধিহীন ছিলেন। নগরবাসী বহুমূল্য প্রস্তরে : গ্রাস্থে লিখিয়াছেন, “তথাগত প্রথমবারে নদী পার 
নির্মিত গৃহে বাস করে, আর আমার পিতা দেশের | হইয়। পুর্বব্থার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন 
রাজা হইয়াও কষ্নিরিত রাজগুহে বাস করেন । | এবং প্রথম শ্রেণীর গৃহের পার্খ্ দিয় চলিতে চলিতে 
শেঠী জ্যোতিক প্রস্তরনিশ্মিত সপ্তুতল গৃহে বাস । তিনি ধার্ষ্িক ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ 
করিতেন। তথাগতের সময়ে রাজগৃুহে বু প্রস্তর- ! করিয়াছিলেন । রাজ। বিশ্বিপর নগরের দিকে নিরী- 
নিশ্দিত গুহ এবং আঠারটী বৃহ বিহার ছিল। | ক্ষণ করিয়। এই সৌমামুর্তি মহাপুরুষকে দেখিতে 
পাটনা 'কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জ্যাকসন্‌ ! পান এবং তাহার অনুসন্ধানে পাণ্ডব গিরি (বর্ঁ- 
তীহার প্রাচীন রাজগৃহ? প্রাবন্ধে লিখিয়াছেন যে, | মান রতুগিরি ) পর্যন্ত লোক পাঠাইয়াছিলেন। 
এই নগরের দক্ষিণাংশে বিশেষ উল্লেখষেগ্য ভগ্ন ! এই পাহাড়ে তখন তথাগত শাহার করিতে বসিয়া- 
স্তপ বিদ্যমান আছে । এই স্তপগুলি উচ্চভূমির ছিলেন ।? সম্ভবতঃ তথাগত গরিয়েক উপত্যকার 
উপর এবং চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর বার স্করন্সিত | ৰ তিতর দিয়। নগরের পুর্ববদ্ধারে প্রথম প্রবেশ করেন। 
অতি প্রাচীন একটা চতুভূর্জ দর্গবিশেষের ভগ্নাংশ । এই পুর্ব দিকেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। তিনি 
বলিয়া মিঃ জ্যাকসন এই স্ত.পগুলিকে নির্দেশ ৰ উত্তর দ্দিক দিয়! নগরে প্রবেশ করেন নাই, কারণ 
র 
ূ 
| 
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০ পপ ও প্র সস 


করিয়াছেন। এই ছুর্গটী জ্যাকসন্‌ সাহেবের উদ্যমে ; এ উত্তর দিকের সন্নিকটে সীতাবন ছিল এবং 
ও ব্যয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, পূর্বে ইহা জঙ্গলের | এখানেই রাজগৃহপুরবাসীরা মৃতব্ক্তির সকার 
মধো লুক্কায়িত ছিল। এই দুর্গ সম্বন্ধে মিঃ জ্যাক- | করিতেন । সাধারণতঃ জনসাধারণ এই পুন 
সন লিখিয়াছেন, “ইহা বহু প্রাচীন বলিয়। মনে : ও দক্ষিণ দ্বার দিয়াই রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। 
হয়। : প্রাচীন রাজগুহের অতি সীমাবদ্ধ অংশে ! বৌদ্ধসাহিত্যে আছে বৰ্তমান রত্বগিরিই প্রাচীন 
ইহা স্থাপিত; এই দুর্গ হইতে গৃথকৃট পর্ণবত | পাগুৰ শৈল; জনশ্রুতি 'এই যে পাণুবেরা স্নাতক 
দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি যে, অজাতশত্র : ব্রাণ বেশে জরাসন্ধের সহিত মন্প যুদ্ধ করিতে 
যখন তীহার পিতা রাজা বিশ্বিসরকে কারারুদ্ধ | এখানে আসিয়াছিলেন। সামান্য ফলস্থ্ন্তের টাকায় 
করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই দুর্গে বসিয়া তথা- : আছে, রাজগৃহের রাজবৈদ্য জীবক প্রতিদিন 
গতকে গৃরকুট পর্বতের উপর দেখিতে পাইতেন। ! ছু তিনবার তথাগতকে দেখিতে যাই? তন। 
সামান্য ফলম্ুন্ডের টীকায় আছে অজাতশক্র | বেণুবন ও গৃপ্কূটের এতট। ব্যবধান দেখিয়া তিনি 
তাহার পিতা বিশ্বিসরকে একটা ধূমগৃহে আবদ্ধ | আত্বনে তথাগতের অবশ্থিতির জন্য একটা বিহার 

করিয়াছিলেন । কথিত আছে যে অজাতশক্র এক- ; প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। এই সময়ে জীবক রাজ- 

মাত্র তাহার 'মাহাকেই সেই কারাগৃহের অভ্যন্তরে ৷ পুত্র অভয়ের গৃহে বাস করিতেন। বেণুবন ও 
প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহা হইতে | গৃধকূট রাজপ্রাসাদ হইতে খনুদৃরে ছিল। এহ 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই কারাগৃহ র/জ- ; কারণে তিনি আত্রবনে বিহার প্রতিষ্ঠার সংকল 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল এবং এখান হইতে ; করিয়াছিলেন । রাজপ্রাসাদের সাম্সকটে খে দ্র্গ 
প্রকুট পর্ববত দেখিতে পাওয়া যাইত। এই প্রমাণ ! ছিল ইহাও তাহার একটী প্রমাণ | 
রাশি হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রস্তরনির্ট্িত পাব শৈপ । 
| 


পপ জপ সপ” সপ ৮ পর পা 





র্গের চতুর্দিকে উচ্চ ভূমিই চীন পরিভ্রাকদের | ঝুদ্ধঘোষ তাহার : তাহার ধশ্মপদের টীকায় ্চ লিখিয়া- 

বর্ণিত রাজগুহের রাজপ্রাসাদ। পরিব্রাজকদের |... ধর্পদ এরন্থ হত্রপিটকের অন্তর্গত | এই গ্রস্থ অতি শ্রাচীন। 

বণিত রাজপ্রাসাদ হইতে গৃকুট পর্ববত পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ বলেন, তথাগতের পরিনির্ণধাণের তিনমাস পরে, রাজগৃহ 
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১০ সপ পাশে ও শি পীপপীপপীর পিপি 


ছেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! রাজগৃহে প্রবেশ 
করেন এবং সেখানে 
?শেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে 

















ভিক্ষা! গ্রহণ করিয়! সী 


মগধাধিপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া- | 


ছিলেন।* পূর্বেবেই বল! হইয়াছে বে বুদ্ধদব পূর্বব- | সমিধি 


সবার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করেন এবং এই দিক 
দিয়াই বাহির হইয়া পাণুডবশৈলে ফিরিয়! 
বর্তমানে এই পাহাড়ের নাম রত্বগিরি। 
লঠ্ঠিবন। 

উদ্ণবেল কাশ্যপ, গয়াকাশাপ ও নদীকাশ্যগ 
শিষ্য গ্রহণ করিলে, তথাগত্ত গায়াশীর্ষ পাহাড়ে 
ভীহার বিখ্যাত উপদেশবাণী প্রচার করিয়৷ পুর্বব 
প্রতিআতি মত রাজগৃহাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে অসংখ্য শিষ্য তাহার অনুগমন করেঃ 
তিনি পথিমধ্যে মে গ্রামে ভিক্ষা করতে করিতে 
রাজগৃহে লঠ্ঠিবনে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। 
সংস্ষত যষ্ঠিবনকে পালিভাষায় লঠচূঠিবন বলে। 
এখানে তথাগত স্তপ্পভীল্য চৈত্যে বাস করিতেন। 
বিশ্বিসর তথাগতের এই আগমন সংবাদ পাইয়। 
সমন্ত্র পুরবাস্ীকে মহাপুরুষ দর্শনের জন্য ঘোষণ। 
বাণী প্রচার করেন। সেই সময়ে রাজগৃহ নগরী 
সাজাইবার জনা বিশেষ চাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। 

ংখ্য লোকজন সঙ্গে লইয়া রাঁজ। বিহ্বিঘর নগরের 
বাহিরে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। 
ইহার পর তথাগত রাজার বিশেষ অনুরোধে রাজ: 
গৃহে প্রবেশ করেন। 'মহাবন্ত গ্রন্থে ইহার 
বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

বেগুবমে কলন্দক নিভাব। 

এখানে তথাগত শিষ্যগণসহ বাস করিতেন। 
“কলন্দক” অর্থে কাঠবিড়াল ও “নিভাব' অর্থে শস্য 
বুঝায়। যেখানে কাঠবিড়াল শস্য খাইতে আসে । 
রাঁজবাটীতে আহারাদির পর রাজা বিশ্বিঘর স্বর্ণ 
ঘটে জল পুরিয়া তথাগতকে ধেগুবন দান করিয়া 
রলিয়াছিলেন, 'মহান্মন, আমি এই বেএু আপনাকে 
ও ভিক্ষু সন্প্র্দায়কে দান করিলাম। তথ্াগত 
শতথাস্ত বলিঘ। উহ। গ্রহণ করেন। | 


বেখুবন তথাগতের অত্যন্ত 


্রই মঠে বিনয়সুত্র রচিত হয়। 
সরান! বায় ঘে এই বিহার রাজগৃহের উত্তর দ্বারের 
নতিদুরে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়ানের বর্ণনায় 
আছে ইহা রাজগৃহের উত্তর দ্বার হইতে তিনশত 
পদ দুরে অবস্থিত ছিল। 








২ আপস চা এই 


হইছিল । থৃষ্ীয় পথম শতাবের প্রারসত ুদ্ধঘ[ধ পালি ভাবায় ধর্প- 
পৃর্ের টীক। বির্চন করন। 
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পালিগ্রন্থ পাঠে | ব্যাখ্যায় রলিয়াছিলেন যে তপোদা 


'সনুত্ত ( সংযুক্ত) নিকায়' গ্রন্থে আছে, “কোন'- . 
মময়ে রাজগৃহের অন্তর্গত তপোদারমে' তথাগাত: . 
বাস করিতেছিলেন। : একদিন প্রতা্ছে মহর্মি 
তপোদ্দার জলে স্নান করিত 'গিয়াছিলেন । . 
এই “আরাম” বা বাগান তপোদার তীরে জবশ্ছিভ' 


যাঁন। | ছিল বলিয়া ইহাকে “তপোদারম” বলিত। তপোদ। 


নদী যে বেগুবনের অতি নিকটে ছিল তাহ! নিন্ন- 


1 লিখিত ঘটনাটা হইতে সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। 


“বিনয়” গ্রন্থে আছে, “ভগবান তথাগত্ত ভেলুবনের 
কলন্দক নিবাপ মঠে বাস করিতেছিলেন। এই 
সময়ে একদিন মগধের বীজা বিম্বিসর তপোদার 
স্রলে অবগাহন করিতে গিয়াছিলেন। আর্ধ্য বা 
ভিক্ষুর! যত্তক্ষণ নান করিতেছিলেন ততক্ষণ তিনি 
ঘাটের এক কোণে চুপ করিয়। দীড়াইয়াছিলেন। 
সন্ধা পর্যান্ত তিনি এইভাবে ফড়াইয়াছিলেন। 
সন্ধ্যার পর স্নানশেষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখি- 
লেন নগর প্রবেশের দ্বার বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন 
তিনি নগরের বাহিরে দড়াইয়া! রহিলেন। তার 
পর ঠিক সময়ে উপস্থিত হইলে তিনি তথাগতের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথাবিধি প্রণাম 
করিয়৷ এক পার্থ বসিয়া রহিলেন।” ইহা হইতে 
পরিষ্কারূপে বুঝিতে পারা যায় যে তণোদ। নদী 
রাজগৃহের প্রবেশদ্বারের অতি নিকটেই অবস্থিত 
ছিল এবং ভেলুবনও এই নদীর সন্নিকটে ছিল। 
মহামৌদগল্যায়নও * তপোদ। প্রসঙ্গে একবার 
বলিয়াছিলেন, “হে বন্ধুগণ, প্রবাহিনী তপোদার 
স্রল গভীর, স্বচ্ছ, শান্ক শীতল ও উজ্ববল গুভ্রবর্ণ। 
ইহাতে স্বন্দর সুন্দর ঘাট আছে, জলে অসংখ্য 
মত্স্য ও কচ্ছপ এবং চক্রাকার প্রশ্ফুটিত পদ্মফুল 
দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্কু ইহার শ্রোত কুন্টিত- 
ভাত্ব প্রবাহিত হয়। মৌদগল্যায়নর প্রকৃতি 
রহস্যপূর্ণ ছিল, তার বাক্য ভিক্ষুরা অনেক সময় 
ঠিক ঠিক বুরিতে পারিতেন না, এই কারণে সময়ে 
সময়ে ভিক্কুগণ তীহার বাক্যের প্রন্ধ * অর্থ লইয়া 
বাদামুবাদ করিতেন। “তপোর্দার স্রোত কুষ্টিতভাবে 
প্রবাহিত হয় এই বাক্যে মৌদগল্যায়নের ভুল 


| প্রিয়স্থান ছিল। ! আছে, হুহা মনে করিয়া ভথাগতের নিকট 
এখানে বলিয়। তিনি অনেক উপদেশ দিতেন এরং ভিক্ুগণ অভিযোগ করিলেন। 


বুদ্ধদেব ইহার 
যখন দুইটা 
মহানরকের' ভিতর দিয়া প্রবাহিত তখন মৌদগল্যায়ন 
যথার্থই বলিয়াছে 'তপোদার (ত্রাত অতি কষ্টে 
প্রবাহিত হয়।' “এই দুর্ঁটা 'মহানরকের' একটা! 
গুঢ় অর্থ আছে। বর্তমান সরস্বতী নদীর দুই তীরে 


রি -___--| ছুইটী উষ্জ প্রশ্রবণ আছে। অনোতত্ব হ্রদের সহিত 
নগরে প্রথম মহা সম্দীতির আ্মধিবেশনকা খে ধর্মপদ গ্রন্থাকারে সংগৃহীত | --77777 হি হিলেন। ই 
ৃ ঢু ইলি তথাগতের প্রিয়তম শিষা ছিলেন, ইনি 





ুদ্ধাদবের 
পরিনির্ববীপের পূর্বেই দ্বেছত্যাগ করেন। 


উচজ১১৮৪১ 





উদ প্রশ্রবণের সম্বন্ধ আডে। এবং জনসাধারণের 


বিশ্বাস ছিল যে আোত মাটার নীচ দিয় প্রবাহিত 
হইবার সময় নরকাগ্নির সংস্পর্শেই উষ্ণ হইত। 
প্রাচীন তপোদাই বর্তমান সরম্বতী এবং ইহা! বৈভার 
ও বিপুল এই ভুইটী পাহাড়ের "মাঝখানে অবস্থিত 
উপত্যকার উপর দিয় প্রবাহিত হইতেছে । তপো- 
দার উদ্ধর তীরে ক্াজিও ত্য,প দেখিতে পাওয়া! 
যায়, সম্ভবতঃ ইহা সেই গ্রাচীনকালের বিহারের 
তগস্ত,প হইবে । (ক্রমশঃ) 


গু: হলি টে 
বি 


* মানা-কথা | 


ধারওয়ারের পাত্র £__-[ আমাদের পরঙ্গ: হিতৈথী 
ধায়ওয়ায় ব্রাহ্মলমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঈ্লীগুক্ত কালী প্রসন্ন বিশ্ব'স্‌ যে গঞ্জ 
লিখিয়াছেদ, আমর! সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম । তংষোং সং] 
** "আসিবার সময় বহরাম পুরে ( গঞ্ধীম) কয়েক ঘণ্টার 
জন্য নামিরাছিলাম। তথায় ্রাহ্মসন্গাজহিতৈবী অনরেবল 
এ, পি, পাত্রের সছিত সাক্ষাৎ হয়। উক্ত্দিন রবিবার 
ধাকায় সমাজেও গিয়াছিলাম। পার মহাশয় এই সামান্য 
গৃহটি নিশ্মীগ করিয়! দিয়াছেন । পুর্বে এই সমাজের নাম 
প্রার্থনা" সমাজ ছিল সম্প্রতি ব্রাক্মসমাজ কয়া! হুইয়াছে। 
এজম্য কয়েকজন অননুষ্ঠানিক সভ্য সমাজে "নাসা বন্ধ 
করিয়াছেন । নামের জন্য এত ! 

“সম্প্রতি আমি ব্রাঙ্গলমাজের প্রচারকার্্য সম্বন্ধে 
একটি দস্তবয লিখিয়াছি । উক্ত মন্তব্য সম্বলিত একখানি 
পত্র সঞ্জীবনীতে . প্রকাশ করিবার জন্য .পাঠাইয়।ছি। 
যদ্দি প্রকাশিত হয় অবশ্য আপনি দেখিতে পাইবেন । 
আমার বোধ হয় চৈত্রের তত্ববোধিনীতে উহা সঞ্জীবনী 
হইতে লইয়! মুদ্রিত করিলে বড়ই ভাল হয়। উক্ত মন্ত- 
ব্যের সার সংগ্রহ পূর্বক ইংরাজীতে একথানি পত্র 
লিখিয়। অদ্য বোম্বাই প্রার্থনাসমাজের মুখপত্র স্থবোধ 
পত্রিকায় প্রকাশ করিবার অন্য পাঠাইতেছি। স্মুবোধ 
পত্রিকা আপনার নিকট যায়। যাইলে আপনি অৰশ্য 
দেখিতে পাইবেন | 

“উপাসনাপ্রণালীর দেবনাগরী শ্লোক, ইংরাভী অন্প- 
বাদসহ প্রক্কাশ করিবার কি হুইল? ইহা যে কতদূর 
আবশ্যক তাহ! বারম্বার বলিবার আবশ্যক নাই । 

“্রাঙ্গধর্্ম প্রদারের বিশ্যে ব্যবস্থ। করাই আমাদের 
প্রধান কর্দমা। ইহার উপরেই ব্রাঙ্ষসমাঞ্জের উন্নতি 
অবনতি নির্ভর করে । এ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ 


একটা সাধুচযিত 


করিত বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছি 

কখন এবং দ্বিহীন্র, ধর্্পরিষৎ । বিডিন সম্প্রদানের 
সাধুদিগের চরিত্র সন্তাবে আলোচিত হইলে নিশ্চয়ই 
তাহাদের পুণাপ্রতাঁব গআমাদিগকেও স্পর্শ করিবে। 
সুগন্ধি পুসপ হস্তে রাখিলে সাহার শ্বাস আমাদের হস্ত 


ংলম্ হইতে বিলম্ব হয়না । দেইরূপ জাবার প্রত্যেক 
উৎসব উপলক্ষে ধর্মপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে বিঠিন্ন ধরশলম্ত্র.. 
দানের নেতাগণ আপনাপন ধর্থের শ্রেষ্ঠভাৰ সকল বর্ণন 
করিতে থারিলে ক্রমে বিভিন্ন ধর্মের খোচগুলি কাটিয়! 
গিয়া! অসাম্প্রদাগিক সত্যধর্শের যে স্থৃপ্রতিষ্ঠা হইবে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


চট্টগ্রামে ব্রাঙ্াধর্ম প্রচার ১ আমাদের 
হিতৈষী বন্ধু জীযুত যোগেন্রনাথ মুখোপাধ্যাক্স চট্টগ্রাম ধেভাবে ব্রাঙ্গ- 
ধশ্ম প্রচারতকরিচ্চেছ্েন। তাহা দেখিয়। বড়ই 'আনলা লাভ করিতেছি। 
তাহার উওমাহশনুকরণীয়। আমাদের কোন বন্ধুকি একটা বক 
হাগমোননয়। দিয়া সাহাত্য করিবেন না? তংবোং সং] 

“গত ১১ মাঘ আমার বাসায় প্রাতঃকালে আমর! 
সম্্রীক ও সন্ধ্যাকালে পাড়ার বন্ধুদের মধ্যে অপর ৭জন 
একত্র হইয়! ব্রদ্দোপাসনা করি। . উপালন! অবশ্যই 
আদিসমাজ্জের প্রণালীতে হইয়াছিল। 'আচার্য্ের কাজ 
আটিই করি। প্রাতঃকালীন উপাসনাতে বিবৃতি ও 
সায়ংকাপের উপাসনার ব্যাখান হইতে পাঠ করি। যে 
কয়টি লোক যোগ দিয়াছিলেন তাছার। সকলেই স্বীকার 
করিলেন যে এ প্রকার ব্তরষ্োপাসনায় তাহাদের যোগদান 
করিতে কাহারও আপত্তি নাই, বরং তাহারা আমাকে 
বিশেষ উত্সাহ দিতেছেন। উপস্থিত প্রতি রবিবার 
অপরাহ্‌ ৩টায় পাড়ার খুবকর্দিগকে লইয়া! আমার বাপার 
সামনের খোল! যারগায় বা কোন পাছাড়ের উপর ব। অন্য 
কোন মনোরম স্থানে ঘণ্টাখানেক ব্রদ্ষোপাসনা ও ব্য।খ্যান 
বাবিরৃতি হইতে পাঠ করিব স্থির করিয়াছি । ইতিমধ্যে 
ছুচী রবিবার এ রকম কাজও করিয়াছি-একটি রবিবার 
আমার বাসার সামনের যায়গায়, অপরটি দেব্পাঁছাড়ের 
উপর | প্রথম রবিবারে ১১টী যুবক উপস্থিত ছিল, পর 
রবিবার ১৪টি উপস্থিত ছিল। আগামী কাল দোলঘাত্র! 
উপলক্ষে ছুটী আছে; ইচ্ছ। করিতে উহাদিগকে লইয়া 
পাহাড়তলিতে যাইৰ। দেখি কতদুর কি হয়। 

“ছুট বিষয়ের বড় অভাব বোধ করিতেছি---প্রথমটি 
্রাহ্মধর্্ম পুস্তকের ও ধ্িতীয়টি একটি সুরের বস্ত্র ( অর্থাৎ 
বন্স হারমোনিয়ম )। য্ছি ব্রাহ্ষধর্দ (পকেট এডিসন্‌ 
যাহার প্রুফ আমাকে গত জুলাই মাসে দেখা ইয়/ছিলেন ) 
প্রকাশিত হৃইয়! থাকে» কয়েক খানি পাঞাইয়। দেন 
তাহা হইলে সেইগুলি প্ী ঘুবকদিগকে দিলে খুবই 


না! করিলে এবং এজন্য স্বার্থত্যাগ না করিলে ব্রাক্ষসমাজের 
মঙ্গল হুওয়া সুকঠিন। আপনাকে আমি অনেকবার 
কার্যযনির্বাহক সভায় 


| প্রচারের পক্ষে স্থবিধা হয়। অবশ্য উহার মূগ্য তাহার। 
| দিবে কিন্ত কিছু কম। যদ্দিপারেনত কয়েক ৭ 


এ বিষয়ে বুঝাইয়। বলিয়াছি। ঠ/ইবেন। বক্স হারমোনিয়ম বা অল্্র দামের এক 
প্রস্তাবট উঠিয়াওছিল কিন্তু চাপা পড়িয়া আছে। ০4 রণ 
এক্ষণে দেখ! যান্টক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ্ঁ কি ক ক 
জমি এখন 'ক্উদুর কি করিতে পারি ।* হারযোনিয়য পাঠাই! দিলে তাল হয়। 
. মধ্যভারতবর্ষায় বান্সালমাজ---গত ২৬শে 


ফেব্রুয়ারি হইতে ইন্দোর নগরে মধ্যভারভবর্ষীর ব্রাহ্গ- $ + 


লমাজের ৩৭তম ব্রন্মোৎসব সম্পর.হুইয়। গিয়াছে দেখিয়া 
স্ায়র। সুদী হটলাম। এই উৎসবে” ছুইটী বিষয় লক্ষ্য 


«এ রকম প্রচারটা আমার বড় ভাল বলে ধনে হয়। 
কারণ এতে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়! আর কোন খরচ 


্ 


্ঃ কর & ন্‌ রগ 





নাই। আর টা্ার জন্য কাহারও কাছে, পে 
করিবার আবশাকতা থাকে না? 


বিক্রমপুরে ব্রাহ্গধন্্ন ্রচার- বির 
এঙ্গধর্থ গ্রচার মন্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ জন্য বিগত 
১৩ই জানুয়ারি ' কলিকাতাস্থ বিক্রমপুয়বাঁণীগণ কর্তৃক 
এক সঙ আহ্ত হইয়াছিল ।" 
সভা বিগঠিত হইয়াছে. অনেকগুপি খ্যাতনামা ব্যক্কি 
ইহার পৃষ্ঠপৌধক হইয়া! দাড়াইয়াছেন। বিক্রমপুর 
শ্রশ্স্ত কর্মক্ষেত্র আছে বলিয়া আমাদের ধারণা । আদি- 
রাঙ্গ*মাজের অন্তহ্তি শ্রীধুক্ত কেদার নাথ দাপগুপ্ত 
এক বৎসরের জন্য প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেস। গ্রীযুক 
বরদ প্রগয় রাও টাকার সচ্ছলতা! হইলে দ্বিতীয় প্রচা- 
বক নিযুক্ত হইবেন স্থির হুইয়াছে। বৃদ্ধ ব়- 
সেও কেধার বাবুর উৎসাহ অদম্য | আমরা আশ! কি 
পিরুসপুব ব্রাঙ্গধর্মপ্রচারক সভ। সহজে নির্বাপ প্রা 
হইবে ন। । অনেকেই সাধামত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। 
স্রীযুক্ত রায় প্রদনকুকার দালগুপ্ত মাসিক ১০২ দশ টাকা 
রিয়া! সাহাধা দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। যাহার 
এই সভার উদ্দোগী তাহারা সকলেই আমাদের ধন, 
বাদ] । 


টি 


সমালোচনী | ... | ঃ 


দেবালয় রিভিউএক তৃতীর বর্ষের ১ম সংখ্য। (জান 
ঘাবী ১৯২০) আমাদের হ্ম্তগত হইয়াছে । দিন দিন 
এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া আমরা আহলাদিত, 
হইতেছি। ইহাতে লর্বশুদ্ধ নয়টি বিষয় আছে তন্মধো 
'বাহাইসম” নামক সন্বর্ভটি আমাদের পেখ. ভাল লাঞ্চ 
যাছে। শ্হ্যাপি-নিউইয়।র্‌” নামক্‌ প্রবন্ধে “ক্রিস্মাপকার্ড 
এর উৎপত্তিকথ। আলোচিত হইয়াছে । বালিনের. 
একটি জাশ্শাণ মহিল। উহার; জীথয উদ্ভাবিক । মোটের, 
উপর পত্রিকাটি ভালই চলিতেছে । আমর! ইহার 
জারও উন্নতি দেখিতে ইচ্ছ। করি 1 প্রক্ষেঃ ৃঁ 





কার্ধ্য 'নির্বাহক | 


.[. আমর। ক বিব্ঞাপদটা ৭ আনন্দেন্র র সহিক্কংশ করিতেছি, 
কারণ শিশুদের মঙ্গলকল্জে ধাহার। যতটুকু শক্তি [নয়োগ করিবেন। 
ভাহারাই ততটুকুই আমার্দেক্-ধনাবাদার্ঘ। তং বোং সং] 


টাউন হলে . . 
স্বাস্থ্য ও সন্তান মঙ্গল প্রদর্শনী । 


২৭শে মার্চনহইতে ৪5 এগ্রিল। 


শ্বন্াতি আআবন্োত্জন্স ॥ 
আগামী ২৭শে মার্চ শনিবার” 
বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড রোগাল্ভসে এই ৷ 
রি প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিবেন। 
লোকসাধারণের উপযোগী খ্বাস্থূরক্ষাবিষয়ে বহুসংখ্যক 
চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ, মডেল, ঞ্বি ও রেখাচিত্র এ 
প্রদর্শনীক্ছে. দেখান *»ইবে। শিশুরক্ষা এবং শিশুপাপন 
বিষয়ে নানাবিধ চিত্রাদি দখাঁন হইবে । 
ল্]কসাধাগণকে স্বান্থানীতির নানাবিষয় বুঝাইয়। 
দিবার জন্য এ প্রদ্শনীতে বিখ্যাত চিকিৎসক ও পণ্ডিত 
গণ ম্যানিক ল সাহায্যে ধারাবাহিক বক্তত! 
করিবেন । .. ্‌ 
বামস্কোপ এই প্রদর্শনীর বিশেষ অঙ্গ ছইবে। ঘর্শক.. 
কিরূপে জন্মে, মাছি কিরূপে রোগ-বীজাণু হন করে 
ইত্যাদি বায়স্কোপে ছবি দেখাইয়া লোককে বুষাইয়া 
দেওকাঁ হইবে । কলিকাতায় এই প্রকারের বারস্কোপ 
এক নূতন ব্যাপার হইবে । 
৩০শে মাচ্চ ও ২রা এপ্রিল এই ছুইটী দিন প্রদর্শনীতে 
কেবল মহিলাঝ। প্রশ্লেশ করিবেন । ৩ শেমার্চ মঙ্গলবার 
অস্তপুর মহিলাদের নিমিত্ত বিশেষ ক্যবস্থা থাকিবে । 
স্কুল কলেজে এবং বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানভু ক 
ব্যক্তিগণ যাহাতে ধিঁনামুল্যে দলবদ্ধভাবে গ্রদশনীতে 
দেখিতে পান উহাকু ব্যবস্থা করণ হইয়াছে । 
প্রদর্শনীতে সকলদিনের প্রবেশের নিমিত্ত 
একক?লীন টিকিটের মূল্য ৫*. 
: ২৭শে মার্দ শনিবারের টিকিট ১২ 
৩১শে ফার্চ বুধবারের টিকিট ১৬ 
অন্য দিনের টাকিট ।* 
মহিলাদের টিকিটের দরকার হইবে না। 
অন্যান্য খিবয় অনুসন্ধানের স্থান-- 


ডাঞ্জার সি, এ, বেণ্টলী 
স্বাস্থ্য বিভাগ 
কলিকাত।। 





রর 


বরষশেষ ্া্মসমাজ। 


৯ 4০ রর 


আগামী ৩১শে ঢৈত্র মঙ্গলঙ্কার বর্ষ শেষ । প্রত্কোক জীবনের একটি বত্দ্র, গধিত হইবে । জন্ম 
মতার মধ্য দিয়া ধিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন-এই. বর্ষশেম দিনে সন্ধ্যা 
ণ ঘটিকার সময় আদিব্রাঙ্মনমাক্ত গৃহে কাহার বিশেষ উপাসন। হইলে । 


